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শ্রীরামকৃষ্ণ 


৩৬৩ 


মায়ের পরিচয় মধুহ্দন তাঁর নিজের মায়ের মধ্য 
দিয়েই পেয়েছেন সনেহ নেই, কিন্তু বাঙীলী মায়ের 
মধ্যেও ভগবতী দেবী অনন্ত! । তার সম্তানগোরবের 
চেয়ে বোধ করি এই কারণেই বিদ্তাসাগরের মাতৃ- 
গৌরব বেশী ছিল। 


শ্রীরামকৃষ্ণায় 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


আজ আপনারা হরিকষ্মন্দিরে এসেছেন এক 
পরম শুভদিনে--সংস্কতে যাকে বলে প্পুণ্যাহ"”। 
আঞ্জ বেলুড় মঠে শ্রারামকষ্জের জন্মোৎসব--কত 
শত ধর্মাথীই না আজ সেখানে আসবেন সেই পরম 
পুরুষের বিদেহী আশীরবাদের স্পর্শ পেতে । আমি 
আপনাদের কাছে আঞ্জ এই- মহান যুগাবতার 
সম্বন্ধে মাত্র চারটি কথা বলব--বলতে আনন্দ হয় 
বলে। তার সমন্ধে সাধারণ ভাবে আমার ভক্কি- 
অর্থ নিবেধন না৷ ক'রে যদি ব্যক্তিগত ভাবে বলি 
কী ভাবে তিনি আমার জীবনে এসেছিলেন “নিশার 
ঘন তিমির দিয়ে উষ1! যেমন নেমে আসে” তাহ'লে 
আশ! করি কারুরি আপত্বি হবে না-আরে! এই 
জন্তেবে এতে ক'রে তার পুণ্/ প্রভাবের একটা 
দিক উজ্জল করে দেখানো হবে_যাকে বল! যেতে 
পারে জিজ্ঞান্ুর কাছে অংগ্তকামের পথনির্দেশ। 
কীভাবে শত শত অন্বেযুর আধার জাবন এই মহা- 
পুরুব তার আলোর দানে ধন্ত করেছিলেন তার 
থানিকট! পরিচয় মিলবে বদি আমাকে আপনার 
সাধারণ জিজ্ঞান্মদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য 
করেন। 

আমার বয়স তখন হবে তের কি চোদ্দ। 


আমাব এক পিসতুত ভাই নির্মলেন্দু লাহিড়ি ( ধিনি 
পরে অভিনেতা হয়ে স্থনাম অর্জন করেছিলেন) 
ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত । তাঁর সঙ্গে আমি প্রায়ই 
তর্ক করতাঁম ঈশ্বর যে আছেন তা না জেনে মেনে 
নেওয়ার মানে হ'ল অন্ধ বিহ্বাস। নির্মলদ! উত্তরে 
উদ্ধত করতেন ঠাকুরের কথা "ওরে পাক! ছেলে! 
বিশ্বাসের আবার কবে চোখ থাকে? হয় বল্‌ 
জ্ঞান-_যে দেখেছে, নয় বিশ্বাস_যে দেখে নি 
কিন্তু জ্ঞানীর এজাহারে যার আস্থা! আছে। বিশ্বান 
মাত্রেই তে। অন্ধ ।” 

“কিন্ত নির্মলদা, তেমন জ্ঞানী কোথায় ধার 
এঞ্জাহার মানব? অন্ততঃ এযুগে তো চোথে 
পড়ে না” 

“থাঁম্‌ থাম্‌ পাকা ছেলে! না! জেনে ডেপোমি 
করিস নে, পড়”--বঝলেই আমার হাতে গুজে 
দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ। 

বইটি পড়তে না পড়তে কেন জানি না বুকের 
মধ্যে যাকে বলে “অশ্রসাগর উঠল ছুলে কূলে কূলে 
ফুলে ফুলে ।” কী ভাবে-_-তার কেমন করে বর্ণনা 
করি? থানিকট! বলা যেতে পারে উপম৷ দিয়ে । 
ৰিলেতে একটি রঙ্গমঞ্চে একবার দেখেছিলাম 


* গত ১৮ই মার্চ সকালে প্রদিলীপবুমার রার সমবেত শতাধিক শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের মধ্যে এই ভাষণ 
দিয়েছিলেন--পুনার হরকৃ্কমন্দগরে। তিনি ভষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজীতে, এখানে তার সারাংশ তিনি নিজেই বাংলায় লিপিবদ্ধ 


করে দিয়েছেন। 
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একটি মরুভূমির দৃশ্ত। কিন্তু হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহে 
বাতি গেল নিভে-বাঁতি জলতে ন! জলতে 
দেখি কি- ওমা! ুণ্যমান রঙ্গমঞ্জের কল্যাণে 
সুন্দর বাগান বাড়ি-নদীতীরে 1! এক মুহূর্তে 
জাছুকরের জাছুদণ্ডের ছোওয়ায় স্ব কিছু যেমন 
ওলট পালট হ'য়ে যায় “কথামুত” আমার কিশোর 
মনে ঠিক তেমনি ওলটপালট এনে দ্রিল। 

কিন্ত হলে হবে কি, অবিশ্বাস হ'ল সেই 
জাতের তৈরী যার বিশেষণ হচ্ছে_“মরিয়! ন! 
মরে রাম”। নির্মলদাকে বললাম ; “শ্রীম লিখেছেন 
বটে» কিন্ত শুধু স্বতিশক্ির উপর ভর ক'রে 
তো। রিপোর্ট ভুল-_” 

“ফের, পাকা ছেলে? শ্রম মহাযোগী, 
মহাতক্ত--অসামান্ধ তার স্থৃতিশক্তি। তিনি 
ঠাকুরের কথা যা যা শুনতেন রোজ ফিরে এসেই 
লিখে রাখতেন তার দ্িনপঞ্জিকায়। দেখবি?” 

“দেখব না?” ব'লে মহাউতসাহে নির্সলদার 
সঙ্গে গেলাম শ্রীম-র ওখানে । গিয়ে যা দেখলাম 
আমার 'তীর্থংকর' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 
লিখেছি। 1090607505৪ বইটিতেও 
আছে। কাঁজেই সেসবের পুনরুক্তি করব লা, 
কেননা আপনাদের মধ্যে অনেকেই সে-বিকৃতি 
পড়েছেন, কিছ্বা ইচ্ছ! করলে পড়তে পারেন। 
শুধু একটি কথা বলব এই প্রাতংম্মরণীয় মহাপুরুষের 
সম্বন্ধে হর লেখা পড়ে লক্ষ লক্ষ জিজ্ঞাস্থর মন 
ঝুঁকেছে শ্রীরামকষ্ণের পুণ্যোজ্ছল ব্যক্তিরূপের 
দিকে। 

শ্রম আমার মুখে যেই শুনলেন যে, আমি 
তার কাছে এসেছি ঠাকুরের কণা শুনতে- সেই 
তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন ; “ওরে প্রভাস! আয় 
আয়-_দেখে যা একটি ছোট ছেলে এসেছে আমার 
কাছে ঠাকুরের কথ! শুনতে রে, ঠাকুরের কথা 
শুনতে !' বলেই আমার দিকে চেয়ে: "দেখ 
বাবা! দেখ- আমার গায়ে কাটা দিয়েছে ।” 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


আমি সবিশ্বয়ে চেয়ে দেখলাম-_সত্যিই রোমহ্ষণ 
যাকে বলে। মনে ₹'ল গুরুভক্তি বটে ! 

সেই থেকে ঠাকুর শ্ররামকষেের ছবির সাঁমনে 
করতাম রোজ ধ্যান, ডাকতাষ তাঁকে £ “ঠাকুর! 
তোমার উপদেশ মেনে যেন চলতে পারি--সব 
ছেড়ে যেন ভগবানকে চাইতে পারি।” যেতাম 
বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্থরে প্রেরণা পেতে। 
সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেতাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ছোট ঘরটিতে। পরে সারা ভারতের শ্রেষ্ট তীর্থ 
প্রায় সবই দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ছোট শয়নকক্ষটিতে ঢুকতে না ঢুকতে মনে 
যেভাবে জেগে উঠত ভক্তির জোয়ার তেমনটি 
আর কোনো! তীর্থে ওঠে নি-কেবল হরিঘারে 
গঙ্গাতীরে ছাড়া। কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গ৷ জীবস্ত 
করুণাধারা হ'লেও শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর যেমন 
আমার কাছে চিরদিনই হয়ে এসেছে তীর্থের 
তীর্থ--তেমনি আজও তাঁর *কথামৃত' হ/য়ে রইল 
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বেদ বা গীতা । কঙখগই 
যে পড়েছি এ অপূর্ব বইটি-সাঁরা জগতে যার 
জুড়ি নেই! আর পড়তে না পড়তে হৃদয় 
হয়েছে উধ্বসুখী। এখনে! প্রায় রোজই কয়েক 
পাতা পড়ি এ-বইটি থেকে । আপনারা সবাই 
পড়বেন এই বইটি থাঁংলায় কিছ! ইংরাঁজিতে-_ 
80093061014 911 0২210151181)087 নিখিলানন্দের 
লেখ! আমি মাঝে মাঝে ব'লে থাকি যে ধদ্দি 
আমাদের “সেকুল।র” গতর্ণমেণ্ট কোনোদিন আমার 
হিন্দু ভক্তিপ্রিক্সতায় রুষ্ট হ'য়ে আমাকে পুলিপোলাও 
চালান দেন আর কৃপাভরে বলেন সেীপাস্তরে 
মাত্র একটি বই সঙ্জে নিতে পারব, তবে আমি 
শ্রীরামকুষ্ণকথামূত পাঁচখণ্ড বাঁধিয়ে পুরে নেব আমার 
নির্বাসিত জীবনের উপজীব্য স্বরূপ । 

শেষে কেবল আর একটি কথা বলব। এযুগে 
অনেকের মুখেই শুনতে পাই--”সবই তো বিজ্ঞানের 
হাতে, আধ্যাত্মিকতার দৌড় কতটুকুই বা।” 
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উত্তরে শুধু ব্লাব : “যিনি জেগে না ঘুমোতে চান, 
চোখ চেয়ে পথ চলতে চান তিনি যেন শুধু 
একটিবার ভাবেন কী বিপ্লব জগতে ঘটে গেছে 
শুধু একটি পৃজারী বাক্ষণের তপন্ায়-_ধার ন! ছিল 
পু'খিপড়া পাগ্ডতিত্য, ন! লেকচারের হাকডাঁক বা 
লেখার মুন্সিয়ানা। অথচ এই একটি মাছুষ তার 
অশোক শিষ্য অগ্রিপুরুধ বিবেকানন্দের মাধ্যমে 
সমত্তড জগতে আজ প্রণম্য বলে গণ্য হয়েছেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের লোকপেবা এমনকি নাস্তিকেরাও 
প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন--শ্রিরামকৃষ 
“সেকুলার” নীতিবাদ প্রচার না করা সব্তেও। 
জগতে ধর্মের বু ঝাভিচার হয়েছে সব দেশেই। 
ফলে অনেক চিন্তাশীল মানুষই মনে আঘাত পেয়ে 
আজকের দিনে কান! শুরু করেছেন যে ধর্ম 
অসহিষুতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে জগতের বহু 
অহিতসাধন করেছে। অভিযোগটা মিথ্যা, কারণ 
ধর্মের ত্বভাব ধারণ করা-_-“ধারণাঁৎ ধর্ম ইত্যান্ঃ”-_ 
বলা উচিত ছিল ধর্সের নামে গৌড়ামি করেছে 
অনিষ্ট । সিন্ধুউদার ঠাকুর ভাই পই পই ক'রে 
মানা! করতেন--“মতুয়ার বুদ্ধি করিস নি রে! 
নিজের পথে চল্‌ কিন্ত আর সবাইয়ের পথই ভুল 
এমন কথা বলিম্‌ নি।” 

জগতে অসহিষুণতার সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক-_ 
খ'টি ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই খাঁটি ধর্মের 


সংস্কত-শিক্ষ। গ্রে 
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অনন্ঠসাঁধারণ উদ্গাত।, উপারহার মুতিমান বিগ্রহ । 
গৌড়ামিকে তাই তিনি চাবুক মেরেছেন বারবারই 
তাঁর সহজ সরল কিন্ত তীব্র চলতি ভাষায়। আর 
তার কথায় যে “পাহাড় টণলে যেত” তার কারণ 
তিনি পেয়েছিলেন ভগবতীর “চাঁপরাশ” । ফলে 
তিনি আঁজ সর্বদেশেই অর্থার্থীর না হোক-_-আর্ত 
জিজ্ঞাস ও জ্ঞানীর প্রণাম পেগেছেন। তার 
সম্বন্ধে তাই শুম্ুন গাই আজ তাঁর পুণ্য চরশে 
প্রণাম ক'রে £ 
একল! পথের পাস্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে । 
“বাসলে ভালো মিলবে আলে! সব পথেই--” এম 
দিলে। 
কাটলে বাধন পরতে রাখী, 
তোমাক বলে কি বৈরাগী- 
প্রাণমুণালে যার ফলে নীলকমল প্রেমের মন্দানিলে ! 
ছাঁড়লে নিখিল আনতে টেনে নিথিলনাথে 
এ নিথিলে ॥ 
অঢেল মেলে মোহের মুনি, যশের যোগী শক্কি-অধার। 
কোটির মাঝে গোটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের 
ফকির। 
তাই তো হয়ে সর্বহারা 
ভাঙলে কালোর পাষাণ-কারা, 
অহংকারের মরণ সেধে অমরণীর গান গাহিলে। 
সবার তরে আপন-পরের সীমারেখার দাগ মুছিলে।॥ 


সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসঙে 
স্বামী জীবানন্দ 


আল্রকাল প্রায়ই অনেকের মুখে একট! কথা 
শোন! যায়, ধা! আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থের 
সন্ধান দেয় না তা শিখে কোন লাভ নেই। 
অর্থাৎ অর্থকরী বিস্তাই গ্রদ্বোজনীয়, অন্ত বিদ্চা 
বর্জনীয়। ইদ্দানীং বিস্তায় লাভালাভ বিচার করা 


হন অর্থোপার্জনের মাধ্যমেই । মা সরম্বতীর স্থান 
ম! লক্মীই প্রকায়ান্তরে অধিকার করে নিচ্ছেন ! বিস্তা 
যে জ্ঞান অর্জনের জন্ত তা আমর! ভূলতেই বসেছি। 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিষয়ে ছাত্রদের বেশ 
পরিশ্রম করতে হয়, অথচ ইহা এমন একটি প্িনিস 


৩৬৩৬ 


যা এত কষ্ট করে শেখা হবে__কিন্ত জীবনে টাকা 
রোজগারের উপায় তা বাংলাতে পারবে না। এটি 
নিশ্চই ছুংখের বিষয়। তথাপি টাকাই জীবনের 
সব নয় এবং অর্থোপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে 
ন। আর হওয়া উচিতও নয়। আংশিক প্রয়োজন 
হয়তে! অর্থের দ্বারা মিটতে পারে। এ দিকটি 
ছাড়া জীবনের আরও বহু দিক রয়েছে, সংস্কতের 
সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতীব নিগুঢ়। ভারতের 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথ! ধর! যাক। আজ 
পৃথিবীর নান! দেশ ভারতের কাছ থেকে শান্তির 
বানী শোনবার জন্তে এ্রকাস্তিক আগ্রহে উৎকন্ঠিত 
কেন? এর কারণ ভারতের যুগষুগ-বাছিত সভ্যতা 
ও এতিহোর মধ্যে একটা অদ্ভুত জীবন-দর্শন 
রয়েছে যার মুলকথ হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী, প্রেম, কল্যাণ । 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস আমাদের বেদ, 
বেদান্ত, উপনিষদ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ। এগুলি 
তে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃতের সঙ্গে 
ভাল পরিচয় না থাকলে ভারতীয় এঁতিহোর নিগৃঢ় 
মর্মগ্রহণ কঠিন। আর এই মর্মগ্রহণ কি কম 
প্রয়োজনীয় দ্িনিস? 

আবার ভারতের প্রধান ভাষাগুলির বেশির 
ভাগই সংস্কৃত থেকে উদ্ভৃত। বাংলা, হিন্দী, 
গুজরাটা, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তেলে, মালয়লম্‌ 
প্রভৃতি ভাষার শব্দসস্তার নিয়ে আলোচন! করে এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়| যায় না কি, যে সংস্কৃতই 
আধিকাংশ ভারতীয় ভাষার আদি-জননী? বিরাট 
ছিমার্রির বরফপুষ্ট জলধারায় গঞ্জা যমুনা সিন্ধু 
হ্বপুত্রের মতো এর! সক্কৃতের অন্তনিশ্তন্দিনী 
শক্তিতে সঞ্জীবিত। বাংলা ভাষার যে কোনও 
একখান! বই নিয়ে লক্ষ্য করলে ইহাই প্রতীয়মান 
হয় যেঃ শতকরা! ৮০% ভাগেরও বেশী তৎসম 
অর্থাৎ সংস্কৃত শব্ধে পুস্তকথানি পূর্ণ” তা ছাড়া 
রূপাত্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ তদ্তব শব্ধদংখ্যাও নগণ্য নয়। 

অনেকে হত্তে ৰলবেন সংস্কৃত থেকে বাংলার 


উদ্বোধন 
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উৎপত্তি হব্নি, হরেছে প্রার্কৃত থেকে । তাহলেও 
প্রান্তের আলোচনায় এ একই ঞ্িনিস এসে 
পড়ে। আর সংস্কতের শব্ধলম্পদে বাংলা যদ্দি 
পরিপুষি লাভ করে থাকে তাতেই ব]| হয়েছে কি, 
সেগুলি তো! এখন বাংলার নিজস্ব সম্পর্দে পরিণত 
হয়েছে। চিরদিন কি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়ে থাকতে 
হবে? বাংল! ভাষার শ্বাধীন সত| এবং গুকীয় 
বৈশিষ্ট্য থাকবে না? প্রাচীন! সালঙ্কর পিতামহীর 
মতোই কি নবীন] পোত্রী বিভূষিতা হবে? না 
তা নয়_-ন্বীনা নব্যভাবেই শ্ুুমজ্জিতা হবেন। 
ভাষার ক্ষেত্রও গতানুগতিকতা। ছেড়ে নবনব রূপে 
নবনব ভাবে ছুটে চলবে প্রগতির দ্িকে। বদ্ধ 
জলের মতো! নয়, খরলোত! তটিনীর মতো নানা 
তরঙভঙ্গে লীলায়িত হবে ভাষার গতি। তা 
নইলে অচল পঙ্গু ভাষার কোন মূল্য নেই। জগতের 
বিভিন্ন ভাষার শবৈশ্বর্ধ পরিপাক করবার শ্জি 
যে ভাষায় বর্তমান সেই-ই তো প্রাণবন্ত । অঙ্কীর্শতা 
বত নাশ হবে ভাঁষার পরিধিও হবে তত বিস্তৃত। 
নৰীন ভাব গ্রহণ করতে হবে বলেই কি জননীর 
অননীত্ব অস্বীকার ক'রে তাকে নির্বাসিতা করতে 
হবে? জননীকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করলে গৌরব বাড়বে বই 
কমবে না। যে নবীন প্রাচীনকে ধ্বংস ক'রে 
নবীনত্তবের বড়াই করে সে মুর্খ ; কিন্ত যে প্রাচীনকে 
যোগ্যস্থান দিয়ে তার ভাঁবটিকে নবীনতার রঙে 
রাডিয়ে ভোলে সেই-ই বিজ্ঞ। তার পৌধ হয় 
দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বালির বাঁধের মতো 
তা নহজেই ভেঙে পড়ে না। 

ইয়োক্বোপে গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন 
ভাষার সন্ধে ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কিন্ত 
সংস্কতের দে বাঙলার যে সম্পর্ক তা তার চেয়ে 
বেশী গভীর ও ব্যাঁপক। শুধু ভাষা কেন, 
আমাদের অস্থিমজ্জায় এর প্রভাব বিদ্যমান। কি 
সামািক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্তিক সব 
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জায়গাতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব 
সুপরিস্কুট। সংস্কতের অনুপ্রেরণা যুগ ধুগ ধরে 
আমাদের জাতীয় প্রাণ সম জীবিত করেছে। এখন 
যদ্দি এই প্রভাব ও জঙ্ুপ্রেরণা থেকে আমর! বিচ্যুত 
হই, তবে আমাদের প্রাণের রস যে বিশুফ হয়ে 
যাবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। জাতির 
সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড, সমাজের ভিত্তি ভূমিসাঁৎ হবে। 
ধর্মময় ভারতীক্ন জীবনের শ্রোত ভিন্নসুখে প্রধাবিত 
হলে পতন অব্প্ভাবী-সমস্ত চিন্তাশীল এবং 
কল্যাণকামী ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত। বাংলা 
ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সব্বন্ধ ভারতের অধিকাংশ 
ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ সেইরূপই। ন্বাধীন 
হওয়ার পর বিদেশে আমাদের মর্ধাদ! বেড়েছে এবং 
দেশে বিদেশে সকলেই আমাদের কাছে অনেক 
কিছু আশা করছে। এ সময়ে আমাদের কৃষি 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন প্রজ্গোজন). সেইজন্য অত্যন্ত 
নিষ্ঠা ও মনঃসংবোগ সহকারে সংস্কত-শিক্ষা 
আবশ্যক । 

আইন, গণিত, বিজ্ঞান ও শাসন্তঙ্ত্রের পারি- 
ভাষিক শব্দগুপি সমস্তই সংস্কৃত থেকে গ্রহণ অথবা 
সংস্কৃতের সাহায্যে তৈরী কর! হচ্ছে। পারিভাষিক 
শব্খগুলি বুঝতে গেলেও সংস্কৃতশিক্ষার আবশ্যকতা 
শ্বীকাধ। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বেদবেদাস্তকে মঠ 
মন্দির থেকে বের করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত ভাব 
সকলকে পরম যত ও আগ্রহে শিখতে ও সংস্কতের 
অমূল্য রতুরাজি দেশী ভাষায় অনুবাদ করে 
সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে বলতেন। সংস্কৃত 
ভাষাকে সহজ, সরল, যুগোপযোগী করার বাসনাও 
তার অন্তরে ছিল। জাতিকে তুলতে গেলে 
সংস্কৃতের ব্যাপক প্রসার যে চাই ত! তিনি মনেপ্রাণে 
উপলব্ধি করেছিলেন । 

অ্কৃত ভাষা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অমূল্য 


সংস্কত-শিক্ষা প্রসঙ্গে 


৩৬৭ 


সম্পদ। যে ভাষার মাধ্যমে ব্যাস-বান্দীকি- 
মন্থ, ভান-ভবভৃতি-কালিদাস, চাণক্য-শংকরাচার্ধ 
রামানুজ তাদের জ্ঞানভাগ্ডার পরিবেশন করেছেন 
সে ভাষা কত গৌরবের তা ভাববার নয় কি? 
প্রাচ্যের বড়দর্শন, জ্যোতিবিগ্ঞা, আযুবেদ এ সবের 
তুলনা কোথায়? রামায়ণ-মহাঁভারতের অপূর্ব 
চরিজগুলি শ্মরণাঁভীত কাল থেকে আমাদের জাতীয় 
চরিত্রগঠনে সাহায্য করে আসছে। গীতা 
উপনি্ষিন্ের সার্বভৌম উদ্দারভাব সর্বজনগ্রাহ্থ। 
বেদাস্তই একমাত্র প্রকৃত সমঘ্য়সাধক। এসমন্ত 
অমূল্য সম্পদ যদি অনাদর করে দূরে ফেলে রাখি 
তবে বেগুনওয়ালার মতো! হীরকথণ্ডের মূল্য নিধ 1রণ 
করতে কোনদিনই পারব নাঁ। পাশ্চান্তের 
জার্মাণী প্রভৃতি দেশে সংসকৃতের চর্চা খুব বেশী। 
আ'মাঁদের সংগ্কৃতের প্রতি অনাদর স্থায়িকপ ধারণ 
করলে এমন দিন আসতে বিলম্থ হবে না যখন 
বেদবেদান্তের একটা কথা শোনবার জন্টে পাশ্চান্তয 
মনীবীর দিকে ওৎস্থক্যের সহিত দৃষ্টিপাত করতে 
হবে। তখন ভারতের উত্তরকালীনরা হয়তো শুনবেন 
বেদের উৎপত্তি ইয়োরোপেই । স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন পাশ্চাত্যের আমরা বিজ্ঞান রাজনীতি 
প্রভৃতি গ্রহণ করব কিন্তু ভিক্ষুকের মতো নয়, 
বিনিময়ে আমরা দেব মানুষের অমূল্য সম্পদ্‌ 
আধ্যাত্মিকতার সন্ধান। বড়ই ছুঃখের বিষয় 
আমাদের দেশে আমাদের কৃষি ও এঁতিহা সম্বন্ধে 
অজ্ঞতা যতই থাক্‌ তাতে কোঁন ক্ষতি নেই, 
কিন্তু অন্যদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সভ্যতার 
পল্লবগ্রাহিতা থাকলেই আমর! বিজ্ঞ আখ্যা! লাভ 
করি। তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও 
ভারতীয় আদর্শকে ধরতে না পেরেও বিজ্ঞ বলেই 
পরিচিত ও সম্মানিত ! 

আজকাল প্রার্দেশিকতার বিষ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর- 
দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র যেন দিন দিন পরিব্যাপ্ত 
হচ্ছে। একটি রাজ্য তার পার্ববর্তী রাজ্যের ভাষাকে 


৩৩৬৩৮ 


দমিয়ে রাখবার জন্তে যে স্ব জঘস্ত কাজ করছে তা 
অত্যন্ত নিন্দনীয় | ভিন্ন তিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের 
অধিবাসী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও একটি 
বিষয়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির পরম 
এঁক্য রয়েছে তা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা । অতএব 
সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচারে প্রার্দেশিকতার জালা- 
ময় বিষ থেকে ভারতবাসী অনেকটা মুক্ত হতে 
পারবে এবং এ্রক্যও বাড়বে সন্দেহ নেই। 

সংস্কৃত মৃত ভাষা নয়--এ ভাষা মরতে পারে 
না। এর নাম অমরভাষা-দেবভাষা। অমুতের 
সন্ধান দেয় তাই অমর ভাঁষা। টৈবী সম্পদ, 
সাত্তিকী বৃত্তি জাগায় বলে দেবভাষ!। ধারা এই 
পরম পবিত্র ভাষাকে মুত বলে উপেক্ষা করেন, 
তাদের মধ্যেই মুতের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। 
সংস্কতে কথা বল! যাঁয় না খুব কঠিন বলে এইক্সপ 


অপ্রকাশিত 


উদ্বোধন 


৫৮তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


একটা অভিযোগ আছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে 
রাষ্রভাষার উন্নতির যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক 
সেই রকমই যদি চেষ্টার ত্রুটি না থাকে তবে 
বিজ্জনমণ্ডলীর দ্বারা এই কঠিন ভাষাকেই সহজ 
সরল কথ্য ভাষার উপযোগী করে তৈরী করা! যেতে 
পারে। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতমগুলী এ বিষস়্ে 
আদর্শস্থল | রাষ্র ও পণ্ডিতসমাজের সমবেত প্রচেষ্টা 
ও সহযোগিতায় এ সমস্তার সমাধান মল্লায়াসেই 
হবে এবং সংস্কৃত বিদ্যা্বার। অর্থোপার্জনের পথও 
উদ্ক্ত করা যাবে । 

সমস্ত দিক বিচার করে মনে হয় ভারতবর্ষে 
সংস্কৃত-শিক্ষ। ব্যতীত আদর শিক্ষ। হতেই পারে না 
এবং উন্নতিও হবে ব্যাহত | যে সমস্ত শিক্ষাসংস্কারক 
সংক্কৃতকে বাদ দিয়ে শিক্ষাসংস্কারের চিস্ত' করেন 
তারা ভুলে যাঁন গোড়া কেটে আগায় জল ঢাঁপলে 
গাছ বাচে না। মুলে নান্তি কৃত; শাখা? 


লোকনঙ্গীত 


শ্রীঅমলেন্দু মিত্র, এম্-এ 
[ উদ্বোধনের ফাল্ধন) ১৩৬২ সংখ্যায় কতকগুলি অপ্রকাঁশিত লোকসঙ্গীত পাঁঠকপাঠিকাগণকে 
উপহার দিয়েছিলাম এই সংপ্যায় আরও কয়েকটি পরিবেশিত হল। 


দ্রীনরুঞজনের পদ-- 
নিম্নলিখিত কালী-সঙ্গীতগুলি 


প্লতন 


লাইব্রেরীতে” পাওয়া গিয়েছে । কবিপরিচয় 


জানতে পারা যায় না। এর পদ বা গান পূর্বে কোথ।ও প্রকাশিত হয়েছে বলে জ্ঞাত নই । 


( 


) 


একতালা 


অশান্ত পরাণে শ্যামা মা আমার কর শক্তি দ্বান, 

সঞ্চটেতে পড়ি, ডাকিমা শঙ্করী, সঙ্কটনাশিনী কর পরিত্রাণ 

্রাস্তিবশে দিন গেল ভবদারা, পুজি নাই শ্রপদ হয়ে জ্ঞানহারা, 

কুজন দুজন রিপু বাধা দেয় মা তারা, হদয়জালা তাঁরা কর গে! নির্বাণ। 
ঘুচাও নিরানন্দ, আনন্দদায়িনী ছুর্লভ রাঙাপদ কর মা প্রদান। 

ওমা দক্ষব(লা। ঈশ্বর-ঈশানী; বিশ্বর্ূপধরা গিরিশগৃহিণী 

তুমি পরমাপ্রকৃতি তধপ্রদবিনি, পরমাণুমূল চেতনারূপিনী, 

দাও মা চৈতগ শিবসোহাগিনি, শঙ্করবন্দিত-পদে দাও মা স্থান। 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


৩৬৯ 


অপ্রকাশিত লোকসঙ্গীত 


বৃথা কাজে দিন গেল মা বিমলা, নাশ দীনরঞ্জনের ভীষণ ভবজালা, 
সাঙ্থ হবে যেদিন কর্মভূমের খেলা (সেদিন ) পাষাণের মেয়ে হয়ো না পাষাণ ॥ 


(২ ) 

ঝপতাঁল 
হৃদয়ে রেখেছি শ্রম! যত হুথ দিয়েছ মোরে, 
পাষাণ হলেও যেতে গলে, বুকভাঙ্গ৷ দুখ আছি ধরে। 
সন্তানের সনে সর্বদা কেন কর মা প্রবঞ্চনাঃ 
ছথ দিয়ে কি সুখে থাক; মুখ দেখে কি মন গলে ন, 
মার মায়া কি এমনি ধারা ডাকলে ছেলে, পায়না! সাড়া, 
সদাই কি বয় ছুথের ভারা, প্রাণ কাদে কি এমনি করে? 
কুলহার! হুইয়ে কাপী, পাঁথারে ভাসি নিশিদদিন। 
নিতান্ত নিদয়া হয়ে নাশিবে নাকি এ দুর্দিন, 
কামদা কাদে কিন্কর, ভেসে যায় মা ধর ধর 


আ'পিয়ে দুর্গতি হর মা, হররমা হরষঅন্তরে ৷ 

বাসে আর বাদনা নাই মা, রেখ না আর মায়।ঘোরে 

সাধিলে বাদ, মিটলা সাধ, থাকব কেন ফাদে পড়ে, 

কেন ম! যাতনা সবঃ বুক ভাঙ্গা ছুথ হৃদে বব, 

চরণ ছুটি ধরে রব, ছাড়ব না আর মা তোমারে। 

সুখ তরে এল সংসারে সন্তাপে দিন কেটে গেল, 

ম! হয়ে সন্তানে শামা এত দুখ কি দেওয়! ভাল; 

ভজজনহীন রঞ্জনের ভালে, সুখ দিলে না কোন কালে 

( এবার ) থাকব তোমার চরণতলে, দেখব শমন লম্ কি করে ॥ 


(৩ 


) 


ঝণপতাল 


এসেছ কর্দিনের তরে। জান না৷ কিরে যেতে হবে 
মনে ভেব না, এ ভবনে চিরদিন থাঁকিতে পাবে। 
মোহিত হয়ে মায়াকুহইকে ভাব কি রবে চিরকাল, 
হরষে সদা মররে থুরে, ভাব না পিছে আছে কাল 
কামিনীকাঞ্চনরসে নিহত তাহে আছ ভেসে, 
জান না কিরে অবশেষে, পাঁতান হাট ভেঙ্গে যাবে। 
অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে কওনা কথা কারো সনে, 
দীন ভিথারী নিকটে গেলে চাওনা ফিয়ে তার পানে, 
নিজ শুভকামনা কর সদা গরবে ফেটে মর 

€ 


মনে ভাব হার ক ফু ক 

গত হয়েছে কতকাল কত যে ছিল মহীতলে 
কত কাণ্ড এ ব্রহ্গাণ্ডে হয়ে গেছে রে কালে কালে, 
ছুধোধন যে মানীশ্রেষ্ট, সেই গেছে পেয়ে কষ্ট, 
সময় থাকৃতে ভাব ইষ্ট, নইলে কষ্ট পেতে হবে। 
ত্যজিয়ে তনু যেদিনে যাবে ত্যজিযে এ ধরাধাম 
অনায়াসে তরিতে পার, যদি করবে হরিনাম, 
ডাঁকিলে সেই কর্ণধারে, অবোধে যায় ভবপারে, 
রঞ্জন অন্তরে তারে, ভাবে নাই কি হবে তবে ॥ 


ভবতারিণীবন্দনমূ 
শ্রীশ্রীনিবাসকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ, সিদ্ধান্তরতু 


(১) 
যন্তাঃ পাঁদরজঃকণাভিরমরৈ রক্ষীকৃতা মুধ জা 
লব্ধ যৎকরুণাকণানপি চিরং ধ্যায়স্তি বাং যোগিনঃ। 
রাজ্জী রাসমণিধকাং স্থুরধুনীতীরে সমস্থাপয়দ্‌ 
বন্দে তাং ভবতারিণীং ভবভয়াঁচ ছীরামকুষ্কাচিতাম্‌। 


(২) 
ব্রহ্মাদীন মরান্‌ কৃশাণুমরূতো জ্যোতিস্তমস্তারকাঃ 
সূর্যাচন্দ্রমসৌ নভোদিননিশা বর্ধর্ত মাসগ্রহান্‌। 
দৈতেয়ান্‌ মনুজান্‌ পশৃংস্তরুলতায়ন্যানি সর্ধাণি চ 
স্থতে সংহরতে প্রশাস্ত্যবতি যা তট্মৈ নমঃ কোটিশঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ 

ধাহার চরণ ধুলি মাখিয়ে মন্ডকে বিরিঞ্ মহেশ হরি যত দেবগণ 
করিয়াছে দেবগণ রুক্ষ কেশচয়। আলোক আধার তারা অনল অনিল, 
ধাহার করুণাকণা লভিবাঁর তরে রিশা নবগ্রহ আকাশ বংসর 

দিদা রাদি কার ষড় খ্তু বার মাস দিবা বিভাবরী, 
কেরা রিতা সরি দানৰ মানব আর পণ্ড তরুলতা 
ধাহাকে পরমহংল রামকৃঞ্খদেব অন্ত যত কিছু ভবে করিছে বিরাজ 
পৃজিয়ে লভিল! সিদ্ধি রাণী রাসমণি তা সবে করেন যিনি স্থজন পালন 
করেন প্রতিষ্ঠ! ধার সুরধুনী তীরে। শাসন সংহার, আমি কোটি কোটি বার 
বন্দি ভবভয়ে সেই তবভারিণীকে । ১॥ সেই ভবতারিণীকে করি নমস্কার | ২॥ 

লোয়ন-লাখ* 
শ্রীস্ুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী, এম্-এ 


সৌরাষ্ট্রের সম্তসমাজে লাখা'লোয়নকে খুব হালার প্রান্তের জামথভ্তালিয়া গ্রাম ছিল এদের 
উচ্চ স্থান দেওয়! হয়। কথিত আছে এ'র! বিক্রম বাঁসতৃমি। লোয়ন কামারের মেয়ে। লাখা গোয়াল 
স্তযতের ১৩*০1১৪** সনের লোক, সৌরাষ্্র-স্থিত ঘুবক। লোয়ন ছিল পরমাসুন্দরী; তার সারা 
*. “কল্যাপ' পত্রিকায় জুলাই, ১৯৫৫ সংখ্যায় প্রীআনদাজী কাঁজিদাঁল বাঁধেনালিখিত 'ভিভ-গাখা--সগ্ত 


লোয়ন্লাখ। অবদন্বনে। 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


অঙ্গ দিয়ে যেন সৌনর্ধ ঝরে পড়ত। নিন্ের 
দৈহিক সৌন্দর্য সৃ্ঘদ্ধে তার সচেতনতা কম ছিল 
না। সর্বদাই সে যেন গর্বোন্মত্ত হয়ে থাকত। 
লাখাও ছিল সুন্দর শক্তিশালী যুবক। সমন গ্রাম 
তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। এই হুবক-বুবর্তীঘয়ের 
চরণ অনৈতিক ও সমাঞ্জ-ধর্ম বিরোধী হলেও 
মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলত ন!। 

চৈত্র মাস। ঠসলনসী নামক একজন প্রসিদ্ধ 
সাধুর আম্থস্তাপিয়! গ্রামে পদার্পণ হয়েছে। 
লোক দলে দলে তাকে অভ্যর্থনা করতে চলল। 
গ্রামের মহিলার! ঘড়া করে নর্দী হতে জল আনার 
সময় পথের নান।স্থানে একজোট হয়ে উক্ত মহাতআার 


বিষয়ে আলাপ করছিল। লোয়নও খড় নিয়ে 
জল ভরতে যাচ্ছিল। মাঝপথে থেমে সেও তাদের 
কথাবার্তা শুনতে লাগল। এক নারী ব্যঙ্গভরে 


লোয়নকে জিজ্ঞাসা করল,_“লোয়ন বোন! 
তুমি মহাত্ম(কে দন করতে যাবে ন।?” 

লোয়ন কটাক্ষ! ব্যঙ্গের অর্থ বুঝে বলল-_ 
“যাই যদি তবে আটকায় কে?” 


অপর নারী উত্তর করল,--“কেন 1? লাখ! ভাই 
আর কে? 


এই কথায় লোয়নের হাদয় যেন তীরবিদ্ধ হল। 
জীবনে এই প্রথম নিজের চরিক্র-হীন্তার প্রতি তার 
দৃষ্টি পড়ল। আচরণের প্রতি মনে মনে স্বণা 
জন্মাল। তাকে অত্যন্ত সংকুচিত হতে দেখে এক 
বৃদ্ধা অতি ম্নেংপূর্ণ ভাষায় বললেন।__প্লক্ষমী লোয়ন! 
দোষ নিস্নিমা! তগব'ন তোকে বূপ ও সৌন্দ্ধ 
দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন নি। এই গ্রামের 
মমত্ত নারীর তুই শোভ1। মা! যৌবন মত্তা 
আনে। জীবনের এই সময়টা খুব হ'সিয়ারির 
সময, খুব বুঝে স্থঝে চলতে হয়। ভগবান তোকে 
কি সুন্দর শরীর দিয়েছেন। একে খারাপ পথে 
নিয়ে গিয়ে ন্ট করিস নি। জীবনকে প্রভুর 


লোক্গন-লাখা 


৩৭৯ 


প্রেমের দিকে ঘুরিয়ে দে। তুই উদ্ধার হয়ে যাবি। 
মা! ভগবান বড়ই দয়ালু!” 

লোয়নের দৃষ্টি খুলে গেল। মাথায় ঘড়া বসিয়ে 
সে সোজা সাধু-গোষ্ঠীর দিকে চলতে লাগল। 
বাড়ী ফেরার কথা মনেই রইল না। জনৈক সাধুর 
কাছে সাধু সৈলনসীর পরিচয় জেনে নিয়ে সে 
জনত! ভেদ করে নিঃসঙ্কোচে তার চরণপ্রান্তে 


উপস্থিত হল। এখন সে সাধুর চরণধুলিরূপী 
গঙ্গাতে দান করে পবিত্র হতে চলেছে। সাধু 
সৈলনসী স্তখন রথ থেকে নামছিলেন। এক 


তরুণীকে আসতে দেখে সম্বধণনার্থ আগত গ্রাম. 
বামীদের জিজ্ঞাসা করলেন,--"এ বোনটি কে?” 
গ্রামবাসী লোগনকে দেখে সংকুচিত হল ও মহাত্মার 
সামনে লোয়নের জীবনের চিত্র অংকিত করতে 
লাগলো। ইতিমধ্যে লোন সেখানে উপস্থিত। 
সাধু মহাত্মাকে কিভাবে প্রণাম-নমস্কার করতে 
হয় তাও তার জানা ছিল না। সাধু নৈলনসী 
যোগসিদ্ধিবলে লোয়নের মনের উথলিত ভাব বেশ 
করে বুঝে নিলেন ও তাকে উদ্ধার করতে কুতনিশ্চয় 
হয়ে বললেন,_-'আয় মা! তুই বাবাকে জল 
থাওয়াতে এসেছিস তো ?” 

লোন অত্যন্ত করুণতাবে বলল» -- বাব, 
আপনি এই পাপিনীর হাতের জল পান করবেন ?” 

সাধু মুক্তকণ্ঠে বললেন“, হা নিশ্চয়ই 
থাবো। মেয়ে ঘড়া ভরে জল খাওয়াতে এসেছে 
আর আমি থাঁবো না ম! ! খড়া নাঙ্া আর আমায় 
জল খাওয়া | তোর নামটি কি ম1?” সে খুব 
ধীরে ও সংকুচিত ভাবে বলল,--পলো-র-ন। 
আমি কামারের মেয়ে বাবা ।” সাধু ব্ললেন।_ 
“বাঃ বাঃ তুই তে৷ দেখছি জামাদের মহাত্মা 
দেবায়নের জাত।” 

জীবনে মে এই প্রথম সাধুর চরণে নিজের 
মাথা নত করল। মহাত্মাকে জল পান করিয়ে 
সে বলল,--“এই অভাগী মেয়েকে পবিত্র করো 


৩৭২ 


বাবা।” লোঁয়নের চোখ হতে জল ঝরতে লাগল । 
কণ্ঠ গদ্গদ হয়ে উঠল। আর কথের স্বরে মুতিমতী 
দীনতা প্রকটিত হল। লোয়ন আবার বলল, 
"বাবা, আপনি কি এই অপরাধিনীর কুটীরকে 
চরণধূলি দিয়ে পবিত্র করবেন?” সাধু বললেন, 
“ওখানে যাবার তো! অবসর হবে না, মা। যেখানে 
আমার থাকবার স্থান হয়েছে সেখানে অবশ্ই 
যাবি।” 

“ওথানে কি করে যাবো বাবা? গায়ের 
সকলের চোখে আমি পতিতা, তিরক্কারের পাত্রী। 
আমার তো! ভীষণ বদনাম। লোকে আমায় 
দেখলে ঘ্বুণা গ্রকাশ করে।” 

“মা, ভাবি নি। ভগবানের শরণাপন্ন হলে 
কি কেউ পাপী থাকতে পারে? জীবনে তুল কার 
নাহয়? বড় বড় খষি মুনিদেরও ভুল হয়েছে। 
তুই তো অজ্ঞান বালিক! মাত্র। মানুষ কৃতকর্মের 
জন যখন পশ্চাত্তাপ করে, আর অমন কাজ করবো 
না বলে প্রতিজ্ঞা করেঃ তার চরণে পতিত হয়, 
তখন দয়াময় ভগবান তার পূর্বকৃত সব অপরাধ 
ভুলে যান, মার্জনা করেন। তুই বিচলিত হ'স্‌নি। 
ওখানে অবশ্তই আসবি। ভগবন্নামকীর্তনের পুণ্য 
গঙ্গাধারা তোকে পবিত্র করে দেবে। তুই নিজেই 
শুধু যে ত্রাণ পাবি তা৷ নয়, অপরকেও ত্রাণ করতে 
পারবি ।” 

সাধুর আদেশে লেয়ন আবার ঘড়া পূর্ণ করে 


স্বগৃহে ফিরে এল । 
গী ৮০ গীঁ 
ভগবান ভাঙ্কর অন্তাচলে গেছেন। সাঁধু- 
শিবিরে ভগবানের আরতি হতে লাগল। ঘণ্ট' 


ঘড়ি, শখ ইত্যাদির ধ্বনিতে সারা গ্রীম মুখরিত 
হয়ে উঠল। লোয়ন আজ আর রূপগৰিতা নয়, 
সাধবী সে। সাদা কাপড় প'রে নামকীর্তনের 
সময় সে মহাত্মা দৈলনসীর চগ্পপগ্রান্তে শাস্তভাবে 
উপবিঃ1। লোদ্ন পূর্ণ ভক্তি ও শ্রন্ধাসহকাযে নাম 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


শুনে যাচ্ছিল। বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা £সলনসী কুপা- 
পরবশ হয়ে তার মাথাধ হাত রেখে বললেনঃ 
"দেখ ভশবানের সামনে অনস্ত দ্বীপ জলছে। এই 
সময় দীপের শিখা ভধ্বগামী। এইভাবে তুইও 
মনকে নিরস্তর অতি উচুতে ভগবানের দিকে তুলে 
রাখ,। দীপের জ্যোতি উচ্চ-নী5, শক্র-মিত। 
আপন-পর ভেদ না|! করে সকলকেই সমানভাবে 
আলো! দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তুইও হৃদয়ে সম- 
ভাব বজায় রাখ বি” 

“বাবা, আমি অবলা জাতি." '"” 

"মা, তুই অবলা নোস্‌। তুই তো অনেক 
পথভ্রষ্টকে সত্যপথ দেখিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবি। 
তুইদেবী। তুই ভগবানের অভয় শরণ নিয়েছিস্‌। 
ুরদাস, তুলনীদাস প্রভৃতিকে তোর মত দেবীরাই 
তে! ভগবানের পথে নিয়ে গিয়েছিল। আজ থেকে 
তুই ভগব।নের দাসী হয়ে গেলি । মা, সত্যে দৃঢ় 
থাকবি। এই কায়া-মায়ার মোহকে নাশ করৰি। 
এই মায়াকে দুরে থেকে নমস্কার কর! চাই । “আমি, 
ও “আমার নেশাতে সত্যকে যেন ভুলিস্‌ না। 
শরীরের সৌন্দর্য বিছ্যাৎচমকের মতই অনিত্য। 
এর এতটুকুও বড়াই করিস্‌ নি।” 

_-প্ভগবান ও আপনার দরায় আমি তাইই 
করবে! ।”--লোরন ব্ললে। 

"আচ্ছা মা, বাপের এই তুচ্ছ দান তুই গ্রহণ 
কর।” এই বলে মহাত্মা সৈলনসী নিজ্রে ভজন 
করবার তানপুরাঁটি লোয়নের হাতে তুলে দিলেন। 
বললেন, “মা, একে লজ্জা দিস নি। এর শোভা 
বাড়াতে থাকৃবি। এর সাহায্যে নিত্য ভগবানের 
নাম কীর্তন করবি ও করাবি। জগৎ তোর সাথী 
হবে।” 

কম্পিত হস্তে লোয়ন তানপুরাটি গ্রহণ করলে! । 
অতি দীনভাবে বলল, “বাবাঃ আমি তো এর 
যোগ্য নই ।” 

মহাত্ম! বললেন, “এই হূর্যলত| ত্যাগ কমু মা। 


শ্রাবণ। ১৩৬৩ ] 


এটিকে নিয়ে তুই নিদ্রিত সৌরাষ্রকে জাগিরে 
তোল্‌। এই তানপুরা বাজাতে বাজাতে বখন 
নামকীঠনে তুই মত্ত ছয়ে যাবি তখন কত শত শত 
নরনারী সেই ধ্বনি শুনে পবিত্র হয়ে যাবে।” 

: স্থোনে উপস্থিত সাধুরা তখন লোয়নের মধ্যে 
সাক্ষাৎ জগদগ্বার দর্শন পাচ্ছিলেন ও মহাত্ম! 
সৈলনসীর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাত্মা বললেন, 
"ভগবানের সিংহাসনের সামনে প্রজ্থলিত অথণ্ড 
জ্যোতির তেজে লোঁয়নের এতকালের সঞ্চিত পাপ 
ভম্মীভূত হয়ে গেল।” কীর্তনাস্তে সকলে ঘরে 
ফিরলেন। 

আরও কয়েক দিন সেখানে থেকে স্থান্ত্যাগের 
পূর্বে মহাত্মা লোর়নকে বললেন, “মাঃ আমি চললাম । 
সাবধানে থাঁকিস্‌। প্রভুর নামের মহিমা বাড়াবি।” 
উত্তরে লোয়ন বলল, “বাবা, ভগবান ও আপনার 
দয়ায়, আমি, যেমন বলেছেন সেইভাবেই চলবো ।” 

সাধুদের বিদায় দেবার সময় লোয়ন কেঁদে 
ফেলল। লাখার প্রেমপাশ থেকে তাকে মুক্ত 
করতে না পারায় তার বাপ মা তাকে ফেলে অস্ত্র 
চলে গিয়েছিল। এখন ঘরে একল1 থেকে সেই 
তানপুরার ঝংকার তুলে প্রতুর গুণ গাইতে গাইতে 
লোয়ন প্রেমাস্রতে তানপুরার প্রত্যেকটি তার 
সিক্ত করতে লাগল। 

লাখ এদিকে চুরি করার উদ্দেশে বাহিরে 
গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সে ঘরে ফিরে এল। 
লোর়নের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত সে এখন অত্যন্ত 
অধীর। গৃহপ্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করতেই সে বিস্মিত 
হয়ে গেল। দেখল লোয়নের কোলে তানপুরা, 
হাতে থঞ্জনী, চোখে অবিরাম জলধারা । ভগবন্নাম- 
কার্তনে সে মত্ত। তার কে শত কোকিলের 
স্বয়ের মধুরতা। অধবিকশিত কমণ-কোরকের 
মত তার অক্ষিপল্পব কম্পিত। প্রতৃ-প্রেমে বিগলিত 
হৃদয়ের অমৃতধারা অশ্রবিন্দুরূপে গও্দেশে প্রবাহিত। 


লোয়ন-লাখা 


৩৭৩ 
ভাব-ননাধিতে শরীর দেছুল্যমান। লোঁয়নের এই 
নবীন রূপ দর্শনে লাখা নিস্তব। সে নিঃশবে 
সেখানে বসে পড়ল। কিছু পরে চোখ খুলে 


লোয়ন দেখল সামনে লাখ! বসে আছে। লোয়ন 
গম্ভীরম্বরে বললঃ এসো লাখা ভাই! কতক্ষণ 


লোয়নের এই নিবিকার শব লাখার কাছে বড় 
ভালাভাসা ঠেকল। সে বলল, ণলোয়ন, আমি 
এখনই বাহিরে থেকে ফিরছি। কিন্তু এখন 
তোমাকে ছাড়! তে। আমার জীবনে আর কিছুই 
ভাল লাগে না; যেখানেই যাই তোমার মোহিনী- 
মৃতি সর্বদাই মনের মধ্যে নাচতে থাকে 7 একটু- 
খানিও তোমায় ভূলে থাকতে পারি না। সাধুনীর 
মত হাতে এসব নিয়ে কি করছ? এ সব 
টং কেনা ” 

"সাঁধু হওয়! সহজ নয় লাথা ভাই ! এই কুমারী 
শরীর আমি পরের হাতে বেচে দিচ্ছিলাম। আমার 
মত অধম নারীর পক্ষে সাধু হয়ে যাওয়া কম 
বিস্ময়ের কথা নয়! আমি কি নিয়ে কি করছি 
তাতো নিজের চোখেই দেখছো। সাধুর আদেশ 
মত ভববানের গুণগান করে জীবনের মল ধুয়ে 
ফেলছিঃ জীবনের মহার্থ মুল্য চুকিয়ে চলেছি ।” 

--"তোমার এই সব কথা আমার মোটেই ভাল 
লাগছে না। সাদ! কাপড় পরে তুমি নিজের 
সোনার শরীরকে লজ্জা দিচ্ছ । এ ভারী অন্ায়।” 

--“লাখ! ভাই ! ভগবানের কৃপায় আনার মধ্যে 
যা বিষ ছিল তা এখন আর নেহ। এতদিন প্রতুর 
অমূল্য দান এই মানবদেহকে কলঙ্কিত করে এসেছি । 
এখন একে আরও কলঙ্কিত করলে প্রভুর কৃপাকে 
অবহেলা! করা হবে। এসো, এখন প্রভুর নাম 
কীর্তনে তুমিও আমার অংশীদার হও। এখন 
আমাদের উভয়ের জীবন প্রভুর কৃপায় একসাথে 
প্রভুর নামে মেতে উঠুক ।” 

--প্লোয়ন ! পাগলের মত কি বক্ছ ? হবার 


৩৭৪ 


থোলো। গ্রীতিক় প্রবাহ বহাও। লাখা এসব 
দেখতে শুনতে পারে না ।” 

এর পর লোঁয়ন তাকে তানপুরা সহযোগে গান 
গেয়ে শোনাল। বলল, “প্রভুর নাম কর। সতনঙ্গের 
গঙ্গায় ডুব দাও, আনেক চুরি করেছ । কত প্রাণী 
বধ করেছ। গরীব ছুঃখীর হৃদয়ের শাপ কুড়িয়েছ। 


মলমুত্র-ভরা হাড়মাসের খঁচাকে খুব ভালবেসেছ। 


ন্রককে স্বর্গ মনে করেছ। এবার জাগে!। 
সত্যপথে চলে ভগবানের স্মরণ নাও। তোমার 
আগের লোয়ন মরে গেছে। সাধুর কপায় সে 


নবজন্ম পেয়েছে । আমার সঙ্গে আর সেই পূর্বের 


ব্যবহার করো! না। তা যদি না পার তবে নিজের 
বিবাহিত পত্বীর সঙ্গে প্রেম কর। আমাকে নিজের 
বোন মনে কর।” 


লোয়নের কথার লাখার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত 
হল। সে বলতে লাগল, "লোয়ন তোমার জন্তে 
মা-বাপ, ঘরছ্য়ার, স্ত্রী ও জাতি, লঙ্জাসরম সব 
ছেড়েছি, তোমার দাস হয়েছি আর আজ দেই তুমি 
আমায় উপদেশ দিতে আপছ! এই জেদ ছাড় 
নয় তে! ছ'টাঁর সময় তোমায় হত্যা করব আর 
নিজের ওপর স্ত্রী-হুত্যার পাপ নেব।” 

--"তাতে আর কি? অনেক পাপ করেছো, 
না হয় তাতে আর একটি যোগ হবে । তাই হোক্‌।” 

“কি, তোমার মরণেও ভয় নেই 1” 

_্ভন্ব হয় পাপীর। মৃত্যু তো প্রভুর 
নিমন্্রণ। তুমি আমি ও সকলেই সে নিমজ্ত্রণ পাব 
একদিন না একদিন, তা সে আজই হোক বা কয়েক 
বছর পরেই হোক ! এ তো আনন্দের ! এই নশ্বর 
জগৎ ছেড়ে প্রভুর পরমানন্দময় পাদপন্মে পৌছাবার 
এই সাধন তো আনন্দেরই । এতে ভয় পাৰার কি 
আছে? সেই দিনকে তো সদা স্বাগত করছি 
যেদিন হরির লোককে হরির ধামে পৌছে দেবে। 
সে মৃত্যু তো সদ! অভিনন্দনীয়।” 

লোয়নের কথায় লাখার ক্রোধাগ্িতে দ্বৃতাহুতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ -৭ম সংখ্যা 


পড়ল। তার কোন হুক্তিই লাখা শুনল না। 
কামকলুষিত হৃদয়ে সে লোরনের ফুলের মত দেহকে 
নিজের বাহুপাঁশে আবদ্ধ করল। পরিস্থিতি বুঝে 
লোয়ন ধীরে বলতে লাগল, “ভুলে ষাচ্ছ। একলা 
অসহায় অবলাকে নিজের বাহুবলে পরাজিত করায় 
বাহাদুরী কি ! মনের দোষ উৎধাত করাতেই তো 
বাহাদুরী। তুমি শূরবীর। নিজের মনকে জয় 
করে পুরুষত্ব দেখাও। আমাকে তো! সর্ববলশালী 
প্রভুই রক্ষা করবেন ।” প্প্রভু ! ঝ_চা--ও” বলতে 
বলতে লোয়নের ক রুদ্ধ হল। এদিকে লাখার 
শরীরে আগুনের হুল্কা বয়ে যেতে লাগল। সারা 
শরীর জলতে লাগল । ভয়ে লোয়নকে ছেড়ে দিয়ে 
সে মুছিত হয়ে গেল। এই অবসয়ে লোয়ন ঘরের 
মধ্যে ঢুকে দরজা! বন্ধ করে দিল। 

মুছা থেকে জেগে লাথা দেখল তার সারা অঙ্গে 
কুষ্ঠ ফুটে উঠছে। ছু:খিতচিত্তে ঘরে গিয়ে সে 
শয্যাগ্র€ণ করল। এই রোগ-শয্যায় লাখার বারটি 
কেটে গেল। লোয়ন এখন আর সাধারণ কামারের 
সন্দরী মেয়ে নয়। সৌরাষ্ত্রের সাধুসমাজে সন্মানিত 
একজন। মহাত্বা টৈলনসী দেশ পধটন করতে 
করতে আৰার জামথস্তালিয় গ্রামে উপস্থিত হলেন। 
পিতা-পুত্বীর হৃদয়ম্পর্শী মিলন হ'ল। সাধুহদয়া 
লোয়ন নিলিগুভাবে মহাঁআার কাছে লাঁখার রোগা'- 
রোগ্য ও উশ্বরভজির প্রার্থনা জানাল। তিনি 
লোয়নের প্রার্থনা! স্বীকাঁর করে বললেন। পলোরন ! 
ঈশ্বরেচ্ছায় লাখ! ভাল হয়ে যাবে। শুধু লাখা কেন, 
মিথ্যারূপসাঁগরে ডুবেছে এমন পথতর্ই থে কোন 
মানুষই যদি ভগবনাম কীর্তন ও ভজন অবলম্বন ক'রে 
প্রভুর শরণ নেয়, তবে সে নিজের কুকর্ম ধংস ক'রে 
ভগবানের জন হয়ে বায়।” 

বার বছর বাদ আজ অকম্মাৎ লোয়ন, লাখার 
ঘরে উপস্থিত। পরিবারের লোকেরা! লোয়নের 
পদ্দার্পণে নিজেদের ধন্ঠ মনে করল। লাখা একটি 
খাটে শুয়ে মহাব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করছিল। 


আব্ণ? ১৪৬৩ | 


লোয়ন কাছে গিয়ে বলল, __“লাথা ভাই, বড় কষ্ট 
হচ্ছে?” পরিচিত কঠস্বর শুনে লাখা চোখ উট 
করে দেখল যে লোয়ন সামনে দাড়িয়ে। তার 
চোখ জলে ভরে গেল। ভরা গলায় সে বলল-_- 
“দেবী লোয়ন ! তুমি সাধবী॥ ব্সাঁমি অতি নীচ। 
তোমার সত্য ও মঙজলময় কথাগুলি অবজ্ঞা করে 
আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তাঁরই ফল এখন 
ভূগছি ।-**...অনেক তো হল। দেবী, ছঃখীকে দয়া 
কর। এই মহারোগের মহাকষ্ট হতে আমি যেন 
রেহাই পাই।” 

লোয়ন শ্নেহার্রস্বরে বিনীতভাবে বলল, “লাখাঃ 


প্রভু বড়ই দয়ালু । তিনি পুরনো কথ মনে রাখেন: 


লা। ব্তমান দেখেন। তার শরণাপন্ন হয়ে যাও। 
প্রভুর কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। তোমাকে এক 
শুভ সংবাদ দিতে এসেছি ।” এইটুকু বলে লোয়ন 
লাথার পৃতিগন্ধপূর্ণ খাঁটিয়ার পাশে মাটিতে বসে 
পড়ল আর মাতৃভাবে লাখার মাথায় হাত রেখে 
বলল, “লাখা, সাধু শ্ীসিলনসী মহারাজ এসেছেন। 
ওর কীর্তন শুনতে আসৰে ?” 

লাথ উত্তর দিল, “আমার পরম ভাগ্য ; আমার 
মত অতাগার দ্বারা অত বড় মহাত্মার দর্শন হবে। 
তুমি বড় কপা করেছ। আমি অবশ্তই যাবো ।” 

লোয়ন বলল, “সাধুর কৃপায় তোমার অবশ্তই 


অভয় কবচ 


৩৭৫ 


মঙ্গল হবে। ভগবয়্াম-কীর্তনে অবশ্তই আসবে। 
আমি জায়গার বন্দোবস্ত করে রাখবো]।” 

লাখা ঠিক সময়েই হাজির হল। কীর্তন 
আরম হয়েছে । চাঁর প্রহর রাত্রি কীর্তন শ্রবণ ও 
কীর্তন করার পর সাধু লাঁখাকে নিল্সের কাছে ডেকে 
ন্নেহভরে বললেন, “লাখা, শারীরিক পশু বল মপেক্ষা 
সত্যের বল কত প্রবল তা তো নিঞ্জের চোখে 
দেখলে। বাবা! আঙজ থেকে সত্যপথে চলবে। 
অসত্য, অগ্ঠায়,। অনাচার কখনও করো না। 
ভগবানের পবিত্র ও মধুর নাম কখনও ভুলো না। 
নাও) ভগবানের পুণ্য চরণামৃত পান করে শুদ্ধ হও)” 
এই ৰূলে মহাত্মা সৈলনসী লাখার দেহের উপর 
ভগবানের নাম জপ করতে করতে নিজের হাত 
বুলিয়ে দিলেন ও তাকে চর্ণামৃত পান করালেন। 
দেখতে দেখতে লাখার দেহ হতে সেই মহ্াব্যাধি 
এমন ভাবে দূর হয়ে গেল যে কখনও যে সেখানে 
রোগ ছিল তার কোন চিহ্নুই রইল না। শরীর 
দিব্যকাস্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। নিজের পূর্ণ স্বাস্থ্য 
ফিরে পেয়ে লাখা প্রথমে মহাত্মার চরণে ও পরে 
লোয়নের চরণে প্রণাম করল। এরপর সমস্ত সাধু- 
মগ্ডলীকে প্রণাম করে নিজের জীবনকে প্রভুর ভজনে 
লাগিয়ে রেখে প্রভুর পাপদ্মে শরণ গ্রহণ করল। 
ধন্ত লোয়ন, ধন্য লাখা। 


অগয় কব্চ 
শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য 
আমার ভেঃঙছে ভীতির বাঁধ, 
আমি অতয় কবচ বক্ষে বেঁধেছিঃ ভেঙেছে ভীতির বাধ! 
মাভৈঃ) মাতৈ:, মাভৈঃ। 
আমি ন্থায়ের দণ্ড উন্চে তুলিয়া লক্ষ্যে যাবই যাঁৰই-_ 
আমি আলোক পাবই পাবই। 
আমার উদ্যম হদে উলি উঠিছে, ফুকারি উঠিছে সীধ-__ 


খুমরি গমরি রুন্ধ এ প্রাণ ভেঙেছে কল বাঁধ ॥ 


গণি 


পিশাচ 


আমার 
আমি 
ওরে 


কাল 


আমি 
আমি 
আমি 


আমার 
মোর 


আমি 


আমার 


আমারে 


আমার 


উদ্ধোধন | ৫৮তম ধর্ষ--৭ম সংখ্যা 


পিশাচের মুখছুন__ 

এই জ্বাগরণে লাগে যেন তার কাট! ঘায়ে আজ হুন। 
অত্যাচারীর বুক ধুয়ে ছোটে তাজ! টক্টকে খুন। 
পায়ন! ভাবিয়া সেকি যে করিবে 

মবিবে বুঝিৰা এখনি মরিবে-_ 

হিংসার বিষে হয়েছে সে আজ দিশাহারা উন্মাদ । 
তার দস্তের কুয়াশ ভেদিয়া ওঠে মোর আশার্চাদ। 
ভেঙেছে ভীতির বাধ, 

অভয় কব্চ বক্ষে বেঁধেছি, ভেঙেছে ভীতির বাধ ॥ 


ভীরু অসহায় নিপীড়িত তোরা চল্‌ চল, ছুটে চল ॥ 
বুক বেঁধে নিয়ে অক্ষল্ন বলে “মাতৈঃ, মাতৈ$* বল | 
চলিক্পা গিয়াছে যাহা 

পাঁবন! ফিরিয়! তাহা । 

স্বাণুর মতন পড়িয়া রহিষ? আরনা, আরনা, আরন!। 
দপিত পদে ছুটিয়৷ চলিব ধারিব বাধার ধার ন1। 
জীর্ণ করিব দীর্ণ করিব যত ধ্বংসের ফাদ, 
ধুলায় মিশাব যত অন্ঠায় বাধ! নিষ্বমের বাধ ॥ 


সকল বিবাদ বাঁধা লক্তিয়া দুর্বারে ছু'পা ছোটে, 
শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত ফোটে টগ্ৰগি ফোটে । 
মর্ম-গোমুখী ঘর্মধারায় 

উলসি ভাসাব পাষাণ কারায়। 

নৃত্যের তালে হে মাতিয়া চিত উদ্দাম ছোটে । 
নব প্রভাতের শুনি আহ্বান 

তাই “জীগৃহি” গাঁহি জয় গান__ 

জড়তা টুটিয়া চলেছি ছুটিক়া কে করিবে গতিরোধ ? 
সকল বাধার রক্ত শুধিয়া নিব তার প্রতিশোধ ॥ 


আমার বক্ষে অভয় কবচ দেখেছিস তোর! কেউ ? 
এরি বলে আমি জাগাই নিত্য নব জীবনের ঢেউ। 
অভয় কবচঃ অত কব্চ মাতার আশীবাদ 

রক্ষা করিছে অভয় কবচ ঘুচাইয়া পরমাদ। 
আমার বক্ষে অভয় কবচ মাতার আশীর্বাদ 

রক্ষা করিছে+ করিবে এখনো টুটাবে সকল বাধ। 
ভেঙেছে ভীতির বাধ ! 

ভেঙেছে ভীতির বাঁধ !! 


সুতির অঞ্জলি 
শ্রীমতী শীল! সেন 


সে আঁজ আঠাশ বৎসরের কণা । আমার একটি 
আত্মীয় রাজকার্ধ উপলক্ষ্যে কুমিল্লা বদলি হন এবং 
সেখানে আর একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়! 
উঠেন। এ সময়ে বেলুড় মঠের অধুন! লোকান্তরিত 
স্বামী জগদানন্দ মহারাজ এবং নিখিলানন্দজী 
(বর্তমানে নিউইয়ক শ্রারামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের 
পরিচালক) প্রতৃত্ি কয়েকটি সাধু সেখানে 
তাহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার 
আত্মীয়টি জগদানন্দ মহারাজের সৌম্য মুতি ও 
নিধিলানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্য দেখিয়! উভয়ের 
প্রতি বিশেষে আকৃষ্ট হন এবং তাহাদের সঙ্গে 
অল্পদিনেই খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে? বৈকালে মধ্যে 
মধ্যে জগদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তিনি সান্ধ্যভ্রমণে 
বাহির হইতেন। একদিন শহরের বাহিরে খোলা 
মাঠে ছুইজ্জনে বেড়াইতে যান। সান্ধ্য গগনে 
সুর্ধদেব অশ্তাচলোনুখ, প্রকৃতি শ্াস্তভাব ধারণ 
করিয়াছে; মাঠ হইতে গরুগুলি রাখাল বালকদের 
সজে ধীরে ধীরে শ্রান্ত দেহে আলয়ে ফিরিতেছে। 
জ্গদ|নন্দ মহারাজ এই স্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে মাঠের 
ধারে বপিয়া পড়িলেন। আমার আত্মীয়টিও 
বমিলেন । কিয়তক্ষণ পরে জগদানন্দ মহারাজ 
বলিয়! উঠিলেন, “বি-_বাবুঃ আপনার সময় হয়েছে। 
শীপ্রই গুরুলাভ হবে ।” এইকথা শুনিয়া আমার 
আত্মীয়টি কতকটা অবিশ্বাসের ও উপহাসের 
সহিত বলিয়! উঠিলেন, “মহারাজ, সময় তো 
আমার রোজই হচ্ছে ।” 

আমার আত্মীরটির পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ 
ছিলেন । তাহার গৃহে স্সামায়ণ, মহাভারত, গীতা, 
চণ্ডী, যোগবাশিষ্ঠ, শ্রীমস্তাগবত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক 


ছিল। ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আত্মীয়টি, যখন 
ডি 


কিছ করিবার না! থাকিত উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ 
করিতেন। এ পুস্তকগুলির কোনও একস্থানে 
পাঠ করিয়াছিলেন যে শ্রতগবান বলিতেছেন, 
"সময় হইলে আমি গুরু প্রেরণ করি।” বাড়ীতে 
দোল ছর্গোৎসব হওয়ায় ছেলেবেলা হইতেই তিনি 
তাহার পিতার ধর্মভাবে সংক্রামিত হুন। মনে 
করিতেন যে যখন সময় হইবে তখন গুরুলাত 
হইবে, চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। আস্তরিক 
মুক্তিলাভের ইচ্ছা যেন অঙ্ঞাতে তাহার মনে 
উকি মারিত। ইহাই ছিল তাহার মানসিক 
অবস্থা । 

জগদানন্দ মহারাজ্রে এই কথাগুলি শুনিতেই 
বেন শৈশবের ধর্মপুস্তকের “যখন সময় হইবে গুরু 
আসিবেন”--এই স্থৃতি অলক্ষ্যে উদয় হইল। যাহা 
হউক কয়েকদিন পরে হঠাৎ কুমিল্ল! হইতে তাঁহাকে 
ছুটিতে যাইঙে হইল ও তিনি কলিকাতায় আসিয়! 
রহিলেন। নিথিলানন্দ মহারাজ আমিবার সময় 
তাহাকে বলিয়্াছিলেন যে, তিনি বেলুড় মঠে শী্রুই 
ফিরিবেন, অবসর পাইলে তথায় গিয়া যেন তিনি 
তাহার (নিখিলানন্দজীর ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

যে উদ্দেশ্তে ছুটি লওয়! তাহা শেষ হইল। 
অবসর প্রচুর। কোনদিন বৈকালে কোন আত্মীয়ের 
বাটা, কোনদিন সিনেম! ইত্যাদি দেখিয়। সেই 
অবসর কাটিতে লাগিল। হঠাৎ ( জজ্ঞাতেই 
বলিতে হইবে ) একদিন শুভমুহূর্ত উপস্থিত হুইল। 
সেদিন বকালে আর কোথাও যাইবার নাই, 
আত্মীয়টি ভাবিলেন আঞ্গ বৈকালট! বেলুড়মঠে 
নিথিলাননা মহারাজের কাছেই বেড়াইয়! কাটাইয়া 
আদি। তিনি তো! আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। 
তদনুসারে অস্মীয়টি অপরাহরে বেনুড় মঠে আঁদিয়া 
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নিথিল মহারাজের সে সাক্ষাৎ করিলেন । 
শ্রশ্রঠাকুরের প্রসাদ ও চ1 খাইয়া কলিকাতা 
ফিরিবেন মনে করিতেছিলেন এমন সময় নিথিল- 
নন্দজী বলিলেন, “মহাপুরুষ মাঁহারাজের সঙ্গে দেখা 
করবেন?” 

মহাপুরুষ মহারাজ কে? কেমন লোক? 
কেন দেখা করিবেন? ইত্যাদি চিন্তা না করিয়্াই 
আত্মীয়টি বলিলেন, প্‌! মহাপুরুষ মহারাজের 
সঙ্গে দেখা করব” নিথিলানন্দজী চলিয়! গেলেন 
এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 
“আমার সঙ্গে আনুন ।” তীহাঁকে মহাপুরুষ মহা- 
রাজের ঘরে লইয়! যাইতে যাইতে নিখিল মহারাঁজ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বি_বাবু, দীক্ষা নেবেন?" 
দীক্ষা কি, কেন লইবেন এসব চিন্তা করিবার কোন 
অবসর না পাইয়াই যস্ত্রচালিতের হায় আমার 
আত্মবীঞ্ণটি বলিলেন, “| মহারাঁজ। নেবে 1৮ 

মহাপুকষ মহারাজকে আমার আত্মীফটি দন 
করিলেন,-প্রথম দর্শন। নিখিলানন্দজী তাহার 
দীক্ষার কথা তুলিলেন। শুনিয়৷ মহাপুরুষ মহারাজ 
থানিকক্ষণ আমার আত্মীয়টির মুখের দিকে কিছু 
ন! বলিয়া, চাহিয়া! রহিলেন। এ চাওয়ার অর্থ 
কি? আত্মীয়টি তখন কিছুই বুঝিলেন না। তিনি 
যে অহেতুক কৃপাসিদ্ধু তখন সে ভাব আদিল ন1। 
এমনই তাহার অগুত সংস্কার সে সময় কার্ধ করিতে- 
ছিল, তিনি ভাবিলেন ষে তিনি উচ্চপদস্থ রাঁজ- 
কর্মচারী বলিয্াই তাহাকে মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা 
দিতে রাজী হইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে 
কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “আগামী মঙ্গলবার দ্বান 
করে দশটার সময় এস।” এ বিষয়, আত্মীয়টর 
মনের ভিতর বিশেষ কোন রেখাপাত করিল 
ন1। যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে ছাঁন করিয়া 
বালকদের যেমন নূতন কিছু আমিলে কৌতুক হয়, 
সেইভাবে আসিয়া মহীপুরুধ মহারাজের পদপ্রান্তে 
উপস্থিত হইয়! তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্--৭ম সংখ্যা 


মহীপুরুষ মহারাজ সকাল সন্ধ্যায় যে নৃন্তম 
সংখ্যা জপ কৰিতে বলিয়াছিলেন তাহা আত্মীয়টি 
করিয়া চলিলেন। মাঝে মাঝে মনে হইত এত 
কম জপ করিয়া কি আর এমন উন্নতি হইবে, কিন্ত 
বেশী করিবার তাহার সময়ও ছিল ন! আগ্রহও 
ছিলনা । এমনি করিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বদর কাটিয়া 
গেল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীপুতাদি লইয়া মহাপুরুষ 
মহারাজের শ্রীগরণ সমীপে উপস্থিত হইতেন। 
মহাপুরষজী তাহাকে শ্নেহভরে কত আদরযতু 
করিতেন তাহা ভাষার প্রকাঁশ করা যায় না। 

ক্রমে তাহার চাকরি হইতে অবসর হইল। 
হঠাৎ শরীরও ভাঙ্গিল। তখন তাহার ঠতগ্চের 
উদ্রেক হইল। যে অমোঘ বীজ সিদ্ধ মহাপুরুষ 
তাহার ভিতর বপন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা 
নিজের কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছে। স্ময় 
না| হইলে কিছু হয় ন|। যতই আমরা ব্যস্ত হই না 
কেন, কালের জন্য গ্রতীক্ষ। অনিবার্। ইতোমধো 
সৌভাগ্যক্রমেই বলিতে হইবে সংসারের কিছু 
কিছু আঘাতও আসিয়া পড়িতে লাগিল। আত্মীয়টি 
বুঝিতে পারিলেন সংসারে সকলের সঙ্গে থাপ 
থাওয়াইয়৷ চল! অপভ্তব। ঝঞাব।তে বিক্ষিপ্ত তরণীর 
সায় আমার আত্মীগটি নিজেকে অসহায় মনে করিতে 
লাগিলেন এবং উপলব্ধি করিলেন যে শ্রীগুরুই 
একমাত্র রক্ষাকর্তা। সংপারের সুখ আলুনি বোধ 
হইতে লাগিল, শ্রগুরু নানাভাবে কখনও ধ্যানে, 
কখনও ম্বপ্রে তাহাকে আঅহ্তেক কৃপা করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে কে যেন কিছুদিনের জন্ত 
মধ্যে মধ্যে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নির্জনবাঁস 
করাইতে লাঁগিল। নির্জনবাঁসে শ্রীগুরচরণে নির্ভরতা 
ক্রমে ক্রমে ফুটিল। অপ্রত্যাশিতভাবে সকল 
অভাব নিজের বা শ্বজনগণের বিনা সাহায্যে 
অপমারিত হইতে লাগিল। কোন মধুময় স্প্প- 
রাজ্যের আলোক কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া 
অন্তরে জলজ করিয়া! নর্ধসংপয়ের অবসান 
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করিতেছিল। শ্রুগুকদেব যে ন্যুনতম সংখ্যা বীজ- 
মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বাড়িয়া 
অনেক বেণী সংখ্যা জপ চলিতে লগিল। আজ 
জীবনের নিভৃত সন্গ্যায় আমার আত্মীয়টি মহাপুকষ 
মহারাজের কৃপায় অভিভূত । খই ।গুরুণক্তি? 
কি প্ররুতির “ম্বত:স্মৃত্ত পরিবর্তনের নিয়ম” (1৪ 
0£9009209155005 ৬৪:12002) দ্বারা এই 
রূপাস্তর আনিল? 

অদ্ভুত এই শক্তি! আমার বৃদ্ধ আত্মীয়টি 
এখন নুতন মান্য হইয়! গিম্নাছেন। কে তাহাকে 
এন্ূপ করিল? কে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার 
সর্ধরশ্ির শ্তায় ধীরে ধারে আলোকিত করিতেছে? 
আশ্চর্ধের বিষয়। কোন সংশয় উপস্থিত হইলে 
অপ্রত্যাশিতভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা কি করিয়া 
সমাধান হইতেছে? তবে অন্তরে এখন সর্বদাই 
অচ্ৃতীপের বহ্ছি ধীরে ধীরে জলিতেছে। সর্বদাই 
মনে হইতেছে, কেন প্রথম হইতে সব্গুরুর সঙ্গ 
অধিক করি নাই। উত্তর কে দিবে? কাল ন! 


প্রারধ ? 
একবার কোন কারণে তিনি কলিকাতায় আঙিয়!] 


মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কার্ধগতিকে দেখা করিতে 
পারেন নাই । ক্ষম] প্রার্থনা করিয়৷ পত্র লেখায় 


জীবন- 
শ্রীরমেন্্নাথ খুরি এ 

জীবনের পায় হাটা পথে হলো! আনন 
কোন রাঙা কোন বা সবুজ! 


প্রলেপ লেগেছে আনু ্ 
জীবনের ফুল ফল পা 
মনছো য়া আকা রি 
মাঝে মাঝে এ 


জীবনের প্রশ্তাদীত প্রজলিত জানি ্ রি 

আনে পথ প্রদর্শন করে করে যেখান ভা 
জানি দুর বনান্তের বাণী মেঘে এ ডি 
নিত্যকার জীবনখেলায় যার! ক ও 
তার্দেরই বুকের পাঁজরে আলে] ্ 

সত্য ও শাশ্বত হবে ধর্স 







জীবন-জিজ্ঞাস! 


রী 
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মহাপুরুষজী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
প্রাণ বিগলিত হইয়া! গিয়াছিল, কত আপনার জন 
তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন? কত তাহার 
স্নেহ, কত কৃপা! তিনি ( মহাপুকয মহারাজ ) ৮ই 
অক্টোবর, ১৯৩* তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন £-- 

“ক 4 ক আসিতে পার নাই, তা কি 
হইয়াছে? অন্তসময় স্ববিধামত আসিবে । ক ক ঞ 


ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। 
সতত শুভানুধ্যায়ী--শিবানন্দ” 


আত্্ীয়টি ভাঁবিয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে যাইতে না পারায় হয়ত তিনি 
অসন্থষ্ঠ হইবেন। কিন্তু কি স্েহপূর্ণ উত্তর আসিল ! 

এখন এ আত্বীম্টি তাহার অন্তরের অন্তুস্ত 
হইতে লোকান্তরিত শ্রীগুরুর প্রতিকৃতি সমক্ষে 
ভক্তি-অশ্রু নিবেদন করিয়া ধন্ত হইতেছেন। যখন 
তাঁহাকে সশরীরে পাইয়াছিলেন, তখন যদি এই 
আবেগ ও ব্যাকুলতা আসিহ! যাহা হউক 





ধন্য প্রীপ্তরুর দয়া ১4 রি জগণানন্দের 


ভবিষ্যাধাণী! 
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নে দির্িধাদ প্্ঠেপের তারায় ১ 
1 দি কোন ছলনায়। 


কিছু ছু:খ কিছু সুথ জীবনের নিয়ে পথ চলা 

দেখে দেখে পৃথিবীর প্রান্তলীন শুচির শ্যামল! । 

তাই ছন্দ পদে পদে উঠি বাজে নৃপুর-নিক্ণে 
অন্তরের অস্থির যন্ত্রণা পুষে কার্ষ-কাঞ্চনে ! 

দিনে রাতে কালে! আলো! বিচিত্রের তীরে বসে ভাসা, 
চলস্ত পথের মাঝে তাই জাগে জীবন-জিজ্ঞাস!। 


পাঠকের প্র 


€ ১) 


গত চৈত্র ( ১৩৬২ ) মাসের উদ্বোধনে শ্রীঙ্থরেন্্র 
নাথ চক্রব্তী “বাংলার কথকতা” নামে একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক অধ্যাপক- 
পাঠক এই সত্বন্ধে লিখিতেছেন-_ 

শস্ুরেনবাবুর কথকত| সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধট| সময়োপযোগী 
সন্দেহ নেই কিন্তু কথকতাকে "আধুনিক" করার যে প্রস্তাব 
তিনি করেছেন সেটা জামীর আছে সমর্থনীয় বলে মনে হয় 
ন। মাইক, সাইড ও সমবেত কণ্ঠ ও যন্ত্রলঙ্গীত সহঘোগে 
যে অনুষ্ঠন হলে তাকে শিক্ষাপ্রদ মনোজ্ঞ সব কিছুই 
বল! যায় কিন্তু নিশ্চই কথকতা নয়। কথক একান্তই গ্রাম্য 
মমাজজীবনের প্রতিষ্ঠান, তাঁর পুনকুজ্জ্রীবন করতে হবে মেই 
সমাজজীবন ও তার অস্তরনিহিত যুলাবোধের পুনরুজজ্্রীবনের 
স্বার। । বেতারে 'কথখকতা'র কৃত্রিমতা একেবারে হান্যাম্পদ 
নয় কি? “কথক ঠাকুর এক! বেতারকেন্দ্রে পুথি নিয়ে গেলেন 
কাল্পনিক শ্রোতাদের অবমরবিনোদনের থানিকটা কৌতুক 
সরধরাত্ছেয় জগ, তাকেও বলতে ছবে “কখকড।', যাঁর বৈশিষ্ট্য 
হ'ল 05০0888103 ০০070781165, ৮1817006101 198110% 1! 
কাজে কাজেই বলতে হুর “ভাগবত পুবাণের কথা-কাহিনী- 
গুলিকে শুধু একঘেরে " .আজগুবী গল্প বা রূপকথা! ন 
করিয়! উহাদের পটডুমিতে ইতিহ।স ও (বিজ্ঞানের যুক্তি দেখালে! 
প্রয়োজন।* (পৃঃ ১৪০) একবাকও মনে হ'ল না যে এই 
প্রয়াম কী মর্মান্তিক পরিহাস! 

আহি নিঞ্জে শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নই, আধুনিক- 
তম ভাবধারার অনুশীলন আমার উপজীবিক্ষা, অখচ প্রতিবাদ 
করতে হ'ল আমাকে! “নাধুনিক' হওয়। আঁমি বুঝি, কিন্ত 
সব কিছুকেই যাঁছুঘরের পশুপাখীর মত নির্জাব, প্রাণহীন 
অবস্থা সাজিয়ে রাখ! জভীয় সংস্কৃতির নবজাগরপ বং লব- 
কলেবর গ্রহণ--এট। বহুজনবষে।বিত হওয়া সবেও আমার 
ফাছে একটা ছুর্বোধা বাপার। এই সব নকল লোকসংস্কৃতির 
প্রাছুর্ড(ব মনকে লীড়া দেয়, তাই মত ব্যক্ত কর! প্রন্থেজন বোধ 
করহলাম।” 

পত্রলেখক কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ খাঁটি কথা 
ব্লিয়াছেন। কথকতা এবং জনুরূপ পুরাতন 
অনুষ্ঠানগুপির রপান্তরীকর্ণের সময় এ সকল 


অনুষ্ঠানের অন্তনিহিতত নীতিগুলি যাহাতে অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবশ্তই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
_-উ£ সঃ 
€ ২) 


জগতাই (মুর্শিদাবাদ ) হইতে শ্রহিরন্মস্ মু্ী 
পিখিতেছেন-_ 

“জীরামকুষণের ইনলাম নাধন” সম্বন্ধে গত ঢ৩্রের উদ্বেধনের 
'কখ।প্রসঙ্গে' যা" বলা হয়েছে সেটার গুড় উদ্দেগ্ভ সম্বদ্ধে 
আরও ছু'একটি কপ! বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই 
বল। দরকার ঘে ঘটনাটা সম্বন্ধে '্রীর।মকৃক-লীল।প্রসঙ্গে'র 
সে অক্ষঃকুমার সেন রচিত গ্ররামকৃক-পু'থি'র মিল 
নেই। শ্রাহ্ধণ পাচক দ্বার। মুললমানী খান| তৈরী করবার 
ব্যবস্থ! ম্থুরবাধুর নির্দেশিত হলেও “কাছ! খোলার” কথাটা 
লীলাপ্রনঙ্গকার উল্লেখ করেন নি। এট। শুধু পু'থিক'রের 
'পু'থিতে উল্লিখিত হয়েছে--“কথাপ্রসঙ্গে' এই কথাই স্বীকৃত । 

ঘদি তাই হয়, তবে তার গুঢ উদ্দেগ্তও নিশ্চয়ই আছে! 
মহাপুরুষের কার্যকলাপ অনেক সমগ্নেই সাধারণের কান্ডে 
রুহস্তমর, যদিও অতি সরল সংজলীলায় মহাপুরুষগণ জন- 
মাননে এক আন্ত শক্তিতে প্রকাশিত হন। “মহাপুরুষের কোন 
বিশেষ আচরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক অনেক 
সময়েই পৃথক পৃথক অভিমত পোষণ করিজ| থাকেশ"-_কথাট। 
অতীব সতা( তাই বলে তাদের বিশেষ আচরণের যে বিশেষ 
উদ্দেগ্ত নাই একথাও বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুতরক্ষণ- 
কুলে জন্মেছিলেন_সে ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সংস্কারের সঙ্গে 
ইসলামী সংস্কারের সংঘাত সৃষ্টি হওয়। স্বাভাবিক । বিভিন্ন ছুটি 
সংস্কারের সংঘাঁভ কাটিয়ে এসনখেটিকালি' এক পরিপূর্ণতায় 
পৌছে দ্েওয়।ই মহাপুরুষ্রে মহাপুরণকারী লীল!! শ্রীষট 
ধলেছেল,। 7 00100 7006 0 098205, )৮ট 5010]5], 
শ্রীরামতৃষের জীবনেও এই পরিপুরণের ক্দর্শটি হুম্পষ্ট ! 
সা৬কারের ইদলামের মর্মকথ! ঈশর ও ঈশ্বরপ্রেরিতে আস্- 
পিবেদন « খা ও সাজ পোষাক “এহে। বাহ" মাত্র। ওটা 
দেশকালিক কপার । আরবের থাণ্ত থান! ও পোধাক বাংল! 
দেশে ন মান্লেও ইলা সাধনার কোন ক্ষতি হয় ন। হু 
ইসলাম সাধক মৎস মাংস পেদাজ রগুন প্রভৃতি বর্জন 
করেছেন এখনও বেগ! যায় বরং ইসলামের তরিক। অনুযাদী 


শ্রাবণ? ১৩৬৩ ] 


আল্প! ও রহুলে অটুট টানই থে ইসলামের আসল চেহারা 
এট| হ্বীকার ন। করে পার যায় ন!। বন্তঃ যে সংস্কার অস্ত 
সংন্কারকে আঘাত করে ন! বরং মিলিয়ে চলে এমন সংস্কারকে 
্বীকার কর! দোষের নয়। তাই মথুরবাবু [হন্দুসংক্কারে 
আ।াত লাগবে বলেই ঠাকুরকে গোমাংদ খেতে নিষেধ করে- 
ছিলেন ও ব্রাহ্মণ পাচক বারা মুদলমানী খাপ্ত প!কের যখাবিহিত 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । ঠাকুরও সেট! মেনে নিয়েছিলেন এহজন্য 
যে এট| মেনে চললেও ইসলাধী সধনায় পরিপূর্ণতার কোন 
ক্রেটি হয় না। কারণ এট! তে! ইসলামে ধর্মাস্তর ব 
'কনভার্সন নয়। এট! ষে সতিযকারের ইদলাম গ্রহণ। 
কনভারলন্‌ হলে ঠাকুরের রামকৃষ্ণ নাম বদলিয়ে হয়তে| র্‌হি- 
মতুল্প। রাখতে হতে। ৷ এই গেল এক (দিকে কথা । 

অপর দিকে দেখ! যায় মহ,পুরুষগণ যুগে যুগে এত সরল 
হয়ে মাসেন যে ভাদ্র বুঝতে হলে সরলতা ছাড় বোঝা 
যায় না। ঠাকুরের জীবনে এরূপ সরলতার বহু প্রমাণ পাওয়! 
যায়। যে যা বলে সব কথাই তিনি মেনে নিতেন অকপটে। 


সমালোচনা 


৩৮১ 


ও সেরূপ চলতে চেষ্টা করেছেন। চাতক পাখীর ব্যাপারে, 
নরেনের কথায় শরতের হিমলাগানে প্রভৃতি ঘটনা তিনি 
একেবারে সরল শিশুটির মতো বিশ্বাস করেছেন। শুধু 
জ্রীয়ামকু্ক নন, অবতারকল্প মহাপুরুষকে তিনটি লক্ষণে ধর! 
যায় যথা--49001002115 00008], 15915 1901181), 
(078908815 8107019, এই 7190] £001181) ভাধটিই 
এই প্রকার আচরণের গুঢ় তাৎপর্য বলে মনে করি। যেন মনে 
হয় এই সমন্ত মহাপুরুষ অসাধারণ সাধারপ--একেবারে বোকা! 
রকমেব্--কতকট! অলহার। যেযা বলে এ'রা নিবিবাদে 
তাই মেনে নেন। ঠাকুরের বেলাতেও এটা ঘটেছিল বললে ভূল 
হয় ন|। এইটাই তার এবম্প্রকার আচরণের গুঢ় তাৎপধ মনে হয়। 


পত্রলেখকের চিঠির প্রথমাংশ পূর্বোক্ত 
কথাপ্রসঙ্গে' আমাদেরই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। 
শেষাধে লেখক একটি নূতন চিত্ত উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। পাঁঠক-পাঠিকাগণকে ভাবিয়া দেখিতে 


উর অহ্থথের লময় থে ষ! বলেছে তাই তিনি মেনে নিয়েছেন অনুরোধ করি। উঃ সঃ 
সমালোচন। 
বুদ্ধ- প্রসঙ্গ _মহেশ্চন্্র ঘোষ- প্রণীত। একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ দিগবর্শন। “নির্বাণততক'- 


প্রকাশক -- শ্রাপুলিনবিহারী জেন। ববশ্বতারত। 
৬।৩, দ্বারকানাঁথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 7 পৃষ্ঠা__ 
৫৮+৮) মুল্য ॥* আনা । 

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিষ্াসংগ্রহ গ্রন্থমালার ১১৯তম 
প্রকাশন বর্তমান পুস্তকটি প্রবাসী পত্রিকায় 
প্রকাশিত স্বর্গীর দীর্শনিক-লেখক মহেশচন্ত্র ঘোষের 
বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম 
প্রবন্ধটির নাম “গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত” | ইহাতে 
মূল পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে শ্বীয় চরিত 
সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে সব উক্তি গাছে তাহাদের 
অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া! লেখক বুদ্ধের জীবন- 
কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে 
বুদ্ধদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে 
প্রচলিত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণ! দুরীকৃত হইয়াছে। 
দ্বিতীন্ব প্রবন্ধ £গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি” তথাগতের 
সাধনা ও বোধিলাভের পর তত্প্রচারিত সত্যের 


নামক তৃতীয় প্রবন্ধটিতে সুপগ্ডিত লেখক মূল্যবান 
গবেষণা ও প্রথর মননের পরিচয় দিয়াছেন। 
ব্রিপিটকের নান! গ্রন্থ হইতে নির্মাণের বহুবিধ 
উপম।, ব্যাথ্যা, প্রতিশব ও বিশেষণ আহরণ করিয়া 
এবং উপনিষদের তুলনামূলক আলোঁচন! দ্বার! 
লেখক নির্বাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
এই প্রবন্ধের শেষ পঙ.ক্তিগুলি-- 

"এই সমুদায় আলোচন করিয়া দেখ! যাইতেছে যে, নির্বাণ 
ও ব্রহ্ম এতছুভয়ের মধ্যে অতি আশ্র্য সাদৃগ্ভ। এ সাদৃগ্ঠ 
থে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে; মৌলিক তত্বেও সাদৃগ্ঠ 
এবং একত্ব। হুতরাং দিদ্ধান্ত এই--নির্বাণ ও ব্তন্দ একই। 

সাম্প্রদায়িক মতবাদের উধ্বে” বুদ্ধজীবন 
ুদ্ধশিক্ষার সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আবেদন “বুদ্ধ- 
প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধত্রয়ে অতি সুন্দররূপে পা | 
বইখানির বছুল সমাদর কামনা করি। 

-ম্বামী হিতানন্দ 


৩৮২ 


বুদ্ধদেব--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্ব- 
ভারতী, ৬।৩ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 
হইতে শ্রপুলিনবিহারী সেন কতৃক সংকলিত ও 
প্রকাশিত ৭৭ পৃষ্ঠা ) মূল্য ১।* টাকা । 

রবীন্দ্রনাথ ভগবাঁন বুদ্ধকে ণ্অস্তরের মধ্যে 
নর্বশ্রে্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি” করিতেন। 
কবিতায়, গানে ও ধর্মততুনুলোচনায় তাহার বিষয়ে 
তিনি প্রাণ ঢালিয়া যে সকল প্রশস্তি করিতেন 
সেইগুলি বুদ্ধদেবের পরিনির্ধাণের সারধবিসাহশ্রিক 
জয়ন্তী উত্সব উপলক্ষ্যে আলোচ্য পুণ্তকে সংকলিত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থের 'বুন্ধদেবণ। “বৌদ্ধধর্মে তক্তি- 
বাদ, ও “মৈত্রীনাধন' ইতিপূর্বে কোন পুশ্তকে 
প্রকাশিত হয় নাই! উপোদ্ঘাঁত ছিদাবে রবীন্্র- 
নাথের প্রার্থনা” শীর্ষক কবিতাটি তাহার হস্ত- 
লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে । ভগবান বুদ্ধদেব আপনার 
মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া 
আবিভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি সকল মানুষকে 
আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করিয়। দেখা দিয়া- 
ছিলেন__এই কথা রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বুদ্ধদেব 
নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধ যাহাকে ক্রঙ্গ- 
বিহার বলিয়াছেন তাহা শুন্ততার পঞ্থা নয়। অমিত 


মনকে মেত্রীভাবে বিশ্বলোকে তাবিত করিয়া 
তোলাই ব্রহ্ষব্হার। ব্রক্গবিহার' শীর্ষক প্রবন্ধে 
কবিগুরু বলিয়াছেন, 


“এ পদ্ছতিকে হো কোনে জ্রমেই শুন্ভতাঁলাভের পদ্ধতি 
বগা যার না| এই তে লিখিললাডের পদ্ধতি, এই তে! 
আজ্পলাভের পদ্ধতি, পরমাঝঙ্গাভের পদ্ধতি ।” 

বৌন্ধধর্মে ভক্তিবাদ শুনিয়া অনেকে হয়ত 
চমকিত হইবেন। অশ্বধোঁষের রচিত মুল সংস্কৃত 
একখানি গ্রন্থ ছিল, উহার নাম “শ্রদ্ধোৎপাদশান্ত্” | 
উহা লুপ্ত হইয়াছে, কেবল চীনভাযায় ইহার অঙ্থ্যাদ 
এখন বর্তমান আছে। উক্ত গ্রন্থে ভক্তিবাদের 
কথা রহিয়াছে । ববীন্দ্রণাথ তাহার “বৌদ্ধধর্মে 
ভক্তিবাদ* রচনাতে উচ্সিতভাবে দেখাইয়াছেন যে, 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


অবতারবাদ ও ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধ্ম 
গ্রহণ করিক্ন' ভারতে বৌন্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ 
করিতেছে । অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস- 
আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলন-সভায় যে বিবৃতি 
দিয়াছিলেন তাহার দারাংশ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে 
দিয়াছেন, 

"অমিত বুদ্ধের দয়।তেই জীবের মুক্তি। এই অমিত, 
হথাবতী নামক বৌদ্ধশ।স্ত্রেরে আনঙ্গলোকের অধীশ্বর। ইনি 
সবশক্তিমান্‌, করুণাময়, মুক্তিনাত।। যে কেহ ব্যাকুলচিত্তে 
তাহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে 
পাইবে ও মৃত্াকালে সমন্ত পার্ষনমণ্ডলীনহ অমিত আসিয়া 
তাহাকে আদরে গ্রহণ করবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি 
বিশ্বগতে ব্যা্ধ, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়ঃ এই অমিতামুর 
প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপগন্ধ, ধিনি যাহ। ইচ্ছ!। করেন 
লাভ করিতে পারেন।” 

এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতত্ব- 
পূর্ণ। ইহাতে হিনুধর্স ও বৌদ্ধধর্মের আপাত- 
বিক্ু্ধ মতগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া এঁক্য দেখান 
হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সম্থন্ধে প্রচলিত চিন্তাশুন্ভ মৃত- 
গুলিকে খণ্ডন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহার মর্মবাণী 
এইভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন যে, সর্ভৃতের 
প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্তপদার্থ নহে। এমন 
বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। 
প্রেমের দ্বারা সমন্ত সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, কোনো! 
সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে 
বিনাশ__ইহ! কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে। 

ভারতে শিক্ষাধারার ইতিহাস--গ্রমতী 
শাভ্তময়ী সিংহ, এম্‌-এ, বি-টি প্রণীত। প্রকাশক £ 
নিউ এডুকেশনাল পাঁবলিশীস ১২৭, শ্তামাপ্রসাদ 
মুখাজি রোড, কলিকাতা-২৬।1 ১১১ পৃষ্ঠ! ; মুল্য 
তিন টাকা । 

ভারতের বিশ আমলে প্রবতিত নব্য 
শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ এবং ক্রমিক ইতিবৃত্তের বাংলা 
ভাষায় কোনো বই না থাকায় গ্রন্থকর্ী সেই 
অভাব দুর করিবার অন্ত এই পুস্তক প্রণয়ন 


শ্রাবণ, ১৩৬৩] 


করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষণ মহাবিদ্//লয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
জিতেন্্রমোহছন সেন মহাশয় বইথানির ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষিকার। 
ও শিক্ষণ-শিক্ষা-বিদ্ভালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এই 
পুস্তক পড়িয়! শিখিবার মত অনেক কথা পাইবেন। 

হচনাতে গ্রন্থকত্রী উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
ভাগ হইতে ব্রিটিশ জাতির ভারত-ত্যাগ পর্ধস্ত 
নব্যশিক্ষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। 
ব্রিটিশ আগমনের প্রারভ্তে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার 
কথ| প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে আছে ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানী ভারতের 
শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহার 
আভাদ। নব্যশিক্ষার 'প্রবর্তনে সরকারী ও 
বেসরকারী প্রচেষ্টার কথ! তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
বর্ণিত। ভারত সরকার কতৃক দেশের শিক্ষাভার 
গ্রহণ এবং লর্ড কার্জনের অবদান সম্বন্ধে পঞ্চম ও 
ঘট অধ্যায়ে আলোচন1 করা হইয়াছে । স্তাডলার 
কমিশনের রিপোট ৪ দ্বৈতশাসনকালে এ দ্রেশের 
শিক্ষা সংস্কারের কথ! লেখিকা সগ্ুম ও অষ্টম 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কংগ্রেসী আমলে ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থা! ও যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পন। নবম ও 
দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

পুস্তকখানির ভাষ! প্রাঞ্জ। ইহাতে পাঁঠক- 
পাঠিকাবর্গ ভারতে নব্যশিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত 
ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় লাভ করিবেন। 

_ক্বামী মেধিল্যানন্দ 
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৬৮৩ 


গোরখপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রি কলেজের 
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রঅক্ষয়কুমার বল্যোপাধ্যায় 
মহাশয় কতৃক ইংরেজীতে লিখিত 'যোগিরাজ 
গম্ভীরনাথ' পুস্তকথানি আগ্চোপাস্ত পাঠ করিয়া 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ ৩৪ পুষ্ঠার 
ভূমিকায় দাশনিক-লেখক ভারতীয় সাধনায় 
যোগরহন্তপ্রসঙ্গে নাথযোগী সম্প্রদায়ের একটি 
বিশিষ্ট স্থান নিণণীত করিয়াছেন। অতঃপর তেরটি 
অধ্যায়ে যোগিবর গন্তীরনাথের যোগ-সাধনার আরম্ত, 
তপন্তাঃ সাধন! ও সিদ্ধি সুন্দরভাবে পর পর বণিত 
হইয়াছে । সংসার-বিরজ্ত কাশ্মীরী যুবকের, শাস্তি 
লাভের আশায় গোরথপুর মঠে আগমন ও সদগুর- 
লাভ, বারাণনী ও প্রয়াগের ঝুসিতে যোগনাধনা। 
পরিব্রাজকভাবে নরর্দা পরিক্রমা, গয়ার কপিল- 
ধারার গুহায় কঠোর নির্জন সাধনা ও সিদ্ধিলাভ, 
পরে শান্ত সমাহিত জীংনুক্ত অবস্থায় মঠে প্রত্যা- 
বর্তন এবং যোগ ও বেদান্তের ভিত্তিতে আধুনিক 
সমাজে ধর্মশিক্ষা প্রচার প্রভৃতির আলোচনা পর পর 
বইখানিতে সুটুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


মহাপুরুষদ্দের জীবনের অধিকাংশই কাটে লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে, তাই অনিচ্ছাবশতও লেখককে 
করেকস্থলে বাধ্য হইয়া কল্পনার নাহাধ্য লইতে 
হইয়াছে। যোগীর মন বিচার-বিশ্লেষণের উধ্বে+ 
এ জন্ত ছুএক জায়গায় যোগিরাজের কর্ম বা 
ব্যবহারের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে মনে হয়, লেখকের নিজের 
মতই ব্যক্ত হ্ইযবাছে। পুন্তকখানি যোগিরাজ 
গম্ভীরনাথের জীবনের মহাবাণী শত শত পাঠকের 
মর্মস্থলে পৌছাইয়! দিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাম। 
এই গ্রস্থের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে 

ভাল হ্য়। 
--স্বামী নিরাময়ানন্দ 


বৌদ্ধ দর্শন_শ্রীরণজিৎকুমায় সেন প্রণীত। 
প্রকাশক-_শ্রীমৃণালকাস্তি দাশগুণ, গ্রীমা প্রকাশনী 


৩৮৪ 
১৪ রমেশ মিত্র রোড; কলিকাতা--২৫ ; পৃষ্টা_৭১; 
মূল্য__দেড় টাঁকা। 

বৌদ্ধ দর্শন এমনই বিপুল যে একখানি ক্ষুদ্র 
পুস্তকে ইহার সম্যক পরিচয় দেওয়। অত্যন্ত কঠিন, 
তথাপি লেখক আলোচ্য পুস্তকটিতে বৌন্ধ দর্শনের 
মূল কথাগুলি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত 
করিয়া! কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাহারভাবা 
সাবলীল। কেবল বৌদ্ধ দর্শনই পুস্তকে আলোচিত 
হয় নাই, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উপর এই 
দর্শনের প্রভাব সম্বদ্ধেও বহু কথা লেখক বলিবার 
চেষ্ট! করিয়াছেন। সেইজন্য ইহার নাঁম “বৌদ্ধ-দর্শন, 
না হইয়। “বৌদ্ধ-দর্শন ও সংস্কৃতি" হইলেই বোধ হয় 
ভাল হইত। হ্থামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী 
নিবেদিতা, শ্রঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীর প্রাসঙ্গিক 
কতকগুলি উক্তি উদ্ধ'ত করিয়া! বৌদ্ধ দর্শনের একটি 
তুলনামূলক মৃল্যনির্ণয়ের প্রয়াস বইথানির একটি 
প্রশংসনীয় দিক। কয়েকটি উৎকট বানানভুল 
চোথে পড়িল। 

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রুমুণালকাস্তি 
দ্বাসগুপ্ত প্রণীত প্রকাশক- শ্রীমা প্রকাশনীর 
পক্ষে শ্রক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, ১ রমেশ মিত্র রোড, 
কলিকাতা--২৫) পৃষ্ঠা-৭২) মুল্য এক টাক! 
চার আনা মাত্র। 


লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ভগব'ন শ্রারামকষ্ণদেবের 
জীবনকাহিনী ছোটদের উপযোগী করিয়া 
লিখিয়াছেন। তাহার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সাঁফল্য- 
মণ্ডিত হইল্সাছে বলিয়া মনে হুইল। ছেলেমেয়েরা 
বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইবে কিন্তু ইহাতে বহু 
বানান ভুল দৃষ্ট হইল যাহা শিশুসাহিত্যে বাঞুনীয় 
নগ্স। শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁল্যকালের নাম ছিল গদাধর, 
আদর করিয়। অনেকে 'গদাই। বলিতেন; কই, 
“গদা” নামের উল্লেখ তো কোন নির্ভরযোগ্য পুস্তকে 
দেখা যা না। 

রামাম্বত সাধন-বিজ্ঞ/ন--উউচিস্তাহরণ মুখে- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-__৭ম সংখ্যা 


পাধ্যা ; কতৃক সঙ্কলিত। গ্রকাশক-_শ্রীনরেশ 
চন্্র সুখোপাধ্যায়, ২৭ নং বিধান প্লী, যাদবপুর, 
কলিকাত!-_-৩২। পৃষ্ট1-২২* ;সুল্য ৫২ টাকা। 

আলোচ্য পুস্তকথানিতে মুলভঃ শ্রশ্রীরামঠাকুর 
নামে প্রসিন্ধ পূর্ববঙ্গের সাধুপ্রবর কতৃক তাহার 
শিশ্তগণকে লিখিত পরত্রাবলীর সারদক্কলন শ্রীমদ্‌- 
ভগব্দগীতার শ্লোকসমুহের ব্যাধ্যারূপে গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । সর্বত্রই যে শ্রীভগবানের মুখনিঃস্যত 
গীতাশ্লোকের সঙ্গে পত্রসারাংশ যথাযোগ্যভাবে 
সাজানে! হইয়াছে একথা বল! যায় না। বইটিতে 
একটি অলৌকিক জিনিস সকলেরই দৃষ্টি আকর্ধণ 
করিবে-_ণ্জযস্তী মার চিঠি। “মেরুপৃষ্ঠ-খষি 
হুঙ্মদেহধারিণী” বলিয়া লেখক আীশ্রুজস্স্তীমার 
পরিচয় দিয়াছেন। হৃক্সশরীরবিশিষ্ট। জয়ন্তী মা 
রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষের মত কিভাবে লিপি 
পাঠাইতে পারেন তাহা পাঠক-সাঁধারণের জদয়ঙ্গম 
কর! সহজ নয়। যদিও অজ্ঞানান্ধ অবিশ্বাসী শোক- 
সমাজে ইহার প্রচার নিষিদ্ব-_-এইরূপ উক্তি পুস্তকের 
মধ্যেই রহিয়াছে তথাপি কেন ইহা ছাঁপার অক্ষরে 
মুদ্রিত হইয়! সর্ধজনসমক্ষে বাহির হইল ঠিক বুঝিতে 
পার! গেল না। কয়েকটি অত্যশ্চর্ধ ছবিও 
কৌতুহল স্থপ্টি করে, যথা ঃ উত্ডীয়মান গরুড়ের উপরে 
সত্যনারায়ণরূপী শ্রশ্রীরামঠাকুর। ইংসার্ড “গুরু- 
দয়াল শ্র্রঠাকুর।' গ্রন্থের শেষাংশে আবুর্বেদশান্র 
হইতে সংগ্রহ করিয়া “দীর্ঘগীবন লাভের উপায়” এবং 
অথর্ববেদীয় শ্রীত্রীরামোপনিষদের পছে বজানধাদ 
সংযোজিত হইয়াছে। 


বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৫৬ )-বেলুড় 
রামকৃষ্ণ মিশন বি্যামন্দিরের এই সুসম্পার্দিত ও 
নুমু্রিত ষ্ঠ বাধিক সংখ্যাটি পড়িয়া! আমরা আনন্দ 
পাইয়াছি। স্বামী বিমুক্তানন্দজীর ণ"পৌরাণিকী” 
এবং অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীর “জননী সারদামশি” 
ও “ভক্ত হরিদাস” ( হিন্দীতে ) পত্রিকাটির মর্ধাদ| 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


বৃদ্ধি করিয়াছে । শ্রীমান করুণ!মর নন্দীর “ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালীর অবদানি” মান 
অমিতাভ দাশগুপ্ডের “রবীন্দ্রকাব্যে -বাস্তববোধ”, 
শ্রীমান শংকর সেনগুণ্ডের “বাংল! সাহিত্যে বি্ঠা- 
সাগর” এবং শ্রীমান সমীররঞ্জন মজুমদারের “টৈষ্ণব 
সাধনার বাঙালী” প্রশংসনীয় প্রবন্ধ । ধর্ম; সংস্কৃতি, 
সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, সঙ্গীত ও রাজ- 
নীতি সম্বন্ধে লেখা আছে ; ভ্রমণ কাছিনী ও শরীর- 
চর্চ| বিষয়ক একটিও রচন! না থাকিবার ব্রটি ছঃখের 
সহিত উল্লেখ করিতে হুইল। 
বিদ্যাপীঠ (চতুর্দশ বর্ষ) _দেওঘর শ্রীনামরুষণ 
মিশন বিদ্বাপীঠের এই পত্রিকাঁথানিতে ছাত্র, শিক্ষক 
ও পরিচালকগণের লেখা আছে । বাংলা, ইংরেজী, 
সংস্কৃত ও হিন্দীতে রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাঁবলীর 
মোট সংখ্যা ৩৬। শ্রীমান প্রণবকুমার লাছিড়ীর 
“ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শ্রশ্রীসারদা দেবী” 
প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে । শ্রমান প্রশান্ত পালের 
“পুরানো ঘর” ছস্টি শিল্পী-হত্তের পরিচায়ক। 
_ম্বমী জীবানন্দ 


কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেজ্্রনাথ -- শ্রলক্মী- 
নারায়ণ ঘটক-প্রণীত। প্রকাশক - শ্রাপ্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, মহেন্ত্র পাবলিশিং কমিটি, ওনং 
গৌরমোহন মুখার্জি স্ট শট, কলিকাতা--৬; পৃষ্ঠা 
১৯০+১৪7 মুল্য--২।ৎ টাকা। 

ত্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ মধ্যম সহোদর 
পুণ্যচরিত্র ্রামহ্ন্রনাথ দত একজন হ্বাধীন 
চিন্তানায়ক এবং গ্বভীর অন্তদৃ্টিসম্পন্ন দার্শনিক 
বলিয়া অনেকের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। দর্শন, 
সমাজবিক্ঞানঃ কাঁব্যঃ শিল্প, সাহিত্য এবং আরও 
বহ্ুতর বিষয়ে রচিত শ্রমহেন্ত্রনাথের গ্রন্থগুলি তহার 
বিল্ময়কর ব্হুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক । কিন্ত 
গ্রন্থই গ্রন্থকর্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ দ্বারাই ভিতরের মানুষের প্রকৃত 
সন্ধান মিলে। প্রচারভিগ্তিম এবং মান-যশ-লোক- 
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সমালোচনা 


৩৮৫ 


খ্যাতির উত্তেজনা হইতে দূরে অবস্থিত সমসামহ্িক 
ভারতের আত্ম-সমাহিভ এই মহামনীধীর একটি 
আস্তর পরিচিতি তাহার ঘনিষ্ঠ সাঁহচর্ধলাতে ধন্ 
শ্রীলঙ্মীনারায়ণ ঘটক বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত 
করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন। সেই চেষ্টার উপজীব্য হইল 
দিনের পর দিন শ্রীমহেন্দ্রনাথের নিকট গিয়! তিনি 
যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছেন এবং ঘে সব ভাব 
ও আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেইগুলি। বিভির 
জিজ্ঞাস্ুর সহিত আলে!চিত মহেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গগুলি 
একাধারে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এবং উহাদের উপর 
একটি শক্তিশানী মনের শ্বকীয় আলোক-সম্পাতও 
বটে। মাঝেমাঝে লিপিকার প্রস্গগুলির ব্ষির 
বিভাগ করিয়া পাঠকের বুঝিবার সুবিধা করিয়া 
দিয়াছেন | স্ধীসমাজে বইটি সমাদরণীয়। 

সাধনার আলো শ্রীনির্মলচন্ত্র বড় য়-প্রণীত) 
£সঙ্ব-সাথী” কাধালয়, ৯৭১।কে, টালিগঞ্জ রোড, 
কপিকাতা। পৃষ্ঠঠ-১১০+১৪০-+২৬) মুল্য-_ 
২. টাকা। 

ট্টগ্রাম জেলার গুজরা নামক পল্লীতে ১২৮৫ 
নঙ্গাবধে তারাচরণ দত জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি 
তাহার ভিতর অনন্যসাধারণ ধর্াগরাগ লক্ষিত হয় 
এবং উহা ক্রমশ; বিকশিত হইয়া! ডণ্তরকালে তাহাকে 
একজন তত্ব মহাপুরুষরূপে পরিণত করিয়া 
শ্রীতারাচরণ পরমহংস নামে বিখ্যাত করে। 
তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্ত সাধারণ অর্থে 
কখনও সংসার করেন নাই। সত্য, ব্রহ্মচর্ধ, 
ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেব! এবং ধর্মীয় উদারতা তাহার 
জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। শত শত নরনারী তাহার 
পুণ্যসঙ্গ লাভে ধন্ত হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে 
সাধকগ্রবর কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। বর্তমান 
গ্রন্থটি তাহার উপদেশ-সংগ্রহ। প্রপঙ্গতঃ তাহার 
ধর্মজীবনের বহু কথাও ইছাতে উদ্লিখিত হইয়াছে। 
অধ্যাত্মান্থরাগী পাঠক-পাঠিকা এই মহাপুরুষের 
জীবন-কথা এবং উপদেশগুলি পড়িয়া প্রচুর 
অন্ুপ্রেরণ! লাভ করিবেনঃ সন্দেহ নাই। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


লগুন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে শ্রীরাম- 
কৃষ্ঝক জন্মোতুসব_-গত এপ্রিল মানের শেষ 
সপ্তাহে লগ্ুনের ক্যাক্স টন্‌ হলে শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
জন্মবাধিকী সোতসাহে অম্থঠিত হইয়াছে । হুলটি 
জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার 
পরিচালনা করেন লগ্খনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী 
বিজয়লক্মী পণ্ডিত। তিনি তাঁহার মনোরম 
ভাষণে বলেন, 

“বর্তমানে আমরা একটি ভীষণ দিশাহার| অবস্থ'র মধো বাদ 
করিতেছি । মানুষেণ অশ্জরে শান্তি নাই এবং চিন্তা কৰিয়। 
দেখিবারও অবসর নাই কোথায় কিসের অভাব রহিয়াছে । 
মানুষের অন্তরে ভাব-বিশৃঙ্ধল। রহিয়।ছে বলিয়।ই তে। বাহিরে 
এত বিশৃহ্ধল! | * * * এখন যেরপ প্রীরামকৃষ্কবাণীর মর্ম 
উপলন্ধির প্রয়োজনীয়ত1 অনুভূত হইতেছে ইতঃপূর্বে সেরূপ আর 
কথনও হয় নই | ভাহার উপদেশাধলীর মধো একটি বিশেষ 
উপদেশ এই--যদি ভগবানের সেব! করিতে চাও, তবে তোমাকে 
উহ! করিতে হইবে মানুষ ভ্ঞাইএর মধ্য দিয়া । বস্ত্রতঃ 
মানবজতির সেবার মধ্য দিয়াই আমর! নিজেদের এবং জগতের 
শাস্তি আনিতে পারি। আমার মতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের 
সব চেয়ে বড় জিনিস যাহ! দিয়াছেন তাহা €ইতেছে ভরশুম্তত|। 
ক যদি আমরা ভীত হই তবে মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে আর 
মনুষ্য হইতে দুরে সরিয়! যাইতে হয়। জ্ীরামকৃষ্খের বাণী 
মানুষকে ভয় হইতে মুক্তি দেয়। উঠা তাহাকে এমন একটি 
পথে লই! চলে যেখানে ভয় নাই, কেননা সে জানে, সে 
অগ্রগর হইতেছে মতের দিকে্-মানবজ।তির একতা, জ্রাতৃত 
এবং ঈঞ্থরবিশ্বাসের দিকে 1” 

শ্রীমতী বিজয়লক্্ঈ। পণ্ডিতের উপরোজ্র কথাগুলি 
ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চ 
হ্যধ্বনি উত্রিক্ত করে। 

এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পা্ক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দীকে (ধিনি স্বামী 
নির্বাণাননজীর সহিত আমেরিকার বেদাস্ত ও 
শ্রীরামক্ষ্জ-বিবেকাননের ভাবধারা প্রচারের বিভিন্ন 
কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনাস্তে ভারতে ফিরিবার পথে 


লগ্ন বেদীস্ত কেন্দ্রে আগমন করেন) ইংলগ্ডের 
বেদবাস্তারাগী বন্ধুগণ কতৃক একটি অভিনন্দন-পত্র 
প্রদান করা হয় । শিল্পী মিঃ ফ্রেডরিক অস্টিন 
উহ! পার্চমেণট কাগজে লিখিয়াছেন। লগ্ুন 
বেদান্তকেন্ত্রের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ জন হজ, (1010 
1709০) উহা! পাঠ করেন। 

স্বামী মাধবানন্দজী তীঁহার ভাঁষণে বলেন, 

“ভ(রতীয়দর্শনে প্রীরামকৃকের প্রধান অব৮ান হইল তাহার 
সেবাধর্মের উপদেশ। এই মহান্‌ খা প্রতাক্ষ অনুভব করিয়া- 
ছিলেন, অধিল সৃষ্টি হইল ঈশ্বরেরই বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ। 
দরিছ এবং গীড়িতকে আমর! “সাহায)' করিতে পারি এইরাপ 
মনে কর! অর্থহীন, কেননা তাহ! হইলে আমর! ঈশ্বরকেই 
'সাহ!ঘ)' করিতে বলিয়াছি। তবে আমরা মানুষরূপী ভগবানকে 
সেব। করিতে পারি । এইবূপে জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রে 
আমরা যাহছাই করি না কেন, সবই ভগবানের পুর্জা $1 
উপ1সণার ভবে কর! উচিত। অবশেষে আমরা দেখিতে 
পাইব এইভাবে ভগবানের সেবা করিয়া আমর! নিজেদেরই 
উপকার করিগাছি।* 

প্রথ্যাত লেখক ও অস্ত্রচিকিৎসক মিঃ কেনেথ 
ওয়।কার শ্রীরামকৃষ্ণের সব্ধর্মসমন্্য়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে 
নুষঠুভাবে আলোচিন! করেন। সর্বশেষ বক্তা শ্রতারাপদ 
বস্থু শ্ররামকৃষ্চ-সাধনার নুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির উল্লেখ করেন। ভারতের নবজাগরণে 
শ্ররামকঞ্চের দানের সম্বন্ধেও তিনি বর্ণনা করেন। 
লগ্ুন রামু বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনা- 
ননদজী সভানেত্রী এবং বন্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিলে সতা! পরিসমাপ্ত হয়। 

বাত্যা ও বন্যা! সেবা কাথি রামকৃষ্খ মিশন 
সেবাশ্রম গত ৭ই জুন হইতে সদর থানায় সাম্প্রতিক 
বাত্যা-পীড়িতগণের মধ্যে সেবাকাধ আরম্ত 
করিয়াছেন। তমলুক শাখাকেন্দ্র হতাঁহাটা থানায় 
অনুরূপ সেবাকার্ধ পরিচালন! করিতেছেন। শিলচর 
শাখাকেন্ত্র হইতে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


অঞ্চলে বন্টাসেবার ব্যবস্থা হইয়াছে । গত বৎসর 
(১৯৫৫) ডিসেম্বর মাঁস হইতে মান্রাজ রাজ্যের 
তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় বাত্যা এবং বস্তায় 
হর্দশাগ্রন্তদিগের মধ্যে মিশন যে সেবাঁকার্ধ আরম্ত 


করিয়ছিলেন তাহ! এখনও চলিতেছে । বর্তমানের 
কর্মস্টী হইল গৃহহীনদিগের পুনর্বাসন । 
প্রীরামকৃষ্ঠোগুসব-_ মালদহ শ্রীরামকৃষ্ 


আশ্রমে গত ২৪শে জৈষ্ঠ (৭ই জুন) হইতে চারি 
দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত 
হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ হইতে আগত 
স্বামী ধ্যানাত্বানন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথাক্রমে 
শ্ুরামকৃষ্ণদেব, শ্রাশ্রীনা, হ্বামী বিবেকানন্দ ও শিক্ষার 
আদর্শ সম্বন্ধে অতি স্বন্দর সাঁরগর্ ও হৃদয়গ্রাহী 
ভাষণে সহনন সহশ নরনাঁরীর প্রাণে উৎসাহ ও 
শাস্তি দিয়াছিলেন। মালদহ মিশন পরিচালিত 
বিভিন্ন বিদ্ভালয়সমূহের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণের 
স্বহত্তনির্মিত নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি এবং শিক্ষা 
ও স্থাস্থ্যমূলক গোষ্টারে সঙ্জিত একটি প্রদর্শনী 
উৎসবের চারিদিনই খোল! ছিল। প্রতিদিন 
রাত্রিতে শ্রীরামবসাফন-কীর্তন ও ভঙজন!দির ব্যব্স্। 
ছিল। কাটিহার আশ্রমের শ্বামী অন্তুপমানন্দজী 
শ্রীরামরুষ্ঙ-কথামূত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
৪র্থ দিন (রবিবার ) ভোরে শ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীমা 
ও স্বামীজীর বৃহৎ তৈলচিত্র লইয়৷ প্রভাতী কীর্তন 
শহরবাসীকে আনন্দ দান করিয়াছিল। এ দিন 
আশ্রমে বিশেষ পুজা, হোম, ও ভোগারতির পর 
বেলা ১ট1 হহতে সন্ধ্যা প্ধন্ত প্রায় তিন সহশর 
নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম 
দিনাজপুর এবং নালদহ জেলার বিভিন্ন অংশ হইতেও 
বহু ভল্জ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
মালদহ শহর হইতে ২২ মাইল দুরবর্ভী মধুরাপুর 
গ্রামে পরদিন বিকালে স্বামী ধ্যানাত্মানন্ব শ্রীরাম- 
রুষ্ণদেৰ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা! গ্র্দান করেন। 
বালিয়াটি (ঢাঁকা ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১১৪ 


শ্রীরামকৃ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৭ 


ক্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই টজ্য্ঠ পর্যস্ত প্রীরামকষ্খদেনের 
১২১তম জন্মোৎসব স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে প্রভূত 
আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। ১৩ই জ্যেষ্ঠ 
মধ্যান্তে সমাগত প্রায় দেড় সহঅ নরনারাক্ণকে 
বসাইয়! প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহে 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক সভার 
অধিবেশন হয়। সারদামণি বালিক] বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রীগণ আবৃত্তি এবং শ্রীঘত্তী হেন! রায় চৌধুরী 
সারদামণি দেবীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
সত্যকামানন্দ শ্রীরামকুষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর 
জীবনী আলোচনা করেন। ১৪ই জো শ্রীঅক্ষয় 
কুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আর একটি 
সভায় স্বামী সত্যকামানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপার়িত করিবার প্রয়ো- 
জনীষতার কথা উল্লেখ করেন এবং স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রধোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জীবন, সাধন! ও বাণী সম্থপ্ধে বিশেষ আলোচনা 
করেন। ১৫ই জ্যেষ্ঠ সায়াহে স্বামী প্রণবাত্বানন। 
প্রায় দেড় হাজার নবনারীর সম্মুখে ছায়াচিতযোগে 
স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা, ত্যাগ ও সেব! 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন । ১৬ই জ্যেষ্ঠ 
শ্রীঅজিতকুমার দত্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি 
সভা হয়। বক্তা ছিলেন মাণিকগঞ্জ মহকুমার 
এস-ডি-ও বাহাঁছুর, উকীল মসিউদ্দিন আহম্মদ 
(রাজা মিঞা] ), মণীন্ত্র নিয়োগী। এম-এল-এ 
শ্মুনীন্ত্র ভট্টাচার্য, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্থানীয় 
হাই স্কুলের হেড. মাস্টার শ্রীযোগেন্ত্রনাথ সরকার ও 
স্বামী প্রপবাত্মানন্দ । তৎপর রাত্রি ৯ ঘটিকায় 
স্থানীয় শিল্পী কুটেশ্বর শীল তাহার চিত্তাকর্ষক 
পুতুল নাচ দ্বার! রাবণবধ অভিনয় দেখাইয়। সমাগত 
সকলের আনন্দবধন করেন । 

রাচি মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
উদ্ভোগে গত ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) শ্রীরাম 


৩৮৮ 


বিবেকাননের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় দুর্গা- 
মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ সা হয়। আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী হুন্নরানন'জী উহার পরিচালনা করেন। 
অপর বক্তা ছিলেন স্বামী জ্ঞানাস্রানন্দ এবং স্বামী 
বেদাস্তানন্দ। শ্রীহুঃখহরণ নায়েক, কুমারী মীরা 
বিশ্বাস ও শ্রীমতী রেএুক! সেন ভজন গান করেন। 
আশ্রম কতৃ “ক ব্যবস্থাঁপিত সঙ্গীত ও রচনা প্রতি- 
যোগিতার কৃতী্িগকে পারিতোধিক দেওয়া হয়। 
চশীপুর € মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃঝঃ 
মঠ--এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৩-৫৪ সালের মুদ্রিত 
কার্ধবিবরণী পাইয়া! আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে এই মঠে অবতার ও মহাপুকুষগণের 
আবির্ভাব-তিথিতে ও দূর্গাপৃঙ্জাদি পর্বোপলক্ষ্যে 
বিশেষ পৃজ! হয়। প্রতিমাতে শ্রুশ্রকালীপুজা ও 
শ্রঈসরস্বতীপুজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব_- ৭ম সংখ্যা! 


১৯৫৩ ও ”৫৪ সালে আশ্রমের প্রাথমিক বিগ্ালয়ে 
ছাত্রছাত্রীর সংখা! ছিল যথাক্রমে ১৩৬ ( বালিকা- 
৫২) এবং ১২৬ ( বালিকা-৫২ )1 গ্রন্থাগারে 
৮ থান দৈনিক ও সামস্ত্িক পত্রিকা নিয়মিত 
রাখা হইস্কাছিল। ৫৬৫ থানি পুস্তকের মধ্যে 
পাঠকগণকে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ৫৫০। 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ভন 
রোগী চিকিৎসা লাভ করেন। দেনিক রোগীসংখ্যা 
গড়ে ৮৪। চণ্তীপুরের নিকটবর্তী বামুন-আড়া 
গ্রামের বিরাট মেলার প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য 
বর্ষেও জলসত্র্দান ও সাঁমগ্িক সেবাকার্ধ করা 
হয়। শ্রীশ্ীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
আশ্রমে এবং গোপীনাথপুর, শ্রারুঞ্$পুর, ঈশ্বরপুর, 
ইাস্চড়া, ভীমেশ্বরী, তগবানপুর ও কাজলাগড়ে 
সভার ব্যবস্থ। করা হইয়াছিল । 


১৩৬৬১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মই ও মিশচেনর নব প্রকাশিত পুস্তক 


(১) ৮৬ 0910610) 9917015 03815080 ৫. 
৬/৩5.-_লগ্ুন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার ( ৬৮ 
ডিউকস্‌ এভিনিউ, মুন ওয়েল হিল, লগ্ন, এন্‌-১০ ) 
হইতে গুকাশিত শ্রীসারদার্দেবী শতবর্ষ জয়ন্তী 
স্মারক গ্রস্থ। স্বামী ঘনানন্দ এবং স্তর জন্‌ স্টয়াট 
ওয়ালেস সি-বি কতৃক সম্পাদিত। ভূমিকা 
লিখিয়াছেন শ্রীমতী বিজয্লঙ্্ী পণ্ডিত; প্রস্তাবনা 
লিখিয়াছেন কেনেথ ওয়াকার, এমএ, এফ.-আর- 
সি-এস, ও-বি-ই। পৃষ্ট। ( সাইজ--৮৪ * ৫8) 
_-২৭৪+১৮ 3 মুল্য--১০২ টাক! । 

বইটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের 
নাম /0706 99105 06 1110001370. টিক 
যুগ হইতে আরম্ত করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত 
প্রান্তের প্রসিদ্ধ নারী সাধিকাদের বিশদ কাহিনী 
পৃথক পৃথক প্রবন্ধে মনোজ্ছভাবে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। এই অংশের ১৪টি প্রবন্ধের তিনটি 
লিখিয়াছেন লগুন বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক এবং 


গ্রন্থ-সম্পার্দক স্বামী ঘনানন্দ নিজে। অপর 
লেখক-লেখিকাদের নাম টি এদ্‌ অবিনাশীলিঙ্গম্‌, 
এন্‌ সচ্চিদাননদ পিলাই, স্বামী পরমাত্মাননাঃ টি 
এন্‌ শ্রকাস্তাইয়া, শ্রামতী চন্ত্রকুমারী হাওঁ, মিসেস 
লাজওয়াস্তী মদন, শ্রী বি বি থের, শ্র। পিরোজ 
আনন্দকার, শ্রীমতী সরোজিনী মেহতা, শ্রী পি 
শেষাদ্্রি, মহোপাধ্যায় কে এস্‌ শীলকন্‌ এবং স্বামী 
চিরস্তনানন্দ। 

গ্রন্থের ছিতীয় ভাগের তিনটি প্রবন্ধে বৌদ্ধ 
এবং জৈন সাধিকাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
একটি রচনার নাম “মি চাও বু-_ব্রহ্মদেশের একজন 
মহা-সাধিকা, লেখিক1--মিসেস্‌ চিট থু$.। 

তৃতীয় ভাগের নিব্নধ-সংখ্যা-৯) ইংলগু, 
ফ্রান্স, জার্ম।নী, সুইজারল]াগড এবং আমেরিকার 
কয়েকজন বিশি্ অধ্যাপক এবং লেখক এই ব্বংশে 
্রষটধর্মাবলঘী নারী-সাধিকাদের পরিচয় দিয়াছেন। 
গ্রন্থের চতুর্থভাগের বিষয় 'ভুদীয় এবং সুফীধর্মের 


শ্রাবণ, ১৩৬৩ ] 


মহল! সাধিকাগণ? ; প্রবন্ধ-সংখ্যাঁ_-২ 3) প্রথমটির 
লেখক আইজাক চেট. [ [3880 0910 )৬. 4৯ 
(007 )5 3910101 : 91769510) 15725181207) 
ছিতীয়টি লিথাছেন ডর্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী । 

দেশকালের গণ্ডীর বাহিরে বিশ্ব-নারীর 
ঁগবত-চরিত্রমহিমার উপলব্ধি করিবার সুযোগ 
উপস্থাপিত করিয়া! এই গ্রন্থটি একটি সার্থক 
কীতিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। 

(২) ০99069115০9 10015 1215001% 
35 51515 )1৮501%. ভগিনী নিবেদিতার 
স্ববিখ্যাত পুস্তকের নৃতন সংস্করণ। মায়াবতী 
( আলমোড়া ) অদৈত আশ্রম ( কলিকাতা শাখা ): 
৪, ওয়েলিংটন লেন। কলিকাতা--১৩) হইতে 
স্বামী গম্তভীরানন্দ কতৃক প্রকাশিত। (পূর্বে এই 
গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন লঙস্যান কোম্পাশী )। 
পৃষ্ঠা (ক্রাউন অক্টেতে! )--২১৩; মুল্য-_ কাগজে 
বাধাই ৩. টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪২ টাক1। 
সুচীপত্র-_ 

01109 11196910212 ৬৬ 00৩6০00)01104 1)% 
[১1000 ১:10 13156075০01 0018 200. 16৩ 9৮০৫১ 7 
1189 0:0109 ০৫13910171510 3 7590810 2£১। 4001620 
1321)5101) 7) 88082) 00109001906 40905 91 
4১10062 711110 9100950 7১11000)0 21101091109126292) 
7399৮70977)  1300411191)) 000 11170071970 7; 1519৭ 
11190691016 95061991501 81100015107 301079 
1১081977090 [70012 05985] 2 2109 31021 
[399091078 01 0100 119.151)1)806% 5 10050 03189 ০01 
21311101900 00100016159 (00095831116 1105 071- 
081 918101708,0)08 01 0109 ই 0:৮0 1018 00869 ) 
[156 014 37800001158] 15992102065 10076 0165 
2 00129910581 75002019674 1916 ৮০ 10100091 
£৯ 860৭ 01 13010285, 
সারনাথ, অজন্তা এবং এলিফ্যাণ্টার তিনথানি হন্দর 
এঁতিহাপিক চিত্র সম্থলিত। 

(৩) 05501609165 ০£17177001500--- 


[3৮ 51851 15315 


প্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৪৯ 


প্রকাঁশক- শ্বামী গম্ভীরাননী, অধ্যক্ষ অদ্বৈত 
আশ্রম, মায়াবতী ( আলমোড়া ) পৃষ্ঠা (ক্রাউন 
অক্টেভো! )--৩০০+৮) মূল্য-_কাগ্জে বীধাই 
৩২ টাঁকা, কাপড়ে বাঁধাই ৪২ টাকা। 


ভগিনী নিবেদিতার এই বইথানি পূর্বে লঙ্ম্যান 
কোম্পানী কতৃক প্রকাশিত হইত। প্রথম 
সংস্করণ বাহির হয় ১৯০৭ সালে। সম্প্রতি অদ্বৈত 
আশ্রম পুম্তকটি প্রকাশের ভা'র লইয়া বর্তমান নুতন 
সংস্করণ প্রকাশ কৰিয়াছেন। 
নুচীর প্রধান অংশ-_ 

1019 (9০16 02 37120 111199 ১ 100 96025 0: 
21৮, (1)0 07086 009 50010 05০19 ০৫ 10070 
%/1101)০90 7; 11)0 05০19 ০0110715170) 090]0থ ০1 
&1.6 ৫9%০9%003 ; £৯ 0৮০10 ০01 8:0৮ 01089) 4৯ 
05০18 (017) 0119 119109.1)102858, 
মলাটে “ছুর্ার ব্জ” এবং আরস্ভে “সন্ধ্যায় কথক 
ঠাকুর শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের এই ছুটি 
ছবি পুস্তকে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। গভীর বিশ্লেষণী 
দৃষ্টি দিয়! ভগিনী নিবেদিতার ভারতীয় পুরাণ- 
কাহিনীর 'এই বর্ণ ও মুল্যনির্ণয় যেমন চিত্তাকর্ষক 
তেমনই শিক্ষাবহ | 

155 [২200915011১17179 1০9৬6129601 
1০5 10651 230 /৯০৮৫০১--(565০000 
[7910010 ) 3 
[১81101191)60 10 5৮/80071 ৬11012101502109) 


১৬৪))1 1 5199010281009, 
5501:60175 13২8,0)9100181508 11931005218 09- 
71009) 06101 00800) [0৬12 পৃষ্ঠ|__ডিমাই 
অঙ্টেভো ৪২7৪7 মূল্য--১* আনা। 


শ্ররামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কার্ধাবলী 
সম্পকিত এই পরিচিতি-পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ 
যে ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছিল এক বৎসরের 
মধ্যে উহার স্থিতীয় সংস্করণ প্রক'শই ইহার প্রমাণ। 
পুস্তকটির বিষয়-সুটী-_ 

1. 511 [80010018171095 2, 51 5৪599 


৩৪৪ 


1)2৮1--69170157100762 3, 35%/2101 


৬156108178008) 4. 07810. ০016 076 হ8109- 
10900818087. 11531005 5., 36101 
7/90৮-98 512601 0৫6 0৮, 6, 1200810- 
8101. 96 ৬/০011 ঠা) 11018 92170 /১1070990, 
1, ৬/০:31)1000] 52106) 8. 001191009- 


001) 10710095600 10651, 9. ০০ ০01 
৪. 001007581 506513, 10, 170019?3 
1৬০33895006 1[১6206) 11]. 17019 10 


00170067075 ৬/০লএু. ইহা ছাড় চারটি 
পরিশিষ্টে যথাক্রমে দেওয়। হইয়াছে--(১) [70906 
7077. 116 7৬০77012100 06 /5830015- 
16 


(107 ০ [২8781015178 01198101) 


বিবিধ 


দ্ররিদ্র-বান্ধব-ভাগারের কার্যবিবরণী 
কলিকাতার ৬৫২ বি বিডন ট্রাটস্থ দরিপ্রবান্ধব- 
ভাগ্ডার একটি জনসেবাত্রতী প্রতিষ্ঠান। আমর! 
ইহার ছ্াত্রিংশতম বর্ষের (১৯৫৪) কারধবিবরণী 
পাইয়। আনন্দিত হইস্াছি। নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির 
প্রধান পাঁচটি বিভাগের আলোচ্যবর্ষের কার্ধাবলী 
সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল £-- 

(১) চিত্বরঞন দাতব্য চিকিৎসালয়--এই 
বিভাগে ৪টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়্। 
মোট ৯১,৮৮৫ জনকে (আ্যালোপ্যাথিক মতে 
৪৯,৯৭১ এবং হোমিওপ্যাথিক মতে ৪১৯১৪) 
ওষধ দেওয়! হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে নৃতন 
রোগীর সংখ্যা ২৭১৮১) দৈনিক উপস্থিতির 
গড়-সংখ্যা ২৯৮৩। | 

(২) দরিদ্রবাদ্ধবতাগার চেস্ট ক্লিনিক--সপ্তাহে 
তিন দ্রিন--রবি, বুধ ও শুঞ্ধারে বেল! ১১ট1 হইতে 
১২টা অবধি এই বিভাগে হৃদ্রোগী এবং বিশেষ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৭ম সংখ্যা 
106 0168 870 


16 1২210791071810178 


(২) ১0806 0017 
০৫ 
1/138100, (৩) 4১00৮105506 06 2৪109- 
10191081980 ও 71891017 10 [0019 900 
/51010280 23 10 1953, (8) 
[7019 2120. 01080. 

পুস্তকে ২৮টি ছবি আছে। শ্রীরামকষ্ণদেবকে 
কেন্দ্র করিয়া "আত্মনো মোক্ষার্থ২ জগদ্ধিতায়' 
মন্ত্রে অন্গপ্রাণিত যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মসংঘ 
এই যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস, লক্ষ্য ও প্রনার-ক্রমকে সংক্ষেপে হৃদয়ঙম 
করিতে এই বইথানি প্রচুক্ন সহায়তা করিবে, 
সন্দেহ নাই। 


[২2501900102 


€০2171055 17 


সংবাদ 


করিয়া যক্্া রোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে রোগ 
নির্ণয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা! করা হয়। আলোচ্য- 
বর্ষে ১৩৩২৭ রোগীর মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা 
ছিল ১৮৩৯। ক্লিনিকে একটি এক্সরে যঙ্র ও 
লেবরেটরী আছে । 

(৩) শ্রীশ্রবালানন্দ ব্রক্ষচারী সেবায়তন 
(১০৫1২, রাজা দীনেন্ত্র ট্রাট, কলিকাতা! )--১৪টি 
শধ্যা-সমদ্ছিত এই বিভাগে ফুসফুসের হশ্বারোগী- 
গণকে প্রথম অবস্থায় ৩৪ মাস রাখিয়া চিকিৎস। 
কর! হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪১ জন (পুরুষ ২২, 
স্নীলোক ১৯) বশ্মারোগাক্রাস্তকে ভতি করিয়া 
চিকিৎস! করা হইয়াছিল, ৩৬ জনের উল্লেখযোগ্য 
ভাবে চিকিৎসা-সাফল্য ঘটে । 

(৪) সচ্চিদদানন্দ গ্রন্থাগার-_একটি অবৈতনিক 
পাঠাগারসংলগ্ন এই লাইহ্রেরীটি বু₹স্পতিবার ব্যতীত 
সন্ধ্যা ৬। হইতে ৮|টা পর্বস্ত থোলা থাকে । এখানে 
বালকবালিকাদিগকে মানিক মাত্র %* আনা এবং 


শ্রাবপ, ১৩৬৩ ] 


প্রাপ্তবয়স্কগণকে 1০ আন! চীদাঁয় পড়িবার সুযোগ 
দেওয়া! হয়। আলোচ্যবর্ষে পুস্তক-সংখ্য1 ছিল ৩৮৮৬ 
(ইংরেজী ৭৯৪ )) সভ্যসংখ্যা ১৪। 

(৫) সেবা বিভাগ- আলোচ্য বৎসরে ছূর্গত 
পরিবারসমূছকে ১৭৮৯।৮/১৫ সাহায্য করা হইয়া- 
ছিল। নিয়মিত ছঃস্থ প্রার্থীগণকে দেওয়া হয় 
৯৬৯২ টাঁকা এবং সাময়িক সাঁহাধ্য বাবদ খরচ হয় 
৮২৯৮০ আনা । 

কলিকাতার কাকুড়গাছি অঞ্চলে ২২এ ও 
২২ই, শিবকষ্ট দ্ট লেনে ১* বিঘা ১৪ ছটাঁক 
জমির উপর শ্রশ্রমোহনানন্দ ব্রক্মচারী সেবায়তন 
নামে ৫০টি শধ্যাযুক্ত একটি প্রস্থতিসদন ও ক্লিনিক 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে । এখানে ধাত্রীবিদ্ভা 
শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থাও থাকিবে। 

ইন্ষলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী -- ইম্কল 
( মণিপুর ) শ্রীরামকষ্*সমিতির উদ্যোগে গত ২৬শে 
ও ২৭শে মে (১৯৫৬) বাবুপাড়া পুজামন্দিরে 
শ্ররামরষ্জদেবের ১২১ তম জন্মোৎসব স্থসমারোহে 
অনুঠিত হইয়াছে । প্রথম দিন মণিপুর রাজ্যের 
জুডিসিয়াল কমিশনার শ্রীত্রজনারার়ণ এই উপলক্ষ্যে 
আহ্ত একটি সাধারণ সন! পরিচালনা করেন। 
ঘিতীয় দিন পুজা হোম ও প্রসাদদবিতরণ হয়। 
শ্লিচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষাত্মানন্ 
ছায়াচিত্রধোগে শ্রীরামকষ্৫দেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তম্পর্শা আলোচন1 করেন। 

সয়়াল গ্রাঢম অনুষ্ঠান- শ্রীরামর্- 
দেবের অন্কতম সন্াসি-শিষ্য পৃজ্যপাদ স্বামী 
রামকৃষ্চানন্দজীর জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান ময়াল 
গ্রামে (পোঃ ময়ালবন্দীপুর, জেলা হুগলী) গত 
২৯শে বৈশাখ (১২ই মে+৫৬) পুজার্চনা, শাস্তর- 
পাঠ, হোম, ভজন-কীর্নাদির মাধ্যমে মুসম্পন্ন 
হইয়াছে । এই গ্রামের ও পার্্বভভী কয়েকটি গ্রামের 
আবালবৃদ্ধবনিতা 'ভক্তিবিনমচিতে স্বামী রামক্কষ্ণা- 
নজীর স্মৃতির উন্দেস্রে শ্রন্ধাঞ্জলি নিবেদন করয়েন। 


বিবিধ সংবাদ 


৩৪৯১ 


বেলুড় মঠের শ্বামী সংশুন্ধানন্দ মহাপুরুযের জীবনী 
পাঠ করেন। ছাঁওড়া ও কলিকাতার অনেকগ্চলি 
ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 

শ্যামপাহাড়ী (বীরভূম) শ্রীরামকৃ 
শিক্ষাপীত--এই শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানটির ১৯৫৫ সালের 
বাধিক কাধবিবরণী আমাদের হস্তগত হ্ইয়াছে। 
২* বিঘা জমির উপর মনোরম স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ১৯৫১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের 
সেবাদর্শে ইহা প্রতিষিত হয়। শিক্ষাপীঠের ঈশ্সিত 
কাধাবলীর মধ্যে বিগত বর্ষগুলিতে রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছে একটি জুনিয়র বেসিক স্বুল ( ছাত্রসংখ্য।-- 
৮*) এবং মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের অন্থমোদনপ্রাপ্ত 
একটি আবাসিক জুনিয়র হাই স্কুল (ছাত্রসংখ্যা-_- 
১১২)। একটি শিল্প-বিগ্ভালয়ের জন্তও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহায়তায় ১৫ বিঘা জমি ক্রল্ন কর! 
হইয়াছে । প্রতিষ্ঠানটি রামপুরহাট হইতে ৬ মাইল 
পশ্চিমেঃ দুমকা রোডের উপর অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানে 
একটি দাতব্য চিকিংসালয় এবং একটি অতিথি 
ভবনগ আছে। 

পল্লীবঙ্গে শ্রীরামরুঞ্ণজয়ন্তী 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আশ্রমসমূহ ব্যতীত 
বাঙ্জলার বিভিন্ন জেলার বহু প্রতিষ্ঠান হইতে ভগবান 
শ্ররামকৃষ্ণদেবের ১২১তম জন্মোৎসব পরিনির্বাহের 
সংবাদ আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে এই সকল 
উৎসবের বিশদ বিবরণ ছাপিতে পারা গেল 
না। কোন কোন স্থলে বেলুড় মঠ বা উহার কোন 
শাখ।কেন্ত্র হইতে মঠের সাধুরা উৎসবে যোগদান 
ও বক্তৃতা্দি করিয়াছিলেন। পুলা, পাঠ, যজ্ঞ, 
প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা, কথকতা, ভজন, কীর্তন, 
রামায়ণ-গাঁন, যাত্র! গ্রভৃতি ধর্মমূলক নান! অনুষ্ঠান 
এই উৎস্বগুলির ম্বপরিকল্লিত কর্মহ্চি ছিল। 
কোন কোন প্রতিষ্ঠান রচনা-প্রতিযোগিতারও 
আয়োজন করেন। আমর! নিয়ে স্থান এবং 
প্রতিষ্ঠানগুলির নাম লিপিবদ্ধ করিলাম £-_- 


৩৯২ 


২৪ পরগণ। জেলায়--মথুরাপুর শ্ররামক্কষঃ- 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, চারিগ্রাম শ্রারামরুষ্ আশ্রম, 
সাউথ বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পরিচালক- 
মণ্ডলী, বেলঘরিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 
সমিভি, তাটপাড়া বান্ধব সমিতিঃ ইছাঁপুর প্রবুদ্ধ- 
ভারত সঙ্ঘ, বারদ্রোণ রাম্কুষ্জ আশ্রম আম্তলা 
(পোঃ কন্বানগর) বামরষ্খ সেবক পজ্ব, নোন!- 
চন্দন্পুর ( বা/রাকপুব ) রামকুঞ্৫সেবা সঙ্ঘ, ইছাপুর 
রামরুষ্$-সাধন সমিতি, নব-ব্যারাকপুর শ্রীরামকৃষ 
জন্মোত্সব সমিতি । 

হাওড়া জেলায়--হরিশপুর শ্রারামকৃষণ- 
সেবা ব্ণোনগর ( পোঃ অভয়নগর ) আরাম- 
কৃষ্ণ 'আশ্রম,কদূমতল! শ্রীরামকুষ্চ-সাধন সজ্ঘ, মা 
ঈরামকৃষ্ উৎসব সমিতি । 

হুগলী জেলায়” নীরদগড় (পোঃ পাওুষা ) 
শ্ীরামকুঞ্ণ জন্মোৎসব সমিতি, জনহি শ্রীরামকৃষ্চ- 
সেবকদন্মিলনী, ভাঁঙ্গাযোড়া শরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, 
ভদ্রকালী রামকৃষ্ণ ব্রহ্গচধ বালিকা শ্রম, ভড্রেশ্বর 
সারদাপল্লী উন্নয়ন পরিষদ্‌। 

মেদিনীপুর জেলায়-আরিট শ্রীরামক্কও 
সঙ্ঘ, থেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম | 

নদীয়া ভেলায় রাণাঘাট রামকৃঞ্চ জন্ম- 
বাষিকী কমিটি, নব্ধীপ শ্ারামকৃঞ্জ সেবাসমিতি, 
কলাইঘাঢ (রাণাঘাট ) শ্ীরামকষ্ঝ সজ্ঘ | 

বাকুড়। গেলায়_-সোনাসুখী শ্রীরামককষ্টোৎ- 
নব সমিতি । 

ব্ধমাল জেলায় _- অগ্তাল শ্রারামকুষ্জ- 
জন্মোৎসব কমিটি, কাটোযা শ্ররামকষ্ণসেবাশ্রম, 
দোমড়া ( পোঃ ব্রিলৌকচন্ত্রপুর-_বধ মান ) শ্ীরাম- 
কৃষ্ণ কুটার। 

কোচবিহার জেল য়-_-চৌধুরীহাট শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রম । 

কুঙ্সহাশ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রামের 
অনুষ্ঠান-_কুলহীণ্ডা প্রীরামকধ। সেবাশ্রমের 


উদ্বোধন 


[ €৮তহ বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


উদ্তোগে গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) ভগবান 
শ্রশ্রয়ামকঞ্দেবের জন্মোৎ্দৰ উপলক্ষ্যে সকালে 
শোভাঁধাত্র! ও গারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে 
পূজা, হোম এবং দরিপ্রনারাযণগণকে প্রসাদবিতরণ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বৈকালে তমলুক রামকু্ণ 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্বামী সুশাস্তানন্দের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত একটি ধর্মস্ভায় শীশ্ঠাকুরের জীবন ও বাণী 
আলোচিত হম়। ২৪শে হইতে ৩*শে বৈশাখ 
পর্যন্ত রামরুষ্খ মিশন জনশিক্ষামন্দির কতৃক 
যথাক্রমে বৈষ্ুবচক উচ্চ বিদ্যালয়, স্ুলনী উচ্চ- 
বিদ্যালয় ও গোপালনগর, খাদ্দিনান, রাইন ও 
কল্যাণপুরে পুজা, ধর্মন্ভা ও ম্যাজিক লঠন্র 
সাহাঘো গু শ্রাঠাকুরের পুণ্যজীবনী আলোচিত হয়। 
বিহারের কয়েকটি উৎসব-সংবাদ 
ধানবদ-_ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি গত 
২১শে ও হ২শে এপ্রিল শ্রীরামকষ্দের, শর্মা ও. 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্ত্রীর আয়োজন করেন। 
বিশেষপূজ1-হোম-তজন-দরিদ্রনারায়ণসেবা ও যাত্রা- 
গান-বন্ৃতাদি উত্সবের কর্মহচি ছিল। কোল 
মাইন-ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস পি সিংএর 
পরিচালিত একটি জনসভায় বেলুড়মঠের স্বামী 
অচিন্ত্যানন, সাহেবগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশিব- 
বালক ঝা, সুগ্রীমকোটের আাভভোকেট শ্রীএন্‌ এল্‌ 
ভাগানিয়! এবং স্থানীয় আশ্রমসেবক ভাষণ দেন। 
লাহেরিয়! সরাই-_বীণাপাণি ক্লাবে ১৪ই 
মার্চ হইতে ৫ দিন শ্রীরামরষ্চ-জন্মোৎ্সব উপলক্ষ্যে 
পৃজা্না, বক্তৃতা, কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং 
অথণ্ড প্রুপ্রীতারকত্রহ্ধ নামমহাযজ্ঞ অনুগিত হয়| 


আরেরিয়।-_শ্রীরামকুষ্চ আশ্রম ১৪ই মার্ 
হইতে ১৮ই মার্চ পর্বস্ত তিনদিন উত্সব পরিপালন 
করেন। বাঁলকব।লিকাঁদিগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিত! 
এবং উদদয্াস্ত নাম মসংকীর্তন ছিল কর্মহ্ুচির 
নানাবিষয্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কাটিচাঁর 
শ্ররামকষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অল্ুপমানন্ন উৎসবে 
যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 





বৃথা! 

ৃষ্ট নানা চারুদেশাস্ততঃ কিং 

পুষ্টাশ্চেষ্টা বন্ধুবর্গীস্ততঃ কিম্‌! 
নষ্ট, দারিদ্র্যাদিছঃখং ততঃ কিং 

যেন স্বাত্মা নৈৰ সাক্ষাংকুতোহভূৎ ॥ 
স্নাতস্তীর্থে জহ্নজাদৌ ততঃ কিং 

“দানং দত্তং দ্যা্টসংখ্যং ততঃ কিম্‌। 
জপ্তা মন্ত্রাঃ কোটিশো বা ততঃ কিং 

যেন স্থাত্মা নৈব সাক্ষাৎকৃতোহভূৎ ॥ 


--আচার্ষ শঙ্কর, অনাত্ম্রীবিগর্হণপ্রকরণমূ, ৩, ৪ 


ধাহার সপ্তায় সকল বৈচিত্র্য রূপ পাইতেছে, নকল ভালবাস, সকল প্রাপ্তি পরিপূর্ণ হইয়। 
উঠিতেছে সেই অন্তরস্থিত পরমাত্াকে ধর্দি সাক্ষাৎ করিতে না পার! গেল তাহা হইলে নান! রমণীয় 
দেশ দর্শন করিয়াই বাকি ফল, প্রির ব্ন্ুবর্পের পোঁষণেই বা কি গৌরব আর দারিপ্র্যাদি যাবতীয় কষ্ট 
যদি দূর হয় তাহাতেই বা কি দার্থকত|? আত্মাকে ছাড়িয়া যত কিছু ভ্রমণ তাহা শুধু শারীর শ্রম, 
আত্মদর্শন-বিষুক্ত যত কিছু দেখা তাহা শুধুই চক্ষুর ক্রাস্তি। প্রিয়জনের মধ্যে যদি নিখিল-গ্রীতির 
উৎসকে ধরিতে ন! পারা যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ভালবাসিয়| কেবল যোহ্রই সঞ্চার। আত্মা 
রূপ পরমধনকে বাদ দিম! যদি পার্থিৰ সম্পদকে বড় করিয়া দেখিতে যাঁও তাহ! হইলে উহা সম্পদ 
নহ---বিপধ, সুথ নয়--পুজিত হুঃখ-ভার। 


জাহবী প্রতৃতি কৃত পৰি তীর্থে ঙ্গান করিলাম, কিন্ধু হইল কি? পুপ্যলাভের আশার 
ঘোঁড়শ দান করিলাম, কি পাইলাম? কোটিবার মন্ত্র জপ করিয়াও দেখিয়াছি কই, হৃদয় তো ভরিল 
শ। না, কিছুতেই কিছু হইবার নয়ঃ পাইবার নব, ভয়িবার নয়। আত্মার সাক্ষাৎকার বিন! 
সবই বৃথা 


কথাপ্রনঙ্গে 


শিশু 

“এই দেহের অভ্যন্তরে একটি শিশু বসিয়া 
আছে, তাঁহাকে যদি জানিতে পার তো! সাতটি উগ্র 
শত্রুকে জয় করিতে পারিবে ।” বলিয়াছেনঃ 
বৃছদ।রণ্যক উপনিষৎ। শিশুটি কে? সার! শরীরে 
অবিশ্রান্ত সঞ্চরণশীল প্রাণ; প্রতি অনগপ্রত্যঙে, 
প্রতি শিরায় উপশিরায় ন্লাঘুতন্ত্ীতে, প্রতি জীবকোশে 
আলন্তহীন কুঠাহীন ভাহার নর্তন, ক্রিয়া-_কিন্ত 
বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, পক্ষপাত নাই? সত্যই সে 
শিশু--শিশুর মত এই দেহের খেলা-ঘরে থেলিতে 
বসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ঠে যদি খেলাঘর তালিয়া 
যায় হাততালি দিয়! চলিয়া যাইবে, অপর জাবগায় 
আর একটি খেলার আসর জমাইবে। চোঁথ কান 
প্রভৃতি ইন্দ্রি়গুলি একটু কাঁজ করিয়াই ক্রান্ত 
হুইয়। পড়ে, আবার এটুকু কাজের মধ্যেই কত 
তাহাদের ভালমন্দ বিচার, কত আসক্তি-বিরাগ! 
প্রাণের কিন্ধ র্লাস্তি নাই, অবসাদ নাই__মামাদের 
জাগ্রভাবস্থায় সমন্ত ইন্্িয্নিচ় যখন সক্রিয়। প্রাণ 
তখন তাহাদের পিছনে থাঁকিয়! উৎসাহ দিতেছে; 
আবার চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিস্্ায় যখন অচেগন, প্রাণ 
তখনও জাগিয়া। জাগিয়া জাগি! ঘুমন্ত ইন্দ্রিয় 
মনের নৈধর্্য দেখিতেছে-_খেন সঙ্গীবিহীন শিশু 
নিঝুম খিগ্রন্ুক্জ আপনার মনে পল্লীপথে গান 
গাহিয়! ফিরিতেছে ! ইহাও যে শিশুর এক খেলা । 

শতবাসনা-ব্যাকুল সাক্ষুন্ধ নিত্য-অতৃপ্ত এই 
রক্তমাঁংসের দেহের মধ্যে এমন একটি নিরাকাজ্ষ, 
আত্মতৃড শিশু বসিয্ন] আছে--এই অনুভূতি 
নিশ্চিতই মুল্যবান। তাই উপনিধদের উপদেশ-_ 
প্রাণরূপ শিশুকে জানো, জানিক্গা ছই চোখ, ছই 
কান, 'ছই নাক ও মুখ-মন্তকণ্থ বিষয়োপলব্ধির 
এই সাতটি ক্ষেত্রকে জয় কর। এ সাতটি ক্ষেত্র 
যখন উচ্ছল থাঁকে তখন তাহারা মান্ষকে 


মোহাবর্তে ফেলিয়া অনবরত নাকাল করিয়! মারে । 
উহ্বাদ্দিগকে সংযত করিতে পারিলেই মানুষ জীবনের 
নিগুঢ় সত্যকে ধারণ! করিবার যোগ্যতা লাভ করে। 
উ্নার্দিগকে সংভ করিবার উপায় প্রাণ-বিজ্ঞান। 

দেহাত্যন্তরচারী প্রাণ শিশু বটে, কিন্তু পরম- 
শিশুনয়। পরম-শিশুড হইলেন চৈতত্ন্বরূপ ভগবান 
যিনি প্রাণেরও প্রাণ, প্রাণকেও ধিনি থেলায় 
লাগাইয়া খেল! করিতেছেন, চরাচর অখিল বিশ্ব- 
জগৎকে ধিনি নিশ্বাস্প্রশ্থাসের সার অনায়াসে বার 
বার বাহির করিয়া আবার টানিয়! লইয়া প্রকাশ- 
বিলছ্চের লীলায় মনত রহিয়াছেন। মহা প্রলয়ে প্রাণ 
শিশুও থুমাইয়! পড়ে কিন্ত পরম-শিশু ভগবানের 
ঘুম নাই। সব্বরজ্র-শুমঃ:ব_তিনগুণের উধ্বে” তিনি, 
জাগরণ-স্বপ্ন-নিদ্রা তিন অবস্থার অতীত তিনি। 
কিছুরই তিনি বশ নন, কোথাও তিনি বাঁধা নন, 
কোন বেড়াই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, 
কোন বিশেষণই তাহাকে সংজ্ভিত করিতে পারে না। 
স্বতন্ত্র, চিরমুক্ত। নিরাভরণ, নির্লক্ষণ, উলঙ্গ শিশু। 
উপনিধদের প্রাণশিশুর দিগদর্শন লইয়া পরবর্তী 
স্বতিপুরাণ প্রভৃতি শান শিশুর উপমাঁতেই ভগবানের 
শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। যুগে যুগে ভাবুক 
ও কবিগণ বিশ্বনিয়স্তার শিশুত্বকে তাহাদের রচলার 
ও সঙ্গীতের একটি অনবস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদদানরূপে গ্রহণ 
করহাছেন। 

ভগবান মাম্যদেহ ধারণ করিয়! অবতীর্ণ হন, 
মন্ুয্যঙ্ন্মে কত অদ্ভুত কীতি দেখাইয়া যান, কিন্ত 
ভক্ত সেই সকল কীতির অপেক্ষা তাহার শৈশব- 
কালের ছুটাছুটি খেলাধূলাটাই বেশী করিয়া মনে 
রাখে। ভগবানের যে তখনও অবতারত্ব-শ্বীকারের 
দারিত্ব দেখ! দেয় নাই, কর্তব্যের জোয়াল কাধে 
চাপে নাই_-এই মাসিক জগতের ভালমন্দ হইতে 
তখনও তিনি দুরে, খঅতিদুরে--সন্যযৃতীয়ের খেলায় 


ভাদ্র, ১৩৬৩ ] 


মাঠে, যমুনাতটের ঝাড়ে জঙ্ঘলে। তখনই তো 
তিনি বিগুণাতীত ভগবান, নির্মায্িক, নিষিঞন 
নিরভিমান, স্বাস্বারাম শিশ। 

তক্তশ্রেঠ বিবমঙ্গলের বর্ণনা_- 

শিশুর বাঁশী বাঞ্জিতছে। কি আশ্চর্ধ শক্তি 
সেই বাণীর! হ্র্ণ-মত্য-পাতাল--তিন লোক পাগল 


হইয়া উঠিয়াছে। আবাঙঅনসোঁগোচর গম্ভীর 
প্রশান্ত বেদসত্য কথ! কহিতে চাঁহিতেছে। নিশ্চল 
মহীরুহ্র গাঁয়ে রোমাঞ্চ দেখ! দিক্সাছে। কঠিন 


শৈলশ্রেনী বিগলিত, মুগকুল বিবশভাবে দীড়াইয়া; 
মুক গাভীদলের মুখে আনন্দ্বনি। বাশীর সুরে 
গোপগণের প্রাণ) বংশীবাদক শিশুর সহিত মিলিবার 
জন্ক ব্যাকুল হইপ্লা উঠিগ্াছে, যোগি-খধিগণের 
চিত্তমঞ্জরীতে দেখ! দিয়াছে অহৈতুকী ভক্তির মুকুল। 
সগ্তন্বর প্রকাশ করিয়া, মহা! কার না বিশ্বুবনে 
প্রকট করিয়া যে বাঁশী বাঁজিতেছে-শ্বাশ্বত শিশুর 
সেই দিব্য মুরলীধ্বনির জয় হউক! 


£সহ এপ্রষ্ঠট-বিরহ 
অসহা হদয়-বেদন!--ধিনি প্রিয়ের প্রিয়, এই 
নিখিল সংসারে সর্ধাপেক্ষ/! ভালবাসিবার বস্ত, 
তাহার সান্গিধ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবার মর্মান্তিক 
ব্য! কিন্তু সেই দুবিষহ বিরহের দ্রাহ আবার 
তক্তের নিকট আকাজ্কষিতও বটে। কেননাঁ_ 


ছুঃসহগ্রেষ্টবিরহতীবুতাপধৃতাঁশুভাঃ। 

ধ্যানপ্রাণ্ডাচ্যুতশ্লেষ-নিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্জলাঃ॥ 
কষ্ণবিদ্বেধী কতৃক অর্গলাবন্ধ! কৃষ্তদর্শনে অপারগ 
গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহের তী'ত্র জালায় সকল 
অশুভ কর্ম পুড়িয়! তম্রসাৎ হইয়া গেল। বাকী যে 
রিল সকল শুভ কর্মের স্বর্ণশৃঙ্খল- সেই শৃঙ্খল 
হইতেও তাহারা মুক্ত হইলেন। বান্তবে শ্রীকফের 
নিকট যাইতে নাঁ পারিয়! ধ্যানযোগে তাহার সঙ্গ 
লাত করিয়৷ যে পরমানন্দের বন্! নামিল সেই বস্তায় 
তাহাদের শুতকর্মদঞ্য় ভালিয়। গেল। এইবপে শুভ 


কথাপ্রসজে 


৯০৫ 


এবং অশুভ ছুইই দুর হওয়ায় তীছারা গুণমনী মায় 
হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। (ভাঃ, ১০1২৯১০ ) 

শ্ীকফ্ণের প্রতি গোঁপিকাগণের বিরহ একটি 
নিত্যকালের আধ্যাত্বিক সত্যের পরিজ্ঞাপক। 
সেইজন শ্রীরাম ত্রাঙ্গভক্তগণকে বলিতেন, 
"লাকার না মানো রাধারুষ্ণের এ টানটুকু নেবে।” 
কোন্‌ সুদূর উত্তজ পর্বতশৈলে তটিনী জন্মলাভ 
করিয়াছে কিন্তু মহাসমুদ্রের আকর্ষণ সে কি অবহেলা 
করিতে পারে? যতর্দিনই লাগুক, যত বাধাই 
আসুক, সমুদ্রে না মিলিয়! তাহার কি শান্তি আছে? 
মহাসাগরকে পাইবার আশাম্ব তাহার দুর্গম চলার 
পথের সকল কণ্টক কুসুমের সৌরভই ব্হন করিয়া 
আনে। কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়! মানে না। বিচ্ছ্দে 
তাহার তপস্তা-আনল। সেইরূপ মামুষেরও 
জীবনের লক্ষ্য ভগবান। চিরদিন মানুষ খেলাঘর 
লইয়া মত্ত থাকিতে পারে না--ভগবানকে চাহ্বায়, 
তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া কাদিবার, তাহার জন্ত 
তীব্র অভাববোধ করিবার শুতলগ্প তাহার জীবনে 
একদিন আসিতে বাধ্য। যেমন করিয়া পৃথিবীর 
রসে, হুর্ধের আলোতে তাহার দেহ পরিপু্ট হয়, 
প্রাণরক্ষার জঙ্ক মুহূর্তে মুহূর্তে তাছাকে বাতাস টানিতে 
হয়, দিনের পর দিন জল পাঁন করিতে হয়--যেষন 
করিয়া সে ভাবতে শিখে, তাহার বুদ্ধিবিচারের 
উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, দশট! দেখিয়া! শুনিয়া! পু'খি 
পড়িযা মে মনোলোকের ধশ্বর্ধ সঞ্চয় ক্র ঠিক তেমনি 
করিয়াই, সময় হইলে ভগবদ্‌-বিরহের আগুন এক* 
দিন তাহার ভিতর জলিয়! উঠে__মানব-প্রকৃতির 
স্বভাববশেই জলিয়া উঠে। দেহের আকাজ্ছা। 
জৈবিক প্রাণের তৃষ্ণা॥ মনের বিকাশশীলত! যেমন 
কল্পনা নয়, অপ্রত্যাথ্যয় সর্বজনীন সত্য, অনন্ত 
প্রেমন্বর্ূপ তগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার 
ইচ্ছা সেইরূপই মাগ্ষের জীবনের একটি বৈজ্ঞানিক 
লত্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিম্বান্ছেন “ব্যাকুলতা হলেই অরুণ- 


৩৪৬ 


উদয় হল। তারপর হৃর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার 
পরই ঈশ্বর দর্শন।” অতএব ব্যাকুলত| হুর্লভ ধন, 
বিরহ সাধকের চির আকাজ্িত সম্থল-_যে সম্থলে 
সংসারের ভাল-মন্দ সকল প্রকার মোহ চুরমার 
করিয়া সাধক একদিন সংসার-সার ভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। 


যুগ যুগ ধরিয়! দেশ-দেশান্তরের কতশত বিরহীর 
দিব্য চরিত্র ধর্মসাধনাঁর ইতিহান আলোকিত করিয়া 
আছে। আরও কত শত সহত্র অজ্ঞাত অশ্রুত 
আউল-আউলী মানুষের পরধবেক্ষণের অন্তরালে 
ভগবানের জন্ত কীদিয়া কাদিয়। পৃথিবীর মাটি 
ভিজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব কে 
রাখিয়াছে? ইহাদের সেই অশ্রই তো স্থার্থ-ঘেষ- 
হিংসাজর্জরিত এই কঠিন পৃথিবীতে চিরকালের জন্ 
শান্তির অমৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বিরহ- 
সঙ্গীতই তো চিরকালের জন্ত ছ:খ-বিপদ-নিরাশার 
মধ্যে মানুষের হৃদয়ে তুলিতেছে লোকাতীত অভঙ়, 
আশ! ও আনন্দের সুর । 


ছুঃসহ প্রেষ্ঠ-বিরহ ! কবি বিগ্ভাপতির বর্ণনায়, 
যেন ভরা ভাঙ্রের তিমিরময়ী কৃষ্ণ রাত্রি জীবনে 
নামিয়া আসিয়াছে । ঝম্‌ ঝম্‌ বুট্টি পড়িতেছে, 
আকাশে লেশমাত্র আলে! নাই, মেঘ গর্জন 
করিতেছে॥ বিছ্যৎ চমকাইতেছে, শত শত বড্ড 
ভীম রবে ফাটির! পড়িতেছে। তথাপি ভন পাইলে 
চলিবে ন!ঃ আঁশা ছাড়িলে চলিবে ন!। হয়তো 
এই হর্ষোগ ঠেলিয়াই মধ্যরাব্রে চিরবাঞ্চিত অতিথি 
দরজায় আসিয়া দাড়াইবেন। তাই নিণিমেষ নয়নে 
অন্ধকার ভে করিয়া! তাহারই পথের দিকে চাহিয়া 
থাকিতে হইবে, শুণ্ত মন্দিরে তাঁহারই প্রতীক্ষান্ 
রাত্রি জাগিয়া' কাটাইতে হুইবে--নে রাত্রি যত 
দীর্ঘই হউক, যত ভয়ঙ্করই হউক, যত নিঃসঙগই 
হউক। 


আবার সপ্ুদশ শতান্বীর একজন ইংরেজ 


উদ্বোধন 


[ &৮তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


ভগবদ্‌-বিরহীরঞ্ মুখেও বিষ্তাপতি-মীরাবাইএর গাঁন 
ওমিতে পাঁইতেছি-_ 

"হে আমার ভগবান, আমি যেন সেই প্রেমের 
পথ ধরিয়া চলিতে পারি বেখানে অন্ত কিছুর 
উপর স্থার্থবুদ্ধি নাই। কত ভালবাসা তোমায় 
ঢালিয়া দিব তাহা যে আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে 
অক্ষম; আমার সকল কল্পনা; সকল কামন! যে 
এখানে হার মানিয়াছে। হে আমার প্রিয়তম, 
তুমিই ঠিক করিয়। দিও এই ভালবাসার সীম! 
কোথায় টানিব। আমি তে জানি, ইহার সীমা 
নাই। যত তোমায় ভালবাসি, আমার অন্তরাত্মার 
অভীগ্! তোমার জন্ত ততই উত্বেল হইয়া উঠে, 
ততই আমি চাই তোমার জন্ত কাদিতে, তোমার 
জন্ত ছুঃখবরণ করিয়! লইতে ।” 

“বিভক্ত সত্তা” 

সংস্কৃতি” আন্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি 
পুস্তকে (6০০ 0008853 ০ 0011016”--3% 
[. 0. 91018 1010]81 ) শ্াজওহরলাল নেহরু 
একটি ভূমিক1 লিখিয়া দিয়াছেন । ভারতবাসীদেরই 
উদ্দেশ্তে তীহার কিছু প্রাণের বেদনা ইহাতে 
অভিব্যক্ত হই়্াছে। ভূমিকাঁটির অনেক অংশ 
“লেখা” না বলিয়া! সবাক্‌ চিন্তা (1005. 101010108) 
বলা যাইতে পারে__একান্ত আপনার জন্দের কাছে 
ঘরোয়া মনের ভাব প্রকাশ। কিন্ত মনের ভাব 
ছাপ|র অক্ষরে দেখা দিলে উহা আর “ঘরোয়া! 
থাকে নাঃ সর্বসাধারণ উহা পড়ে এবং পড়িয়। থুশীমত 
পিধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। 
নিউইয়র্ক টাইম্স্‌ ম্যাগাজিন' ( ১১ই মার্চ, ১৯৫৬) 
নেহরুজীর এ ভূমিকাটি হইতে সঙ্কলন করিয়া একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন_ নাম দিয়াছেন, “ভার্ত- 
বর্ষের “বিভক্ত সত্তার ব্যাখ্যায় নেহরু ।” (০1৮0 
০%019103  10019+8 80116 052800811”) 
50111 250012911 কথাটি বর্তমান মনোবিজ্ঞানের 


[09206 9977808 2০3৪, 


ভাডর। ১৩৬৩] 


একটি সংভ্ঞা। কখনও কখনও নানাগ্রকার 
অন্তহবন্ডের ফলে মানুষের মনের একতা! নই হয়; 
পরম্পরবিক্ুদ্ধ আবেগরাশির সংঘাতে তাঁহার সামগ্রিক 
বাক্তিত্বট তখন যেন ছুই বা ততোধিক টুকর! হইয়া 
যায়; এক একটি টুকরা এক এক ক্ষেত্রে কাজ 
করিতে থাকে । যেমন, এক টুকরা ডাকাতি করে, 
আর এক টুকর! অন্ত সময়ে এমন সাধু আচরণ করে 
যেলোকে অবাক হইয়া যায়। একই বাতির এমন 
পরস্পর-বিরুদ আচরণ কি করিয়। করে তাহার 
ব্যাথ্যায় বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলেন প্র ব্যক্তি বস্ততঃ 
জর এক ব্যর্তি নয়--এক দেঁহ-মনে ছইটি ব্যক্তির 
আবির্ভাব হইয়াছে_ডাকাত ও সাধু। উহার 
063072911 (ব্যক্তিত্ব) এখন আর একটি 
অথণ্ড শক্তি নয়_উহা বিভক্ত (5011) হুইয়। 
গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের এই খণ্তীভবন একটি চরম 
মানসিক অন্স্থতার লক্ষণ মানগষের জীবনে উহ! 
একটি শোঁচনীয় দুর্ঘটন। সন্দেহ নাই। নিউইয়র্ক 
টাইম্দ্‌ ম্াগাছিনের দেশবিদেশের পাঠকমপগুলী 
এখন জানিবে সমগ্র ভারত-মানসে এইরূপ একটি 
ভীষণ বিপরয় আসিঘাছে, শ্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্র 
ইহাতে শঙ্কিত। নেহরুজী তাঁহার মনোবেদনা 
প্রকাশের জন্ক বর্তমান মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞা 
ব্যবহার না করিলেই বোঁধ করি ভাল করিতেন। 
উহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু অপপ্রচার ঘটিত্তে 
পারে। 

ন্হরুজীর মনোবেদনার প্রধান বিষয় হইল 
ভারতবর্ষে এখনও জাতিজেদ প্রথা কেন রহিয়াছে । 

"অসংখা বিভাগ লইপ জাতিগ্রথ ভারতবর্ষের একটি নিজন্ব 
সৃষ্টি। অন্পৃষ্ঠতা, সকলে একসঙ্গে বসি! ভোজনে বাছবিচীর, 
সকলের সহিত বিবাছে বিধি-নিষেধ ইত্য(দ অন্ত কোন দেশে 
নাই। ইহার কলে অমোদের দৃষ্টিভঙ্গী সন্ধার্ণ হইয়া গিয়াছে। 
বর্তমান কালেও ভারতীয়ের অপরের সহিত মিশিতে কষ্টবেধ 
করে। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রত্যেক জাতি অপর দেশে গিযাও 
ধ জাতির খাতদ্া রঙ্গ! করিয়। চলে। ভারতবর্ষে আমাদের 
অধিকাংশ মাহৃষই এই ব্যাপারটিকে সানিয়াই নেম, বুষিতেই 


কথাপ্রমঙে 


৩১৭ 


পারেন ন! অগ্যান্ত দেশবাসীর কাছে ইহা! কিরূপ বিশ্ময়কর ও 
উত্তগীড়াদায়ক। 

"ভারতবর্ষে আমর! ধেমন একই সঙ্গে বিপুলতম সহিত 
এবং চিন্ত। ও মতের উদারতার বিকাশ সাধন করিয়াছি ভেমনিই 
আবার হি করিয়।ছি সন্বীর্ণতষ সামাভিক আচরণ। এই 
“বিভক্ত সতা” আমরা বহন করিয়! চলিয়াছি। আজও ইহার 
বিরুদ্ধে আমাদিগকে ঘুঝিতে হইতেছে । আমর! আমাদের 
রীতিনীতি ও অস্ত্যাসের ভুর্বলত। ও ক্ষুদ্রতাগুলিতে অনেক সময়ে 
নজর দিনা। পূর্বপুরুষগণের উচ্চ ভাবর।শির দোহাই দিয়া 
ওগুদিকে ঢকিতে বাই। কিন্তু এ ছুয়ে যে একটি বাস্তব 
বিরোধ রহিয়াছে তাহ অনন্বীকার্ধ। এই বিরোধের যদি 
সমাধান আমর! না করিতে পারি তাহ! হইলে এই বিভক্ত সত! 
লইয্াই আমাদিগকে চলিতে হইবে) * কফ যে আপধিকযুগের 
হুচনার আমর! দাড়াইয়া, তাহাতে প্রবল ঘটনালমুহের চাপে 
আমাদিগকে অন্তদ্বন্দের অবদান ঘট।ইতেই হইবে! যদি 
আমর! ন! পারি তাহ! হইলে জাতি হিসাবে আমর! বার্থ হইর! 
যাইব এবং যে সব গুণ আমাদের আছে তাহাও আমাদিগকে 
খোরাইতে হইবে।” 


ব্্তমান জাতিপ্রথার কুফল সম্থন্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দও অনেক কড়া কথা বলিয়া গিম্াছিলেন, 
কিগ্ত তিনি এই প্রথর পূর্বেতিহাস বিশ্বৃত হন 
নাই। এককালে জাতিবিভাগ ভারতীক্ম জাতির 
সামগ্রিক লক্ষ্য--আধ্যাত্মিক সত্যের অন্গশীলনেন 
সহায়ক ছিল এবং সমাজের অনেক কল্যাণসাধনও 
করিয়াছিল। যে সকল এ্রতিহাঁসিক কারণে সেই 
কল্যাণকর প্রথ! বর্তমান সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী 
আচার-পর্ধায়ে নামিয়৷ আসিয়াছে তাহারও বিশ্লেষণ 
্বামীজী করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে 'অন্পৃম্তাতা! 
আপোষহীন কঠিন হন্ডে সর্বপ্রকারেই তৃলিয়। 
দেওয়! উচিত কেনন! উহা মানুষের কোন প্রকার 
সুনীতি ও বিবেকের সমর্থন পাইবার যোগ্য নয়। 
কোন কালেই উহা! সমাদ্ের কোন মঙ্গল করে 
নাই এবং করিতে পারে না। কিন্তু 'জাতিপ্রথা, 
কিভাবে এবং কতটা তুলিতে হইবে সে সম্বন্ধে 
স্বামীজী রও ধীরতা ও বিল্লেষণাত্বক বিচার 
অব্লদ্ধন করিতে বলিয়াছিলেন। 


৩৯৮ 


“মুলে জাতির অর্থ ছিল--এবং সং্র সহশ্র বংসর ধরিয়! 
এই জর্থ প্রচলিত ছিল--প্রত্যেক বাক্ধির নিজ প্রকৃতি, নিজ 
বিশেষত প্রকাশ করিবার স্বাধীনত।। এমন কি খুব আধুশিক 
শাস্্গ্রসথলমুছেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিবিদ্ধ হয় লাই; 
আর প্রাচীনতর গ্রন্থদমূহের কোধাও বিহ্িন্ন জাতিতে বিবাহ 
নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি 
সম্বন্ধে এই তাব পরিহার । * * * বর্তমান বর্ণবিভাগ (৩836৫) 
বাস্তবিক পক্ষে জাতি নহে, বরং উহ! জাতির উন্নতির প্রতি- 
বদ্ধকখ্থরূপ। উহ! বধার্থই প্রকৃত জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার 
স্বাধীন গতিরোধ করিয়াছে । কোন বদ্ধমূল প্রথ| ব! জাতি- 
বিশেষের বিশেষ সবিধ। বা কোন আকারের ধংশানুক্রমিক 
শ্রেণীবিভাগ গাকৃতপক্ষে জাতিকে অব্যাহত গতিতে ধাইতে দেয় 
না, আর যখনই কোন জ।তি আর এইরূণ লালা বিচিব্রত। 
প্রসব করে না, তথনই উহ] অবুই বিনষ্ট হইবে। অতএব 
আমি আমার ম্বদেশবামিগণকে এই বলিতে চাই থে জাতি 
উঠাইয়। দেওয়াতেই ভারতের অধঃপতন হইযর়ছে। কক 
লাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে ধাহ। কিছু বিগ্র 
আছে সব তাঙ্গিয়। ফেলা হউক--তাহ। হইলেই আমর! 
উঠিব।” (ম্তার এস্‌ হু্ঙ্গণা আয়ারকে লিখিত পত্র; চিকাগে!, 
ওর। জানুয়ারী ১৮৯৫) 

দ্বামীজী নানাস্থলে লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদ 
ধর্মবিধান নয়, উহ! একটি সাঁমাঁজিক বিধান মাত্র। 
“ছা! নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগণকে 
ছুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে ।” মাচ্ষের নিজের 
ৃতববুদ্ধি যত জাগ্রত হইবে ততই জাতিভেদের 
নাগপাশ শিথিল হইতে থাকিবে । অতএব পদ্থা 
হইল সমাজে ব্যাপক শিক্ষা প্রচার যাহাতে মানুষের 
মর্ধাদ/বোধ ঘাড়ে; তাহার চোঁথ খুলিয়। যায়। 
উচ্চবর্ণসমুহকে টানিয়া নীচে নামাইবার চেষ্ট! না 
করিয়! নিয়বর্ণগণকে অবাঁধে উচ্চবর্ণের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি দিয়! উপরে উঠাইতে হইবে। 

শুধু তিরস্কার করিয়া» গালিগালাজ বা ছুখ 
প্রকাশ করিয়! জাতিভেদ উঠিবার নয়। সমাজে 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষার বৈষম্য দূর করাই ভারতবর্ষের 
আঁণ্ড কব্য-_আতিণেদের বিরুদ্ধে চিৎকার নয়। 
স্ই চিৎকারে ভারতবর্ষ এক পা অগ্রদর হইবে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


না--যাছার! ভারতের সম্বন্ধে কতকগুলি অপপ্রচারের 
সুযোগ খুঁজে তাহাদেরই আনন্দ বর্ধন কর! হইবে 
মাত্র। বাতিতেদ একটি বৃহৎ সমস্যা সনেহ নাই 
কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও বড় বড় সমন্ত| রহিয়াছে, 
যেগুলির সমাধান আমাদিগকে আগে করিতে 
হইবে। 

যাহা লক্ষ্য করিয়৷ শ্নেহর 
08110 শব্জটর ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্বামী 
বিবেকাননও বার বার উল্লেখ করিয়! গিয়াছিলেন। 

“হিন্দুধর্ষের গার আর কোন ধর্মই এন্ত উচ্চচানে মানবাস্মার 
মহিম! প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে 
গরীব ও পতিতের গলায় প| দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম একপ 
করে না। ভগবান আমাকে দেখাই! দিয়াছেন, ইছাতে 
ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাটিমানী 
কতকগুলি ভগ 'পারম।ধিক ও ব্যবহারিক" নামক মতচ্ার। 
সর্বপ্রকার আহরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আিক্ষার 
করিতেছে ।” --"( আমেরিক! হইতে আলাপিজা পেরুমলকে 
লিখিত পত্র; ২১৮।১৮৭৩)। 

আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড” যাহা করিয়াছে 
তাহা নিশ্চিতই সমগ্র জাতির দুষ্কৃতি নয়। ভারত- 
মানসের সতী! বিভক্ত হয় নাই। আদর্শ এবং 
আচরণের বৈষম্য ভারতীয় জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
নয়, সুবিধাবাদী স্বার্থম্বেধীরাই এই কলঙ্কের জন্য 
দায়ী। স্বামীর্দীর মতে “মুক্তি, সেবা, সামাঞ্জিক 
উন্নঘন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা” যত ঘারে ঘারে 
প্রচারিত হইবে, শিক্ষার দ্বারা অত্যাচারিতগণের 
যত চোখ খুলিয়। যাইবে ততই জাতিতেদ বা! অঙ্গরূপ 
সামাজিক অমঙ্গলগুলি লখু হইগ। আসিবে । অতএব 
ভাঙ্গার জন্ত ব্যস্ত না হইয়া! আমর] যেন গড়ার দিকে 
মনোযোগ দিই । 

দুইটি ছবি 

সকালে সমীরবাবুকে অযোধ্যাসিং তাহার ইতি- 
বৃত্ত শুনাইতেছিল-_কলিকাতার রাস্তায় পুরাতন 
কাগদ্ধের কারবারী হিন্দস্থানী যুবক অযোধা মিং। 
কাঁধে তাহার একটি বোরা। বোকার মধো ক্রীতত 


£১011 [১21৪০- 


ভাঞ্র। ১৩৩৩ 1 


খবরের কাগজ, পুরাতন মাসিকপত্র ইত্যাদি এবং 
দাড়িপাল্প! ও কয়েকটি বাটথারা। বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিয়া এ কাগন্প সে কেনে । আড়ত্দারের কাছে 
লাভ রাখিয়। বেচা দেয় 

অযোধ্য। সিং বলিয়! গেল: তাহার বাড়ী 
গয়! জিলায়। কলিকাতায় আসিয়াছে আজ পাঁচ 
বৎসর। সকাপে নান সারিয়া, কিছু খাইয়! বেলা 
৮ট1 নাগাদ সে কাজে বাহির হয়, ডেরায় ফিরিতে 
১২ট1/১টা বাজে । এক এক দিন এক একটি অঞ্চলে 
মায়, কোন দিন শ্ামবাজার-বাগবাজার। কেন 
দিন সিথি-বরাহনগর বা বন্বাজার-ইটালি। গলি 
গলি পুরি! প্রত্যেক দিন ৫।৬ মাইল হাঁটিতে হয়। 
বৈকালে আর একাজে বাহির হয় না, দাদার ছোট 
কাপড়ের দোকানে “মন্দ দেয়। সে কলিকাতায় 
আসিয়াছিল প্রায় নিঃসঘল অবস্থায়; কোন 
আত্মীয়ের নিকট হইতে ২৫২ টাক! মূলধন লইস্না 
এই ব্যবসার আরম্ত হয়। মাসে সে রোজগার করে 
১০* টাকা হইতে ১৫* টাঁকার মধ্যে। জীবনঘাক্র! 
তাহার খুবই সরল। বেশ মোট টাকাই সে বাড়ীতে 
মণিঅর্ডার করে ও জমায়। তাহার মনে কোন 
অভিযোগ নাই, উদ্রায়ের কোন ভয়ও নাই। 

বিকালের ডাকে সমীরবাবু মফস্বলের এক শহর 
হইতে একটি চিঠি পাইলেন, লেখক ১৯ বৎসর 
বযস্ক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক । 

“কক আমি ভদ্রধবের সন্তান। গত ১৯৫১গ্রীষান্দে 
পূর্ববঙ্গ-মাধামিক-শিক্ষাপরিষদ হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তী 
হইয়। বাস্তহার! হইয়। ভারতে আসি এবং গত ১৯৫৪ সালে... 
মহাবিস্থালয়ে য. 4৯. পড়িতে আরঘ করি। বিস্ত ১ বৎসর পয়ে 
গর্থাভাবে পড়া বদ্ধ করিতে বাধ) হই। তৎপর বাড়ীতে 
থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতে থাকি এবং সংস্কৃত পড়িতে 
আরস্ত করি। গত ১৯৫৪ খ্রীষ্টান্ে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা- 
প্রিহদ হইতে সারন্ধত ব্যাকরণের প্রথম (আ ) পরীক্ষায় 
উত্তীপ হইয়াছি এবং এই বৎসর (১৯৫৬) কাঁবোর প্রথম 
পরীন্] দিয়াছি। 

প্রাক বৎসয়াধিক কাল হুইল বিতিগ্ন স্থলে চাকুরির চেষ্ট। 


কথাপ্রনঙ্গে 


৩৪৯ 
করিয়া নিক্ষল হইয়।ছি। প্রথম কারণ কোন বিভাগেই আদার 
বিশেষ আব্মীয়-স্বজন নাই এবং দ্বিতীর কারণ এই জেলায় বিশেষ 
কোন কলকারখান! ও অফিসাদি নল! থাকার চাকরি হইবার 
সন্ভাবন! নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়! বহু. দরখাস্ত 
করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির কোন উত্তর পাই নাই 
এবং কতকগুলি কলিক।তার় হাই়। নিলব্যয়ে ইন্টারভিউ দিতে 
লিথিযাছিল। আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাছাতে 
কলিকাতার কেবলমাত্র ইপ্টারভিউ দিতে যাওঃ! অসন্ভব। 
হয়ত চোখের সম্মুখে ধীরে যীরে বাঁন!, মা ভাইবোনদের মৃত্যু 
দেখিতে হইবে এবং আমাকেও আক্মহ্ত্যা করিতে হইবে। 
বর্তমানে জীবন্ধারণের উপযোগী যে কোন চাকরি পাইলে 
সংস্কৃত পড়িতে পারিতাম এবং হয়ত বাড়ীর ছুই এক জনকে 
বাচাইতে পারিতাম।” 


সমীরবাবু ভাৰিতে লাগিলেন সকালের ও 
বিকালের ছবি ছুটি কত বিপরীত! একদিকে 
কলেজেপড়া, প্রাইভেট টিউশনি, চাঁকরির চেষ্টা, 
ইণ্টারভিউ-_ভদ্র বাঙ্গালী যুবকের আত্মনানি। 
বার্থতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারাচ্ছ জগৎ; অপর- 
দ্রিকে স্বাবলগ্ছন, কায়িকশ্রমনিষ্ঠা, অধ্যবসায়) 
দিধাহীন শঙ্কাহীন সাঁফলো আলোকিত অযোধ্যা- 
সিংএর সহজ ছুনিদ্বা | হয়তো এই দ্বিতীয় ছবিতে 
কবিতা! নাই, সাহিত্য নাই, “সংস্কৃতি” নাই কিন্ত 
মা ভাইবেনদের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্পও 
তে। নাই! 

সংস্কৃত ভাষার বলিষ্ঠ প্রভাব 

গত ১৬ই শ্রাবণ ( ১লা আগস্ট, ১৯৫৬ ) পুণা, 
তাগ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা মন্দিরে শ্রীজওহরলাল 
নেহরু সংস্কৃত ভাষা স্থন্ধে যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন 
তাহ! ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীরই উপযুক্ত। উক্ত 
গবেষণা মন্দির হইতে মহাভারতের শাস্তিপর্ব ও 
শল্যপর্ব সংক্রান্ত তিন খণ্ড সমালোচনা গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে একটি অনষ্ঠান 
আয়োজিত হইয়াছিল এবং প্রীনেক উহাতে 
বন্ধত। দেন। 

তিনি বলেন, শীস্তিপর্ব সংক্রাস্ত গ্র্টি পাঠ 
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করিলে আমাঁদের মন মহাভারতের সেই বিরাট যুগ 
৬ পটভূমিকার দিকে ধাবিত হইয়া যায়__যখন 
আমাদের প্রাচীন রাজ! ও রাজ্যদমূহ ছিল। সেই 
রাজা এবং রাজত্ব ধংস হইয়া! থাকিতে পারে, কিন 
মহাভারত একটি বিপুল মহাকাব্য হিসাবে চিরকাল 
ভাশ্বর হইয়! থাকিবে এবং দেশের কোন পরিকল্পনায় 
রাজনীতিকদের ভূমিকার গুরুত্ব অপেক্ষাও উহার 
মূল্য অধিক শ্বীরূত হইবে। 

ভাব ও চিন্তাঞ্জগতে ভারতের গৌরৰ যে সংস্কৃত 
ভাষার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে সেই প্রসঙ্গে প্রধান 
মন্ত্রী বলেন-- 

“সংস্কৃত ভাব অতীত ভারতের একটি বিশিষ্ট বূপই নয়, 
ভারতের হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে ইহ। একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করি! আছে। *** বিশে ধ্যান 
ধারণ! অপেক্ষ। শক্তিশালী আর কিছু নাই! কখনও কখনও 
কাজের প্রয়োজন, কিন্ত চিন্তাই ধিকতর প্রয়োজন । মানুষের 
চিন্তাধারাকে যে ভাধ! উদ্বদ্ধ করিতে পারিল এবং মানুষকে 
জ্ঞান বিতরণ কিল একমাত্র সেই ভাষাই শক্তিশানী। 
সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভর তীয় জনগণের সংস্কৃতি সবচেয়ে বেণী 
(বকাশ হইয়াছে। ভারতকে রাজনৈতিক সন্তর দিক হইতে 
সম্গ্রসরিত কর! কিংবা ভাঙ্গিয়। দেওয়। চলিতে পারে, কিন্ত 
এই মৌলিক ভাষ।টি সমগ্রভাবে ভারতের উপর প্রভাব চাল||ইয় 
ঘাইবে। *** যুগ যুগ ধরিয়া শুধু ভারতই নহে, সমগ্র 
পণ্ডিত ও মণীষীর| সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার আসন দিয়া আমসিক্স।ছেন।” 

সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী 
আশাবাদী । সংস্কত তথাকথিতভাবে আজ একটি 
কথ) ভাষ! নাঁ হইলেও এতকাল ইহ! বে ম্ধাদ। 
পাইয়া আদিয়'ছে ভবিষ্যতেও যে এ মর্ধাদা পাইয়া 
চলিবে এই বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা 
অতীতের গ্কায় আগামী দিনেও ভারতের একটি 
অমূল্য ভাষা থাকিবে। 

পাতঢ্কর পত্র 

হাওড়া হইতে জনৈক পাঠক লিখিতেছেন-- 

"জাবাঢ় ম।সের উদ্ছোধন পাত্রকায় প্রীনিতারপ্রন গুহঠাকুরত! 
“ইচ্ছাশজিয় প্রভাব প্রবন্ধে ঠাছার পিতৃদেবের জীবনের 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শর্গা্ মনোরঞ্জন 


উদ্বোধন [ ৫»্তবর্ষ--৮ম সংখ্যা 


গুহঠাকুরতার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধ! রাখি এবং তাহার ইচ্ছাশক্িরি 
প্রতাঝকে নিঃদঙ্দেহ মনে গ্রহণ করিক্পাও আমর। বিশ্িত 
হইয়াছি এইরূপ একটি “1159০ প্রবন্ধ কেমন করিয়া 
“উদ্বোধনে স্থান পাইল | 


লিগ্কাই যে ঈশ্বর লাঙের অন্তুরায় এই পরীক্ষান্ধ উত্তীর্ণ 
হওয্পায় শ্রীরামকৃক নিজেকে নিঃঘ্ঘ করিয়া দিয়াছিলেন নরেক্- 
নাথের নিকট। ইচ্ছাশক্তির অভাব হইলে কোনও মহৎ 
কাধই সম্পর হয় ন! কিন্ত ইহার প্রভাব দিদ্ধাইরূপে আলিয়া 
পড়ার লোভ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্কু স্বামী বিবেকানন্দ অনেক 
সমন্প ধ্যানজপ পর্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছিজেন। প্রীনিতারঞন গুহ- 
ঠাকুরতার “ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অনেকের নিকট দিগ্ধাইয়ের 
নামান্তর বলিয়া বোধ হইবে। * কক” 


শ্রীরামরুষ্ণদেব যাঁহাকে “মিন্ধাই' বলিতেন এবং 
সাধককে যাহ! হইতে সতর্ক থাকিতে বলিতেন 
উহারই মহিমা প্রচারের অন্ত আলোচ্য প্রবন্ধটি আমরা 
ছাঁপি নাই। রজশ্ুম দ্বারা আচ্ছম় ও বিক্ষিণ্ড মনকে 
সান্বিক চিন্তা ও অভ্যাস ছার! যদ্দি শান্ত ও সংযত 
করা যাঁয় তাহা হইলে উহার শক্তি কত বুদ্ধি পায় 
মহ্ষি পতগ্রলির যোগস্থত্রে এই বিষয়বের বিস্তারিত 
দিগ্‌দর্শন আছে। মনঃশক্তির এই দুরগ্রসারী 
সম্ভাবনা নিশ্চিতই বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনার 
যোগ্য । স্বামী বিবেকানন্দ তাহার একাধিক প্রবন্ধে 
ইহার উল্লেথ করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিরই 
নির্ণায়ক হিসাবে আমরা নিত্যরঞ্জনবাবুর প্রামাণিক 
তথ্য-সম্থলিত লেখাটি প্রকাশ করিয়াছি। 


এমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সাঁত্বিক প্রকৃতির 
জন্যই তাহার গুরু মহাত্সা বিজযক্ক্চ গোস্বামী 
তাহাকে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিলাভের আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেনঃ মনোরঞ্জন বাবু 
কথনও এই শক্তির অপপ্রয়োগ করিবেন না, শুধু 
নিঃশ্বার্থ অর্সেবার জন্কই প্রস্থোগ করিবেন। 
আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়িলে এই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের বিচারে 
লেখাটির মধ্যে 'ইচ্ছাঁশক্তির প্রভাব যেমন প্রফাশ 
পাইয়াছে তেমনি ফুটিয়! উঠিয়াছে সাধন-জীবনে 
ঈশ্বরনির্ভরত|, গুরূপদেশনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ ' 
নিযভিমান লোকসেবাক্রতের আদর্শ । 


শিলাব্রঙ্গ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


ব্রহ্মজ্ঞানীরা জেনেছেন শুনি 
বণিতে তোমা পাননি বাণী। 
মূঢ় অভাজন আমিও তোমারে কিছু ত জানি। 


আমার জন্য ভাৰ হতে রূপে 
ধাপে ধাপে তুমি এসেছ নাঁমি 
শেষে মোর ঘরে গিয়েছ থামি। 


খধিরা হেরিল তোম! “আদিত্য- 
বর্ণোজ্জল তামস পারে 
অজ অমূর্ত অমন! দিব্য 
অপ্রাণ সিত পুরুষাকারে। 
দশ দিক তব কর্ণযুগল . 
শীর্ষ তোমার ম্বর্গলোক, 
বেদ তব বাক্‌ঃ বাযু তব প্রাণ 
তপন চন্দ তোমার চোখ, 
সবভূতের অন্তরাত্মা 
মহীতল তব পদ্দোস্তব, 
নিখিল বিশ্ব হৃদয় তব।” 
এই ঘোর রূপ সংবরি তুমি 
হোতার হোন্রে লভিলে হবি, 
দেব হিরণ্যগর্ভের রূপে 
বন্দিল তোমা বেদের কবি। 


পার্ধেরে তুমি দেখালে যেরূপ 


কুরুক্ষেত্র-রথের পরে, 
পে রূপ হেরিয়। শতরণজস্নী 
সে বীর তরাসে ক্কাপিয়া মরে। 


পুরাণ হেরিল শেষ শয্যা 
প্রলয়লাগরে, পদ্মনাভ ! 
তাহাতে মুট়ের কি হ'লে! লাভ? 
চক্র-শঙ্খ-গদা-পঙ্চজ 
ধরিয়া! তোমার চতুভু'জে, 
তক্কের ধ্যানে উদ্দিলে একদা 
হেরিপ তাহার! চক্ষু বুজে । 
ধ্যান হতে তুমি নামিলে রূপে 
পূজিত হইলে ফুলচন্দনে প্রদীপে ধূপে 
বিরাট দেউলে রত্বুবেদীতে 
এশ্বধের আবেষ্টনে। 
কৃপা ত হলো না মুড দীন হীন এ অভাজনে। 
হাসিয়া তখন ছিতুজে ধরিলে 
মুরলী, তাহার শুনিন্থ তান 
আরে! কাছে পেতে চাহিল গ্রাণ। 
বুঝেছি মহতো মহীয়ান তুমি 
অগোরণীর়ান তাও যে গ্রভুঃ 
যতত বড় হও ছোট হতে তুমি পারো যে তবু! 
বেদ-বেদাস্তে একলা থাকিবে কেমন ক'রে ? 
আমি তোম! চাই, আরো বেশি তৃমি চাও যে মোরে। 
শালগ্রামের রূপ ধরি শেষে 
আসিলে আমার খড়ের ঘরে। 
বিরাজ করিছ তুলসীপত্র শব্যা'পরে । 
ধধষিরা তোমারে জেনেছেন ভালো। 
আমি রই হয়ে কতাঞ্লি। 
একেবারে তোম! চিনিন। এখন কি ক'রে বলি। 


“নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন ষদি একবার মনরূপ 
ছুধ থেকে তোল! হয়, তা হ'লে সংসার-রূপ জলের উপর রাখলে নিলিপ্ত হ'য়ে ভাসবে। 
কিন্ত মনকে কীচ। অবস্থায়-_ছুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, ছুধ জলে 


মিশিয়ে যাবে 1৮ 
৮৭ 


-_ ভ্রীরামকৃষ 


কৃষঃ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
( পুর্বে অপ্রকাশিত ) 
[ শ্বামিজী এই বর্তৃতাটি দিয়াছিলেন ১৯** হ্রীষ্টাকের ১লা এপ্রিল, আমেরিক! ধুজরাষ্ট্রের সান্ফ্রান্সিম্ছে। অঞ্চলে । 
বক্তৃতাকালে আইড| আনসেল (18 47591!) নামী জনৈক! শোত্রী ঠাহ।র বাক্তগত অনুধ্যানের জন্ত ইহার সাঙ্কোতক লিপি 


গ্রহণ করিয়ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি ভ!ধণটি প্রকাশের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করেন। মুল ইংরেজী 
বক্ততা!টি ্০321208 &০0৭ 7৪ 9৪৮ (হলিউড, বেদান্ত সোসাইটির মুখপত্জ) পত্রিকায় জানুআরি-ফেব্রমারি, ১৯৫৬ 


সংখ্যায় বাহির হইয়াছে । যেখানে লিপিকার শ্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই সেখানে 


28, চিহঃ 


দেওয়া আছে। () প্রথম বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ শ্বামীজীর ভাব পরিগ্ষ,টনের জন্ঠ লিপিকার কতৃক সম্িবেশিত। ] 


যে কারণ-পরম্পরাঁর ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের 
অভ্যঙ্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপাশ্থিকের মধ্যেই 
শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল । শুধু ইহাই নয়, 
তরানীস্তন ঘটনাবলী বর্তমানেও আমরা ঘটতে 
দেখি। 

কোন নির্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে । কিন্তু ইহাও 
ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ এই আদর্শে 
পৌছিতে পারে না, উহা ধারণাতেও আনিতে পারে 
বাহার শক্তিমান তাঁহার এ আদর্শ 
অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অক্ষম্দিগের প্রতি 
তাহাদের সহানুভূতি প্রকাশ পায় না। শক্তিমানের 
নিকট ছুধল তো শুধু কপারই পাত্র! শক্তিমানরাই 
আগাইয়া যান।." * অআবশ্ত ইহা আমরা! সহজে 
বুঝিতে পারি যে দুর্বলের প্রতি সহাঁন্ভূতিশীল ও 
সাহায্যপরায়ণ হওয়াই উচ্চতম দৃ্টিভঙ্গী। কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হদগ়বান্‌ 
হয়ার পথে বাধ! হয়! দাড়ান। এখানকার এই 
কয়েক বৎসরের অস্তিত্ব দ্বার| এখনই সমুপয় অনন্ত 
জীবনটি নিদিই করিয়া ফেলিতে হুইবে--এই মতের 
যদি অনুসরণ করিতে হয়". তবে ইহা আমাদের 
কাছে বিশেষ নৈরাশ্রস্থচকই হুইবে...".এবং ছুর্বল- 
গণের দিকে আমাদের ফিরিয়! তাকাইবার অবসরই 
থাকিবে না। কিন্তু এই মত স্বীকার যদি 
অবশ্স্ভাবী না হয়- পূর্ণতালাভের জন্ত আমাদের 
অবশ্থয-অতিক্রমণীন্ব বন অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের মধ্যে এই 


জগৎ যদি একটিমাত্র শিক্ষালয়ই হয়, অনন্ত জীবন 
যদি শাশ্বত নিয়ম অন্যায়ীই গঠিত, রূপায়িত এবং 
পরিচালিত হইতে থাকে আর শাখত নিয়ম ও 
অপরিমিত সুযোগ যি প্রত্যেকের জন্কই প্রতীক্ষা 
করিয়! থাকে তাহা হইলে তো! আমাদের তাড়াহুড়। 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা 
জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলকে 
সহায়তা দিয়া তুলিয়া ধরিবার সময় মেক্ষেএরে 
আমাদের তে! প্রচুরই রহিয়াছে। 

বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে সংস্কতে আমরা ছুইটি 
শব্দ পাই; একটির অন্ুবাঁদ--ধর্ম”, অপরটির__ 
সেন্প্রদায়। । ইহা! খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকষের 
শিষ্য ও বংশধরগণের অবলগ্ষিত ধর্মের কোন নাম 
নাই, (ধদ্দিও) বিদেশীর! ইহাকে হিন্দুধ্ম বা ত্রাঙ্গণ্য 
ধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। ধর্ম” ব্গ্ুটি একই, 
তবে “সম্প্রদায়' অনেক । যে মুহুর্তে তুমি ধর্মের 
একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্্রা দিয়া অগ্ঠান্ত 
হইতে আল।দা! করিয়! ফেল, তৎক্ষণাৎ উহ! একটি 
সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। উহা তখন আর ধর্ম থাকে 
না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে ) 
এবং ইহাঁও ঘোষণা করিতে ছাড়ে ৭! যে উহাই 
একমাত্র সত্য; অন্তত্র কোথাও আর সত্য নাই। 
পক্ষান্তরে ধর্ম বলে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই 
হইয়াছে এবং একটিই আছে। হুইটি ধর্ম কখনও 
ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন 
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দিক (উদ্ঘাটিত করিতেছে )। আমাদের কাজ 
হইল মানবজাতির লক্ষ্য এবং তাহার বিকাশের 
স্থযোগ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা। 

ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মহৎ কীতি ; আমাদের 
চক্ষুকে স্বচ্ছ করিয়! উধ্বে” এবং সন্মুথে আগুয়ান 
মানবজাতিকে উদার দুটিতে দেখিতে শিখানো! 
যে বৃহৎ হৃদয় সর্বপ্রথম সকলের মতের মধ্যে 
সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল সে তো ত্ীহারই। 
প্রত্যেক মানুষের জন্ত সুন্দর সুনর কথা তো 
তাহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল । 

এই যে কৃষ্ণ-ইনি বুদ্ধের কয়েক সহত্রবর্ষের 
পূর্ববরতী। এমন বু লোক আছেন ধাহারা 
কষের এতিহাসিকতায় বিশ্বীসবান নন। কাহারও 
কাহারও বিশ্বান--প্রাচীন হুর্ধোপানন! হইতেই 
( শ্রকুষ্ণের পৃজ| প্রচলিত হইয়াছে । ) সম্ভবতঃ 
রুষ নামের বহু ব্যক্তি ছিলেন। এক কৃষ্ণের বিষয় 
উপনিধরদে উল্লেখ আছে, একজন কৃষ্ণ ছিলেন 
রাজা, আর একজন সেনাপতি । সবগুলি এক 
কষে সম্মিলিত হইয়! গিয়াছে । ইহাতে আমাদের 
কিছুই আসিয়া! যায় না। ব্যাপার এই যে, যখন 
এমন কেহ একজন আবিভূত হন যিনি 
আধ্যাত্বিকতায় অনুপম তখন নানাপ্রকার 
পৌরাণিক কাহিনী তাহাকে ঘিরিয়া রচিত হয়। 
কিন্ত বাইবেল প্রভৃতি যত ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান- 
সনূহ যা এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত 
হয়_ এতুলিকে তাহার চরিত্রের (ছাচে) নৃতন্‌ 
করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেস্টা- 
মেপ্টের গল্পগুলি গ্রীষ্টের জীবন ( এবং ) চরিত্রের 
আলোকেই রূপায়িত করা উচিত। বৃদ্ধ সম্বন্ধে 
ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই পরের জন্ত ত্যাগ-_ 
তাহার সমগ্র জীবনের এই প্রধান সুরটি বজায় 
রাখা হইয়াছে । ''". 

রুষের মধ্যে আমর! পাই.-.""- তাহার বাণীর 
ছুইটি প্রধান ভাঁব £ প্রেথম--বিভিন্ন মতের সমনস্ ; 
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দ্বিতীয়_-অনাসক্তি। মান্য রাঁজলিংহাসনে বসিয়াঃ 
সেনাবাহিনী পরিচালনা! করিয়া, জাতিসমূহের ভগ্ 
বড় বড় পরিকল্পন। কাধে পরিণত করিয়াও 
ূর্ণতায় অর্থাৎ চরমলক্ষ্যে পৌছিতে পারে। ফলতঃ 
কষের মহাঁবাণী যুদ্ধক্গেত্রেই প্রচ।রিত হইয়াছিগ। 

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আত্তম্বর ও 
ক্রিয়াকলাপাদির অসারত! কৃষ্ণের সুস্পষ্ট দৃিতে 
ধর! পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি 
কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন। 

তুমি যদি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই 
বলিয়া, যে তোমার মত বলবান নয় তাহাকে 
অভিশাপ দিও না।:*.*" প্রত্যেকে এই কথাই 
বলিয়া থাকে, “হতভাগ্য লোক তোমরা! কে 
আর বলে, “আহা আমি কী হতভাগ্য যে 
তোমার্দিগকে সাছাধ্য করিতে পারিতেছি না?” 
লোকেরা নির্জ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী 
যতদূর করিবার ঠিকই করিতেছে, কিন্ত কী 
আফশোষ, আমি তো তাহাদিগকে নিজের স্তরে 
টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না! 

তাই কৃষ্ণ বলিলেন, আচার-লচষ্ঠান, দেবার্চনা, 
পুরাণকথা এ সকল ঠিকই ।'*": কেন? কারণ 
তাহারা একই লক্ষ্যে পৌছাইয়! দেয়। ক্রিয়া- 
কলাপ, শাস্ত্র প্রতীক--এ পবই সমগ্র শিকলটির 
এক একটি কড়া । উহা শক্ত করিয়া ধর । দরকার 
ইহাই। যদি তুমি অকপট হও আর যদি শিকলের 
একটি কড়াও ধরিতে পারিয়া থাক তবে ছাড়িয়া 
দিও না, শিকলের বাকী অংশটুকুও তোমার 
কাঁছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু লোকে) ধরিতে 
চায় না। তাহারা কেবল ঝগড়া-বিবার্দে এবং 
কোন্টি ধরিব এই বিছারেই সময় কাটায়, ফলে কোন 
কিছুই ধরা আর হয় না। 
সত্যকে "খুঁজিয়াই বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে 
চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিযা বেড়ানো ও 
খোঁজখবর করার মজা । আমাদের প্রচুর শক্তি 
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এইভাবেই ব্যক্িত হইতেছে। সেইজন্ত কৃষ্ণ 
বলিতেছেন, _একই কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খল- 
গুলির যে কোন একটি ধরিয়া ফেল। কোন 
একটি পদক্ষেপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ নয়।-..... 
কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না, যতক্ষণ ইহাতে 
আন্তরিকত! থাকে । যেকোন একটি কড়া জোর 
করিয়! ধর, তাহা হইলে উহা! তোমাকে কেন্দ্রে 
টানিয়া লইয়া যাইবে ।*--"*. তোমার নিজের 
হাদয্পই বাকী যাঁহা কিছু সব বলিয়৷ দিবে। অন্তরের 
গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন উদঘাটন করিবেন। 

খরষ্টের মতো! কৃ্চও নিজেকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। 
নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। 
বলিলেন,-“এক দিনের জন্তও আমার পন্থার 
বািরে যাইবার কাহারও সাধ্য নাই। সকলকেই 
আমার কাছে আমিতে হইবে। যে কোন আকৃতির 
উপাসনা করুক না কেন আমি উপাসকের সেই 
উপাস্তের উপর বিশ্বাস দিই এবং এ আকৃতির 
মধ্য দ্রিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত ইই।......৮ 
শ্রীকষ্েের হৃদয় সর্বসাধারণের জন্ত উনুক্ত ছিল। 

কৃষ্ণ নিজের স্বাতম্ত্যে দাড়াইয়! আছেন। 
সেই নির্ভীক ভঙ্গীতে আমরা ভয় পাইয়! যাই। 
আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভরশীল:*.'*.কতক- 
গুলি মিষ্ট কথা, অনুকূল অবস্থা ! যখন আত্ম! কিছুরই 
উপর নির্ভর করিতে চায় না, এমনকি জীবনের 
উপগও নয়__তাহাই তত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্থের 
উচ্চতম ভূমি। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে 
লইয়া যায়। উপাসনা বিষয়ে শ্্রীরুষ্ণ খুব জের 
দিয়াছেন_-ঈশ্বরের ভজন! । 

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে 
পাই। রুগ্ন ব্যক্তি ভগবানকে খুব ডাকে। .".." যাহার 
ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে সেও ধনলাতের আশায় 
থুব প্রার্থনা করে। জশ্বরেব অন্যই ধিনি ঈশ্বরকে 
ভালবাসেন তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা । 
( প্রশ্ন হইতে পারে £) প্যদি ঈশ্বর থাকেন ভবে 
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এত্ত দুংখকষ্ট কেন?” ভক্ত বলেন-_+"*'**'ন্গগতে 
দুখ আছে; (কিন্ত) তাই বলিয়! আমি ভগবানকে 
ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর 
করিবার জন্ত আমি তাহার উপাসনা করি না। 
তাহাকে আমি ভালবাসি কেননা তিনি স্বয়ং 
প্রেমস্বরূপ।” অন্ত ( প্রকারের ) উপাঁসনাগুণি 
অপেক্ষাকৃত নিয়ন্তরের : কিন্তু কৃষ্ণ এইগুলির উপর 
কোনও দোষারোপ করেন নাই। চুপ করিয়া 
দাড়াইয়। থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে 
ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে সে 
একটু একটু করিস উন্নত হইতে থাকিবে, ক্রমশ: 
তাহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে । 

সংসারের এই জীবনে কিরূপে পবিভ্রত! লাভ 
করিব? আমাদের সকলকে কি অরণ্য-গুহায় 
যাইতে হইবে ?."-." না, তাহাতে লাভ কিছু নাই? 
মন যদি বশীভূত না থাকে তবে গুহায় বাস 
করিলেও কোন ফল হইবে নাঃ কারণ এই 'একই মন 
সেখানেও নানা বিদ্ধ শ্যটি করিবে। আমরা 
গুহাতেও দেখিব বিশিজন শয়তান, কেননা! যত সব 
শয়তাঁন উহারা তো মনেই। মন বশে থাকিলে 
আমর! যেখানেই বাস করি না কেন উহ 
গুহার সমান। 

আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই আমরা 
যে জগৎকে দেখিতেছি উঠা স্থষ্টি করে। জামাদেরই 
চিন্তাধারা! বস্তনিচয়কে শ্রন্দর বা কুৎসিত করে। 
সমস্ত সংসারটাই রহিয়াছে আমাদের মনের মধ্যে। 
যথাধথ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শিখ। প্রথনতঃ 
এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিসেরই 
একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, 
পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমার চোখে কোন কিছু 
মন্দ ঠেকে তবে মনে করিয়ে! যে সত্যের আলোকে 
তোমার উহা! বুঝা! হইতেছে না। সব দোধ নিজের 
উপর লও। "**'"। যখন আমরা এইরূপ বলিতে 
্রলুন্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখন 
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আমাদের আগ্রবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে 
আমর! দেখিতে পাইব যে বস্তসমূহকে যথাযথ ভাবে 
দেখিবার শক্তি আমাদের নষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 

দিবারাত্র কর্ম কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“দেখ, আমি জগদীশ্বর, আমার তো কোন কর্তব্য 
নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি 
কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি 
কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল 
হইবে )1” অতএব কর্তব্যভাব মাথায় ন! রাখিয়া 
কেবল কাজ করিয়া যাও । 

এই সংসার যেন একটি খেলা । তোমরা 
তাহার খেলার সাথী । কোন ছুঃখ, কোন হুর্ণাতির 
কথা ন! ভাবিয়৷ কাজ করিয়া চল। কদর্য বস্তিতে 
এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সাহা রই লীলা দেখ। 
লোককে উঠাইবাঁর জন্ত কর্ম কর। তাহারা যে পাপী 
বা হীন তাহা বলিয়া নয়; শ্রীরুঞ্জ এরূপ বলেন ন1। 

জান কি সৎকাজ এত কম হয় কেন? কোন 
ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন। 
কয়েকটি টাক! দিয়া বলিলেন, “আহা, গরীৰ 
বেচারীরা, ইহ! লইয়! সুখী হও।” 
কোনও সুন্দরী হয়তো রাস্ত/। দিয়! যাইতে যাইতে 
একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা 
তাহার সামনে ছুড়িয়া দিলেন। ইহা কিরূপ অন্তায় 
ভাব দেখি! আমর! ধন্ত যে এই বিষয়ে বাইবেলে 
তগবান আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন । বীশু 
বলিতেছেন, “যেহেতু তোমর! আমার এই ভ্রাতৃগণের 
দরীনতমের জন্ত ইহা করিলে সেজন্য উহা আমারই 
জন্ত করা হইল ।” তুমি কাহাকেও সাহাধ্য করিতে 
পার এইবপ ভাবা নিন্বার কথা । সাহাষ্য 
করার ভাবটি মন হইতে দুর করিয়া! দ1ও, তারপর 
উপাসনা করিতে যাঁও। ঈশ্বরের সম্ভানস্ততি 
যে তোমার প্রতুরই পুত্রকষ্ঠা। (সন্তান তো 
পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মুতি।) তুমি তো তাহার 
সেবক। "জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা! কর! ঈশ্বর 
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তোমার নিকটে অন্ধরূপে, থঞ্জরূপে। দরিদ্ররূপে, 
ছর্বল বা পাপীর মুতিতে আসেন। তোমার 
উপাসনার কী চমৎকার স্ত্যোগ! যে মুহূর্তে 
ভাবিলে যে তুমি “সাহায্য” করিতেছ তৎক্ষণাৎ 
সমন্ড আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া 
ফেলিলে। এইটি জানিয়৷ কাজ কর। প্রশ্ন 
করিবে, “তার পর? তোমাকে আর হৃদয়- 
ভে্দী ভয়ানক ছুঃখে পড়িতে হইবে না।+-.**, 
তখন আর কর্মবন্ধন থাকিবে না। সব কিছু খেল! 
হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম 
কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্ত | 
যদি আসক্ত হও ছুঃখ আসিবে।"****" 

জীবনে আমর! যাহাই করিতে যাই উহ্বার সঙ্গে 
নিজেদের এক করিয়া ফেলি। একটি লোক কটু 
কথা শুনাইল, আমার মনে হইতে লাগিল যে 
ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে । কয়েক সেকেও্ডের 
মধ্যেই ক্রোধ এবং আমি এক হইয়া গেলাম--ইহার 
পরই ছুঃখ! নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, 
আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই 
অসত্য । যাহ! সত্য নয় তাহার প্রতি আসন্তিই 
দুঃখ আনে । একমাত্র সঙ্তা বর্তমান যাহ! সত্য 
একমাত্র জীবন রহিয়াছে যাহাতে গ্রাহা নাই 
(গ্রাহকও ) নাই ।"****' 

কিন্ত অনাসক্ত ভালবাসায় তোমাকে আঘাত 
পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। 
বিবাহ করিতে পার, সস্তান হউক ' ...তোমার 
যাহা খুশি তাহা করিতে বাধা নাই-কিছুই তোমাকে 
আঘাত দিবে না। “আমার” এই বোধে কিছুই 
করিও না। কর্তব্যের জন্তই বর্তব্য সম্পাদন; 
কর্মের জন্ঠই কর্ম তাহাতে তোমার কি? তুমি 
নিলিপুভাবে পাশে দীড়াইক়| থাক । 

যখন আমরা এরূপ অনাসক্তি লাভ করি 
তখনই শিশবব্রজ্মাণ্ডের অকুত রহমত আমাদের 
ছৃদয়ম হয়। বুঝিতে পারি--কিরূপে এখানে 


প্রথর কর্মচাঞ্চস্য ও স্পন্দন, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
চরম শাস্তি ও নিম্তন্ধতা) কিভাবে প্রতিক্ষণে কর্ম 
আবার প্রতিক্ষণে বিশ্রাম । ইহাই সংসারের রহমত 
--একই সত্তায় নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিঃ একই আধারে 
অনন্ত এবং সাস্ত। তথনই আমরা! রহস্তটি আবিষ্ষার 
করিব। “যিনি অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার 
শাস্তি দেখিতে পান এবং নিঃসীম নিস্তবতার 
ভিতর চরমকর্মচাঞ্চন্য লক্ষ্য করেন তিনিই যোগী 
হইয়াছেন।” কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর 
কেহই নন্‌। আমর! একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়! 
পড়ি। ইহার কারণ কি? আমরা কাজের সঙ্গে 
নিজেদের জড়াইয়| ফেলি বলিয়া । যদ্দি আমর! 
আসক্ত না হই তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
আমর! পূর্ণ বিশ্রাম পাইতে পারি।"***** 

এইরূপ অনাঁসক্তিতে পৌছানো কত কঠিন! 
সেইজন্ শররুঞ্চ আমাদিগকে অপেক্ষারত সহন্গ পথ 
ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা 
স্রীলোক ) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্ত। হইতেছে 
ফলের আকাক্ষায় উদ্ছিগ্র না হইয়া কর্ম করা। 
বাসনাই বন্ধন হ্টি করে। আমরা যদি কর্মের 
ফল চাই, তবে শুভ হউক আর অশুভই হউক 
উহার ফল ভূগিতেই হইবে। কিন্ত যদি আমরা 
আমাদের নিজেদের জন্ত কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের 
মহিমার অন্তই করি তাহা হইলে ফল আপনা 
আপনি চলিয়া! যাইবে। “কর্মেই তোমার অধিকার 
কিন্ত ফলে নহে ।” টনিক ফলের আশ! না করিয়া 
যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। 
যদি পরাজদ্ধ হয় তাহা সেনাপতির,_-সৈনিকের 
নয়। ভালবাসার জন্ভই আমরা কর্তব্য পালন 
করিব- অধ্যক্ষের উপর ভালবাঁস!, ঈশ্বরের প্রতি 


যর্দি শক্তি থাকে, বেদান্তদশন আলোচন৷ ছারা 
ত্বাধীন হও। তাহা যদি না পার তো ঈশ্বরের 
ভঙ্গনা! কর। তাহাও যদি না পার কোন প্রতীকের 


উদ্বোধন 
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উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও সামর্ঘ্ে না কুলাইলে 
লাভের বিধন্ধ না ভাবিয়া কিছু সং কাজ 
কর। তোমার যাহা কিছু আছে. ভগবানের 
সেবার উৎসর্গ করিয়া দাও। ধুদ্ধ কর-_ আগে 
চল। প্যে কেহ ভক্তিভরে আমার পূজাবেদিতে 
পত্র, জল, এবং একটি পুষ্প অর্পণ করে আমি 
তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।” যদি তুমি 
কিছুই ন|! করিতে পার, একটি সৎ কাজও যদি 
তোমার দ্বারা না হয়, তবে তাহার (প্রভুর ) শরণ 
লও। “ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
তাহাদিগকে যস্ত্রারূের নায় চালাইতেছেন। তুমি 
সর্বাস্তঃকরণে তীঁহারই শরপাগত হও-*..*.1” 

শ্রীকৃষ্ণ (গীতায়) তক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ- 
ভাবে যে সব আলোচনা করিয়াছেন এইগুলি 
উহাদের কয়েকটি । বুদ্ধ এবং থ্রীষ্টের ন্যায় কৃষ্ণকে 
অবলম্বন করিয়া! রচিত তক্তিবিষয়ক আরও মহাগ্রন্থ 


শ্রীকৃষ্ণের জীবন-সন্বন্ধে কয়েকটি কথা। বিশু 
এবং কৃষ্ণের জীবনে প্রচ্র সাদৃশ্ত আছে। কোন্‌ 
চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার কর! হইয়াছে এইরূপ 
একটি আলোচনা চলিতেছে । উভয় ক্ষেত্রেই 
পটভূমিতে একজন অত্যাচারী রাজ! ছিলেন। 
উভষ্বেরই জন্ম হইয়াছিল একই অবস্থায়। ছুই- 
জনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। 
ছইজনকেই দেবদুতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন । উত়- 
ক্ষেত্রেই তাহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয় 
তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাঁবস্থাও 
একই প্রকার ।:-- আবার পরিণামে উভয়েই 
অপর কক নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি 
আকম্মিক ছর্ঘটনায়) তিনি তাহার হত্যাকারীকে 
ত্বর্গে পুণ্যগতি লাভের বর দেন। খ্রীষ্টকে যখন 
হত্যা কর! হয় তিনি আততায়ীর মঙ্গল কামনা 
করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়! যান। 

নিউ টেস্টামেন্ট এবং গীতার উপদেশসমূহে 


ভাত? ১৩৬৩ ] 
বহু মিল আছে। মান্গষের চিন্তাধারা একই পথে 
অগ্রনর হয়। ** কষ্খের নিজের কথায় আমি 


তোমার্দিগকে ইহার উত্তর দেখাইতেছি £ ণ্যখনই 
ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ষের প্রাহুর্ভাব হয় তখনই 
আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। 
অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির 
উন্নয়নে সচেষ্ট, বুঝিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে 
এবং পূজ! করিবে ।**""*" 

কিন্তু তিনি যদি বুদ্ধ বা! বিশুরূপে অবতীর্ণ হুন 
তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাহাদের 
উপদেশাবলী তে! পালন করা উচিত! হিন্দুক্ত 
বলিবেন, ঈশ্বর স্বয়ং প্রা, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং অন্ঠান্ত 
আচাঁধ (লোকগুরু) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু 
দার্শনিক বলিবেন £ ইহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। 
সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইহার! মুক্ত 
হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার 
তাহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানব- 
জাতিকে সাহায্য করেন। শৈশব হইতেই তাহাদের 
স্বরূপের জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে এবং কি উদ্দেস্তযে 
তাহাদের অবতরণ সেবিষয়েও তাহার সচেতন 
থাকেন।'"""* আমাদের মত বন্ধনের মধ্য দিয়া 
তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।""***'নিজেদের 
স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাহার আসেন। বিপুল 
আধ্যাত্মিক শক্তি হ্বতই তাহাদিগের ভিতর সঞ্চিত 


শরীক ও শ্রীগীত। 


৪৬৭ 


হয়। আমরা এ শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারি 
না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘৃণিপ্রবাহ অগণিত 
নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইছার গতি চলিত্বেই 
থাঁকে কেননা এপ মহাপুরুষের শক্তি পিছনে 
রহিয়াছে । তাই যতদিন না সমগ্র মানবজাতির 
মুক্তি এবং এই পৃথিবী-গ্রহের খেলার পরিসমাণ্ডি 
হয় ততদিন পর্যন্ত ইহা চলিতেই থাকে । 

ধাঁহাদের জীবন আমর! অনুধ্যান করিতেছি 
সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্িত হউক ! তাহারাই 
তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাহারাই তো 
আমাদের উপাস্ত। ভগবান যদি মানবীয় রূপ 
পরিগ্রহ করিয়৷ আমার কাছে উপস্থিত হন তাহা 
হইলেই কেবল আমি তীহাকে চিনিতে পারি। 
তিনি তো সর্বত্র বিশ্লাজমান। কিন্তু আমর! 
তাহাকে দেখিতে পাইতেছি কই? নরশরীরে 
সীমারিত হইলেই আমাদের পক্ষে তাহাকে দেখা 
সম্ভবপর ।...**" যদি মানুষ এবং'*"'* জীবসমুদদয়কে 
ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়৷ মানি, তাহা হইলে 
মানবজাতির এই সমস্ত অ!চাধকে বলা উচিত নেতা 
এবং গুরু । অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, 
তোমার্দিগকে নমস্কার! হে মানুষের পথগ্রাদর্শকগণ, 
তোমার্দিগকে নমস্কার । হে মহাশিক্ষকগণ, তোমাদের 
প্রণাম! হে পরমনার়কগণ, চিরকালের অন্ত 
তোমাদের উদ্দেশে আমাদের প্রণতি ! 


শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগীতা 


অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ 


বাসের আশিম্‌ পেছে সঞ্জয় সে দিব্য চক্ষুত্স(ন,-- 
যুগের যজ্ঞাগ্রি-পাশে বসি একা নিশিদিনমান 

অন্ধ নরপতি-কাছে বলিবেন যুদ্ধের বারত! 

হয়ে আছে স্থিরীকৃত। প্রভাতের আলোময় কথা 


সর্ব রণ-ক্ষেত্র ব্যাপী প্রসারিত বিপুল ব্যাপ্ডিতে,_- 
ধ্বংসের ভূমিকা ল'য়ে জাগে ধুগ-দেবতার চিতে 
স্থির নৃতন ছন্দ ;- রণবান্ ওই বুঝি বাজে, 
কালের সমুদ্রতটে প্রলয়ের ঘন মেঘ সাজে। 


৪৯৮ উদ্বোধন 


সরে গেল যবনিক! সঞ্জয়ের আখির সন্দুখে 

একটি পলকে যেন, হেরিলেন অদুরের বুকে 
অসংখ্য শিবির রাজি, ধনুধর শত লক্ষ বীর 
উন্নত বিশাল বক্ষ, সারি সারি সমুন্তত শির। 
দেখিলেনঃ_-ছুরধোধন গিয়া গুরু ফ্রোণাচার্ধ প।শে 
রণ-সম্ভারের কথ! কহিছেন বিপুল উচ্ছ্বাসে । 
বুকে তার বিজয়ের বহু আশ!, গতিতে দৃগততা”৮__ 
জীবনের আয্বোজন বুঝি আজ লভে সার্থকতা 
লমর-তরজ-দোলে প্রাস্তরের বীর্ধের বন্ায় ! 
বাহের আকারে ওই পাগুবের টসন্ত দেখা যায়! 


সহস দেখেন চাহি” বিষাদ -ব্যাকুল পার্থ বীর, 
শরীরে রোমাঞ্চ তার, '-শুধ মুখ) কেমন স্থির ! 
জানু পেতে রথপরে বসে আছে,_ কাতর জিজ্ঞাসা 
নয়নের কোণে তার £ ফুটে” ওঠে বেদনার ভাঁধা )-- 
“হত্যা করি” শ্বজনেরে এই যুদ্ধে কি মোর মঙ্গল ?' 
গাণ্তীব পড়িছে খসিঃ” ্রাথি-পদ্ম জলে টলমল ! 
£হে কৃষ্ণ, চাহিন! জয়, রাজ্যস্থথ? সেও তো না চাই, 
আচাধ ও পিতামহে বধ করিঃ কোন ল।ভ নাই 
বেচে এই বিশ্বমাঝে )-হে মাধব, শ্বঞ্জনের বধে 

কি স্থুখ লতিব আমি? ইহাতে যে ধিপুল জগতে 
কুলন।শকারী রূপে কলুষিত হ'বে মোর নাম।” 

এই বলে" সব্যসাচী বদিলেন ত্যজি' ধনুর্বাণ। 


কেশব দাড়ায়ে তার সম্মুখেতে,._ আয়ত নয়নে 
ধুগ-চেতনার দৃষ্টি, কি দেখেন দ্রিগন্তের কোণে? 
জানু স্পর্শি বাম বাহু ধরে” আছে পাঞ্চজন্তথানিঃ 
ভয়ের ভঙ্গী নিয়ে ডান হাত,_স্বর্গলোক ছানি, 
কী যেন অমৃত-বাত দিয়ে যায় সন্ুখে তাহার ! 
নব-দ্রবাদলশ্তাম দেহ হ'তে জ্যোতির বিথার 
কেবল ছড়া'য়ে যায় শাশ্বতের বিপুল মহিমা ! 
অনন্তের অন্তহীন সত্যবোধ পার হয়ে সীম! 
অসীমের রূপলোকে সে-ইংগিতে পার অধিষ্ঠান ! 
তামস সে দূরে যায়ঃ রজঃ লভে সত্বের সম্মান ! 


[ ৫৮তম ব্--৮ম সংখ্যা 


নাই সেথা ছুর্বলতাঃ পৌরুঘ-হীনত! কিছু নাই-_ 
সেথা মৃত্যু স্বর্গ আনে; যুন্ধ জয় আহ্বান জানায় 
সসাগর| ধরণীরে !-নশ্বরত্ব নািক আত্মার 
এ-অমুত বার্তা আসে, সে-অমৃত রূপ হ'তে তার ! 
সর্বশান্্-সমাহৃত আনন্দের শ্বরূপ স্ন্দর ; 

সাংখ্য আর পাতগ্রল সমন্বয় লে পর পর ! 
সে-বালক নচিকেতা» মৃত্যুর অন্বেষা তার এসে 
এ-রূপের পরপ্রানস্তে এক সুর নিয়ে ষেন মেশে! 
কর্ম আসে কামহীন, ভক্তির আলোকে মধুময়-_ 
জ্ঞান মিলে রচে হেথা মুক্ির সে ত্রিবেণী অক্ষয় ) 
যখন অধর্ম আসে, এ-বূপের ঘটে আবিভীব 
দুদ্ধতের শান্তি দিতে, এ-অভগ্ন জীবনের লাভ । 


এ-বূপ অক্ষর কতু, অব্যক্ত ব্যক্ত বা কতু জাগে, 
অধ্যাত্বের জ্যোতি তাই আলিঙ্গনে নিত্য বেধে রাখে! 
হ্ৃধীকেশ বলে তাই-সব্যসাচি, বধিছ কাহারে ? 
অর্জন চমকি? জাগে দেখে তাঁর জাগে চারিধারে 
অসংখ্য বদন নেত্র, সংখ্যাহীন দিব্য আভরণ, 
দিব্যগন্ধে অনুলিপ্, দিব্যমাল্যে মুতি সুশোভন, 
সহন্্র সর্ষের প্রভা সে-রূপেরে করে দীপ্তিমান, 
সমগ্র জগৎ ভাবে, সে-রূপের লীল] অফুরান্‌। 
স্-দেহে দেবষি জাগে, ব্রচ্জার যে সেথা পদ্মাসনঃ 
অব্যয় পরম বেস্ুঃ সে-পুরুষ নিত্য সনাতন! 

মুখে জলে হুতাশন, বিশ্বতৃমি তেজে তপ্ত তার, 
আদি মধ্য অবসান, নাই নাই কোথ! নাই আর | 
সে-রূপের দেহ হ'তে বিশ্বে হয় তাপ সধারিত। 
এ-বিশ্বেরে গ্রাস করি পুনর্বার করে আলোকিত ! 


এ-বূপ দেঁখিল পার্থ,_জ্ানিল সে নিজ পরিচয়, 
যুগের সন্ধ্যায় জাগ! অভয়ের কাস্তি মধুময় । 

গেল ভীম্মঃ গেল ফ্রোণ, গেল কর্ণ, কূপ, ছুর্যোধন,-- 
ধ্বংসের হোমাগ্রি কুণ্ডে, স্থির সে বীজ উচ্চারণ ! 
পাঞ্চজন্য শংথ বাজে, স্থর জ্ঞান-ভক্তি সমদ্ষিতা।_ 
কুরুক্ষেত্র হতে জাগে পূর্ণতম শ্রুকষ্ণ-শ্রীগীতা। 


শ্রীকষ্ণ-জন্ম 


ামী জীবানন্দ 


জগৎপাঁলক ভগবান বিষুঃ ম্বয়ং নরশরীরে 
শ্রকুষ্ণঞ্জরপে অবতীর্ণ হযেছিলেন। সহম্্র সহ 
বৎসর ধরে আমর! শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদ্যাপন করে 
চলেছি ; যতদিন চন্ত্রনূর্ধয থাঁকবে, যতদিন মানব- 
সভ্যতা সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে মহান্‌ একা রাখবে 
ততদিন এই পুণ্য তিথিটি মানুষের স্বতি থেকে 
বিলুপ্ত হবে না। 

দানবরাজ কংসের অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত। 
এই উৎপীড়ন আর দীর্ঘকালের অনাচারে 
সাধারণের মধ্য থেকে ধর্মভাব নষ্ট হতে চলেছে। 
ধর্মপরায্ণতার অভাবে ভোগবাসনার বৃদ্ধি ও 
অ্ঞানতার রাজত্ব! তাই প্রয়োজন হয়েছে নতুন 
করে শান্্ব্যাখ্যার, নিজের মহাব্যক্তিত্পূর্ণ জীবনের 
মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির তাৎপর্য নির্ণয়ের । 
আবশ্তক হয়েছে ভোগ ও ত্যাগ? হিংসা ও অহিংসা; 
কর্মযোগ ও কর্মসন্ত্যাস-_এই মমন্ত আপাতবিরুদ্ধ 
ভাব ও আদশের সমহ্ৃয়সাধনের | থণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 
পরম্পর-বিব্দমান রাক্যগুলির মধ্যে এ্রক্য-প্রতিষ্ঠাও 
তো চাই ! 

নিষ্ঠুর কংসের কারাগারে মাতা! দেবকী ও 
পিতা বস্ুদেব শৃঙ্খলিত। সেথানে সেই লৌহময় 
কঠিন কারাকক্ষে জন্ম হবে ভগবানের ! জগতে 
কত সুন্দর ম্ুন্দর স্থান রয়েছে তবে কারাগারে 
জন্ম কেন? সমস্ত বন্ধনের মোচন্কর্তা সিনি, 
যাকে পেলে স্ব চাওয়াঁপাওহার অবসান হয়ে যায়ঃ 
তিনি কি জগতের কঠিনতম বন্ধনস্থান বন্দিশালাকে 
পবিত্র করার জন্ই এখানে জন্ম নিচ্ছেন? 

সাধারণ মানুষের চেয়ে যখন কোন পুণ্যবান 
পুরুষের জন্ম হয় তখনই প্রকৃতির মধ্যে নান! শুভ 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর বখন স্বহং শ্রভগবান 

* কৃষিভূবাঁচক: শবে! পণ্চ নিবৃ তিবাচকঃ। 

তক্জোরৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃফ ইত্যভিধীনতে ॥ 

তি 


অবতীর্ণ হচ্ছেন তখন যে কত অলৌকিক শুভ 
সুচনা দেখা যাবে তা আর আশ্র্য কি? 
মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বিচারে এগুলি হয়তে!| 
অবিশ্বান্ত । তবু যেন কারুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের 
প্রতি ভ্রক্ষেপ না করেই যখন এ সব ঘটে থাকে 
তখন মুগ্ধ মানব বিম্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। 

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীক্ষ তিথি । নিশীথ রাত্রি। 
ঘোর অন্ধকারে ধরণী সমাচ্ছন্স। | পূর্ব, পশ্চিমঃ 
উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, নৈখত, বায়ু, অনি, উধ্ব? 
অধঃ দশ দিকই হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সর্বত্রই 
আনন্দের তরঙ্গ । ভাদ্র মাস। ভরা বর্া। কানায় 
কানায় পূর্ণ নদীগুপি তাই আবিল, কিন্ত সে 
আবিলত। ক্ষণমধ্যেই যেন কোথায় অন্তহিত হল-- 
গজ!, যমুনা গোদাবরী, সরন্বতী, নর্মদা, সিদ্ধ 
কাবেরী স্বচ্ছতোয়া। সরোবরগুলিতে শত শত 
পল ফুটতে লাগল। বনের বৃক্ষলতার অসংখ্য ফুল। 
ফুলে ফুলে মধুমক্ষিকা মধুপানরত। ভ্রমরের গুঞ্জনে 
চারিদিক মুখরিত। পবিত্র সমীরণ কী সুখস্পর্শ ! 
ব্রাহ্মণগণের নিাপিতপ্রায় বঙ্ঞাগ্সি সহসা প্রদীপ্ত 
হয়ে গেল। 

শুধু বহির্জগতেই কি আনন্দের পরিপ্লাবন? 
সাধু-মহাত্মাদদের অন্তরেও অভূতপূর্ব আনন্দ! 
জ্ঞাতসারে বা অল্ঞাতসারে ব্রিলোকেই অপ্রত্যাশিত 
আনন্দাম্তভূতি। স্বর্গে ছুন্দুভিনিনাদ হল। দেবতা 
ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন । 

"মনাং্াসন্‌ প্রসনানি সাধুনামস্থর্রহাম্‌। 

জায়মানেইজনে তন্মিন্‌ নেছুহ ন্দুভয়ো! দিবি ।” 

ভাগবত, ১৭৫ 


* রোহিণ্যামধ রাত্রে 5 ব্থ বুকাষ্টমী তবেৎ। 
তন্তার্মভাচ লং শৌরেহন্তি পাপং ভিগ্মকম্‌ || ( ভবিষ্তপুরাণ ) 
রোহিণীনক্ষত্রর সঙ্গে অধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির 
মিলন-সমছ্ধে জীরুকের অর্চন! অতীত বর্তমান ও ভবিষ্তৎ জন্মগত 
পপ বিনাশ করে। 


৪১৬ 


মধু মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে। স্্বাস্তরর্ধামী 
বিষুভগবান্‌ জন্ম গ্রহণ করলেন দেবরূপিণী জননীর 
গভ থেকে । 

বন্গদেব দেখলেন এক অপৃর শিশু । কমলনেত্র, 
চতুভূ'জ; শঙ্ঘচক্রগদাপন্ধারী। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস 
চিহ, গলায় কোস্তভমণি, পীতাম্বর, নবীন মেঘের 
মত শ্ঠামবর্ণ। মাথায় মণিখচিত মুকুট, কর্ণে 
কুগুল। অলকরাজির কী শোভা! উজ্জল চন্দ্রহার, 
কেযুরকহ্নণ--কত অলঙ্কারে সর্বাজ সুশোভিত। 
পতমন্তুতং বালকমন্তুজেক্ষণং চতুভূ জং 

শঙ্খগদামূ দাযুধম্‌। 
শ্রীবংসলক্ষ্ং গলশোতিকৌ্তভং পীতান্বরং 
সান্দ্রপয়োদসৌভগম্‌ ॥ 
মহাহবৈহ্ধকিরীটকুগুলব্িষা পরিঘক্ত সহশকুন্তলম্‌। 
উদ্দামকাঞ্চজদকম্কণাদিভিবিরোচমানং বন্দে 
ক্ষত ॥” 
ভাগবত; ১০।৯) ১০ 
কে এই শিশু? বস্ত্রদেব দীর্ঘকাল ধার ধ্যান 
করেছেন, ধার স্মরণ-মননে দিবারান্র কাটাচ্ছেন 
ধার চিন্তায় কঠিন বন্দিদশাতেও তিনি ধীর স্থির 
অচঞ্চল _এই তো! সেই ! এ যে স্বয়ং বিষু। শিশুরূপে 
অবতীর্ণ! কারাগার আলোয় আলোনয় হয়ে 
গেছে। এমন তো কখনও দেখা যায় না। বনুদেব 
ভূলে গেলেন অপত্যন্সেহহ-তিনি ভগবততাবে 
বিভোর হরে বিষুর স্তব করতে লাগলেন। 

"হে ভগবান আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি 
যে আপনি আনন্দদ্বরূপ, চিদ্ঘনমূতি, আবরণশূন্ত 
সকলের আত্মা । হন্দ্িয়গ্রাহা সমন্ত বিষয়ের মধ্যে 
অনুহ্যত থাকলেও আপনি ইন্দ্রিয়ের অবিবস্থ এবং 
নিগুণ, নিক্ষিঘ, অবিকারী। এই পরিদৃশ্ামান 
জগৎ রজোগুণে আপনারই মায়াবলে স্থষ্ট, সত্বগুণে 
বিশ্বপালন আপনিই করছেন আর তমোগুণে 
লয়কার্ধ আপনার দ্বারাই হয়। ব্রঙ্ধাঃ বিষু, মহেষ্বর 
তো! আপনারই বিভিন্ন রূপ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ব--৮ম সংখ্যা 


সত্বং ত্রিলোক স্থিতয়ে ব্বমারয়! বিভধি শুরুং খলু 
বর্ণমাত্মনঃ। 

্বর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃঞ্চঞ্চ বর্ণং তমসা 
জনাত্যয়ে ॥ 
ভাগবতঃ ১৪।২* 
আপনি সকল লোককে রক্ষা করতে ইচ্ছা! করে 
এখানে জন্ম নিয়েছেন। হুষ্ট কংদ আমার গৃহে 
আপনার জন্ম হবে এই কথা শুনে আপনার 
অগ্রজগণকে নিধন করেছে । আপনি জন্মেছেন 
জানলেই সে এখনই ছুটে আঁসবে অস্ত্র উদ্ধত করে।” 
বিশুদ্ধসত্বগুণান্থিতা জননী দেবকীও নবজাতকে 
মহাপুরুষের লক্ষণ দেখে বুঝলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণুই 
তার পুত্রূপে অবতীর্ণ । তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে বললেন। “হে সর্বেশ্বর। প্রলয়কালে সমুদয় 
চরাচয় বিনষ্ট হলে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট 
থাকেন। মরণণীল মানুষের মৃত্যুতয় শ্বাভাবিক, 
সকলের আশ্রয় আপনি ছাড়া তার আর কোন 
নির্ভয় স্থান নেই। ক্রুরত্বভাব উগ্রসেনপুত্র কংসের 
ভয়ে আমর! ভীত। আমার চিত্ত অত্যন্ত অন্থির 
হচ্ছে। পাপিষ্ঠ কংস যেন জানতে না পারে যে 
আপনি আমার গরজাত। আপনি ভয়হারী, 
আপনার শজচক্রগদাপন্মশোভিভত চতুভূজান্বিত 
ধ্যানাস্পদ অলৌকিক খষ্বর রূপ উপসংহার করুন ।” 
দেবকী কংসরোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্তে 
প্রার্থনা জানিয়েছেনঃ অন্তর্ামী হরি তাই জননীকে 

আশ্বাস দ্রিতে চান পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কর্ধিয়ে। 
অপূর শিশুর মুখ হতে অপূর্ব বাণী নির্গত হুল। 
"মা, এই জন্মেই আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ 
হয়েছি তা৷ নয়, স্বায়ভূব মন্বস্তর যখন বর্তমান ছিল, 
সেই সময়ও আমি তোমার পুত্র হয়েছিলাম । জল 
জন্মান্তরে আমি তোমার পুত্র তুমি আমার জননী। 
তুমি নিজেকে অত দীনহীন মনে করে! না তুমি 
তো সাধারণ মানবী নও) ব্রহ্ধার আদেশে প্রজা- 
সৃষ্টির জন্কে তোমরা কঠোর তপন্তা করেছিলে। 


ভাত্রঃ ১৩৬৩ ] 


সায়ভূব মন্বস্তরে তুমি ছিলে পৃষ্গিঃ বন্দেব ছিলেন 
স্থতপ! প্রজাপতি । শীত গ্রীম্ম বর্ষায় সমভাবে 
চলেছিল তোমাদের স্থকঠিন তপন্তা॥ প্রাণীয়ামে 
তোমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
অভীষ্ট লাভের জন্তে গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র আহার 
করে তোমরা আমার আরাধনায় রত ছিলে। 
এইরূপ কঠোর তপস্তায় তোমাদের বন্থবর্য অতীত 
হয়েছিল। প্রতিনিয়ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
হৃদয়ে আমাকে ধ্যান করায় আমি তোমাদের উপর 
অত্যন্ত প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে তোমর৷ 
আমার মত" সন্তান প্রার্থনা করেছিলে। এই 
সংসারে আমার স্তায় গুণসম্পয্ন আর কে আছে? 
তাই আমিই তোমার পুত্র হয়ে পৃষশ্রিপুত্রনামে 
পরিচিত হই। দ্বিতীয় জন্মে তোমরা কশ্তপ ও 
অদ্দিতিরপে আমাকেই পুএয়পে কামনা করার 
আমি আবার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মাই। উপেন্দর 
নামে তখন বিখ্যাত হয়েছিলামঃ অত্যন্ত খর্বারুৃতি 
হওয়ায় বামন” নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করি। ইহাই 
আমার বামন অবতার। এই আমার তৃতীয় জন্ম, 
এবারেও আমি তোমাদের কাছেই এসেছি, কারণ 
তোমাদ্ধের মতো! স্ুকৃতিপরায়ণ আর কোথায়? 
আমার কথ! সত্য ব'লে জেনো । আমার পূর্ব পূর্ব 
জন্ম স্মরণ করাবার জন্তে আমি আমার চতুভু্ মৃতি 
তোমাদের দেখালাম, দ্বিভুজ প্রাকৃত মানুষের মত 
আকার দেখে তোমরা! আমাকে চিনতে পারতে না । 
তোমরা ছুঙ্জনে আমার উপর স্কেহবশতঃ পুকজভাবেই 
হোক আর ব্রহ্ষভাবেই হোক একবার মান্র চিন্তা 
করলেই পরম! গতি প্রাপ্ত হবে ।” 
ধুবাং মাং পুত্রভাবেন ঝন্ধনাবেন চাঁপরুৎ। 
চিন্তয়স্তো কৃতঙ্গেহো যাস্তেথে মদ্গতিং পরাম্‌ ॥” 
ভাগবত, ১০৪৫ 
এই কথ! বলে শিশুরূগী ভগবান নীরব হয়ে 
আত্মমায়! দ্বারা দ্বিতুঙ্জ বালকে পরিণত হলেন। 
যেন অতি সাধারণ অসহায় মান্বশিশু ! মাতাপিতার 
সামনেই এই অলোকিক পৃশ্ত সংঘটিত হল। 


শীকফ-জন্ম 


৪১১ 


আমাকে ননগগোপগৃহে নিয়ে চল'_-এইবপ 
ভগবৎপ্রেরণায় বন্ছদেব সযত্বে শিশুকে কোলে 
নিয়ে কারাগারগৃহ-স্থতিকাগার থেকে নির্গমনের 
ইচ্ছা করলেন। 

অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের 
ইন্দিযবৃতি অপহৃত, তার! জাগ্রত থেকেও অচেতন- 
প্রায়! পুরবাসীরাও গাঢনিদ্রায় অভিভূত 

কারাকক্ষের বৃহৎ কপাট লৌহশৃঙ্ঘখলে দৃঢ়ভাবে 
আবদ্ধ। বনুদেব পুত্রহন্তে দরজার কাছে এলেন। 
আপনা হতেই দরজ! খুলেগেল। একী দৈবীমায়া! 

বনুদেব নিঃশবে অগ্রসর হতে লাগলেন । 
আকাশে গুরুগুরু মেঘগঞ্জন হচ্ছে-_ অবিশ্রাস্ত বর্ষণ। 
মহাপ্রলয় হবে নাকি ? অনন্তদেৰ শেষনাগ নিঞ্জের 
ফণ! বিস্তারে জল নিবারণ করতে করতে পিছনে 
যেতে লাগল। পথে বমুনা। ভীষণ বারিপাঁতে 
গভীর জলরাশির বেগে যমুনা! আরও তরঙ্গিত হয়ে 
উঠল। তরজসঞ্জুল নর্দীও বনুদেবের যাওয়ার পথ 
করে দিতে চায়! সবাই যে আজ ভগবানের 
স্পর্শব্যাকুল। 

শৃগালরূপধারিণী মারার নির্দেশিত পথে বনদেব 
অরেশে তুত্তর যমুনা! পার হয়ে নন্দব্রজে উপনীত 
হুলেন। সেখানে দেখলেন সকলেই স্ুযুপ্তিতে 
মগ্ন। তখন তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে নিজের পুত্রকে 
যশোদীর শয্যায় রেখে তার নবজাত কম্তাটিকে 
নিয়ে অন্ধকার লৌহ্মন্ব কারাঁকক্ষে ফিরে গেলেন। 
তারপর দেবকীর শয্যায় শিশুকন্তাটিকে দিয়ে নিজের 
পদ্দদ্বর়ে লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ করে পূ্বব্ৎ অবস্থান 
করতে লাগলেন। 

নন্দরাণী যশোদ! পরিশ্র।স্তা, নিদ্রাভিভূতা ও 
অপগতস্থৃতি হওয়ায় তার নবজাত সন্তানটি পুত্র কি 
কন্তা তা জানতে পারেন নি। 

রজনীপ্রভাতে সুর্যের আলোর পৃথিবী ঝলমল 
করে উঠল। সুকুমার পুত্রের চন্্রমুখ দর্শনে এসে 
ব্র্ববাসীরা নন্দগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলল। 


পাঞ্চজন্য 
প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


কোথায় কৃষ্ণ লুকায়ে রয়েছ--আত্মনিবাসনে 
কুরুক্ষেত্রে শেষ কি তোমার জীবনের লীলাখেল।, 
অর্জুন-সখা, কোন মথুরায় কিসের আকর্ষণে ? 
হিংসাদঞ্ধ পৃথিবীর বুঝি শেষ হয়ে আসে বেলা । 


ভয়রাশি মনে আকাশে জমিছে কাল-বৈশাখী ঝড় 
থম থম করে মহাঅরণা আবেগ-রুদ্ধ প্রাণ 
আথাল-পাথাল মেঘে মেঘে ডাকে বিদ্যুৎ কড় কড় 
ঘৃণি হাওয়ার অন্ধ খেয়ালে নাহিক পরিত্রাণ। 


সাগরের জলে চেতাইয়া উঠে তরঙ্গ শত শত 
ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্করেখা দিগন্তে উঠে জাগি, 
বালুবেলাভূমে অলস-বিলান আজিকে তন্দ্রাহত 
শ্মশানে বুকে মৃত্যুর শিখা জলিছে আহুতি লাগি। 


এর মাঝে তুমি রহিবে শয়ানে আলসে দৃষ্টিহীন 

নয়নে তোমার মোহ-অঞ্জন এখনো রয়েছে মাথা, 
হে সারথি তব রথের চক্র হয়েছে কি গতিহীন 
পাঞ্চজন্য শিয়রে তোমার আছে উপাধানে ঢাকা ? 


অলস-শয়ন পরিহরি হরি, দাড়াও বাহিরে আদি 
পাঞ্চজন্য দক্ষিণ করে তুলে ধর একবার 

বাজাও বাজাও চলুক সে ধ্বনি দিক্দিগন্তে ভাসি 
নিত্রিত দেশ জাগিয়া উঠুক খুলিয়া রুদ্ধদ্বার । 


ইঙ্গিতে তব আসিয়া ধ্লাড়াক অন্তর নির্ভয় 
শিরায় শিরায় রক্তের ধারা উঠুক চঞ্চলিয়! 


দৃঢ় বাহুমূলে অমোঘ শক্তি উৎসাহে ছর্ময় 
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন উঠুক প্রচ্ছলিয়। । 


ভাত্র, ১৩৬৩ ] 


জীরাধা 


৪9১৩ 


তুমি চল আগে পশ্চাতে তব কোটি কোটি নরনারী 
নূতন কুরুক্ষেত্র রচিয়! শুনাও নবীন গীতা, 

সুদর্শনের শাণিত শক্তি অলক্ষে সঞ্চারি' 

শেষ করে দাও সমুখে শক্র পিছনে ভণ্ড মিতা! 


বাজাও তোমার পাঞ্চজন্ত বাজাও বাজাও হরি 
ভয় ভেঙ্গে যাক, দুর্বল মনে আস্থক কঠিন পণ 
শ্রীকষ্ণ তুমি জাগ্রত হও, পাঞ্চজন্য ধরি 

দক্ষিণ হাতে তুলে ধর তুমি শাণিত সুদর্শন । 


শ্রীরাধা 


ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভারতবর্ষের বৈষ্বসাঁধনাক্ . ঠাকুরাণী শ্ররাধা 
সর্বাগ্রগণ্য তত্বরূপে স্বীকৃত হয়ে আছেন। দার্শনিক 
যুক্তি অনুসরণ করে ভক্তগণ শ্রীরাধার প্রামাণ্য 
নিরূপণে অগ্রসর হয়ে শ্রুতি-ম্বতি-পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা 
প্রভৃতি নানাবিধ শুরাবলশ্বনেই রাধা-কথার 
প্রামীণা সংস্থাপন করেছেন। এই সমুদয় দার্শনিক 
যুক্তি ও প্রমাণের অবসরে নানাবিধ পৌরাণিক 
উপাখ্যনিমূলক লীলাকাহিনীও এই রসময়ী শ্ররাধার 
প্রতি প্রেমিক তক্রমাত্রকে একান্ত আকৃষ্ট করেছে। 

এর মৃলাস্সন্ধানের তথ্য থেকে অনুভব করা 
যায়, তারতের সর্বস্তরের সাধনপদ্ধতিতেই শক্তিমানের 
সঙ্গে শক্কিতত্বও নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে। 
এমনকি বেদাস্তের কঠোর জ্ঞানসাধনায় ও একক 
কুটগ্থ ব্রদ্দের পক্ষেও অঘটন ঘটান সম্ভব হয়নি-_ 
মায়ারপিণী হ্বশক্তিকে ববছেল! করে। অন্ঠান্ত 
ক্ষেত্রে, সাংখ্যাদিদর্শন বা তস্ত্রাদিতে তো তা 
সমধিক প্রসিদ্ধ । হিন্দুর সর্বথা নির্ডরক্ষেত্র সর্ব- 
প্রাচীন বেদশান্বেই তার স্পষ্ট প্রক্ষাশ বিস্তমান। 
অন্তণ খবির কন্তা বাক্রূপিণীর ব্রহ্ধাঙ্ভূতিজনিত 
বনেবীহুক্তে, রাত্রিহৃক্কে, অর্ববেদে, শ্বেতাশ্বত- 


রোপনিষদ্‌ এবং কেনোপনিষদদ প্রভৃতিতে শক্কি- 
তত্বের রূপপরিচয় মুন্দর ব্যক্ত হয়েছে এবং এভাবে 
মায়! ব! ব্রহ্মশক্তিরূপে পৃথক্‌ প্রকাশসত্বেও তাঁকে 
ব্রঙ্গেরই জ্ঞানবলক্রিয়ারূপা শ্বাভাবিকী শক্তির 
পরিচয়ে উভয়ের অভিয্নতাই উপনিষদে দেখান 
হয়েছে । অথচ এই অয় ব্রন্মেরই একটা কল্পিত 
ভেদ আনুমরণ করে মায়া ও মায়ী বা শক্তি ও 
শক্তিনানরূপেই বিশ্বপ্রপঞ্চের মুলকাঁরণতার পরিচয়. 
দেওয়! হয় অর্থাৎ অবয়াবস্থার যে বিভিম্ন প্রকাশ তা? 
মায়াদ্বারেই সম্তব_একথা উপনিষদ্সিদ্ধ তত্ব। 
তাঁতে বলা হয়, ব্রহ্মের যে অমোঘ সঙ্কর--“স 
এরচ্ছং*, “সোহকামন্ত” প্রভৃতি,_-এই ব্রঙ্গ-সঙ্কল্প 
বা শক্তি একই তত্ব। শঙ্িতত বিষয়ে সাধকগণ 
তপন্তাদ্বার জান্তে পেরেছিলেন যে, এই শক্তি 
আত্মগুণে নিগৃঢ়।--“দেবাত্মশক্তিং ব্বগুণৈনিগৃঢাম্*। 
এর প্রয়োজনীয়তাও তার! জেনেছিলেন-_-এক 
অধয়শ্রন্ধ একক অবস্থায় স্বাত্মতৃত। তরঙগবৎ অনন্ত 
আননারসময়ত্ব উপলদ্ধি বা আন্মাদন করতে পার- 
ছিলেন না, সে জন্মেই অর্থাৎ আত্মস্বরপোপলন্ধির 
গ্রয্নোজনেই তিদি ত্বয়ংই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন । 


৪১৪ 


তারপর ক্রমধারায় শক্তির অবস্থাস্তর দ্বার! অনস্ত- 
ভাবের মধ্যে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করে সর্বরসান্বাদন 
করলেন। নারদপঞ্চরাক্র একথাটি বড় সন্দর করে 
বলেছেন-_ 

"একাকী স তদা নৈৰ রমতে স্ম সনাতন । 

স লীলার্থং পুনশ্চেদমস্থজৎ পুক্ষরেক্ষণঃ ॥” 
এ ঞ্ ধ্ট 
লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মকাম্‌। 
মায়াসংজ্ঞং পুনঃ স্থ&1 তয়! রেমে জনার্দানঃ 0 
সুতরাং এ শক্তিতত্রটিকে আর পৃথক তত্ব বলা 
চলে না। যদি তীয় শক্তি আর তিনি অভিন্ন 
তবে তার সেন্বরূপ যে সার্বদানন্দময়তা, শক্তিরও 
তাহলে তদ্পতাই এসে গেল। তঙ্জ এজগে 
চিন্মশ্ী বা আনন্দময়ী কথ! ব্হুভাবে উল্লেখও 
করে থাকেন। 

এখন কথা! হ'ল এই চিন্ুী বা আনন্দম্ীই 
যদি শক্তির স্বরূপ, তবে তারই পরিণামভূত এই 
জগতপ্রপঞ্চেরও চিন্মপনত। ও আনন্দময়তাই হওয়া 
সঙ্গত, হুঃথার্দি বা জাড্য কখনো হ'তে পারে না; 
অথচ তা-ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এক্ষেত্রে তন্শাস্ত 
বৈষ্বশান্ম ও পুরাণাদিতে দেখা যায়, শক্তিরও 
আবার ভেদ ত্বীকার কর! হয়েছে, _শ্বরূপ-শজি, 
মারাশক্তি প্রভৃতি । অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন আত্মোপলব্ধির 
প্রেরণায় নিজেই দ্বিধা! বিভক্ত হলেন, তেমনি বন্ধ- 
বিভাগ শক্তিও হ্গ্টিপ্রেরণায় পুনরায় ব্রিধা 
বিভক্ত হ'ঞেছেন। তন্মধ্যে শ্বরূপ-শক্তি ভিন্ন 
অপর দু'টিও এসে গেল-_মায়াশক্তি ও তাটস্থ!। 
মায়াশক্কিই “সত্ রঃ ও তম:--এই ত্রিগুণাত্মিকা, 
পরিণামিনী, তা” থেকেই” লীলাবিলাস ক্রমে হ'ল 
জগত্প্রপঞ্চ.। : বিষুপুরাণ তাই বদেছেন-_ 

“বিষুশজিঃ পর! প্রোক্! ক্ষেব্রজ্ঞাখ্যা তথাপর1। 

অবিস্তাকর্মসংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিস্যতে ॥ 
অর্থাৎ বিফুশজি বা খ্বরপণাক্তি হ'ল পরা | ক্গেত্র্তা 
শক্তি যা' জীবতৃত| তা” হ'ল দ্বিতীয়া, তাই তটস্থা 
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শক্তি। তৃতীয় হল অবিস্তা বা প্রকৃতি অর্থাৎ 
মায়াশক্তি। খ্বরূপতভৃতা বিষুশক্তিকে আবার ব্রিধা 
ভাগ কর! হয়েছে_-সন্ধিনী, সন্থিং ও হুলাদিনী। 
অর্থাৎ ব্রদ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ-_এই তিন তত্বে 
তিন ভাব_ ত্রিভাবে ব্রিশক্তি। তাই শ্বরপতৃতা 
শক্তিই সচ্চিদানন্দতত্বের ব্রিভাবে সন্ধিনী সগ্থিৎ ও 
হলাদিনীময়ী। বিষুপুরাণ বলেছেন--“হলার্দিনী 
সন্ধিনী সছিৎ ত্বয্যেক! সর্বসংস্থিতৌ” । তাতেও 
তগবানের সং-চিৎ ও আনন্দতত্তের মধ্যে প্রথম ছুঃটি 
হ'ল অস্তিমেরই পরিপূরক, আঁনন্দ বা হলাদ্দিনীতেই 
হয়ে থাকে সর্বতত্বের পূর্ণতা । অর্থাৎ লৌকিক 
জগতেও যেমন সকল বৃত্তিরহই পরিণামে আনন্- 
প্রান্তিই চরম সার্থকতা, তেমনি লোকাতীত ক্ষেত্রেও 
আনন্দপরবসায়িতাঁতেই তাদের সার্থকতা! ৷ শ্ুতরাং 
হলাদিনীতে গিয়েই সর্বতত্বের পরাকাষ্ঠ।। 

এই স্বরূপ-শক্িকেই বল! হয় যোগমাঁয়।। 
ভগবানের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে বলে, 
ইনি কখনে৷ ভগবতস্বরূপকে আচ্ছন্ন করেন না; কারণ 
ইনিও ত চিন্ররপিণীঃ বরং ভগবত্ত্বকে প্রকাশিত 
করেই দেন। ব্রক্গ/ চত্তীতে এই আত্মমায়া 
যোগমায়ারই আরাধনা করেছিলেন, বাহ্মায়ার নয়। 
বাহামায়াই সন্বাদিগুণময়ী ও জগদ্রূপে পরিণামশীলা 
এবং ব্রঙ্গের শ্বরূপাবরণী। পুরাণে বা ভক্তিশাস্তরে 
এভাবে শক্তির বিভেদ অত্যন্ত স্পট । দার্শনিক- 
সিদ্ধান্তে এভাবে মায়ার বিভেদ প্রতীয়মান ন! হলেও 
একেবারে বিভেদবিহীন-_তা”ও বলা যায় ন!। 
সেক্ষেত্রেও মায়া ও অবিষ্তা মূলতঃ অভিন্ন হ'লেও 
একট। বিভেদ প্রদর্শনের চেষ্টাও আছে । শুদ্ধসত্ব 
ও অশুদ্ধসত্বাশ্রয়তাঘারা মায়! ও অবিদ্যা--ছ”টি 
সংজ্ঞার কথা দর্শনশান্ত্রে বলা হয়েছে । “সত্বশু্ধ্য- 
বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াহবিছে”__-ইতি পঞ্চদশী। 

আর এভাবে শক্তিছ্বারে জগৎন্ষ্ি প্রভৃতির 
লীলায় ভগবান্‌ নিজে আপন শক্তিতে নু প্রবেশ 
করে আছেন বলে এই বিশ্বপরিণাঁম মুগগতঃ ভগবৎ- 
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পরিণামই হ/য়ে দাড়াল। কারণ, যদিও এই প্রারুত- 
শক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্থন্ধ থাকে নাঃ অর্থাৎ 
তিনি যেন আত্মবিভাগ করে প্ররুতিসটিত্বারা 
তা*তেই দর্বকর্মভার স্তত্ত করে কতৃ-ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত,। যেহেতু তিনি কেবলানন্ান্ুভবন্বরূপ। 
আত্মারাম ; তথাপি নিজেরই প্রকৃতি দিয়ে স্ষ্টি 
সম্ভাবিত করে নিজেই তা'তে লীলাশ্বাদন করেন 
বলে তারই স্থষ্ট. তদভিন্ন শক্তির পরিণামে তাঁর 
পরিণাম হ'তে আর অবশিষ্ট কি রইল? অথচ 
প্রাকৃত বস্তর স্তায় বিকারী পরিণাম নয় বলে এইটি 
অগিস্ত্য অর্থাৎ তর্কের বহিভূতি বিষয়। 

তা'হলে দেখা গেল ভগবন্লিহিত অনন্ত ভাবতরঙ্গ 
একক ব্রঙ্গে অব্যক্তরূপে স্তিমিত ছিল, শক্তিদ্বারেই 
তাদের প্রকাশ সম্ভব হল। অর্থাৎ ভগবানের 
সকল প্রশ্থর্ধ ও মাধুর্য নানাভাবে প্রকটিত হ'ল। 
বর্গের রশ্ব্ধবন্তা “ভীষাম্মাদ্‌ বাত: পবতে” প্রভৃতি 
শ্রুতিতেই প্রমাণিত হয়। তাঁর মাধুর্ধবত্তা ও “রসো 
বৈ সঃ রসং হ্বায়ং লঞ্চ নন্দী ভব্তি” প্রভৃতি 
শ্রতিতে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে । ভগবানের এই 
ছ'টি রূপের সন্ধান শ্রুতি স্বতি প্রভৃতির দ্বারা জানা 
গেলেও তাঁকে লাভ করে তার উপলবি লা! হওয়া 
পর্যস্ত তা না! জানারই তুল্য । এজগ্ত চরম জানার 
আকর্ষণেই ভগবল্লাভ বা ব্রঙ্মসিদ্ধি জীবের ঈপ্সিত। 
কিন্তু দগুধর রাজরূপে রাজার পরিচয় জানলেও 
দণ্ডদীতা ও দণ্ডার ব্যক্তিতে যেমন ভীতি-সক্কোচ। 
বিভেদ-ব্যবধান অবশ্যন্তাবী,॥ তেমনি প্রশ্বত্থময় 
ভগবানের হ্বরূপোপলব্ধিতেও ভর়-সঙ্কোচ বিনাশের 
আশ! কোথার ? ভয়ে ভক্তি আর নিভয়ের প্রেম 
কখনো এক কথা নয়। অথচ শ্রুতি বলেছেন তিনি 
অভয়-ম্বরূপ। তাই প্রকৃত ভগব্ৎপরায়ণ ব্যক্তি 
ভগবানের এ্রশ্বর্বরূপের অপেক্ষা তগবানকে চান 
আত্মজনরূপে। ববিধ সঙ্কোচ ব্যবধানের বিলয় করে 
আপনরূপে। এই আত্মজন হওয়া ব অপরকে 
আত্মন করা__উতরক্ষেত্রেই লৌকিকজগতে ও দেখ! 


শীয়াধা 
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যায় গ্রীতি-ভালবাসাই অহলম্বনীয় পথ। তেমনি 
্রীতি-প্রেমের মধ্য দিয়ে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে 
আত্মজন করে নেওয়ার সাঁধনাই রসময় ভগবানের 
মধুর সাধন! । 

কথা হ'ল ক্ষুদ্র জীব এই বিশেষ শক্তি পাবে 
কোথায়? দার্শনিক ব্যাখ্যায় দেখ! যায় জীব বলে 
পৃথক কোন সত্াই নেই। ব্রহ্ধই প্রকতিপরিণত 
ুদ্ধিতত্রে প্রতিবিদ্িত। তা-ই হয়েছে জীব--“অনেন 
জীবেনাতুনাহনুপ্রবিশ্ত” । অথবা! ঘর্দি ভিন্নরূপতাও 
ত্বীকার করে অংশ-কল! প্রভৃতি বলে সিন্ধান্ত করা 
যায়, তা'তেও জীবের মধ্ো বর্গের ত্ব-ভাৰ প্রকা- 
রাস্তয়ে মলিনভাবেও থাকতে বাধ্য । অর্থাৎ জীব 
দি ব্রহ্ম বা ভগবানের অংশও হয় তথাপি তদীয় 
আত্মশক্তির সন্ধিনীসঙ্ছিৎ ও হলাদিনীর একটা রূপ 
জীবের মধ্যে প্ষুট হোক কি অন্দুট হোক, শুদ্ধ বা 
অশুদ্ধ হোক তা” রয়েছে । তা'তে বলা যায় জীবের 
মধ্যে অবস্থিত এঁ হলার্দিনী শক্তিই প্রেমরূপে 
প্রকাশিত হ'য়ে থাকে । এই হ্লাদিনীর প্রক্কত্বরূপ 
খা মূল অবস্থিতি হ'ল সন্ধিনী ও সঙ্ছিৎ-এরও পুর্ণত 
প্রাপ্তিতে, ব্রদ্ধের রসব্ধপতায় যা “আনন্ম্‌ বর্গ 
ইতি ব্জনাৎ”- আনন্দ | পুরাণ ও ভক্তিশাস্র 
সকলেই একবাক্যে বলেছেন এই পরিপূর্ণ হলাদিনীই 
রসমী শ্রীরাধা। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ তাই বলেছেন-- 
"পরমাহলাদরূপা চ সন্তোষহর্ষবধিণী”। এই স্বকীয় 
আহলাদ বা হর্য-আনন্দ বা রসরূপতা উপলব্ধির জন্যেই 
অধিতীয় ভগবান্‌ নিজেকে ধিধাবিভক্ত করেছিলেন, 
তাই বলা হয় রসময়ের রাসমগ্ডলে শ্রীরাধার সি ।-_- 
"রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণন্ত পরমাত্মনঃ | 
রাসমণ্ডলসম্ভৃতা রাসমণ্ডলমন্তিতা! ॥” (বন্ধ বৈঃ পু) 

আপত্তি হ'তে পারে, এ যেন হ'ল তত্ব, 
ভাবময় অবস্থা বিশ্লেষণ; তাতে বৃন্দাবনের গোঁপ- 
কন্ঠ! বৃষভানদুহিতা শ্রীমতী রাধার আবির্ভাবে এর 
সামঞ্জস্ত কোণায়? দার্শনিক ধুক্তি অনুসারে 
অন্গেরই শক্কি বা মায়! (বাহ্মায়]) বছি বিশ্ব- 
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ব্রক্ধাগুরূপে বাস্তবে পরিণত হ'তে পারেন এবং 
স্বয়ং ভগবাঁনও যদি লীলার জগ্চে মানবরূপে অবতীর্ণ 
হতে পারেন, তবে সে-ই দার্শনিক যুক্তিক্রমে 
ভগবানের সুঙ্্তম হলাদিশী শক্চিই বা স্থলে এসে 
কেন বিগ্রহবতী হছে লীলাচুচরী। হ'তে পারেন ন1? 
বিশেষতঃ লীলাই যেখানে অগতের মুলে_-“তত্ত্‌ 
লীলাকৈবল্যম্‌,”-_সেখানে শক্তি ভিন্ন লীলাই ত 
অন্বাভাবিক। মায়াশক্তিতে লীলা প্রদর্শন সম্ভব 
হ'ল, কিন্ত শ্বরূপশক্কিতে তা” অসম্তাৰিত--এর 
সহত্বর কি? বরঞ্চ বল! যাঁয় ভগবানের এ রহস্তময় 
পরম ভক্তিযোগ, যা? দীর্ঘকাল জীবের অগোচর 
ছিল, সে পরম যোগতত্ জগতে বক্ত করবার 
জন্তেই ভগবান্‌ ও ভগবতী মহাশক্তিকে মানুষের 
মধ্যে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল গোপ-গোপিকারূপে। 

এ ভাবে দেখ! যাচ্ছে পরমহলাদিনী শক্তি 
শ্রীরাধার সত্তা যেমন ভগবতশ্বরূপ ভগবদভিন্ন 
শুদ্ধানন্রূপে, রলবূপে; তেমনি জীবের মধ্যেও 
রয়েছে প্রেম-ভালবানারূপে মানব মানবীর আকর্ষণ- 
বিকর্ষণের আকারে স্বনদীবের আনন্দরসানুভূতি- 
রূপে । কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্জ জীব ভগবানের স্তায় 
তো মাক্গাধীশ নয়, তাই মারাবগ্ঠতা নিবন্ধন এ প্রেম 
কলুধিত, শ্বার্থবন্থান্বিত, আত্মবাঞ্থাপ্রবণ। তাই 
এ প্রেম প্রকৃত প্রেম ন্রঃ একে বল যায়) কামন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


বাসনার হেতু কাম। স্থতরাং তা” যতই গভীর ও 
উদ্মা্নাকর হোক প্রেমের পর্যায়ে কিছুতেই 
পরিচিত হু'তে পারে না। তথাপি এই বীজটি 
মূল সত্তার কোরক। একে শুদ্ধ শাস্ত আত্মবাঞ্াহীন 
পরম তত্বে উন্নীত ক'রে নিতে পারলে সন্থিশীঃ 
সঙ্গিতের পূর্ণতার স্থায় এবং পূর্ণতা প্রাপ্তিতেও তা' 
হলাদিনীরপে স্বরূপে প্রতিষ্টা পেতে পারে । অর্থাৎ 
পরম প্রীতি বা বৈষ্বের ভাষায় “পি-রী-তি” ভাবের 
সাধনায় আত্মন্থথলিপ্স। তিরোহিত হ'লে প্রিমো, 
প্রীতিমাত্র সম্থলে সর্বত্র প্রি়তমের শব্খ-স্পর্শ দপ-রস- 
গন্ধান্ুভবের তন্মস্নতায় গোপীভাবের সিদ্ধিতে ঘটতে 
পারে এই অন্তরগ্থিত কলুধিত কাঁমেরও নবরপাস্তর, 
প্রেমরূপা হলাদিনীর রূপায়ণে শ্রীরাধার হ্বব্ূপ 
প্রকাশ। জীবের মধ্যেও এই হলাদিনী বা শ্রীরাধার 
ত্বরূপ প্রকটিত হ'লেই-এই রাধার সঙ্গে 
শ্রীভগবানের হবে মিলন-লীল!, জীবাত্মা পরমাত্ার 
রসসঙগ । চিরমধুর ভগবানের মাধুর্ধময় স্বূপের এ 
ভাবে সম্ভাবিত হয় আনন্গরতি, এ শ্রীরাধার 
স্বরূপ-অন্ুভূতিতে। বৃষভাহ্নন্দিনী মহাভাবমনরী 
শ্ররাধার তাই বৃন্দাবনভূমিতে মানবী তম্গতে 
মহাগ্রকাশ। এ ভাবেই এসেছে জীবেরও 
জীবনে পরম সার্থকতা, তার মগাবি9ভাবে ফল- 
সংসিদ্ধি। 


প্রেম 
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মধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 
সেষে গভীর হইতে গভীরতর সেযে হোমের আগুন-_পুড়াইযা! দেয় 
প্রাণের টানাটানি, মল যাহা নহে; 
পেষে বোঝার অতীত, মৌন ভাষায় সেষে ব্রাঙ্গণবেশী, যক্সোপবীত 
নুদুবের কানাকানি আপন শরীরে বহে! 
সেযে অসীম সাগরে শুক্কি-মুকৃতা_ সেয়ে অসীম মরুতে খাল কেটে আনে 
দাম তার নেই কু) বিগলিত রলধারে। 
সেষে গঙ্গার গুল, জাত তার নেই সেষে একটি শুর্গ গড়ে রেখে দেয় 
জাত দিতে পারে তবু! জীবনেরও পরপায়ে ॥ 


হারকায় কয়েকর্দিন 
শ্রীবিজনকুমার গোস্বামী 


হীরা-মুজ্ঞা-মাণিকোর শ্তবতি-স্থলিত আগ্রা 
পরিত্যাগ করিয়াঃ অমর অজ্ঞাত ভান্করদের, ধাহার! 
সম্রাট শাহজাহানের কল্পনাকে অতি নিপুণভাবে 
বান্তব রূপ দিয়াছেন, মনে মনে প্রণাম করিয়া 
স্বামরা ঘারকার পথে রওনা হইলাম । 

১৯৫৫ সালের অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আমরা 
আগ্রা ছ্রেশনে গাড়িতে উঠিলাম। ছোট গাড়ি 
রাত্রি দেঁড়টাগ্স মেশানা জংশন পৌছিল। সেখান 
হইতে গাড়ি বদল করিয়া! ভেরাবেল পৌছিলাম 
সকাঁল সাড়ে সাঁতটায়। এইবার ্বারকাঁর গাড়ি; 


। অতি মন্থরগতি এবং এক এক স্টেশনে এত অধিক 
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সময় অপেক্ষা করিতেছিল যে গাড়ির সকলেই ক্রমে 
বিরক্ত হইতেছিল, ধের্ধ রাখিতে পাঁরিতেছিল না। 
ছোট ছোট স্টেশন, খাবার জিনিন পাওয়া যায় না! 
বলিলেও অতুন্তি হয় না, তাঁহার উপর স্টেশনের 


ৃ কর্মচারীর! পর্বস্ত গাড়ির সকল থ্বর দিতে পারেন 


চে 


না, ছাপান দময়ের তালিকা (পশ্চিম রেলপথের ) 
সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাহাতেও সকপ থবর মেলে না। 
প্রথমে শুনিলাম সকাল ১১ট।র পৌছিব, তাহার 
পর শুনিলাম রাত্রি আটটা, তাহার পর শুনিলাম 
পাকা খবর রাত্রি দেড়টা! এই পাকা খবর শুনিয়। 
মন অধৈর্ধ হইয়! উঠিল । কখন সকলে নিপ্রাভিভূত 
হইক্সাছি জানিতে পারি নাই, হঠাৎ বখন ঘুম ভাঙগিল 
দেখি গাড়ি স্থির হইয়া গিয়াছে । উঠিয়া দেখি 
জানালার সন্মুথে প্র্যাটফরমের উপর পরিফার 
অক্ষরে বড় বড় করিয়া! লেখা দেবনাগরী অক্ষরে 
“বারকা' | 

তবে দ্বারকায় খ্সআসিয়াছি ! উঠ, উঠ, উঠ-- 
তাড়াহুড়া করিয়া বিছানাপত্র গুছাইস্গা নামির! 
পড়িলাম। স্থির করিয়াছিলাম এত রাধে কোথাও 


না যাইয়া! স্টেশনেই বিশ্রাম করিব এবং রজনী প্রভাত 
হইলে শহরের ভিতর আশ্রয় লইব। 

পতীর্থগমন ছুঃখভ্রমণ মন উচাটন হয়ে! না রে, 

তুমি ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হওনা 

অক্তংপুরে।” 

সাধক প্রসাদ গাহিয়াছেন, কিন্ত এবার দেখিলাম 
সৰ সময়ে তীর্থগমন ছুঃখভ্রমণ নয়। ভগবতককপা 
থাকিলে, শ্রীভগবানের আশীর্বাদ থাকিলে অভাবনীয় 
ভাবে সমস্ত যৌগাবোগ হইয়া যায় এবং ভগবানের 
আহ্বান সত্যসত্য উপলব্ধি করা যায়। ঠাকুর 
শ্রীরামকষ্থদেব বলিতেন, ওয়ে অনেকদিন ধরে 
যেখানে লোকে বসে ঈশ্বরকে ডেকেছে সেইন্থানে 
তার বিশেষ প্রকাঁশ জান্বি; অনায়াসেই উদ্দীপনা 
হয় সেই সকল স্থানের মাহাত্মে। যেমন জল সব 
স্থানে থাকলেও থে দকল স্থানে কুহা বা পুরিণী 
আছে সেথান হতে জল গ্রহণ করতে কোন 
পরিশ্রম করতে হয় না। 

স্টেশনে আমাদের রাত্রি অতিবাহিত করিতে 
হয় নাই, কারণ অবতরণ করিবামাত্র কুলিরা এবং 
টাঙ্গাওয়াল! বলিল, “চলিয়ে সাহেব, বাঙ্গালী 
ধরদশাল। আভি খোলা স্ায়, তোতান্রী মঠ।” 
এত রাত্রেও ধর্মশালা থোল! আছে শুনিয়া আমরা 
স্বত্তির নিঃশ্বাস ছাঁড়িলাম। কারণ এত পথ অতিক্রম 
করিয়! মন বিশ্রামের অন্ত আনচান করিতেছিল। 
বহুত আচ্ছা, চলো” বলিয়া! আমরা টাঙ্গায় আসিয়া 
বসিলাম। ছুইথানি টাঙ্গা! একটাক! করিয়া তাড়া । 

চতুর্দিকের জ্যোৎঙালোক যেন গ্রুতুর অন্ুচরের 
টায় গ্গিগ্ধ হাসিতে আমাদের হ্বাগত জানাইতেছিল। 
আনন্দপরিগ্ুত অন্তরে লেই নিত্তক রাজের 
আমরা চলিতে লাগিলাম দ্বারকানাথলীর দূতের 
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সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমর! তোতান্ত্রী মঠে 
আসিয়। পড়িলাম। মোহাস্তী তীর্ঘযাত্রীদের 
পরমাস্ত্ীয়জ্ঞানে সেবা! করিয়া! থাকেন) সেই কারণে 
অত রাত্রেও তিনি আমাদের সহিত রীতিমতভাবে 
গল্প আরম্ভ করিলেন। বিষুবিৎ শ্বামিজী শ্রগুরুর 
নির্দেশে ধর্মপ্রচার ও তীর্ঘযাত্রিগণের সুবিধার জন্ত 
এই মঠ স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে অতান্ত 
জলকণ্ট, কিন্ত তোতান্্রী মঠে ধাহারা! উঠেন তাহাদের 
সে কষ্ট থাকে না, কারণ মঠাধ্যক্ষরা বু অর্থ 
বায় করিয়া ৫টি কূপ আশ্রমের ভিতরেই খনন 
করিয়াছেন। আশ্রমটি বেশ পরিষ্ষার পরিচ্ছন্্ 
বৈহ্যতিক আলো আছে। 

পরদিবস প্রাতে পুণিমার দিন আমরা মঠ 
হইতে আধ মাইল দূরে দ্বারকানাঁথজীর মন্দিরে 
যাই। প্রকাণ্ড ছুটি তোরণঘ্ার অতিক্রম করিয়া 
মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে 
উদ্ভান, দক্ষিণপার্থে বলরামজীর বিগ্রহ, এবং উদ্ভান 
অতিক্রম করিয়! সম্মুখে নাটমন্দির ও তাহার বামপার্থে 
প্রধান মন্দিরে ঘ্বারকানাথজী অপূর্ব রাজবেশে দণ্ডায়- 
মান, নানাভাবে ভজন্রত অগণিত ভক্তবৃন্দকে দর্শন- 
দানে কৃতার্থ করিতেছেন এবং আশীর্বাদ করিতেছেন। 

ইহাই হইল ভগবানের আদি বাড়ি; পুরাণে 
কথিত আছে যে একমাত্র ভগবানের বাড়ি ছাড়া 
তাহার লীলাম্থল দ্বারকা সমুগ্রগর্ভে বিলীন 
হইয়াছে । ঘা1রকানাথজীর মন্দিরের পার্থ সত্য- 
তাম!, জান্ববতী, সরন্বতী, মহালক্ষী ইত্যাদি অঙ্ট 
মহ্যীর মন্দিয়। মন্দিরের নিকটেই গোমতী নদী । 
তীর্থধাত্রীরা লকলেই এই নদীতে পুণ্যন্গান করেন। 
অত্যধিক লবপাক্ত জল। ন্নান করিবার পূর্বে 
সরকারি ট্যাক্ জনপ্রতি /* আন! করিয়া! দিতে 
হয়। দান করিবার পর আমরা নদীসংলগ্ 
গোপালজীর মন্দিরে ধাইলাম। এ মন্দিরে 
গোপালজী। গোমতী দেবী এবং তদীয় পিড়! বশিষ্- 
দেব--এই তিন বিগ্রহ আছে। 


উদ্বোধন 
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ধৃতরাষরের সভায় প্রৌপদীদেবী যখন বিশেষভাবে 
লাঞ্ছিত! হইাতেছিলেন তাঁহার পঞ্চ স্বামী, ধৃতরাই, 
ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ্যমান্স ব্যক্তি ও 
রাজন্ুবর্গের সম্মুখে, সেই সমগ়্ে তিনি এই দ্বারকা- 
নাথ শ্ররুষ্ডের শরণ লইয়াছিলেন। দ্বারকানাথজীকে 
সেই সময়ে রুঝ্সিণীদেবী আহারের সমঘ্ত আয়োজন 
করিয়া নিবেদন করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখ! 
গেল প্রভু ঈঞ্চল হুইয়াছেন--কি হইল, কি হইল। 
রুক্সিণীদেবী মহা চিন্তায় পড়িলেন; তবে কি প্রতুর 
সেবার কোন ক্রটি হইল! ছ্বারকানাথজী তখন 
দেবীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন।_ন! দেবী 
তোমার সেবার কোন ত্রুটি হয় নাই, আমি অন্ত 
কারণে চঞ্চল হইয়'ছি ; আমাকে এই মুহুর্তে দ্বারা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমার ভক্ত ভৌপদী 
দেবীর মহাবিপদ । এই বলিয়া! দ্রৌপদী দেবীর 
নিকট তৎক্ষণাৎ আসিরা পড়িলেন এবং 
বলিলেন,_-হে দেবী, তুমি আমায় দ্বারকানাথ বলিয়া 
শরণ করিক্াছিলে বলিরা এই স্থদূর পথ অতিক্রম 
করিয়! আসিতে কিঞিতৎ বিলম্ব হইল। তুমি যদি 
অন্তঃরুষ্কে শরণ করিতে ত সেই মুহূর্তেই আমাকে 
পাইতে । 

যে বথা মাং প্রপদ্স্তে তাংস্তখৈৰ ভঙ্ঞাম্যহম্। 

মন বত্মণনুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 
এই প্রকার শ্রাভগবানের লীলা ও অপার করুণার 
নানা কথা স্মরণ করিতে করিতে অগাঁণত তক্জবৃন্দ 
মন্দির পরিক্রম! করিতেছি, কেহ ছুই করে তালি 
দিতে দিতে নামগ্ুপগান করিতেছিল, কেহ বা 
ধ্যানমগ্র ছিল। 

রুল্সিণীদেবীর মন্দির পৃথকভাবে এখান হইতে 
প্রায় এক মাইল দূরে । মহামুনি দুর্বাসার আদেশে 
তাহার রথ অশ্বের পরিবর্তে ভগবান শ্রী ও 
রুক্মিণী দেবী নিজেরাই টানিতেছিলেন। কোঁমলাঙ্গ 
রুল্িণী দেবী এই কঠোর পরিশ্রমে ক্রাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং পিপাসার্ত হইয়াছিলেন। 
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ছুর্বাসা মুনির আদেশ পালন না করিয়া তিনি পথি- 
মধ্যে রথ থানাইয়া জল গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মুনি ইহার জন্ত দেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, যে 
শক্ের সহিত তাঁহার মিলন হইবে নাঃ উভয়ে 
পৃথকভাবে অবস্থান করিবেন। 

দ্বারকানাথজীর মন্দিরের কিরৎদূরে মহামায়ার 
মন্দির আছে। কথিত আছে, দক্ষষজ্ঞের পর 
সতীদেহের এক অংশ এখানে পড়িয়াছিল এবং 
ইহ! বাহাক্পগীঠের এক পীঠ। ইহারই নিকটে 
সিদ্ধেন্বর মহাদেবের মন্দিরও আমর! দর্শন করিলাম। 
মহাদেবের মুর্ঠির সম্মুথে নাটমন্দিরে প্রকাণ্ড 
একটি পাঁথরের ষণাড়ের মুঠি আছে। 

বারকানাথজীকে নান! সময়ে নানাভাবে দর্শন 
করিতে পাইয়াছিলাম। দ্বারকানাথজীর সম্মুখে 
নাটমন্দিরে একটি দীর্ঘ মুকুর আছে, অত্যধিক 
ভিড়ের সময় পশ্চাৎ ফিরিয়াও উহার মধ্য দিয়া 
সম্পূর্ণ বিগ্রহ দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ দ্বারকানাথজী 
দর্শন করিয়াছি এবং প্রতিবারই মনে হট্রাছে, 


শ্রীষধ্বাচার্ধ 
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আজ যাহা নিতান্ত বাস্তব ছদিন পরে তাহা স্বপ্ন 
কারণ এখান হইতে বছুদুরে, দেড়সহমত্র মাইলেরও 
অধিক দূরে আমার নিবাস। ম্মরণ নাই কোন্‌ 
সুদূর অতীতে কবে, কোথায় দ্বারকানাথজীর কথা 
শ্রবণ করি এবং ক্রমে ক্রমে দর্শনবাসন! জাগরিত 
হয় এবং পরিণামে দ্বারকানাথজীর কৃপা সত্য সত্য 
লাভ করি। কয়েকদিন এই পুণ্যধামে বাস 
করিয়া ঘবারকানাথজীকে সাষ্টাঙগ প্রণাম করিয়া আমর! 
বিদায় প্রার্থনা করিলাম । ্েশনে আসিলাম। 
গাড়ি ছাঁড়িপ। আমরা জানালার ধারে বসির! 
আছি করজোড়ে এবং দ্বারকানাথজীর দণ্ডায়মান 
মুর্তি মনে মনে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ি 
বহুদূর অগ্রসর হইল এবং মন্দিরচুড়াটি অনৃশ্ত হইল। 

শ্রীরামকঞ্চদেবের একটি কথা ম্মরণ করিতে 
লাগিলাম, ওরে দেবস্থান। তীর্থস্থান দেখে এসেই 
কি দে সৰ মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হর। না 
সেইভাৰ নিয়ে কিছুকাল থাক্‌তে হয়। তীর্ঘদর্শন 
ক'রে এসে জাবর কাটতে হয় বুঝলি। 


শ্রীমধাচার্য 


শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদান্ততীর্ঘ 


আবির্ভাব 

ধাহাদের জীবনের দীন্তিতে ভার্তভূমি উজ্জ্বল 
হইয়াছে শ্রীমধবাঁচার্ধ তাহাদের মধ্যে অশ্থতম | 
ইনি মাঁধৰ বা মধ্বাচারি- সম্প্রদায় প্রবর্তক ছৈতবাদী 
বেদাস্তী। ইছার জীবনীর উপার্দান হইতেছে 
নারায়ণ পণ্ডিতাচার্ধ পিখ্ত ম্ধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী 
নামক গ্রনথধর। শ্রীহ্তব্বারাও, এমএ, শ্রুসি এন্‌ 
কষ্মত্বামী আয়ার, শ্রীসি এম পদ্মনাভ আচারী 
এফং শ্ীদি আর কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি মহোদয়গণও 
সম্ভবতঃ “মধ্ববিজিয়” গ্রন্থ এবং কোন শিলালিপি 
বা কিছবদত্তী আশ্রয় করিয়া ইংরেজী ভাষায় মধবা- 
চার্ষের জীরনী লিখিয়াছেন। 


দক্ষিণ কানাড়া জেগাঁয় উডিপির' প্রসিদ্ধ তীর্থ- 
গান_-আট মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে বেলিগ্রাম নামক 
স্থানে এক মধ্যবিত্ব ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। 
তাহার নাম মধিজী ভটট। ইনিই ম্ধ্বাচার্ধের 
পিত।॥ তাহার আর একটি নাম মধ্যগেহ | 
ব্রাঙ্মণের সহধমিণীর নাম ছিল বেদব্তী। সংসার" 
ফা নির্বাহের পথে প্রচুর ভৃলম্পত্বির মালিক না 
হইলেও ব্রাঙ্ধণের ব্দেবেদাস্তাদি শান্্রজ্ঞান ও শান্তর” 
সম্মত আচারনিঠ ছিল গতীর। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণ- 
দম্পতির একটি পুত্র ও এক কন্তা-সম্তান অকালে 
ইহলোক পরিত্যাগ করে। বহুদিন যাবৎ সন্তানের 
অভাবে তীহাদের মনংকষ্টের সীম ছিল না? 


৪২৬ 


অবশেষে মধিজী ভট ও বেদবততী 'উডিপির 
নারায়ণের নিকট পুত্র-সস্তান প্রার্থনা করেন। 
নারায়ণ তাহাদের কামনা পূরণ করিলেন। ১১১৮ 
্রীষটান্ছের শুদ্ধদশমীতে বেদবতীর ক্রোড় অলক্কৃত 
করিয়া শ্রীমধাচার্য আবিভূতি হইলেন। সি, এন্‌ 
কৃষ্ণস্বামী আগ্ারের মতে আচার্ধের জন্ম-ব্তসর 
১১৯৯ গ্রীষ্টান্ঘ ; পদ্মনাভ আচারীর মতে খ্রীঃ ১২৩৮ 
সাল। পিতা শান্মবিধানামসারে জাতকের নাম 
রাখিলেন বাসুদেব 
বঙ্যকাল 

বালক ক্রমে পঞ্চম বসরে পদার্পণ করিল। 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে মধ্যগেহ পুত্রকে পঞ্চম 
বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই মুখে মুখে বহু সংস্কৃত 
শ্লোক মুখস্থ করাইয়াছিলেন। সপগুম বৎসরের 
উপনয়নের পর অধ্যয়ন্রে নিমিত্ত বালককে গ্রাম্য 
বিষ্ভালয়ে প্রেরণ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, 
তিনি শৈশবে অনন্তেশ্বর মঠে অধ্যয়ন করেন। 
বাল্যকালে বান্ুদেৰ ক্রীড়াকৌতুক ব্যায়াম, সম্তরণ 
প্রভৃতিতে দ্িবসের অধিককাঁল অতিবাহিত 
করিতেন। সেই সময় তীহার পাঠে বিশেষ 
মনোযোগ ছিল ন। তবে বালকের মেধা এবং 
প্রতিভা ছিল অসাধারণ। একটি ঘটনা হইতে 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন শিক্ষক 
মহাশয় বলিলেন “বাসুদেব, তুমি পড়াশুনা করনা 
কেন?” বাস্থদেব উত্তর দিল “আমি রোজ 
রোজ 'থক রকম পড়! পড়িতে পাঁরিব না।” 
শিক্ষক মহাশয় তখন পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি 
কঠিন ফঠিন অংশ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাহুদের 
তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিল। ইহার পর 
হইতে শিক্ষক মহাশয় বালককে তাহার লিজ ইচ্ছামত 
চলিতে বাধ! "দিতেন না। এইভাবে বিদ্যালয়ের 
পাঠ শেষ করিয়। বাসুদেব নিজ গৃহে শাস্মাদি 
অধ্যঙ্ছনে নিবুক্ত হইলেন । বাল্যকাল হইতেই তিনি 
সংসায়ে বীতম্পৃহ ছিলেন, শাস্থাধ্যয়নের ফলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ঘ-_-৮ম সংখ্য। 


অধিকতর বৈরাগ্যের উদয় হইল । মনে মনে লঙ্কল্ 
করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাল গ্রহণ 
করিবেন। তস্ধ্যায়ী একদিন গোপনে গৃছত্যাগ 
করিয়া অগ্যুতত প্রকাশাচাধ (অনু নাম পুক্লযোতম 
তীর্ঘ ) নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্াসগ্রহণের 
উদ্ভোগ করিতেছেন, এমন সময় তাহার পিতা 
কোনরূপে সংবাদ পাইয়! সেখানে উপস্থিত হইলেন 
এবং পুত্রকে স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়! আদিলেন। 
জম্ম্যাস 
কিছুকাল গৃহে বাস করিয়া পরে পিতার 
অনুমতি গ্রহণপূর্বক পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রদকালে 
বান্থুদেৰ অচ্যতপ্রকাশের নিকট সঙ্যাসধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন। গুরুদত্ত নাম হুইল মধবাচার্য। 
অচ্যুতপ্রকাশ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাহার নিকট 
নবীন সঙ্ন্যাসীর ব্দোস্তশাস্্র অধ্যয়ন চলিতে লাগিল, 
কিন্তু প্রায়ই গুরুশিষ্তে তর্ক হইত। তর্কে মধ্ব 
সাধারণতঃ অহৈতবাদই খণ্ডন করিতেন। কথিত 
আছে, অচু/তপ্রকাশ প্রথমে মধ্বাচার্ধকে ইষ্টসিদ্ধি 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শীস্মাদি অধ্যয়নের 
পর অচ্যতপ্রকাশ মধ্বের আর একটি নাম দিলেন-_ 
পূর্ণপ্রভাত। এতঘ্যতীত মধ্বাচার্ধ আনন্দতীর্ঘ, 
আনন্দজ্ঞান। জ্ঞানানন্দ এবং আনন্দগিরিঞ্চ নামেও 
প্রসিক ছিলেন। শাস্রাদি অধ্যরনের পর গুরু 
তাহাকে অনস্তেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ পদে নিধুক্ত করিয়া 
তাহারই উপর অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিলেন। 
এখন হইতে তিনি অনেক সময্প সাঁধন-ভঙ্জনে 
নিরত থাকিতেন, কখন কখনও বা পণ্ডিতগণের 
সহিত শাস্ত্র বিচার করিতেন। 
দ্িথ্বিজয় 
এইভাবে কিছুকাঁল কাটিলে কিঞ্চি্ যন ত্রিশ 
বদর বয়ঃক্রমকালে মধ্বাচার্য গুরুর সহ্চিত 
দাক্ষিপাত্য বিজয়ে বহির্গত হুন। প্রথমে তাহার! 
বিষুমঙল হইয়। ত্রিবেন্্রমে যাআ করিলেন। 
+ শড়রভান্তের টাকাকায় আসন্বগির়ি খতগ্র বাড়ি 


তাত্র। ১৩৬৩ ] 


ত্রিবেজ্রমের রাজসভায় শৃঙ্গেরীমঠের তদানীস্তন 
শঙ্রাচার্য বিস্তাশক্করের সহিত বিচার হয়। বিচারে 
কেহই পরাজিত হইলেন ন।। “বেদান্ত দর্শনের 
ইতিহাস” প্রণেতা ম্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী 
লিখিয়াছেন, “মধবাচার্ই পরা্িত হইয়াছিলেন।” 
এই ঘটনার পর হইতেই অৈতমতের সহিত 
মধ্বমতের বিরোধ প্রচারিত হইতে থাকে । শ্রিবেস্্রম্‌ 
হইতে তাহারা শ্ররঙগম যাত্র। করিলেন। 

শ্রীরজমে অধৈতবাদিগণের সংখ্যা অল্প ছিল, 
রামাুজের বিশিষ্টাদৈতবাদাবলম্বীরই ছিল প্রাধান্য । 
সেইজন্ত সেখানে তিনি সহজেই নিজ ষত প্রচার 
করিতে পারিয়াছিলেন। এই বৎসর মধ্বাচার্য 
রামেশ্বরে খুক্র সহিত চাতুর্ান্তি-্রতাচুষ্ঠান 
করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যখন মধবাচার্য 
বিস্তাশঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেন না অথচ 
অছ্বৈত মতও গ্রহণ করিলেন ন! তখন বিদ্তাশঙ্কর 
বলেন,_ তুমি যতদিন প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন 
করিয়৷ প্রচার করিতে না পারিবে ততদিন তোমার 
মত গৃহীত হুইবে না। এই কথ! স্মরণ করিয়া 
মধবাচার্ধ দাক্ষিণাত্যবিজয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
উডিপিতে প্রথমে গীতাভাষ্য রচনা! করেন। 
ইহাঁর কিছুদিন পরে তিনি উত্তর ভারত পরি- 
ভ্রমণার্থ বহির্নত হইলেন। উত্তর ভারতে তাহার 
অনেক প্রতিন্দবী ছিল। সত্য তীর্ঘ-_ নামে এক 
বিদ্বান সন্ম্যাপী এই সময়ে তাহার মতে আক 
হন। পরিক্রঞ্যাকালে মধ্বাঁচার্ষ উপবাল, তপস্তা 
প্রভৃতি অবলস্বনৈ অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। 
ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কর্নও তিনি 
বন্পণ্ড ও দহ্যদল কর্তৃক আক্রান্ত আবার কখনও 
বা বিভিষ্ন দেশীয় রাজস্তবৃন্দ কতৃক সম্মানিত 
হইয়াছিলেন। কিংব্দস্তী আছে বে বদ্রিনারারণে 
ব্যাসদেবের সহিত তাহার নাক্ষাৎকার হয়। ব্যাসের 
আদেশে নাকি তিনি বন্ষহুত্র-ভাব্য প্রণয়ন করিয়া 
প্রচার করেন। বর্রিনারারণ হইতে হয়িস্বার, 


জীমধবাচার্য 


৪৭১ 


হ্ৃধীকেশ পধস্ত পর্ন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তনের 
পথে বজ, বিহার, পুরী ও অঙ্্র প্রদেশ ভ্রমণ 
করেন। এই সময় রাজমাহেন্দ্রীতে অশেষশাস্- 
জ্ঞানসম্পয়, গজপতিরাঁজের মন্ত্রী শমীশান্ী ও 
শোভন ভট্ট নামক দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার 


নিকট সন্যাস গ্রহণ করেন। সন্যাসের পর 
শ্মীশাস্্রীর নাম হয় নরহরি তীর্থ । শোভন ভট্ট 
পরিচিত হন পদ্মনাভতীর্ঘ এই নামে । উভয়ে বছ 


টাকার রচন! করিয়৷ মধব-সম্প্রদায় প্রবর্তনে দাহাধ্য 
করেন। একদা মধ্বাচার্ধ হ্বক্ৃত-ভাব্যসম্ছলিত এক- 
থানি বর্গসত্গ্রন্থ অছাত প্রকাশকে প্রেরণ করেন। 
গ্রন্থথানি অধ্যয়ন করিয়া তিনি এত সত্ষ্ট হন যে, 
অবশেষে অহৈত মত পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত 
গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 
অচু/ত প্রকাশ প্রত্যহ দমগ্র ব্রশ্গসত্র ভাষ্য অধ্যয়ন 
করিয়া জলগ্রহণ করিতেন । একাদশীর পরদিন পমগ্র 
ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া! জলগ্রহণ করায় তাহার অত্যন্ত 
কষ্ট হইত। তাহার এই কষ্ট লাঘবার্থ মধবাচী্ধ 
৩২টি শ্লোকে “অনুভাব্য” নামক এক সংক্ষিপ্ত ব্রন্ধস্থত্ 
ভাম্ম রচন! করি! তাহার হন্ডে সমর্পণ করেন। 
অতগ্রচার 

ইহার পর ক্রমশঃ বহুলোক মধরাচাধের 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, বুক্তিকৌশ্‌ল, প্রতিভা 
ও মেধায় আর্ট হইয়া তাহার কথোপকথন 
শুনিতে উপস্থিত হইত ও অনেকে তাহার মত গ্রহণ 
করিত। তিনি সম্প্রদায়রক্ষার জন্য, উডিপি, 
সুতরন্ষণ্য, মধ্যতল প্রভৃতি কয়েকস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং কয়েকজন সন্ন্যাপীকে এ সকল মঠের 
ভার দিয়া স্বীয় মত প্রচার করাইতে লাগিলেন। 
উভিপিতে মধ্বাচাধ স্বয়ং শ্রাকুফ্ণমূতি প্রতিষ্ঠ! করেন। 
উডিপি মাধ্বগণের অতি পবিত্র ভীর্ঘ। জীবনে 
অন্ততঃ একবার সেখানে তীহাদের যাওয়া চাই । এই 
স্থানেই মাধবাচাধ তাহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। 

ইহার পর আচার দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে যাত্রা 


৪২৭ 


করিয়া দিলী, কুরুক্ষেত্র, গযা, কাশী প্রভৃতি স্থান 
পরিভ্রমণ করেন। কাশীতে কিছুকাল অবস্থান 
করিয়া! তিনি পণ্ডিতদের নহিত শাস্ত্রবিচারে নিযুক্ত 
ছিলেন। এই সময় বুলোক কাশীতে তাঁহার 
শিত্যত্ব গ্রহণ করে। উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবৃ 
হর! এইবার তিনি প্রায়ই দক্ষিণ কানাড়া জেলায় 
আব্থান করিতেন, কথনও কথনও বিষুমঙ্গলে 
গিয়৷ কিছুকাল থাকিতেন। এই সময়েও তাহার 
অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। কথিত আছে এই সময় 
পুণ্তরীকপুরী ও পদ্মনাভ নামে ছইজন পগ্ডিত মধ্যের 
সহিত বিচারের জন্তও উপস্থিত হন। বিচারে 
পন্মনাভ পরাজিত হন; আর পুণগুরীকের জিহ্বা 
আড়ষ্ট হইয়া যায়। 

ক্রমে অধ্বৈতমতের সহিত মাধ্বমতের এত 
বিরোধ উপস্থিত হুইল যে শৃজেরী মঠের অধ্যক্ষ 
বিষ্ভাশঙ্করের আজ্ঞায় ছুম্যদল কতৃকি মধ্যের 
পুস্তকালয় বাজেয়াপ্ত হয়। পরে এ দেশের রাজা 
জয়সিংহের সাহায্যে পুস্তকুলির উদ্ধার করা 
হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে মধ্বাচাধ যখন 
বিষুমজলে সেই সময় এক রাজসভায় ব্রিবিক্রম 
পঞ্ডিতাচাধ নামক এক বিথ্যা্ত পণ্ডিত পনর দিন 
যাবৎ মধ্বাচার্ষের সহিত বিচার করিয়া পরাস্ত হন 
ও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইছারই অনুরোধে 
মধ্বাচার্ধ ব্রদ্মহত্রের 'অনুব্যাখ্যান' নামে আর 
একটি পদ্তভাষ্য রচনা করেন। ক্রিবিক্রমাচার্ও 
স্বত্রভাষ্বের উপর “তত্দীপন” টীকা রচনা এবং 
'বায়ুপুত্র' নামে মধ্বের মাহাত্যয প্রকাশক এক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। ইহাতে মধ্বকে বায়ুর তৃতীয় অবতার 
বল! হইয়াছে । এই জিবিক্রমের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিতই 
“মধ্ববিজদ্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা । 

ইহার পর বহুলোক মধ্বাচার্ধের শিষ্য হইল। 
মধ্যের কনিষ্ঠ লছোদর এবং অপর পাতঙ্জন এই 
সঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেল। সন্গ্যাসের পর মধ্ব" 
ভ্রাতার নাম হয় বিষু্তীর্ঘ। ইনি “দদি' মঠের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৮ম সংখ্যা 


অধ্যক্ষ ছইয়াছিলেন। শেষ বয়সে মধ্বাচার্ধ রঙ্গ 
হুত্রের 'ন্তায়বিবরণ/, 'কৃষণামৃত মহার্ণব'ঃ 'কর্মনি্ণয়' 
প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রপয়ন করেন। এইবার থেন তাহার 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পরে 
আহুমানিক ৮* বৎসর বয়সে আচার মাথ মাসের 
শুদ্ধ! নবমী তিথিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করেন। 
এই দিবসটি মাঁধবগণের নিকট বিশেষ স্মরণীয়। 
উপসংহার 

মধ্বাচার্য (স্থল) শরীর পরিত্যাগ করিলেও 
যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চন্দ্রন্ধীস্ত কাল পর্যস্ত 
নষ্ট হইবার নয়। তাহার শরীর দৃঢ়, বলিষ্ঠ, মুখ 
স্ন্দর ও উজ্জলঃ শরীরের গঠন পালোয়ান্র মত 
ছিল। তাহার মনের ক্ষমতা ছিল ততোধিক। 
বিচারে ষে কোন লোককে অভিভূত করিতে 
পারিতেন। তাহার অনেক যোগবিভূতি ছিল 
বলিয়! মধ্ববিঞয়ে বণিত আছে । মধবাচার্ধের কণ্ঠ 
থুব সুষিষ্ট ছিল এবং তিনি শ্ুুগায়ক ছিলেন। 
একবার গানে একব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 
তাহার ভাষ! ছিল লরল, গ্রাম্যতাদোষবজিত ও 
অলঙ্কারবিহীন। মধ্বাচার্ধ নারার়ণকেই পূরণ 
বলিয়া প্রতিপাদদন করিক্াছেন। একাদশী তিথিতে 
সকলকে নিরঘু উপবাসের ব্যবস্থা দিতেন ও এ 
দিবস যাহাতে হরিম্মরণ ও শান্ত্ীলে।চনায় অতি- 
বাহিত হনব তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলিতেন। 
জীবহিংদ! নিষেধ করিতেন। তিনি ভশ্ম ও 
রুদ্রক্ষের পরিবর্তে চন্দন ও তুলসীর ষাল! ব্যবহার 
প্রথা প্রবর্তন করেন। মধ্বের দর্শন অতি প্রবল ও 
ুক্তিপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নয়। 
তাহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্স্ত্র ভাষ্য ও গীতা 
ভাষু। সমধিক প্রসিদ্ধ। দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, 
কৌধীতকী উপনিষৎ ভাষ্। নারাষণ উপনিবৎ ভা, 
কৈবল্যোপনিষৎ ভাষা ইহার রচিত। এতত্থ্যাতিরিক্ক 
৭৯1৭৫ খানি গ্রস্থও আছে, অনেকগুলি ভাস্য, 
টাক! ও বাতিক, কতকগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক। 


অজনের প্রার্থন! 


(গীত! ১১শ অধ্যান্ম হইতে অনুদিত ) 


শ্রীস্থনীলকুমার লাহিড়ী 

১ ৩ 
তব মাহাত্ম্য কীর্তন শুনি, হে জনস্ত-রূপ তুমি আদিদেব 
এ মহাজগতে হে হাষীকেশ। যেহেতু অনাদি পুরুষ তুমি । 
ধত নরনারী ভাসে আনন্দে, জানি নিশ্চয় তোমা মাঝে লয় 
তব অনুরাগে ওগো দেবেশ। পায় সুবিশাল পৃথ্বীভূমি । 
রাক্ষনকুল ভ্রস্ত-ব্যাকুল সকলি তো তব জ্ঞানের গোচর, 
পলায় যে পারে যেদিক পানে। এ বিশ্বে জ্ঞেয় তুমিই জানি। 
সিদ্ধ ধাহারা বন্দিৰে তোমা হে বিশ্বব্যাপী অনস্তরূপ-_ 
যুক্তিবুক্ত সবে এ জানে। তৰ পদাশ্রয়ে নিখিল প্রাণী । 

৮ ৪ 
তোমারে কেননা! বন্দিবে সবে, বায়ু যম আর অগ্নি বরুণ, 
ওহে অনন্ত দেবাদিদেব। সবই তব রূপ জগন্নাথ। 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত অর্তীত প্রজাপতি তুমি-তুমি শশাংক, 
যে ত্রহ্ধ, তুমি তাহাই দেব। প্রপিতামহ লহ্‌ প্রপণিপাত। 
তুমি ব্রহ্মার আদিগুরু প্রতু-_ এ প্রণতি মোর চরণে তোমার 
এই জগতের পরমাধার। শতদল হয়ে উঠুক ফুটে । 
হে শংখপাণি চরণে তোমার সহত্রধারে প্রণাম আমার-- 
শত শত বার নমস্কার। চরণে তোমার পড়,ক লুটে । 


৫ 
অজ্ঞান আমি প্রণয়ের বশে, 
তোমার মহিমা ন! বুঝি কিছু। 
“কষ” “যাদব” “সখা” সম্ভাধি- 
অবজ্ঞাভরে ক'রেছি নীচু। 
পরিহাসছলে বান্ধবমাঝে, 
আছার বিহার শয়নকালে। 
অনাদরে তোমা বলেছি যা! কিছু, 
অনুশোচনার আগুন জ্বলে । 
ওগো অচত এ ক্রটি আমার, 
আপনার গুণে ক্ষম হে ক্ষম। 
হে অমিত-তেজ সর্বন্ববূপ-_- 
কে বিশ্বরূপ নম হে লম॥ 


ধর্মজীবন ও নারী 


শ্রীমতী চন্দ্রা দেবা 


ধর্মজীবন অর্থে সাধারণতঃ আমরা বুঝি সাত্তবিক 
ভাবে জীবন যাপন। সাত্বিক ভাবে জীবন যাপনের 
সবচেয়ে বেণী প্রচলন হিন্দুজাতির মধ্যেই পরি- 
লক্ষিত হয়। যথাসর্বন্থ বিশ্বনিযস্তার চরণে উৎসর্গ 
করে আত কঠোর স্ধ্যম ও একনিষ্ঠ! নিয়ে তপশ্্ধ! 
শুধু ভারতবাসীরই সাধ্যাযত্ত। এখনও আমাদের 
অগোচরে কত গুহাঁকন্দরে, কত নিভৃত নির্জন স্থানে 
কত শত মহাপুরুষ ঈশ্বরচিস্তায় তদ্গত হয়ে আছেন 
তার হিসাৰ কে রাখে? 

ধর্মপ্রাণ ভগবদ্তক্গণের মায়া-মোহমুক্ত পবিভ্র 
জীবন দেখলে অন্ততঃ ক্ষণিকের জঅন্ভও মনপ্রাণকে 
যেন উধ্বে তুলে ধরে, তখন কেবল মনে হয় কি 
নিষ্বে কিসের মধ্যে আমর! এমন করে জড়িত হয়ে 
আছি! এত দেখেশুনেও কি আমাদের এতটুকু 
চৈতগ্ঠ হয় না যে, ঈশ্বরের সব্বশ্রেষ্ঠ হি আমর! 
মান্থয-_“মান্‌ হস” অর্থাৎ সব কিছুতে বিবেকবুদ্ধি। 
জাগ্রত করে আমাদের সত্যিই ছ'সিয়ার হতে হুবে, 
মান্থষ নামের মধাদা অক্ষু্ন রাখতে হবে? কিন্ত 
এমনই মায়ার কুহকে, এমনই থেলা নিয়ে আমরা 
ভূলে থাকি যে, পর মুহূর্তেই আবার সবকিছু ভুলে 
“আমার আমার' করে আস্থর হয়ে পড়ি। আমাদের 
অনিত্য মায়ামোহে আচ্ছন্ন করে তার শ্পাদপন্থ 
ভুলিয়ে রাখার গ অপুব কৌশলও ভগবানেরই 
বিচিত্র লীল!। 

শাস্্র বলেনঃ যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বব্রহ্ষাণ্ড যন্ত্রের 
মত চালিত হচ্ছে, যা নাকি ধরাছোস্নার অতীত মনে 
হয়-_-"অবাড়এনসোগোচরম্” সেই অনন্ত শক্তি 
এবং তার দ্বারা চালিত জগৎ, এই ছয়ের মধ্যে 
কোনও পার্থক্যই নেই। পার্থক্য শুধু আমাদের 
মনে। আমর এমন করে অনিত্য বস্ততে নিজেদের 
জড়িয়ে রেখেছি, আমাদের শক্ষিকে এমন সীমাবদ্ধ 


করে রেখেছি, যে মানুষও যে কোনওদিন দেবতা 
হতে পারে, তার এতথানি ক্ষমতা, এতথানি জ্ঞান- 
বুদ্ধি আছে এ আমাদের ধারণাতীত। সেই 
অন্তনিহিত জ্ঞানকে কর্মের দ্বার ও বিবেকবুদ্ধির 
দ্বার চালিত করে ক্রমশঃ সেই পরম সততায় 
পৌছাবার পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই হুল 
ধর্মজীবনের লক্ষ্য । এ লক্ষ্য শুধু পুরুষের নয়, 
নারীরও । 

মানুষ যখন ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠে যায় তখন 
আর তাকে কোনও জাগতিক বন্ত প্রলু্ধ করিতে 
পারে না, দে তখন ভগবস্ভাবে উদ্ধদ্ধ হয়ে এক 
স্বর্গীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তখন আর 
তার কামনা বাসনার কিছুই থাকে না, থাকে শুধু 
একটা সব-পাওয়ার অপূর্ব পরিতৃণ্ডি। হদয়- 
তন্ত্রীতে তখন একই সুর ধ্বনিত হতে থাকে। 
কিনব সেই ভাবকে মনের মধ্যে বিকশিত করতে 
হলে, কিছু পরিশ্রম করতে হবে। নিজের অজস্র 
দ্র স্বার্থের পরিপূরণে সর্বদা ব্যস্ত যে জীবন এতদিন 
কাটিরে এসেছি সে জীবনে কখনো এ ভাব 
আদতে পারে না। নতুন জীবন চাই--সাঁজিক 
জীবন-_ধর্মজীবন। পুরুষেরও চাই। মেষেদেরও চাই। 

ভগবান্ঃ তুমি কেঃ কেমন তোমার রূপ, কোথায় 
তোমার অস্তিত্ব, কি ভাবে আমি তোমায় ধারণায় 
আনবে, আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করব, 
কিছুই জানি না। কিন্তু এটা ঠিকই জানি, সকল 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে এক দিব্যশক্তি আমাদের 
প্রতিক্ষণ চালিত করছে । কোনও একট! দিব্য 
প্রেরণা না পেলে, পরম লক্ষ্যে পৌছাবার পথের 
নির্দেশ না পেলেঃ। কেমন করে আমরা তোমাতে 
পৌছাব এবং তুমিই যে আমি সে জ্ঞান, সে যোগ্যতা 
তুমি কপা করে না দিলে কেমন করে আমি তোমায় 


ভাগ, ১৩৬৩ ] 


চিনব, বল? তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; আমি সমস্তা, 
তুমি সমাধান ; আমি তোমার, তুমি একান্ত আমারই, 
এ ধারণা, এবিশ্বান আমার মনে তুমিই তো 
জাগাবে, তবেই তো আমি তোমায় চিনবে! এবং 
তবেই তো| ক্রমশ: আমি তোমার সাথে এক হয়ে 
যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব? সে অপূর্ব তেজ ও 
শক্তির বিন্দুমাত্র পেতে হলেও আমায় তোমার 
উদ্দেত্তে কর্ম করে যেতে হবে আজীবন। 
তোমায় অপিত কর্ম করতে করতে তবেই তো 
একদিন আমার সকল কর্মের ফল--তোঁমাঁকে 
আমি পাব। 

মানুষের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন, ক'দিন তার 
মেয়াদ কেউ বলতে পারে না। তাই এই আসা 
যাওয়ার মাঝখানের দিন ক'টার পূর্ণ সদ্যবহার 
করা চাই। অর্থাৎ সং চিন্তঃ সৎকর্মেব মধ্যে সর্বদা 
নিজেকে সমাহিত করতে হবে অনন্তশরণ হয়ে। 
তারই চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবেঃ তবেই 
আমরা ধর্মজীবন যাপন করতে সক্ষম হবো। ধর্ম- 
জীবনের সঙ্গে নারীর কি বা কতখানি স্্ধ এর 
উত্তরে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে নারীত্বের 
মধ্যেই জগতের মাতৃত্বের পরিচন্। সে রকম শুদ্ধ- 
সত্ব নারী দেখলে 'মা” শব্ধ হ্বতঃই মুখ থেকে 
উচ্চারিত হয়। “মা” ডাকের মত মধুর ডাক আর 
কিছুই নাই। মাঁভাকে সমস্ত ছুঃথ গ্লানি, মনের 
সব রকম অবসাদ দুরীতৃত হয়। সন্তানের যত 
বিপদই আসক না কেন একবার মা'র কোলে 
আশ্ররর় পেলে কোনও বিপদই তাকে স্পর্শ করতে 
পারে না, মাতৃশক্তির এমনই অপূর্ব মহিমা । 

তাই মাতৃজ্ঞানে বর্দি সেই পরমশক্তির চিন্তা 
আমরা করতে পারি, সন্তান যেমন মা বই কিছু 
জানে না, সেই মহাশক্তিকে যদি আমর! মা'র 
মুতিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাকে সেইভাৰে 
যদি আমর! ধ্যানে, জ্ঞানে উপলদ্ধি করতে পারি 


তবেই আমাদের সবকিছু সাধনা, সব কর্ম, গন্তব্য 
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ধর্মজীবন ও নারী 


৪২৫ 


স্থলে পৌছাবার সবকিছু প্রচেষ্ট|! অতি হুন্দর সহজ, 
স্রল ও সার্থক হযে ওঠে। 

শিব ও শক্তি যেমন অভেদ, এককে ছেড়ে দিলে 
অন্তের কিছুই থাকে নাঃ সেরকম পুরুষ ও প্রকৃতির 
সম্বন্ধ । পুরুষ বাঁচতে পারে না, নারী বিনা। 
দুজনের জীবনে ছজনের ঠিক ঠিক সাহচর্ধ পেলে 
তবেই দুজনে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। 
সকল কাজে ছঞ্জনেরই সমান অধিকার। ছুজনেরই 
পরম লক্ষ্যে পৌছাবার একই পথ, একই উপায়। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন পউত্তিষ্ঠত জা গ্রত, 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।” ওঠ» জাগ, আশীর্বাদ 
গাভ করে নিজের যোগ্যতাকে প্রবুদ্ধ করে 
তোল।” তোমার যেকি শক্তি, কি সামর্থ আছে 
তাকে জাগিয়ে তোল, তোমার হ্ৃদয়স্থিত কুগডলিনী 
শক্তিকে উদ্বদ্ধ কর, মহাশক্তির অংশশ্বরূপ নারী- 
শক্তির মহিমা! প্রকটিত কর। কত মহীয়সী নারী 
এযাবং ভারতবর্ষে নিজেদের মুক্তির ফলে 
জীবনের নানাক্ষেত্রে অক্ষন্নকীতি রেখে গেছেন। 
পুরাকালে সর্বংসহা সীতা, পতিক্রতা ব্হেল! ও 
সাবিত্রী বিছ্ষী মেত্রেগী, গার্গী, গিরিধারীর চরণে 
সম্পূণ সমাহিতা চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ-_ 
এরকম আরও কত মহীয়সী নারীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত 
তাদের চিরম্মরণীয় করেছে। 

এ ধুগের জলন্ত আদর্শ আমাদের পরমারাধ্য। 
শ্রীমা সারদ। দেবী কত বুহুক্ষুর মুখে অন্ন তুলে 
দিতে; কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, কত ছূঃখীর 
চোখের জল মোছাতে যে মত্ত্যে এসেছিলেন ভাবলে 
বিশ্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন ষেন নারীরূপে 
সার! বিশ্বের মা। কোনও দিন কোনও সন্তান 
তার কাছ থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফেরেনি। 
যে ভাবে বখন যে যা চেয়েছে তাই তিনি মুক্তহত্ডে 
সবাইকে দিয়েছেন। তার বরাভয় হস্ত সন্তানের 
জন্য সর্বদাই প্রসারিত থাকত । 

ধর্মজীবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে হলে 


৪২৩ 


পুরুষকে যেমন কঠোর লাধনা অবলগ্ন করতে হয়ঃ 
নারীকেও ঠিক তাই করতে হয়। তবে পুরুষের 
চেয়ে মেয়েকে সবরকমে সংঘত করে রেখে পরম- 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বেশী 
বাধা-বিস্প, মান-জঅপমান, অত্যাচান্ধ সহ করতে হর। 
মীরাবাছঈঈী তার গিরিধারীলালকে পাওয়ার জগ্ট 
সংসারে কত উৎপীড়ন সয়েছিলেন, কিন্ত তাতে 
তিনি এটুকু বিচলিত হননি । 

আবহমান কাল থেকে এই চিরন্তনী প্রথা চলে 
আসছে যে নারী চিরদিনই পুরুষের অধীন। পুরু 
যদি ধর্মপ্রাণ, সংযত ও উন্নত-চরিত্রের হয় তবেই 
সে সংসারে নারীর আদর, নারীর সম্মান, নারীর 
স্থান থাকে _সংপার শান্তিপূর্ণ হয়, নারীকেও তখন 
পুরুষের সন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে হয়। 
দুজনের সম্মিলিত সংযম ও পবিভ্রতায় সংসার 
ব্ব্গাপি গরীয়সী হয়ে ওঠে, আদশ জীবনে 
পরিণত হয়। আর যদি কোনও সংসারে, কোনও 
কথায়, কোনও কাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে 
মনের মিল না থাকে, পুরুষ যে কাজে হস্তক্ষেপ 
করে নারী যাঁদ তাতে বাধা স্থষ্টি করে এবং নারীর 
কাজে পুরুষ বাধ! দেয়, সে হলে কোনও কাজই 
স্চাক্ুরূপে সম্পন্ন হয় নাঃ উপরন্ত ঝগড়া ও 
অশান্তির আগুন প্রতিনিয়ত জগতে থাকে, 
নিাপিত হওয়ার কোনও উপারই থাকে না। 
দুজনের শক্তিতে দুজনে সহায়ক হয়ে আধ্যাত্মিক 
পথে এগিয়ে যেতে প/রলেই কাঁলে সেই দিব্য 
শক্তির সন্ধান পাওয়া ধায় । তাই নারীকে উপাধি 
দেওয়া হয়েছে পুরুষের সহধমিণী। 

সংসারে থেকেঃ শ্বাভাবিক মানুষের মত সব 
কিছু আচার-ব্যব্হার করেও) মানুষ কত মহাঁন্‌, 
কত শ্রেষ্ঠ হতে পারে, শ্ররামকষ্ণদেবের জীবনে 
তা তিনি প্রতি কাধে প্রেখিয়ে গিয়েছন। আমরা 
ভেবে ভেবে আত্মহারা! হয়ে পড়ি ধে মানুষে 
একি করে সম্ভব হয়? কিন্ত একবারও ভেবে 


উদ্বোধন 


| ৫৮তমৰ --৮ম সংখ্যা 


দেখিন! যে এই অপূর্ব সংযম অপূর্ব ভক্তিবিশ্বাস, 
অপূর্ব নিষ্ঠাঁএর পিছনে কত বড় নারীশক্তির 
প্রেরণা রয়েছে । শ্রীশ্র্মা যদি অমনটি না হতেন 
তবে কি ঠাকুরেরই সাধ্য ছিল এমন হওয়া? 
মাকে ঠাকুরই প্রচার করেছেন, ভব্তারিণী জ্ঞানে 
সদস্থ তার পায়ে অপণ করে। আর মাও 
এসেছিলেন তাঁরই এ অলৌকিক কাধকলাপে তার 
একমাত্র সহকারিণীরূপে। কেউ কারুর চেয়ে 
এতটুকু কম নন। তু ঠাকুর বারবার বলে গেছেন, 
"ও যদি এমন না হত, তবে আমিই কি পারতাম 
এমন হতে?” ঠাকুরের জীবনে নারীর আসন 
অনেক উধ্বে”। তিনি প্রত্যেক নারীকেই (কি 
ইতর, কি ভদ্র) মা” নগ্বোধন করতেন। সাধক 
রাঁমপ্রসাদও তার প্রতি গানে তার ভুবনমোহিশী 
মাকেই মুর্ত করে তুলেছেন। মনু বলেছেন “যত্র 
নাধস্ত পৃজ্যস্তে রমন্তে তিএ দেবতা:”--এমন যে 
সীতা ঘাবিত্রীর দেশ আমারেের, ম্হীয়মী নারীদের 
জন্য তা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 

পাশ্চাত্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এলেন 
সদে করে আইরিশ মহিলা ভগিনী মার্গারেট 
নোবলকে। আমাদের দেশের জন্ত তিনি দেহ মন 
প্রাণ নিবেদন করলেন, তাই তে! তার নাম 
স্বমীজী দিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আপ্রাণ 
পরিশ্রম করে শ্বামীজীর নির্দেশমত মেয়েদের 
স্ুশিক্ষার জন্য স্কুল তৈরী করলেন। ভাগনী 
নিবেদিতীর এতবড় ত্যাগ, নিষ্ঠঠ ও গুরুভত্তি। 
প্রত্যেক নারীর জীবনে আদশন্বরূপ | আমাদের 
দেশের মেয়েদের যতটুকু ক্ষমতা আপ্রাণ যত 
নিজেকে উন্নত করতে ও দেশকে ভালবাসতে চেষ্টা 
করতে হবে। দেশের কল্যাণের জন্ত দেশবাসীর 
ছুঃখ দুর্দশা মেটাবার জন্ত, পুরুষদের স্যার মেয়েদেরও 
ত্ববান হতে হবে। এট! ধর্মজীবনেরই অজ । 
এইরূপেই আমরা আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের 
মহ্মা অটুট অক্ষয় করে রাখতে পারব। 


ভাত্র, ১৩৬৩ ] 


জীবনে সুগ্রতিঠিত হতে হলেঃ সন্তাবে জীবন- 
যাপন করতে হলে প্রথমেই দরকাঁর জাতিবর্ণ- 
নিবিশেষে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার ও সত্যনিষ্ঠ! 
ও সেই প্রেমময় জগৎকারণের চরণে অটুট বিশ্বাস 
ও ভক্তি । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের 


একের প্রকাশ 
শ্রীশক্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক কথা! বলার মাঝে 

না-বলা এক কথাঃ 
আজকে আমার মরম মাঝে 

জাগায় করুণ ব্যথা। 
অনেক তারার মাঝে শুধু 

একটি তারার চাওয়া, 
আমার মনে জাগিয়ে দিলে 

না পাওয়া আর পাওয়]। 
আচলভরা ফুলের মাঝে 

একটি ফুলের বাস, 
করলে মনে বেদন-মধুর 

অতীত পরকাশ। 
অনেক পাখীর কুজন মাঝে 

একটি “কুছ” ধ্বনি, 
স্বচ্ছ মনে আনলে টেনে 

চিন্তা চিরন্তনী । 
শালুক পাতা ছাপিয়ে জলে 

একটি সরোঁজ ভাসে, 
শ্বামকিশলয় ঢাক দিয়ে 

একটি কুন্ুম হাসে। 


একের প্রকাশ” “ণৃষটি” 


৪২৭ 


কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় ন| হলে হয় না, 
সেইজন্তই রামকষ্কাবতা রে স্ত্ীগুরুগ্রহণ, নারীভাবে 
সাধন, সেঙ্জন্তই মাতৃ ভাব প্রচার ও নারীমঠ স্থাপনের 
সংকল্প । চিন্তা ও কার্ধের শ্বাধীন্তাই জীবন, 
উন্নতি ও স্ুখস্বাচ্ছন্দ্ের একমাত্র সহায়। 


দৃষ্টি 


শান্তশীল দাশ 


তোমারে খুজেছি আমি দুরে বছ দূরে, 
তীর্থে তীর্থে দেবালয়ে ) বু পথ ঘুরে, 
গিয়েছি দুর্গম দেশে ক্লান্ত দেহ বহি, 
দর্শন পাবার আশে শত হুঃখ সহি। 
তোমার মেলেনি দেখা-ব্যর্থ পর্ষটন। 
অবিশ্রান্ত দিবানিশি অন্ধ অন্থেষণ। 


পর্ন জাগে বারে বারে বিক্ষুব্ধ অন্তরে £ 
একি শুধু অকারণ মিথ্যা! কনার 

পিছে ছুটে মরে সব যুগ যুগ ধরে 
যাত্রীদল--নেই কোন অস্তিত্ব তোমার ? 
তুমি নেই, মিথ্যা সব তীর্থ দেব!লয়, 
কল্পনাবিলাসী মনে তোমার আশ্রয় । 


সংশয়ের মাঝে শুনি অস্ফুট গুঞ্জন £ 
অমি তে রয়েছি, কোঁথ! তোর দু'নয়ন ! 


জাতিভেদের মুূলকথা ও ক্রমপরিণতি 


[ শান্ব হইতে যে প্রকার প্রতিতাত হয়] 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


ধাহারা সর্বভূতে শ্রাভগবানের অন্তিত্ব শ্বীকার 
করেন ও তাহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিবার 
'আকাজ্ঞা পোষণ করেন, সেই হিন্দুগণের মধ্যে 
জাতিভেদ-প্রথা কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইলঃ এই 
বিষয়ে ইদানীন্তনকাঁলে শিক্ষিতসমাঁজে নানা মতভেদ 
দেখা যাঁয়। সেই সকল বাদানুবার্দের মধ্যে 
ন| গিয়া আমাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্র_শ্রুতি ও স্থৃতি 
এই বিষয়ে কি বলেন, তাঁহাই প্রস্তাবিত প্রবন্ধে 
আলোচনা করিব। শ্রুতি ও তদনুগামিনী ম্থৃতিতে 
এই বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে ছুইপ্রকার অভিমত 
পরিদৃষ্ট হয়__নব কল্লারস্তে স্থির প্রারস্ত হইতেই 
জন্মগত জাতিভেদ এবং মানবস্ত্টির পরবতিকালে 
গুণ ও কর্মানুসারে জাতিভেদদ। এতিহাসিক 
ঘটনা ও বস্তুর স্বরূপ উভয় প্রকার হইতে পারে 
না, এজন্য জাতিভেদ প্রথার প্রারস্ত বিষয়ে উক্ত 
উভ্য়প্রকার অভিমতই বস্তগতিতে সত্য মনে 
করা কঠিন। এুতরাঁং জাতিভেদব্িয়ক শীস্ু- 
বাক্যসকলের তাৎপধ কি, কি তাহাদের গ্রতিপান্ঠ, 
তাহা পূব ও উন্তরমীমাংসসম্মত যুক্তিসহযোগে 
বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্ীয় 
রীতি অন্লারে শান্ত্রবাক্যের অর্থনিদ্বপণই শাস্থের 
ভাঙপধাবদারণের অভ্রান্ত উপায়। ভগবান্‌ মনও 
বলিয়াছেন,-আধথ ২ খধিদৃষ্ট বেদ) ও ধর্মো, 
পদদেশকে ( বেদমূলক স্ৃতি ইত্যাদিতে বণিত উপদেশ 
সকলকে) যিনি বেদের অবিরোধী তর্কের ছারা 
(পৃ ও উত্তরমীমাংসানম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার 
করেন, তিনিই ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে 
নহে।” ( মনুলংহিতাঃ ১২১৯৬ ) ইত্যাদি ।১ এই 

১ প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভরে প্রধান প্রধান করেকটি 
স্থল ব্যতিরেকে মুল শস্ত্রধাকাসকল আমর! উদ্ধৃত করিতেছি 


মহাঁজনবাক্য অনুসরণ করিয়া মীমাংসাশান্জাসারে 
জাতিতেদের উতৎপত্ভিবোধক শান্্বাক্যসকলের বিচার 
করিয়া তদ্দিষয়ক একট! নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্ত আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। জাতি- 
ভেদের উৎপত্তি প্রতিপার্ক উক্ত উতয়প্রকার 
শ্রুতি ও শ্বৃতি বাক্যগুলি এই-- 


জন্মগত জাতিভেদ প্রতিপা্দক 
শ্র্গত ও স্মৃতিবাক্য 


জন্মগত জাতিভেদপ্রতিপাদক শ্রতিবাক্য এই _ 
(১) 'ব্রঙ্ষণোহস্ত মুখমাসীৎ বাহু রাজন্ত: কৃত্তঃ। 
উরু তদন্ত যদৈগ্ঠঃ পঞ্ত্যাং শূর্রো৷ অজায়ত |” 
(তেত্বিরীয আরণ্যক ৩১২১৩, ঝগ্েদ সং 
১০1৯০।১২)। পুজ্যপাদ সায়ণাচ।কৃত ভাম্- 
অন্সারে ইহার অর্থ এই-_-"ইহার | স্যিকর্তা 
ব্রহ্মার) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্ধ় হইতে ক্ষত্রিয়, 
উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শুদ্র উৎপন্ন 
হইল । (২) “প্রজাপতি? অকাময়ত প্রজায়েয় 
ইতি, সঃ মুখত স্্িবৃতং নিরমিহীত & % ব্র্ষণো 
মনুষ্যাণামজঃ পশুনাম্” ( তৈত্তিরীয় সংহিতা 
৭1১।১।৪ )--প্প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন, 
উৎপন্ন হইব, তিনি মুখ হইতে ব্রিবৃতন্তোমকে 
উৎপাদন করিয়াছিলেন ক ক মনুষ্যগণের মধ্যে 
ব্রহ্ষণকে এবং পশুগণের মধ্যে ছাগকে উৎপাদন 
করিয়াছিলেন,” ইত্যাদি। ণমধ্যতঃ সপ্তদশঃ* 


ন।। তবে সেই বাক্যদকলের টীকাদি অবলম্বনে যথার্থ 
অনুবাদ প্রনন্ধমধ্যে প্রদশিত হইঙেছে। অনুসদ্ধিৎ্সথ পাঠক 
তত্তৎস্থলে উল্লিখিত সংখ্যান্ুনারে আকরগ্রস্থে মূল গ্লোকগুলি 
দেখিয়। লইবেন। মহাভারতের উদ্ধতি-দংখানকল বঙ্গবাসী 
কার্ধালঙ্ হইতে প্রকাশিত নীলকণ্ের টাকাসহ মুল মহাভারত 
হইতে প্রদত্ত হইতেছে। 


ভাত, ১৩৬৩ ] 


( তৈঃ সং ৭১1১৫) ইত্যাদি শ্রুতিতে উদর হইতে 
বৈশ্তের উৎপত্তি পঠিত হইয়াছে । 
উক্ত শ্রুতিবাক্যমকলের অন্গকুল স্বতিবাক্য এই-- 

“ব্রাহ্মণো মুখতঃ স্থষ্টে৷ ব্রঙ্গণো রাজসত্বম। 

বাহুভ্যাং ক্ষততিয়ঃ সই উর্ুভ্যাং বেশ্তা এব চ॥ 

বর্ণানাং পরিচধার্থং ত্রশ্নাণাং ভরতর্ধভ | 

বরশ্চতুর্থ: সম্ভৃতঃ পত্যাং শৃত্্রে৷ বিনিমিতঃ” ॥ 

( মহাভাঃ শান্তি; ৭২1৪--৫)। ইহার অর্থ 
"হে রাজশ্রেষ্ঠ, ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মার মুখ হইতে স্যষ্ট 
হইয়াছেন, ব।ছুধুগল হইতে ক্ষত্রিয় স্থষ্ট হইয়াছেন এবং 
উরু হইতে বৈশ্য স্ষ্ট হইয়াছেন। আর বর্ণত্রয়ের 
পরিচধার জন্য চতুর্থ বর্ণ শূড্র তাহার পাদধুগল হইতে 
উদ্ভুত হুইয্াছে।” শাস্তিপর্বে ৩:৮৯* গ্লোকে 
ব্রহ্মার নাভি হইতে বৈশ্ের উৎপত্তি বর্ণিত 
হইয়াছে । এই »কল শ্রুতিবাকা ও তদনুগামী 
শ্থৃতিবাক্য হইতে প্রতিভাত হয়-"স্গ্রিকর্ত! ব্রহ্মার 
তর্তৎ অবয়ব হইতে ব্রাহ্গণাদি তত্তৎ জাতির পৃথক্‌ 
পৃথগভাবে উৎপত্তি হওয়ায় জাতি জন্মগতই। 
স্যঙিকতার ইচ্ছাতেই তাহার বিভিন্ন অবয়ব হইতে 
বর্ণচতুগ্টয়ের বিভিন্নভাবে স্থ্ি হইচ্কাছে। 

গুণকম গত জাতিভেদ্ প্রতিপাদ্ক 

শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য 

এইবার গুণকর্মগত জাতিভেদের প্রতিপার্দক 
শ্রুতিবাক্যগুলি দেখা যাক-- 

(১) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব, তদ্দেক 
সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছেয়োকূপমস্থজত ক্ষত্রম্‌” ( বৃহদারণ্য- 
কোপনিষত। কা ১৪।১১)) (২) “সম নেব 
ব্যভব্ৎ স বিশমস্যজত” (প্র, ১৪১২ )) (৩) 
“স নৈব ব্যতবৎ স শৌদ্রং বর্ণমস্জত” ( এ, 
১৪।/১৩)। ভগবান শঙ্করাচার্ধ-কৃত ভাষ্য এবং 
আনন্দগিরি-কৃত টীকানুসারে এই শ্রুতিবাক্যসকলের 
অর্থ এই--“আগ্রে (ক্ষত্রিদ্বাদি জাতির উৎপত্তির 
পূর্বে) ইহা (এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি) একমাত্র 
ব্রাহ্মণজাতিরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি ( ব্রংক্ষণ 


জাতিভেদের মূলকথ! ও ক্রমপরিণতি 


৪২৯ 


জাতিতে "আমি” এই প্রকার অভিমানসম্পন্ন 
প্রজাপতি ) এক ছিলেন বলির! ( জগতের পরি- 
পালক ক্ষত্রিয্নাদি ছিল ন! বলিয়া ) ত্রহ্ধণ জাতির 
যাহা কর্তব্যকর্ম, তাহা সম্পাদন করিতে সম্্থ 
হইলেন ন1। তিনি ( সেই ব্রঙ্গণজ্াত্যভিমানী 
গ্রজ্জাপতি, ব্রাহ্মণ ) প্রশস্তরূপ ক্ষত্রি জাতিকে সি 
করিলেন।” তিনি ( ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি- 
কর্তা ত্রাঙ্গণ, বিত্ত উপার্জনকারীর অভাবে ) কর্তব্য- 
কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না, তিনি বেশ্ত 
জাতিকে সমষ্টি করিলেন।” “তিনি ( ক্ষত্রিয় ও 
ব্শ্ঙজাতির উৎপত্তিকর্তা ব্রাহ্মণ, পরিচারকের 
অভাববশতঃ) কর্তব্যধর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন 
না, তিনি শুর্রজাতির সৃষ্টি করিলেন। ইত্যাদি । 

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অন্গকৃল স্বৃতিবাক্য এই-- 

"ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সবং ব্রাঙ্মমিদং জগৎ । 

্রহ্মণা পৃরস্থষ্ং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্‌ ॥ 

কামভো গপ্রিবস্তীক্ষ! ক্রোধন্‌ প্রিয্সাহসাঃ | 

ত্যজত্যধর্মা রক্তাঙ্গান্তে ছিজা: ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। 

স্বধর্মাম/সৃতিটস্তি তে দ্বিজা বৈশ্তাং গতাঃ ॥ 

হিংসানৃত প্রিয়ালুক্কাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ। 

কষ্ণাঃ শোচপরিভষ্টান্তে খিজা: শৃদ্রতাং গতা; ॥৮ 
ঙঁ ষঁ 

“ব্রহ্ম চৈব পরং স্ৃষ্টং যে ন জানস্তি তেহত্বিজা: | 

তেষাং বহুবিধান্ত্ন্ব! তত্র তত্র তি জাতরঃ ॥ 

পিশাচ! রাক্ষমাঃ প্রেত বিব্ধি! গ্রেচ্ছজাতয়ঃ | 

প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিত।ঃ ॥ 

( মহাভাঃ শান্তি; ১৮৮। ১০--১৪১ ১৭--১৮) 
পূজ্যপাদ নীলক ও হরিদাস সিষ্ধান্তবাগীশরুত 
টীকাবলগ্বনে ইহাদের অর্থ এই--ণ্বর্ণ (জাতি) 
সকলের মধ্যে প্রভেদ নাই, কারণ এই সমস্ত 
জগৎ ব্রাঙ্গ (ব্রাঙ্মণজাতিযুক্ত )। ব্রদ্ধা কতৃক পূর্ব 
স্ষ্টই (ক্রাঙ্গগই) কর্মসকলের দ্বারা বর্ণত 
(বিভিন্ন জাতিভাব ) প্রাণ্ড হইয়াছেন। ধাহারা 
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কামভোগপ্রিয়। উগ্রন্বতাব, ক্রোধপরায়ণ, সাহসী 
এবং রক্তবর্ণ ( রজোগুপপ্রধান ), স্বধর্মত্যাগী 
(ব্রাহ্মণের ধর্মত্যাগা ) সেই ব্রাঙ্গণগণ ক্ষত্রিয় প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ধাহ।রা গোসকল হইতে ও কৃষিকার্ 
দ্বার! জীবিকানির্বাহ করিতেন, পাতবর্ণ (রজঃ ও 
তমোগুণযুক্ত ) এবং ম্বধর্সের ( ব্রাহ্ণ্যধর্মের ) 
ছাচুান করিতেন না, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈশ্তত প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ধাহার1 হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়ঃ লোভী, 
সকল প্রকার কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, 
কৃষ্ণবর্ণ ( তমোগুণযুক্ত ) শোচাচার(বহীন 'সেই 
ব্রহ্ষণগণ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” * *্* * 
“বাহার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থকে পরব্র্গ হইতে অভিন্ন 
রূপে জানেন না [ অথবা অন্ত ব্যাখ্যা--হ্্ ( হিরণ্য 
গর্ভ কতৃক প্রকাশিত ) এই পরক্রঙ্ধকে (উৎকৃষ্ট 


বেদকে ) ধাহারা জানেন না ],২ তীহারাই 
অব্রন্গণ। নানাদেশে তাহাদের বহুবিধ জাতিনকল 
আছে। তাহারাই পিশাচঃ। রাক্ষপ। প্রেত ও 


নানাবিধ গ্রেচ্ছজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। 
তাহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন”ত ইত্যা্দি। 

পুর্বমীমাংসা ৩২২ অধিকরণচ্যায়বলে 
গুণকর্মগত জাতিভেদ্পক্ষই গ্রহণীয়। 

এখন আমার্দগকে দেখিতে হইবে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ এই উভয্বিধ শ্রতিবাক্য ও তদন্ুগামী 
স্থতিবাকামকলের তাৎপধ কি? উভয় প্রকার 
বাক্যই শান্ত্রধাক্য, তাহাদের কোনটিকেই অপ্রমাণ 
বলা চলিবে না, স্থতরাং অগ্রাহাও করা চলিৰে ন1। 
সেইছেতু মীমাংসান্তায় গয়োগ দ্বার! উক্ত বাক্য 
সকলের প্রতিপাস্থ কি, তাহা নিরূপণ করিতে 
হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে-জন্মগত জাতি 


২ এই শেষোক্ত ব্যাধ্যাই আমাদের নিকট সঙ্গত মনে 
ইহার সমর্থন পরে প্রাপ্ত হওয়! যাইবে। 

৩ এই বিষয়টিতে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 

করিতেছি। 


হযর়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর ৮ম সংখ্যা 


প্রতিপাদক তব্রাচ্ছণোহগ্ত মুখমাসীৎ” ( তত: আঃ 
৩১২১৩) এবং “প্রজাপতি: অকাময়ত” (তৈঃ 
ইত্যার্দি- এইগুলি মন্ত্রবাক্য ।৪ 
[ শেষোজ শ্রুতিবাক্য সকলও যে মন্ত্রবাকাঃ ইহা 
প্বর্থযন্তে সপ্তমে কাণ্ডে মন্ত্রাঃ কেহপ্যশ্বমেধলাঃ” 
(তৈঃ সং ৭১ সান্ণভাষ্য, উপোদ্ঘাত ২৯) 
"সপ্তম কাণ্ডে অশ্বম্ধযজ্ঞে বিনিয়োগের উপযুক্ত 
কতকগুলি মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে”, ইত্যা্দি' ভাঘ্যবাক্য 
হইতে অবগত হওয়া! যায় ]। আর গুণকর্মানুসায়ে 
জ]তিভেদ প্রতিপাদক 'ত্রদ্ধ বা ইদমগ্র আমীৎ” 
(বৃঃ ১91১১) ইত্যাদি এইগুলি ব্রংহ্ষণবাক্য। 
পূর্ব মীমাংসাতে ৫1১৯ 'ত্রাঙ্গণপাঠাৎ্খ মন্ত্রপাঠন্ত 
বলীয়ম্বাধিকরণে” প্রয়োগ সাম্য থাকায় ( কমাহু- 
ঠানকালে মস্ত্রের দ্বারা কর্মাহ কলাপের ম্মরণ করিয় 
সেই অঙ্গনকল ক্রমশ: অনুঠিত হয় বলিয়া) ব্রাঙ্ষণ- 
পাঠাপেক্ষা মন্ত্রপাঠের বলবন্তা নিরূপিত হইয়াছে; 
তদনুযাক়ী প্রস্তাবিতস্থলে মন্ত্রপাঠের প্রাবল্য স্বীকার 
করিয়া! জন্মগতজাতিবিভাগহই স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা কিন্ত সম্ভব হইতেছে না। কারণ পূর্ব 
মীমাংসাতেই ৩1২।২ “এন্দ্র্া গারহপত্যে বিনিয়োগা- 
ধিকরণে” অনুষ্ঠেয় কর্সের ক্রমনিরূপণ ব্যতিরিক্রস্থলে 
মন্ত্রপাঠাপেক্ষা ব্রাঙ্গণপাঠেরই ব্লব্ত্বা নিরূপিত 
হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্গণপাঠ অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ 
উৎপাদন করে। প্রস্তাবিতগ্লে “ত্রঙ্গ বা ইন্দমগ্র 
আসীৎ” (বৃঃ ১৪১১) ইত্যাদি এই ব্রাক্ষণবাঁক্য- 
সকল কোন প্রকার অনুষ্টেম বিষয় প্রকাশিত 
করিতেছে না, আর মন্ত্রের সায় তাহার প্রয়োগ- 
সামধ্যও নাই। অবিদ্যার কাধ বর্ণনা করিতে 
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৪. বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও বাঙ্গণ। মন্ত্রে 
অনুষ্ঠেয় বিষয়সকল বণিত হইয়াছে। বর্মানুঠানকালে মন্ত্রপাঠ 
করিতে করিতে সেই জঅনুষ্ঠের বিষয়সকলের স্মরণ করিগ় 
কর্মানুঠান কনিতে হয়। ব্রান্ধণ মধ্যে মন্ত্রের ব্াখ্য! ও প্রয়োগ, 
কর্মবেধক বিধি, কর্মের দ্ধ ও দেবত! ইত্যাদি বিবৃত 
হইয়াছে। 


সাত্র। ১৩৬৬ ] 


প্রবৃত্ত হই! অন্াতড্রাপিকা শ্রুতি উক্ত ত্রাক্ষণ- 
বাক্যসকলে অবিগ্তার কার্ধভূত চাতুর্বণ্যের ্যহি বর্ণন! 
করিতেছেন। এই প্রকারে উক্ত ত্রাহ্গণবাক্যসকলে 
অন্য প্রমাণ দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের বোধ উৎপাদিত 
হইতেছে বলিয়া! পৃঃ মীঃ ৩1২২ অধিকরণন্তায়বলে 
এই ব্রাঙ্গণ-বাক্যগকলই হইবে পর্বোন্ত মন্ত্রবাক্য 
সকল অপেক্ষা প্রবল লোকমধ্যে সকলে 
প্রবলেরই অন্ুদরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু প্রস্তাবিত 
স্থলে প্রবল রক্ষণ পাঠানুসারে তত্প্রতিপাস্থ গুণ ও 
কর্মগত জাতিভেদ পক্ষই যে শ্রুত ও তদমগণমী 
স্তিবাক্যসকলের প্রতিপা্ধ, সুতরাং তাহাই গ্রহণীয়, 
সন্ত্বাকাপ্রতিপাচ্ঠ জন্মগিতজা তিভেদপঙ্ষ নহে, ইহাই 
নিণীত হয়। 
বিশেষ ফলপ্রদদ উপাসন। প্রতিপাদক 
হওয়ায় “ব্র।জাণোহন্ত” ইত্যাদি 
মন্ত্রপাঠও ব্যর্থ নহে। 

কিন্তু ব্রাঙ্ষণপাঠই এইস্থলে প্রবল হইলে 
পব্রাঙ্মণোহস্ত মুখমাঁপীৎ” ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য তো 
ব্যর্থ হইয়া! পড়িবে । আর তাহা যদ্দি ব্যর্থ হয়, 
কোন্‌ বিষয় প্রতিপাদনে ধর্দি তাহার অবকাশ ন! 
থাকে, তাহা হইলে "সাবকাশনিরবকাশয়োর্ধ্যে 
নিরবকাশস্ত বলীয়ন্ত্ম”- “সাবকাশ ও নিরবকাশের 
মধ্যে নিরবকাশই বলব!ন্‌ হইয়া থাকে”, [ যেমন 
নিধন ব্যক্তি ব্লপুবক ধনীর ধন অপহরণ করে এ, 
এই মীমাঁংসাসম্মতন্তায় বলে নিরবকাশ ( কোন 
প্রকার প্রতিপাগ্তবিহীন ) মন্ত্রপাঠই হইবে প্রব্ণ। 
সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে তদনুসারে জন্মগত জাতিই 


৫ এইস্থলে মীমাংসশাস্ত্রশ্মত থে শ্থায়সমূহ প্রদশিত হইল 
এবং পরেও ধে স্তারসকল প্রদর্শিত হইবে, সাধারণ পাঠক যে 
সেই সকলের মধ] সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন প্রব্ধলেখক 
এই প্রকার দুর়াশ। পোবণ করেন না। তবে, শান্তার্থণিকূপণের 
জন্ট এই প্রকায় শাস্্সশ্ম্ত উপান্সকল জাছে এবং তাহাদের 
প্রয়োগ দ্বারা গুণকর্মগতজাতিবিভাগই দিদ্ধ হয়, এইটুকুমাত্র 
ঠাহাদের বৃদ্ধকে আড় হইলেই লেখক সফলকাম হইবেন। 


জাতিভেদের মুলকথা ও ক্রমপত্রিণতি 


৪৩১ 


স্বীকরণীয় হইবে! তাহাও কিন্ত সম্ভব হইতেছে 
না। কেন? কারণ-“তাৎপধগ্রাহক ফড়বিধলিঙ্গ 
প্রমাণের প্রয়োগ ঘর “বিরাটপ্রার্ডিরূপ শ্ব্গাত্ুক 
ফললাভের' (তৈ: আঃ ৩1১২।১৮ সায়গভাষ্য ) 
জন্/ অর্থাৎ গ্রজাপতিলোক লাভের জন্য মানসফন্্- 
রূপ এক প্রকার উপাসনা উক্ত মন্ত্রসকলে প্রকাশিত 
হইয়াছে । (১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) 
অভ্যাসত (৩) অপৃবতা,। (৪) ফলঃ (৫) 
অর্থবাদদ এবং (৬) উপপত্তি, এই ছয়টির নাম 
'তাৎপ্গ্রাহক লিঙ্গ প্রমাণ ।ঃ 

লিঙ্গ শব্জের অর্থ-জ্ঞাপক চিহন। বেদের 
কো?্‌ প্রকরণে কি বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ 
সেই প্রকরণের তাপর্ধ কি, তাহা নিবূপণের জন্ত 
এই লিঙ্গ ছয়টির প্রয়োগ হয়। বেদ্বাকাসকলের 
তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্ঞ মীমাংসাশান্্সম্মত নানা 
প্রকার উপায় আছে, এই তাৎ্পধগ্রাহক লিঙ্গদকলের 
প্রয়োগ তাহাদের অন্ততম। কোন গ্রকরণের 
উপক্রমে (প্রারস্তে ) যদি কোন বিষয় উল্লিখিত 
হয়, উপসংহারেও ( শেষেও ) যদি সেই বিষয়টিই 
বণিত হয়, মধ্যস্থলেও যদি সেই বিষয়টির অভ্যাস 
( পুনঃ পুনঃ কথন) থাকে, সেই বিবয়টি যদি 
অপুধ হয় (শ্রুতিভিম্ন অন্ত প্রমাণ দ্বার অজ্ঞাত 
হয়), সেই বিষয়টির অন্থশীলন ঝ। জ্ঞান হইতে যদি 
অনুশীলনকারীর বা জ্ঞাতার কোন বিশেষ ফল লব্ধ 
হয়, সেই বিষয়টি বুঝ[ইবার জন্ত যদি আখ্যানাদিরূপ 
কোন প্রকার অর্থবাদবাক্য থাকে এবং সেই প্রকরণে 
প্রতিপাগ্ বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের 
নিরাকরণের জন্য যদ্দি উপপত্তি (যুক্তি) থাকে, 
তাহা হইলে সেই বিষয়টিই যে শ্রতির সেই 
প্রকরণের প্রতিপান্ধ, তৎ্গ্রতিপাদনেই যে শ্রুতির 
তাৎপর্ধ, ইহাই নির্ণাত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে উক্ত 
লিজ ছয়টির প্রয়োগ এইব্প-_ 

“ঝ্রাক্ষপোহন্ত” ইত্যাদি মন্রসকল শ্রুতির যে 
প্রকরণে পঠিত হইস্থাছে, সেই প্রকরণে “দেবা 


৪৩২ 


যজ্ঞমতগ্বত” ( এঃ আঃ ৩।১।৬ )_-“দেবগণ যঙ্জানুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন” এই প্রকারে 'উপক্রম' (আর্ত ) 
করিয়। “্যচ্ছমংজন্ত দেবা (রঃ ৩১২।১৮)- 
“দ্েবগণ যন্ত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন”-_ এই প্রকারে 
উপসংহার (বর্ণনার শেষ) করা হইয়াছে । সেই 
মানসযজ্ঞের অঙ্গকলাপ কি তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
যেব্রাট পুরুষ সেই মাঁনস্যজ্ঞে হবনীয় পশুরূপে 
কল্পিত হইয়াছেন, সেই পুরুষের হত্তপদাদি অবয়ব 
সকল কি, দেই যজ্ঞে অপেক্ষিত ঘ্বৃত, কাণ্ঠ 
ইত্যাদি বস্ত সকলই বা কি, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
ত্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসী”_-“ব্রাক্ষণ তাহার মুখ হইতে 
উংপন্ন হইলেন” ( ত্রাহ্মণজাতি তাহার মুখ ), বসস্ত 
খতু এই যজ্ঞে ত্বৃত” (এ আঃ ৩১২৬) গ্রীক্ম 
খতু যজ্ঞকাষ্ঠ” (এ) ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাজ- 
সকলের বর্ণনা-।রে এবং “্যজ্ঞং তথ্বানা2” ( &ঃ আঃ 
৩১২৭ )--“মানস্যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, 
ইত্যার্দি প্রকারে অঙ্গী মানস যজ্ঞের “অভ্যাস 
(পুনঃ পুনঃ বর্ণন! ) ইহাতে পরিপৃষ্ট হয়। এই 
প্রকার যে মানসযকজ্ঞঃ তাহাকে শ্রুতিভিন্ন অন্ত 
প্রমাণ ছ।রা অবগত হওয়া যায় ন| বলি ইহার 
'অপূর্বতা” ( অন্ত প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষর় না 
হওয়া) সিদ্ধ হয়। “তে নাকং মহিমানং সচস্তে” 
(এ; আঃ ৩।১২1১৮ )--সেই উপাসকগণ বিরাট- 
প্রাপ্তিঙ্গপ স্বর্গাত্মক মহিমাঁকে প্রাণ্ড হন”, ইত্যাদি 
প্রকারে সেই মানসধজ্ঞের “ফল” বর্ণিত হইয়াছে । 
প্রজাপতির প্রাণরূপ দেবতাগণ যখন সঙ্কল্প প্রভাবে 
পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন” ( তৈঃ আঃ ৩১২১২ ) 
দপুজাকালে প্রজীপত্ি উপানকগণের উপকারের 
জন্য ইহা বলিয়াছিলেন” ( তৈঃ আঃ ৩।১২।১৭ ), 
ইত্যাদি “অর্থবাদ+বাক্যও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। 
াহ্মণাদিজাতি সেই যন্ত্রীয় পশুরূপ বিরাট পুরুষের 
মুখাদ্দি হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে, বসন্ত 
ইত্যাদি খতুই বাকি গ্রকারে ত্বত্ত প্রভৃতি হুবনীয় 
দ্রব্য হইবে, ইত্যাদি প্রকার নংশয়ের উত্তরে শ্রুতি 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম ব্ধ--৮ম সংখ্যা 


বলিতেছেন--“কতিধা ব্যকল্লয়ন্” (তৈঃ আঃ 
৩ ১২1১২ )--“₹ত প্রকারে কল্পন! করিয়াছিলেন” 
এবং “কৃতোইকল্পয়ন্” (তৈ আঃ ৩১২১৮) 
ইত্যাদি এই প্রকারে যে সন্গংশ-স্ায়, প্রদ্দশিত 
হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে 'উপপত্তি” (যুক্তি )। 
তাহাতে ইহাই বলা হইল যে, এই সকলই কল্পন! 
মাত্র, শ্রুতির নির্দেশানুনারে বিশেষ ফললাভের জঙ্য 
এইপ্রকার কল্পনা পূর্বক উপাসনা করিতে হইবে, 
ইত্যার্দি। এইপ্রকারে তাৎপধগ্রাহক এই ষড়বিধ 
লিঙ্গপ্রমাণবলে নিরণীত হইল যে-_-পক্রাঙ্মণোহস্ত 
মুখমাপীৎ” ইত্যাদি বাক্যসকলে একপ্রকার উপাসনা 
বণিত হইস্বাছে, তত্প্রতিপাদনই উক্ত স্থলে শ্রুতির 
তা্পধ; ব্রদ্ষার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির 
উৎপত্তি গ্রতিপাদনে নহে। আর উপাসনাও এক 
প্রকার ক্রিয়া, এই মন্ত্র সকলে সেই উপাননার 
ক্রম বণিত হইতেছে বলিয্। পৃঃ মী: ৫1১1৯ অধিকরণ 
সায় এইস্কলে সার্থক হয়। ব্রাঞ্ছণপাঠ ইহাকে 

৬ 'সনংশগ্ঠায়--( সাড়া হায় )--অস্ভরাণে ( মধাস্থলে ) 
[বাত হওয়াই সন্দংশ।” ভাব এই--সীড়াশীর দুইটি অবয়ব; 
এই অবয়বন্ধয়ের মধ্যে অঙ্গারাদ বগ্তকে খ্রহণ কর! হয়। 
এই প্রকারে সাড়াশীর মধ্যে যে বস্তুটি গৃহীত হ/, তাহ! যেমন 
অন্ন্থ বন্ত হইতে ভিন্নজূপে গৃহীত হয়--তব্রণ এই স্দংশ- 
স্তায় বলে সশাড়াশীর দুইটি অবরবের মধ্যে যে বাক্]গুলি পঠিত 
হয়, তাহার! তত্প্রকরণে পঠিত অন্যাস্থ বাক্যাপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থ 
প্রতপাদন করে। প্রস্তাবিতম্থলে “কতিধা ব্যকষ্টাছ়ন” (তৈঃ 
আঃ ৩১২।১২) এই বাক)টি হইল সঁড়াধর একটি অবয়ব, 
জার *€তোহকল্পয়ন্” (এ ৩১২১৮) এই বাকাটি হইল 
অপর একটি অবয়ব। এই অবয়বন্থয়ে কল্পনা! করিবার কথ! 
বল। হরাছে। মুতরাং উক্ত অবয়বন্ধয়ের মধ্যে পঠিত ফাবতীয় 
বন্তুই যে উপাদনার্থে কল্পনার জগ্ভ উপদি্ট হইয়াছে, ইহাই 
নিণাত হযঃ়। এই কল্পিত পদার্থমকলের সাপৃগ্ভবশত; উপমান 
প্রমাণ বলে সন্দংপের বাহভূতি 'পুরুষরূপ পশ্', 'বসম্তখতুূপ 
হৃত ( তৈ$ আঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি পদার্থসকলও থে উপাননার 
জন্থ কল্পুত-- ইহাও নিশাত হয়। অভিজ্ঞ পাঠক সায়পভ'স্টলহ 
তৈস্তিরীয় আরণ্যকের উক্ত প্রকরণ আলোচনা করিলে বিষ্টি 
পরিষ্কারভাষে হৃদস্ঙ্গদ করিতে পারিবেন। 


ভাত, ১৩৬৩ ] 


বাধা দান করিতে পারে না। মুতরাং মন্তরপাঠের 
প্রাবল্যবলে উক্ত মগ্্রবাক্যসকলে উপাঁসন! প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, তাহারা ব্যর্থ নহে, ইহাই নির্ণীত 
হইল। আয় “সঃ মুখতস্ত্িৃতং নিরমিমীত.". 
ক্রাঙ্গণে! মন্ুষ্ানাম্” (তৈঃ সং ৭1১1১/৪) ইত্যাদি 
মন্ত্ররকলও ব্যর্থ হইয়া পড়ে না, কারণ উক্ত মগ 
সকলে সৌমধভ্তের মহিমা বণিত হইয়াছে । ধাঁহারা 
সোমযজ্ঞের উক্ত প্রকার মহিমা জানেন, তাহার! 
অগ্রিষ্টোমযজ্ঞের ( সোমবস্তের ) অনষ্ঠান করিতে 
ও তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন” ( তৈঃ সং 
৭1১১৬) ইত্যাদি স্পষ্ট বাক্যসকল হইতে ইহ! 
অবগত হওয়া যায়! অতএব “নিরবকাশের 
বলীয়ন্ব স্ঠায়ের' প্রবৃত্তি এইস্থলেও হইতে পারে না। 

শ্রুতিবাক্যেব্ন উভয় প্রকার তাৎপর্য 

স্বীকারে শ্রুতির ব্যর্থতা 

কিন্তু লোকমধ্যে তো দেখা যায়-__“সেন্ধৰ 
আনয়ন কর” ইত্যাদি এই প্রকার বাক্যসকলের 
ছই প্রকার অর্থ হয়) যথ! _'টৈন্ধৰ লবণ আনয়ন কর, 
ও “সিম্ধুদেশজাত ঘোটক আনয়ন কর'। প্রস্তাবিত 
স্থলেও তদ্রপ উক্ত মন্ত্রবাক্যসকলের অর্থ উভয় 
প্রকার হউক, তাহারা যথাক্রমে উপাসনা ও সোম- 
যজ্ঞের মহিমা প্রতিপাঁদন করুক এবং ঝঙ্গার মুখারদি 
অবন্নব হইতে ব্রাক্গপাদি জাতির উৎপত্তি, গ্রাতিপাঁদন 
করুক। তহুত্বরে বলা যায়__লোকমধ্যে প্রত্যক্ষরৃই 
বিষয়ে শক্তের এই প্রকার অর্থ দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত 
হইলেও অতীন্দ্রিষ্ব বিষয়ক শ্ুতিবাক্যে তাহা স্বীকার 
করা যায় না। শ্রুতি অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রতিপাদণ 
করেন; সুতরাং শ্রতিবাক্যের ছুই প্রকার তাৎপর্য 
স্বীকার করিলে, কোন্‌ তাৎপর্ধটি শ্রুতির অভিপ্রেত 
তাহা নিগাঁত হইবার কোন উপায় না থাকায়, 
লোকের শ্রুতির উপর আস্থা থাঁকিবে না; ফলে 
লোককল্যাঁণকামিনী শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। 
কিন্ত “আতমরবৃক্ষ রোপিত হইলে আত্রফল লাতই হয় 
তাঙার মুখ্য প্রয়োজন, তথাপি ছায়া ও আলানি 


৬ 


জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রষপরিণতি 


৪৩৩ 


কাষ্ঠলাভ ইত্যাদি হয় তাহার আবান্তর প্রয়োজন ।” 
প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রপ উপাসনা ও গতি প্রতি- 
পানে উক্ত মন্ত্বাক্যমকলের মুখ্য তাৎপর্য থাকিলেও 
ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাক্ষণাদি জাতির উৎপন্ধি' 
প্রতিপাদনে উক্ত বাক্যসকলের অবাস্তর তাৎপ্ধ 
স্বীকার করিতেছ না! কেন? বলিতেছি ;--সত্য 
বটে বিচারকালে শ্রতিবাক্যের অবান্তর তাৎপর্য 
কোন কোন স্থলে স্বীক্কত হয় ( উত্তর মীমাংসা 
১/৩।২ ভূমাধিকরণ গ্রষটব্য ), কিন্তু সন্দংশন্তায় দ্বার! 
নিয়মিত “অবান্তর প্রকরণ প্রমাণ" তাদৃশ অবাস্তর 
তাৎপধের নিয়।মক হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সন্দংশ- 
স্ঠায় উপাসনার জন্ত কলিত অল প্রতিপাদনেই 
বিনিষুকত। ইহ প্রদশিত হইয়াছে। সেইহেতু ব্রঙ্গার 
মুখাদি হইতে ব্রা্ষণাদি জাতির উৎপত্তিতে উত্ত 
মন্ত্রবাক্যসকলের অবাস্তর তাৎপধও ত্বীকার করা 
যায় না। এই প্রকারে এতাবৎ পর্যন্ত বিচারে 
ইহাই নির্ণীত হইল যে__এব্রদ্ধ বা ইদমগ্র আদীৎ” 
(বুঃ ১৪1১১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য ও তদশুগামী 
স্বতিবাক্যের বলে ব্রাহ্ছণাদি জাতিবিভাগ গুণ- 
কর্মগত, “ব্রাঙ্ছণোছস্ত মুখমাসীৎ”। ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য 
ও তদমুগামী স্থৃতিবাক্যবলে জন্মগত নহে। 
জন্মগত জাতি প্রতিপাদ্ক স্মতিবাক্যের 
তাগুপর্ধয কি? 

এইরূপে দেখ! গেল__-ত্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীৎ” 
( তৈ: আঃ ৩১২১৩) ইত্যাদি শ্রতিবাক্য জন্মগত 
জাতিবিভাগ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইল ন!। 
সেইহেতু তদ্গামী *ক্রাঙ্গণে! মুখতঃ স্থষ্ট₹" ( মহাতাঃ 
শাস্তিঃ ৭২18 ) ইত্যাদি স্ত্বতিবাক্যও তাহা 
প্রতিপাদদন করিতে পারিল না। এক্ষণে সংশয় 
হয়__ উক্ত শ্বৃতিবাক্যসকল তো তাহাদের মুলভৃত 
শ্রতিবাক্যের নায় উপাসনাদি কোনকিছুও 
প্রেতিপার্ন করিতে পায়ে ন1, কারণ স্বতির যে 
প্রকরণে তাহারা পঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ 
উপাসনা প্রসৃতির কোন প্রসঙ্গ নাই। মুতরাং 
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কোন্‌ বিষয়ে উক্ত স্থৃতিবাক্যসকল সাবকাশ হইবে 
(ত্বাহারা কি প্রতিপাদন করিবে)? তছৃত্তরে 
বঙ্গ! যায়_ইহাঁর মীমাংসা! খুবই ছুরহ, £বানরশ্রে্ 
হুুমানে লাঙুল যোজনার, স্তায়' বু পুরাণ বাক্যেরই 
কোন প্রকার শ্রটু সমাধান অগ্তাপি প্রাপ্ত হওয়া 
যায় নাই। তবে মনে হয়, ক্রমবিবর্তনের ফলে 
সমজ তৎকালে যে অবস্থাতে উপনীত হইদ্াছিল, 
তাহা স্বীকার করিয়া লইক্লাই সাধারণ মন্ুষ্যের 
শ্রন্ধোৎপাদ্ন, সমাজে বিশৃঙ্খলা-নিরাকরণ ও ধর্ম- 
ব্যবস্থাপনের অন্ত পুবাঁণকারগণ হয়তো শ্রুতির 
ছায়াঁবলঘনে উক্ত শ্লোকনকল পুরাণে প্রবেশ 
করাইয়া থাকিবেন_ যেমন ধর্মব্যবস্থা প্রদর্শনের 
জন্য পরবর্তিকালে বহু দার্শনিক গ্রন্থেও জন্মগতজাতি 
প্রতিপাদনের জন্ত নানা যুক্তির অবতারণা করা 
হইয়াছে। 
গুণকমণগত জাতিভেদের সমর্থক অন্যান্য 
যুক্ত ও স্মৃতিবাক্য 

এইরপে দেখা গেল স্থুপ্রাচীনকালে একই 
আর্ধজাতি ভীবিকার্জনের ও দেশ্রক্ষা্দি প্রয়োজনের 
তাগিদে তত্তৎ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (গুণ) 
ও কর্মানগসারে ব্রাঙ্গণাদি শুদ্রান্ত জাতিচতুষটয়ে 
স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্থথা 
সমাজব্যবস্থা চলে না। সর্বদেশেই নামে না 
হইলেও, ব্যবহারে এইপ্রকার স্বাভাবিক জাতিবিভাগ 
পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানও গাতানুখে বলিয়াছেন-_ 
পচাতৃরবণ্যং ময়া স্থ্ঈং গুণকর্মবিভাগশঃ, ( গীতা 
১৪।১৩)। স্থৃতরাং চাতুবর্ের এই বিতাগকে 
ভগবতকৃত্ত শ্বানভাবিক বিভাগই বলিতে হইবে। 
এই প্রকারে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সু গ্রাটীন 
কালে তাহ! ইদ্দানীস্তন কালের স্থায় বংশগত হইয়া 
পড়ে নাই, গুণ ও কর্মানূসারে তখনও জাতি ছিল 
পরিব্তনশীল। শৃ্রের মধ্যে ব্রাক্মণোচিত গুণ 


৭ বালা রামায়ণ (প্রীরামদ।স মঞ্থাপগ্িত) কিছিদ্ধা।কাণড, 
৩1২৮ )। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ --৮ম সংখ্যা 


পরিদৃষ্ট হইলে তৎকালে তীঁহাকে আ্রাহ্ষণ বলিষ়াই 
গ্রহণ কর! হইত। ব্রাঙ্ষণে তাদৃশ গুণ ন! থাকিলে 
তিনিও শৃত্ররূপে পরিগণিত হইতেন। নিয়োক্ত 
শান্মবচনসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ-_ 

্রাহ্মণাি বর্ণচতুষটযবের ধর্ম বর্দন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়! শাস্ত্র বলিতেছেন, “জাতকর্মাদি দ্বার! যাহারা 
সংস্কৃত, বেদীধ্যরনশীল, শুচি, সন্ধ্যা-বন্দনা-জপ- 
হোম-দেবতাপৃজন ও অতিথিসংকারাদি যটকর্মে 
নিরত, তাহারা বাহ্ষণ। ম্ত্যকথন, দান, অদ্রোহ, 
অনিটুরতা, লঙ্জা, ঘ্বণা ও তপশ্যা- ইহারা যে 
ব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই ক্রাঙ্গণ। বাহারা 
বেদাধ্যয়ন করেন, দেশরক্ষা্দি কাধে যুন্ধার্দি কর্ম 
করেন। ক্রাঙ্গণগণকে দান করেন ও প্রজাগণের 
নিকট করগ্রহণ করেন তাহার! ক্ষত্রিয়। যাহারা 
বেদাধ্যয়নসম্পনন, ধি-বাণিজ্য ও গে!পাঁলন করেন, 
তাহারা বেশ্ত। ধাহারা বেদত্যাগ করেন, অশুচিঃ 
সকল প্রকার বর্মাচুষ্ঠানকারী ও সকল প্রকার দ্রব্য 
ভক্ষণকারী, অনাচারী তাহারা শূদ্র। কিন্ত শূত্রে 
যদি উক্ত সত্য কথন, দান ইত্যাদি গুণসপগ্ক 
পরিদৃষ্ট হয তাহা হইলে তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়! 
জানিবে। আর ত্রাহ্ণে যদি উক্ত গুণসকল 
দেখা ন! যায়, তাহা হইলে তাহাকে শৃদ্র বলিয়া 
জানিবে”, ইত্যাদি ( মহাভাঃ শাঃ ১৮১৯ ১--৮)। 
এইস্থলে টীকাঁকার পৃজ্যপাদ নীলকণ্ঠ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__“এই সত্যাদি গুণসপগ্তকই বর্ণবিভাগের 
করণ, জাতি (জন্ম )নহে। সমাঙ্জের বখন এই 
প্রকার পরিস্থিতি ছিল, তখন এই বরচতুষটয়ের 
মধ্যে যে বৈবাহিক আদান প্রদানের জন্য কোন 
প্রকার বিধিনিষেধ ছিল না ইহা কল্পনা করা 
চলিতে পারে। পরবর্তী কালে জাতিভেদ জন্মগত 
হইয়া পড়িলে যে প্রকারে শন্গলোম ও বিলোম 
বিবাহপন্ধতি সমাজে নানা সঙ্করজাতি স্বীকৃতির প্রতি 
হেতু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরিশঃ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
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গুণকর্মগত জাতির মাত্র কম'গত জাতিতে 
ক্রমপরিণতি 

সমাজে লোকসংখ্যা যখন পরিমিত ছিল, তখন 
বর্দ ও আশ্রম পকলের রক্ষক নৃপতিধূন্দই গুগ- 
কর্মাহূসারে বর্ণসকলকে নিয়মিত করিতেন এবং 
ভচ্চাবচ শ্রেণীতে নিবিই করিতেন_ ইহা! স্বীকার 
করিলে অসঙ্গতি হইবে না, কারণ “কামং তান্‌ 
ধামিকে! রার্জা শূদ্রকর্মম্থ যোজয়েৎ” (বোধায়ণ স্থৃতি 
২৪১০) ইত্যাদি স্বৃতিবচনসকল হইতে সেই 
প্রকার পরিস্থিতিই অবগত হওয়! যাঁয়। কিন্ত 
মন্তব্যের কর্ম যে প্রকার প্রত্যক্ষসিন্ধ গুণ সেই 
প্রকার নছে। তাঘৃশ গুণহীন ব্যক্তিও রাঁজকোশে 
নিজেতে তাদৃশ গুণের অন্তিত্ব প্রদ্শনদবার! স্বীয় 
বর্ণের পরিবর্তন করিতে পারেন, মনুষ্য-চরিব্র 
পর্যালোচন! করিলে এই প্রকার সম্ভাবনা অস্বীকার 
কর! যায় না। সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষশাস্ 
জাতকের বর্ণ নির্দেশ করিযা তাহার জ।তিনিরূপণে 
এই সময়ে নৃপতিগণকে সহায়ত! করিত। [ঝগ্ঠাপিও 
আমাদের কো্ঠীতে বর্ণের নির্দেশ পরিদৃ্ হয় || 
স্থতর্লাং গুণানুযায়ী জাতি নিরপণ করা ক্রমশ: 
অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল, ইহা অনুমান করা 
অসঙ্গত হইবে না। তখন কর্মানহুপারে জাতি- 
নিরূপণের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত 
হইতে থাকে। অন্তান্ঠ কর্মের ন্াযন বেদপাঠরূপ 
কর্ম তখন হইয়া দাড়াইল জাতিনিরপণের একটি 
প্রধান পরিমাপক। নিমোদ্ধত স্থতিবাক্যসকল 
সেই বিষয়ে প্রমাণ_-“যতদ্দিন বেদাধায়ন না করে 
ততদিন তাহার জীবন শুর্রের সমান” (ৰাশিষ্ঠ সং 
২)। “বেদৃত্যাগ করিলে শুদ্র ছয়, সেইহেতু 
বেদত্যাগ করিবে না” (বাশিষ্ঠ সং ১৯) । “যে 
ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া অস্ত বিষয়ে পরিশ্রম 
করে, সেই ব্যক্তি ইহজন্সেই সবংশে শৃত্রত্থ প্রাপ্ত 
হয়” (মনু সং ২1১৬৮, বাশি সং ৩)। “ব্দত্যাগী 
অনাচায়ী ব্যকিই শূদ্র“ ( মহাভাঃ শাঃ ১৮৯1৭) 


জাতিভেদের মুলকথা ও ক্রমপরিণতি 


৪৩৫ 


ইত্যাদি। এইভাবে এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হইতে 
হয় যে--ধাহারা বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি ক্রাক্ষপোচিত 
কর্মসকল অবলম্বনেই জীবিকা নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন তাহারা ব্রাহ্ষণজাতিই রহিয়। গেলেন। 
ধহার। যৎকিঞ্চিং বেদাধ্যয়ন সহ অন্তান্ত ততৎবৃত্তি 
অবলম্বনে জীবিকানির্ধাহ করিতে লাগিলেন তীহারা! 
হইলেন “ক্ষত্রিয়” বা 'বৈশ্ত$ । আর যে আর্গণ 
বেধাধ্য়ন একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং অপরের 
পরিচর্ধাদি দ্বারা নানাভাবে জীবিকার্জন করিতে 
লাগিলেন তাহারা হইলেন "শূত্র। অপরের 
পরিচর্ধাদি দ্বারা ধাঁহার৷ জীৰিকানির্বাহ করেন 
তাহাদের ও তাহাদের পুত্রদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন 
একেবারে ত্যাগ ব্যতীত উপারাস্তরও ছিল না) 
কারণ নানাপ্রকার ব্রতবনল বেদাধ্যয়ন তে! দুরের 
কথা, সাধারণভাবে লেখাপড়া শিথিবার বিশেষ 
স্থযোগও যে সেইরূপ লোকেরা প্রাপ্ত হন না, ইহ! 
ব্তমানকালেও দেখিতে পাই । 
সমদশিলী শ্রুতি শুদ্রের উপর অবিচার 
করেল নাই। 

উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার 
হয়না। “বসন্তে ব্রাহ্মণমূপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্ম্‌, 
শরদি বৈশ্/ম্‌” ( তৈঃ ক্ঙ্গণ ১১২1৬) বসস্তকাঁলে 
ব্রঙ্ষণের, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে 
বৈশ্তের উপনয়নসংস্কার করাইবে"_ ইত্যার্দি শ্রুতি 
ক্রাঙ্মণাি বর্ণত্রয়ের জন্ত উপনয়নসংস্কারের বিধান 
করিয়াছেন, শূদ্রের অন্ত তাহা করেন নাই। 
সেইহেতু অনেকে বলেন_-“হিন্দুগণের ধ্মশাস্্ই 
এই বিষস্বে শুদ্রগণকে বঞ্চিত করিয়াছে ।” এই 
প্রকার আক্ষেপ কিন্ত সঙ্গত নহেঃ কারণ গুণ ও 
কর্মাসারে জাতির নির্দেশকারিণী অনাদি শ্রুতি 
প্রত্যেক স্যটিতে “হিংসা্দি গুণযুক্ত সর্বকর্মোপকীবী 
শৌচাচার-পরিত্র্ট বেদত্যাগী” (মহাভাঃ শা; 
১৮৮।১৪ ) এতাদৃশ জনসমগ্রি যে বর্তমান থাকে, 
তাহ! জানেন। সেইহেতু তাদৃশ জনদমট্টির জন্ঃ 
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উপনয়নসংস্কারের বিধান শ্রুতি করেন নাই। 
অনধিকারীর জন্ত কোন বিষয় বিহিত না! হইলে, 
বিধানকর্তাকে তজ্জন্ত পক্ষপাতী বলা যায় ন!। 
যেমন প্রবেশিক! পরীক্ষায় অন্ুতীর্ণকে বিহ্ববিস্ালয়ে 
প্রবেশাধিকার না| দিলে বিশ্ববিস্তালয়কে কি 
পক্ষপাতছ্্ট বলা চলে? জন্মগত জানি শ্বীকার 
করিলেই বরং শ্রুতির উপর উক্ত দোষ আসিতে 
পারিত। অনাচারীর জন্ত বেদপাঠ নিবিদ্ধ হওয়াও 
গুণকর্মগতজাতি-শ্বীকৃতিরই সমর্থক, ইহা লক্ষ্য 
করিতে হইবে। [ শূদ্রের যে বেদশ্রবণে অধিকার 
আছে, ইহ! “শ্রাবয়েৎ চতুরে! বর্ণান্” ( মহাভা: 
শাঃ ৩২1৪৯) ইত্যাদি বাঁকা হইতে অবগত 
হওয়া! যায়। ] 

গুণকম গত জাভিচতুষ্টয়ের জন্মগীত 

জাতিতে পরিণতি 

এই প্রকারে দেখা গেল-_একই আধজাতি গুণ 
ও কর্ম এবং বেদাধ্যয়ন ও ততৎত্যাগ, প্রধানত; এই 
কারণসকলবশত: ত্রাক্মণাঁদি চারিটি জাতিতে পরিণত 
হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ এই জাতি-বিভাগ 
গুণকর্মগত থাফিলেও কালক্রমে লোকসংখ্যাবৃদ্ধিঃ 
বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক সার্বভৌম নৃপতির অভাব, 
গুণকর্ম।ছুদারে জাতিব্যবস্থাপনের ছুঃসম্পান্ছতা। 
মহুব্যজাতির শ্বীপ্ধ সন্তানসন্ততি বিষয়ে রক্ষণশীল 
মনোভাব ইত্যাদি নানাকারণে উহা জন্মগত 
জাঁতিতে পরিণত হুইপ্না পড়িয়াছিল। প্রাচীন 
্রশ্থালোচন! হইতে জান! যায় তাৎকাঁলিক নৃপতিগণ 
ব্ৃকাল পর্যন্ত এই চারিটি জাতির ধর্মসাঙ্কর্ধ হইতে 
দেন নাই। কিন্তৃধর্মসাঙ্কর্ষ নৃপতিগণের চেষ্টায় 
নিরাকৃত হইলেও বর্ণসাক্ষর্য অর্থাৎ উত্ত জাতি- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈবাহিক সন্থদ্ধ যে নিরাকৃত হয় 
নাই, ইহা অবগত হওয়া যায়। যেমন ক্ষত্রিয় 
গাধিরাজ-তনয়া ( বিশ্বামিত্রের ভগিনী ) সত্যবতীর 
সহিত খষি খবধীক্ের বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহে 
সন্তান খষি জমদি ও তীহার পুত্র ভগবদবতায় 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৮ম সংখ্যা 


শ্রহীপরশুরাম কিন্ত ব্রাঙ্ণ জাতিরপেই পরিগৃহীত 
হইয়াছেন। এতন্বারা ইহাই নির্ণাত হয় যে-- 
তৎকালে এই বর্ণচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণ হইত এবং 
সম্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীরামচন্ত্ের 
পিতা! রাঁজা দশরথ মহুষি বিশ্বামিত্রের সমসামস়িক | 
রাজ! দশরথের রাজ্যে সঙ্করজাতি ছিল না, ইহ! 
“ন চাবুতে। ন সঙ্করঃ” (বান্মীকি রা, আদি ৬১২) 
ইত্যাদি বাক্যে বণিত হইয়াছে । এতন্বার। ইহা 
বুঝিলে চলিবে না যে-_তৎকালে জাতিচতুষ্টয়ের 
মধ্যে সংমিশ্রণ হইত না) তাহ! রোধ করিবার 
সামর্থ্য নৃপতিগণের তো৷ দুরের কথা স্বয়ং স্থষ্টি- 
কর্তারও আছে কিন! সন্দেহ ; এমনই মমুষ্যঙজাতির 
্বভাব। নলুতরাং “দশরথের রাজ্যে সম্করঞ্জাতি 
ছিল ন!) ইহার তাৎপধ্য-_সস্তান পিতার জংতি 
প্রাপ্ত হইত, নুতন কোঁন জাতিরপে পরিগর্ণিত 
হইত না। তাহ! যদি হইত, তাহা হইলে খধীকপুত্র 
জমদি “বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র 
মুধাবসিজ্। নামক জাতিতে পরিগণিত হয়” 
(যাজ্ঞবহ্থ্য স্থৃতি ১৯১) ইত্যাদি বচনবলে “মুধ|বসিজ 
জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতেন, ব্রাঙ্গণজাতিরূপে 
নহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কতৃক শৃদ্র তপন্বীর 
মন্তকছেদন ( বাল্ীঃ রামা, উত্তঃ ৮৯1৪ ) বর্ণসকলের 
ধর্মসাহ্কধ নিরাকরণের প্রয়াস মাত্র। 

যাহা হউক মনুষ্য সমাজ কিন্ত গতিশীল পদার্থ । 
মহাভারতের যুগে দেখা ঘাঁর_উল্ত সুলজাতি- 
চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে আধসমাজ নান! সঞ্কর-জাতিতে 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে (মহাভাঃ শাঃ ২৯৬।৭-৯, 
যাজ্ঞবক্কাত্বতি ১৯০৯৬ )। যাক্তবন্য (ইনি 
বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের ভাগিনেয ) ও 
পরাশর (ইনি স্প্রসিন্ধ বেদব্যাসের পিত] ) প্রভৃতি 
তাৎকালিক সমাজ-ব্যবস্থাপক খাষিগণ কাশ 
পারিপাশ্থিক অবস্থার চাপে নানাপ্রকার সঙ্করজাতি 
খাকার করিয়াছিলেন? তাদুশ সন্তান পিতার [ যেন 
জমদগির বেলায় হইয়াছে 7, অথব! মাতার [ ফেস 


তান্ত্র, ১৩৬৩ ] 


ইদানীস্তনকালেও কেরল দেশে ( মালাবারে ) 
কথক্চিং পরিদৃষ্ট হয় ] জাতি অন্রসারে কেন 
ভগবৎস্ই মূল চারিটি জাতিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই, 
তাহা! নিরূপণ কর! ছুঃসাধ্য। যদি আর্ধসমাজ 
উক্ত মুল জাতিচতুষ্টয়ে নিবন্ধ থাকিত, মনুয্যকৃত 
এত শাখা উপশাথাতে বিভক্ত না হইয়া পড়িতঃ 
তাহা হইলে সমাজ এতট1 বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া 
পড়িত না! যাঁহার ফলে এই সুপ্রাচীন জাতিকে এত 
হুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে। 

জন্মগত জাতিও ছিল পরিবর্তনশীল; 

কালক্রমে বর্তমানাবন্থা 

যাহা হউক, সমাজ কিন্তু অল্পকালের মধ্যে এই 
জন্মগত জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করিয়া লয় নাই। 
নানাপ্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত 
হইবার ম্বাভাবিক প্রবৃত্যন্সসারে জাতির পরিবর্তন 
চলিতেই ছিল। নিয়োক্ত শ্বতিবচনসকল হইতে 
ইহা অবগত হওয়া যায়। যথা__ণঝধিগণ যেখানে 
সেখানে পুভ্রোৎপাদন করিয়া তপশ্যার প্রভাবে 
তাহাদের ঝধিত্ব (ত্রাঙ্গণত্ব ) বিধান করিয়াছিলেন, 
(মহাভাঃ শাঃ ২৯৬১৩ )। বশিষ্ঠ, খব্যশূজ, 
শৃত্রাতে উৎপন কাক্ষীবান্‌ পুত্র এবং কপ প্রভৃতি 
ইহার দৃষ্াস্ত (& ২৫৬১৪ )। ন্ুপ্রসি্ধ বেদব্যাস 
ইহার অপর দৃষ্াস্ত। তপন্তা প্রভাবে ক্ষত্রিয় 
বিশ্বামিত্রের ত্রাঙ্গণত্বলাভ অভি প্রসিদ্ধ ঘটন!। 
আবার অগ্প্রকারেও যে জাতিপরিবর্তন তাৎকালিক 
সমাজে প্রচলিত ছিল। তাহা নিয়োক্ত যাল্তব্হয 
বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা__জাত্যুৎকর্ষো 
যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেহপি বা। ব্যত্যয়ে কর্মণাং 
সাম্য পূর্ববচ্চাধরোত্তরম্‌ ॥” (যাল্ঞঃ স্থৃতি ১/৯৬)। 
মীভাক্ষরাটাকাগুষায়ী ইহার অর্থ এই-__ “জাতির 
উৎকর্ষ পঞ্চম ষষ্ঠ অথবা সপ্তম জন্মে হয়। বৃত্বির 
(জীবিকার জন্ অনুষ্ঠেয় কর্মের ) ব্যতিক্রম হইলেও 
সেই প্রকারই হইবে। প্রতিলোমজ ও জন্ুলোমজ 


সন্ধরজাতিস্থলেও পূর্ববৎ “হইবে।” ইহার দৃষ্টান্ত 


জাতিতেদের মূলকথ| ও ক্রমপরিপতি 


৪৩৭ 


এই- ত্রান্ষণ কতৃক বিবাহিতা! শৃদ্রা স্ত্রীতে উৎপনা 
কন্ত ( নিষাদী ) কন্তাবংশ পরম্পরাতে যদি 
ঝাহ্মণেরই সহিত পরিণীতা হয়, তাহা হইলে তারুশী 
বষ্টবংশোৎপক্পা কন্ঠা যে পুত্রসন্তান প্রসব করিবে 
সেই সন্তান হইবে ব্রাঙ্গণ। এই প্রব্ণরে ব্রাক্গণ 
যদি শৃল্্বৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবিকার্জন করে 
এবং এইভাবেই পুরুযান্ক্রমে চলিতে থাকে, তাহা 
হইলে সপ্তম পুরুষে সেই শ্রাক্ষণবংশ শৃদ্রত্ব প্রাণ্ত 
হুইবে। বৈশ্ববৃত্তি দ্বারা ষষ্ট পুরুষে বৈশ্তত্ব এবং 
ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিমত্ব প্রা্ধ 
হইবে, ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বর্ণসঙ্কর অন্যান্থ 
জাতিস্থলেও এই প্রকার ব্যবস্থা! মূলগ্রন্থে জষ্টব্য। 
তাৎকালিক সমাজে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকায় 
ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলঘ্ঘন করিলেও ফ্রোণাচার্ধ এবং 
শিশুহন্ত! শূত্রবৃত্বি-অবলম্বী অশ্বখামা ব্রাহ্মণরূপেই 
পরিগণিত হইতেন ৷ কিন্তু কালক্রমে যাজ্ঞবহ্থ্যোক্ত 
এই প্রথাও বিলুপ্ত হইয়া আর্ধসমাজ বর্তমান 
অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে। শ্াস্ত্রালোচন! দ্বারা 
গুণকর্মগত ভগবৎস্্ট জাতির এই প্রকার ক্রম- 
পরিণতিই নির্ণীত হয়। প্রবর্তী যুগেও নিজেদের 
শৌর্ষবীর্ঘ ও বিত্তের প্রভাবে বহু ব্যক্তি উচ্চ পর্ধায়ে 
উন্নীত হইয়াছেন, বথা-_-মৌর্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
সম্রাট চন্দ্র প্রভৃতি । ইদানীস্তন কালেও এতাদৃশ 
ঘটনা একেবারে বিরল নহে। 


সংস্কৃতভাব। শিক্ষা! দ্বার! প্রাচীন কৃষ্টির 
সহিত পরিচয়ই শতধ! বিভক্ত হিন্দুজাতির 
সর্বাজীণ উন্নতির উপায় 


এই প্রকারে ইহাই নির্দণীত হইল যে, ৰণ্তমানে 
যে আর্ধজাতি হিন্দুনামে শতধা বিভজ্ঞরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছে, তাহারা বস্ততঃ একই গোঠীর অন্তরগত। 
একই রক্ত সকলেরই ধমনীতে প্রবহিত। বৈদিক 
কৃষি ও বিস্তার অভাবপ্রযুক্ত, একই গোঠীয় অন্তর্গত 
হইলেও ইহার মধ্যে এতটা বিভেদ গ্রাতিভাত 


৪৩৮ 


হুইতেছে। অবন্ত পরবতিকালে বিভিন্ন আর্থ ও 
আধেতর জাতির সহিত ইহাদের সংমিশ্রণ আমরা 
অন্বীকার করিতেছি না। কিন্ত গঙ্গাসাগরে 
দাড়াইয়া যেমন কতট! বারি গঙ্গাবারি, আর 
কতটাই ব্] যমুনা ইত্যাদি আন্যান্ত নদী হইতে 
আগত, ইহা যেমন নির্ণয় করা যায় না; তদ্ধপ 
এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রক্ধারাকে 
আর পৃথক করা যায় না। সেই সমস্ত ধারা মিলিত 
হুইয়! এক নু প্রাচীন কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে 
পরিণত হইয়াছে । কিন্তু আমাদের যাহ! কিছু 
গৌরবের বিষয়, সমস্তই সংস্কৃত তাষাতে লিপিবদ্ধ 
আছে, আর দেই ভাষাতে ্নভিজ্ঞতাই হইয়াছে 
আমাদের সমাজে এতটা বিতেদ প্রতীতির অন্যতম 
হেতু । প্রাচীনগণও যে ইহা! উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তাহা নিয়োদ্ধত বচনটি হইতে অবগত হওয়া যায়, 
যথা_"ইহাই চারিটি বর্ণ, ধাহাদের জন্য ব্রহ্গা 
কর্তৃক পুরে ব্রাহ্মী সরম্বতী ( বেদদময়ী সংস্কৃতভাবা ) 
বিহিত হইয়াছিল। লোভবশতঃ অন্তান্ত কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়! [ বহু ব্যক্তি উক্ত ভাষাতে ] অন্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছে” ( মহাভাঃ শা; ১৮৮১৫ )। স্ুুতরাৎ যে 
ভাষাজ্ঞান ও তজ্জাত কৃষির প্রভাবে ব্রাঙ্ণ এখনও 
সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৮ম সখ্য! 


জ্ঞান যদি সেই ভাষাঘারে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত 
করা যায়, তাহ) হইলে সমাজে উচ্চাচচ ভেদ 
শ্বত:ই ক্রমশ: হাল গ্রাণ্ড হইবে। কিন্তু ক্রাঙ্গণকে 
যদি নিষত্তরে অবতরণ করাইয়া জাতিগঠন করিতে 
যাঁওয় হয়ঃ তাহ! হইলে ভারতে এক মনুষাজাতি 
বাস করিবে বটে, তাহ! আর ভারতীয় আর্ধজাতি 
থাকিবে না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষার প্রসার 
দারা যদি সমাজ্জের নিয়ন্তরের জাতিগুলিকে 
ব্ন্গণত্তের স্তরে উন্নীত করা যায়, তাহা হইলেই 
ভারতীয় স্থির ধারক ও বাহকরূপে ভারতীয় আর্ধ 
জাতির বাচিয়। থাকা সম্ভব। মাতৃভাবা সহ 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক ইংরেজী ভাষা 
আমাদের অবশ্ত শিক্ষণীয়, এই বিষয়ে কোন প্রকার 
মতদ্বৈধ নাই। তৎসহ সংস্কৃতভাষ৷ অবস্ত শিক্ষণীয় 
হইলে নিজেদের মধ্যে এ্রক্যবোধ যেমন জাগরিত 
হইবে, তদ্রূপ হুইৰে পূর্বদ্গণ কতৃক পরিরক্ষিত 
জ্ঞানতাগ্ডারের সহিত পরিচয়। এইভাবেই 
বলিষ্ঠ জাতিগঠন হুইবে। পুজ্যপাদ শ্রামৎ স্বামী 
বিবেকাননজী সংস্কৃত ভাষা ও জাতিগঠন বিষয়ে 
এই প্রকার অভিমতই পৌঁধণ করিতেন। তাঁহার 
অভিপ্রেত “ইস্লামীয় শরীর ও বৈদাস্তিকের মত্তিফ- 
লাভ” এই প্রকারেই সম্ভব! 


্বয়ী 
শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ 


আমি ও আমার 


এক] আসে জীব হেথা; একা যাঁয় চলে, 
আমার আমার তবু কতই ন| বলে! 
কোন্‌ “আমি” সাথে আসে যাবার সময় 
করটি “মার” সঙ্গে অঙ্জগামী হয়? 


একের যুল্য 


রাশি রাশি শুগ্থ যদি বদে আরপার 

অঙ্ক হিসাবে দ্বাম কতটুকু তা'র? 

যেমন বীয়েতে মাত্র এক এসে জুটে, 
সাথে সাথে সংখ্যাটির মুল্য উধ্বে উঠে। 


এখানে--ওখানে 
আবুল গণি খান 


হেথা ! 


আগুনে যখন হন্বাঁ-- 


মেঘে বিছ্যুৎ রণ ঝন্‌ ঝন্‌ 
হোথ! জে!ছনা শাস্তি জলসা 
ছোটে উছলি উছলি শন্‌ শন! 


হেথ! হিংসার ছুরি হস্তে 
ঘোষে বন্দী মনের ছন্দ 
হোথা সুষমা শেফালি গন্ধে 
হাসে আলো-চাদ ঘেরা ছন্দ ! 


হেথ! মানুষ পেল না কোন দাম 
পেল বিক্ষোভ আর অনশন 
হোথা তারায় তারায় ফুল-ডোর 
শুধু ভ্রমরার মহা - গুঞ্জন ! 


হেথা ঈগল-শকুন কলরব 

জরা-মৃত্যুর সনে পরিচয় 
ছোথা ক্রীওদালী ক্ষীণ রাবেয়া? 

হাসে উল্লাসি, তার নাহি ভয়! 


হেথা রোগ-শব্যায় মৃত্যু_ 
হোথা মৃত্যুঞ্জয় সারি 
হেথা বন্ধন-গি ঠা হতাশার 
হোথ! চীৎকার নর : মুক্তি! 


হেথা শত ধরমের পুজারী__ 

ঘুঁকে বিভেদের নয়া তুধ 
হোথা সত্য-প্রেমের ইশারায় 

ওঠে আকাশে স্গিগ্ধ হধ ! 


হেথা চুপচাপ আর ফুস-ফ|ল-_ 

হোথা ফোয়ারা খুশির বৃটটি__ 
ঝরে পরিমল মহানন্দ 

রহে শাশ্বতরপ স্থ্ি ! 


ভজনের উৎস 
শ্রীতড়িংকুমার বসাক 


ভজন হলতে আমরা বুঝি ভক্তিমূলক গান। 
মানুষ আর দেবতা, মর আর অমরঃ ভৃত্য আর প্রতু, 
প্রেমিক আর প্রেমাম্পদ-_কত না মধুর এই ভক্ত- 
ভগবানের সম্পর্ক। অঙ্ট! আর স্থষ্ট_ এইতো! সম্পর্ক 
দেবতা আর মানুষের মাঝে । স্য্ চিরকালই জান্তে 
চায় ত্রষ্টার পরিচিতি জিজ্ঞাসা-ভরে জানতে 
চায় তার উৎস কোথায়? অ্রষ্থার সন্ধান সে পায় 
নিঃ অথবা পেয়েছে । যদ্দি পেকে থাকে তাহ'লে 
সে চেষ্টা করে শ্রষ্টার একটা বর্ণনা দিতে) তাই 
নানাভাবে ছন্দে হরে হয় তার বলানা। আবার 
সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তো সমান নয়; তাই ওই 
দেবতার বর্ণনাও সব সময় সমান হয় না। ভারতের 


জনসংখ্য! ৩৩ কোটার ওপর; তাদের দৃষ্টিভজিতেও 
৩৩ কোটি রকম ফের। তাই একই অথণ্ড অয় 
ভগবৎসত্তাকে ভারতবাসী ৩৩ কোটি রূপে দেখেছে 
এবং ৩৩ কোটি ভঞন গানে দেবতার বর্ণনা 
দিয়েছে। 

আর যদি সে দেবতার দশন না পেয়ে থাকে 
তাহ'লে সে চেষ্টা করে দেবতার একট! কাল্পনিক 
প্রতিকৃতির বর্ণনা দিতে । মানুষের মনের গহনে 
দেবসত্তার প্রতি যে সহজাত ভাবপ্রবৃত্তি রয়েছে 
তারই বাইরের অভিব্য্তি হচ্ছে তঙ্গন। 

স্থির প্রথম প্রভাতে মানুষ যখন চোখের 
সমুখে দেখল সুর্ধকে তখন সে হৃর্ধের বিজ্ঞানত্ব 


জানতে পারল ন1; তাই সে শুধু বিমুঢ়ের মত 
সুর্ধকে দেবতা বলে মেনে নিয়ে একটি প্রণাম জানাল 
তাঁর উদ্দেশে । এই সময়ই তার অন্তরের সুগুভক্কি- 
সায়রে উঠল একটা তরজ। আবার মাচুষের 
অন্তরের সম্পদ যেমন সবার সমান নয়ঃ তেমনি 
তক্তিশ্রোতের অনুভূতি-ক্ষমতাও সবার সমান নয়। 
যাই হোক, সেই ভক্তির শ্োতট! তার শুক্নে! 
হাদয়ে গড়িয়ে পড়ে সেখানে গঞ্জিয়ে তুগল নান! 
ভাবের ফসল। কারো হৃদয়ে জাগল শান্ত ভাব, 
কারে দাস্ত। কারে সধ্য, কারে! বাৎসল্য, আবার 
কারো বা মধুর ভাব। কিন্ধু এ সব ক'টির মুলেই 
রয়েছে একমাত্র প্রেমের ভাব); আবার সেই 
প্রেমটা জন্মায় ভক্তির ক্ষেত হতে। এই ভক্তি 
বা তথাকথিত প্রেম নিবেদনের জন্যেই মানুষ প্রথম 
গেয়ে উঠল ভজন। 

অহংকারী মানুষ চিরকাল নিজকে বড় করে 
দেখে, সে মনে করে “আমিই সব'। অবশ্ত একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'আমি' সেই অথগু 
চৈতনুঘন স্থষ্টিকারণরূপী সভার একট। ক্ষুদ্র অংশ 
নয়) কিন্তু এই 'আমি'টিই তো 71509] 018০- 
এক্স সমগ্র 06009128000ট1 দখল করে নেই 
কাজেই আমিই সব বা "0531 700 এর থিওরি 
থাটল না। তাই ক্ষুদ্র “আমি” সেই বৃহৎ অখণ্ড 
অথ্থয় 'আমি'র কাছে যে প্রণতি জানায় তাকেই 
বলে ভজন। তাই দেখি, মাচুষের একাস্তিক 
প্রার্থপাঃ আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণ ধুলার তলে। 

ভোরের পাথর ড'কে ঘুম-ভাঁজ! মানুষ যখন 
একটা প্রশাস্তি, একট!'প্রবাতবাতাহতিকম্পিতাকতি' 
ভাব দেখে তথন তার মনের অন্তরতম প্রদেশ 
থেকেই বেরিরে আসে অস্ফুট গুঞ্জরণ। বাইরের 
নিসর্দের মত তার অস্তরেও শক্তিমোত তার মনে 
দোল! জাগায়, মনের পাপগুলোও তখন মাছুধ পুণ্যের 
দাড়িপাঙ্গায় ঝুলায়। তখন সে একটা অঙ্জভূৃতি, 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য-_৮ম সংখ্যা 


একট। তীক্ষ রসচেতন! লাভ করে--যেটার ব্যাপ্তি 
বড় হুক্ক। সেই রসচেতনাটাই ভঞ্জনগীতির হরফে 
ছাঁপ! হয়। প্রতীচীর কৰি জন কীটস্‌ ও কথাটা! 
অনুতব করেছেন । তাই তিনি গেতয়ছেন £ 
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এই হল ভজনের উৎসের পরিচিতি। প্রবন্ধ- 
কারের পক্ষে অবৈধ হলেও এই প্রবন্ধের গণ্তীর 
বাইরের একট! কথ! বলতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য 
আমি জানি যে সেজন্তে পাঠকবর্গ মার্জনা 
করতে পারবেন না আমায়; 98091113 লমা- 
লোচক তো মাফ করতেই জানেন না। যাই হোক, 
ভজনগানের একট! সুফল আমি বলছি। 
ভজনগান গাইলে মনের সংযমশক্কিটা বাড়ে। 
কারণ ভজনগানের প্রতিটি কলি গারকের অন্তরের 
অস্তরতম কোণ হতে বেরিয়ে আসে। আবার, 
অন্তদিকে হাক্কা গানগুলো শুধু যে মনঃসংযমের 
শক্তিকে বাড়াতে পারে না, তা নয়; পক্ষান্তরে 
মনঃসংমের শক্তিকে কমিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। 
ভজনগানকে মনঃসত্যমের আতস-কাচ বলে 
অভিহিত কর! যেতে পারে; একটা! আতস-কাচ 
যেমন সাতটা হুর্ধরশ্মিকে একত্রিত করে এক পথে 
চালিত করে, একখান! ভজনগানও সেক্ধপ 
সাতশত দিকে বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র করে 
তুলতে পারে। 
ভজনগানের সাথে সাধারণ হাল্কা গানের 
তফাৎটা হলো এই যে, ভজনগীতি মনঃসং্যমের 
আতস-ৰাচ; আর অন্তান্ত গানগুলি ঘষা রঙীন 
কাচ। সে কাচট! রভীন হটে ? কিন্তু যা । তাই 
তাকে দর্পণের মতো ব্যবহার করে আস্তরিক 
মানসিক বৃত্তিুলির শ্বরূপ ধর! পড়ে না। 


সমালোচনা 


উপনিষদ্দের মমবাণী (দ্বিতীয় থণ্ড)-__ 
লেখক : শ্রীতীশচন্্র রায়, অধ্যক্ষ মুরারীচাদ 


কলেজ, শ্রহট; প্রকাঁশক- শ্ররণজিৎ রায়, মন্ট, 


স্বৃতি ভাণ্ডার, পোঁঃ জলমুখ ( শ্রীহট্ট ) পৃষ্ঠা 
১০৮+-)/* 7 যূল্য-1%* আন । 

এই পুস্তকের প্রণেতা কষ্ণজুর্বেদীয় কঠ 
উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রথমে সরল বাংলায় 
ব্যাখ্যা করিয়া, পরে সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য 
বিস্তৃতভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া পাঠকের কাছে 
উপহার দিয়াছেন। অনেক স্থলে যে সকল মন্ত্রে 
অর্থ সহজে মুল শ্লোক হইতে বুঝা যায় ন! সেই 
সকল মন্ত্র তিনি নিজের গভীর পর্যালোচন! দ্বারা 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করিমাছেন যাহাতে পাঠকের 
বহু সন্দেহ নিরসন হইয়া যায়। কঠ উপনিষদের 
মূল প্রতিপাগ্ভ বিষয় যে আত্মা ও ত্রন্ষের এঁক্য, 
তাহার হৃচনা করিয়! প্রত্যেক বল্লীর অবাস্তর 
বিষয়গু(গিও পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে লেখক সাংখ্যমত ও তাহার 
কোন কোন অংশের অযৌক্তিকতা এবং টৈষণব 
দর্শনের কোন কোন পদার্থের সহিত কঠ উপনিষদের 
অর্থের সমঞ্জশ্ত বিধান করিয়াছেন । আত্মতত্ব বা 
ব্হ্ষতত্য জানিতে হইলে মনের বিশুদ্ধতা, শাস্ত 
সমাহিতভাব থাকা প্রয়োজন, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত ভূমিতে আরোহণ কর! 
প্রয়োজন, তাঁহার পর পরমা ত্ার কপার অধিকারী 
হওয়া চাই ? চাই ত্যাগ, চাই বৈরাগ্য, চাই লন্ত্যাস, 
চাই সংযম, চাই তপন্তা। সবোপরি উপযুক্ক 
বিশেষজ্ঞ আচারের কাছে এই তত্ব শিথিতে হয়। 
পধুস্ত আচাধ ছাড়! এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় 
নাই। ঘুক্তি তর্ক বা কেবল পাঞ্ডিত্যের দ্বারা 
এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আলোচ্য 
পুস্তকে এই সন্ত বিষয় শান্ত্সন্মত ও নুদ্দর। সরল 
ভাষে লিপিব্দ্ধ হইয়াছে। 


৭ 


এই উপনিষদে যে নাচিকেত অগ্নির কথা আছে, 
তাহা ব্রদ্ধের প্রতীক ; পরক্রহ্ম সেই অগ্নির মধ্যে 
এমনকি সকল জাগতিক বস্তর মধ্যে প্রকাশিত'_ 
এই কথাটি বুঝাইক়্া গ্রন্থকার সমঘ্ত উপনিষৎ 
পদ্দার্ঘগুলি যে আত্মতত্বে পর্বসিত হইয়াছে তাহ! 
স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। জ্ঞান্লাভের সাধনার 
ধারাটি যেরূপে উত্ত উপনিষদে নিগুঢভাবে বিদ্যমান 
তাহা তিনি বিশদ করিয়া বলিয়াছেন (৩৯ পৃঃ 
২৩ পং-৪€ পৃঃ ৩পং)। তাহার সারমর্ম এই 
যে সাধনার পথে সংযম, পবিভ্রতাঃ একাগ্রতা, 
সুঙ্ষম বিচাঁরক্ষমতাঃ বিবেক, চিন্তানীতা এইগুলি 
অপরিহাধ। 

পরলোক সম্বন্ধে লেখক নিজের অভিমত ধুক্তি 
দিয়াছেন (৭৭ পৃঃ) যে ব্যক্তি ইহজীবনে পশুর মত 
কাধ করে, মে পশুর মত বা বৃক্ষলতার মত 
জীবন যাপন করে, পরজন্মে এরূপ ব্যক্তির পশু 
বা বৃক্ষজন্ম সম্ভব। পক্ষান্তরে যিনি যোগ- 
সাধনাদি অভ্যান করেন তীহার ইহ জীবনের 
স্থখাদি অনুমান করিয়া পরজ্জন্ম উন্নততর জন্মের 
অনুমান হয়। এই ধুঁজিটি শাস্থনুমারী। কয়েকটি 
স্থলে বণিত পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের 
মনে হইয়াছে। 

_শ্রীদীননাথ ত্রিপাগী 

প্রীত্রীরামকৃঝ্-ভ্তোত্রগীতি (৪র্থ সংস্করণ ) 
-শ্রীদৎ স্বামী যোগবিলাম মহারাজ কর্তৃক 
শ্রীত্রীরামকষ্চ-মাতৃমন্দির, শিমুলতলা (ই, আর) 
শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ__ 
২৬) মূল্য ॥* আনা। 

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
উদ্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত কতকগুলি নুন্দর 
স্তো্জ ও গানের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাতে 
প্রদত বীরভন্ত মহাকবি গিরিশচন্দ্র-রচিত বিখ্যাত 
“্শ্রীরামক্” কবিতাঃ নাট্যাচাধ অমুতলাপ বস 


৪৪২ 


ভক্তপ্রবর মহাত্মা! রামচন্দ্র এবং স্বামী যোগেশ্বরাননদের 
স্যোত্র ও গানগুলি সকলের প্রাণে ভক্তিভাঁব বৃদ্ধির 
সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। 

লালু--শ্রীম্ধেন্দুশেখর সরকার প্রণীত। 
প্রকাশক- শ্রীন্ুধীরকুমার সরকার, ১০৫, কর্ণ 
ওয়ালিশ স্টশটট, কলিকাতা-৪ ; পৃষ্ঠা--১*৪, মূল্য 
১৪০ আনা। 

আলোচ্য পুস্তকটি 'লালু, নামক একটি দরিদ্র 
যুবকের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় গল্পের 
রূপায়ণ। বর্তমান বাউলার কত ছেলে দারিত্্যের 
কঠোর নিশ্পেষণের মধ্যে থাকিয়া কিভাবে নিজের 
পায়ে দাঁড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল- 
মনোরথ হইতেছে এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইয়া দুর্বহ জীবন যাপন করিতেছে পুম্তকটিতে 
তাহার একথানি নিখুত চিত্র সংবেদনগীল মনোভাব 
লইয়। তরুণ লেখক চিত্রণ করিবার প্রয়াস 
করিয়াছেন। লেখকের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী 
হইয়াছে। 

গৌরব ও সমৃদ্ধি-সমুজ্জল পূর্বপুরুষগণের শুধু 
এঁতিহা লইয়্াই লালু জীবন শুরু হয়। স্কুল 
ফাইনাল পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইবার পর অতিকষ্টে 
গৃহশিক্ষকতা যোগাড় করিয়৷ আই-এস্‌-সি পাশ 
করা- কোন কোন দিন অধাহারে থাকিয়া 
দিবারাত্র পরিশ্রমে বি-এস্ি পড়িবার সমর লালু 
যে অতি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহ! পাঠ 
করিষা পাঠকের চক্ষু জলে ভরিয়! উঠে। সর্বত্রই 
ব্যথা বেন! ও নেবাশ্রের সুর--কোথাও আশার 
আলো নাই! কিন্ত ইহাই তো বর্তমান বাংলার 
বাস্তব চিত্র। 

পুম্তকটিতে প্রাইভেট টিউটারকে পরমগ্ডর বলা 
হইয়াছে, ইহা আসমীচীন বোধ হুইল) কারণ পরম- 
গুরু তিনিই ধিনি জীবনে আধ্যাত্মিকতার আলোক- 
সম্পাত করেন। মাতা-পিতাকেও পরমণ্ড ব্লা 
হইয়া থাকে। শিক্ষাদাত! গুহপিক্ষক গুরু হইত্তে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ --৮ম সংখ্যা 


পারেন--পরমঞ্জর নয়। প্রারস্তে “কৃতজ্ঞতা” 
শিরোনামায় লিখিত অংশে একান্ত ব্যক্তিগত সুরটি 
আমাদের দ্ডাল লাগে নাই। 
-_-জীবানন্দ 
10621) ১০00 1703 5৮৪10101809 
090179178009 98919857965 10101151760 10% 
[01991 ) 0, 0009581 ৫২ 0০০9» 20, 
0০11922 51520 1৬197156 09510060812, 
19৮০৪--3978 7; 71100 16 1-4 &3. 
বনামখ্যাতি পণ্ডিত-সন্গ্যাসী, লেখক ও মনীষী 
স্বামী প্রতাগাত্বানন্দ সরশ্বতীর রচিত ১২টি ইংরেজী 
কবিতা বর্তমান পুস্তকে সংকলিত হইগাছে। 
কবিতাগুলির বিষন্ববন্ত অধ্যাত্মপথযাত্রী মানুষের 
বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক আকাজ্ষ! ও অনুভূতিকে 
অবলম্বন করিয়া । মাহুষ স্বরূপতঃ অধৃতের সম্তান-_ 
সচ্চিদানন্ব্ময় আত্ম, কিন্তু শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধমন্ী 
ব্যবহারিক জগতের বিচিত্র প্রহেলিকা তাহার নিকট 
এই আত্মসত্য আবৃত করিয়া রাখে। তাই সম্রাট 
হইয়াও মানুষকে দীনের স্তায় চোখের জল ফেলিতে 
হয় ( প্রথম কবিতা--"[15 ১7661 ঠ0,715213+) 
অনন্ত গগনে অফুরস্ত আলোকের অধিকারী হইয়াও 
অন্ধকার কোণে পড়িয়া! থাকিতে হয় (1176 
45052] 1৬611 2090 07 ৬/1089 )। কিন্তু 
চিরকাল নয়। অকুল পাথারে একদিন কাগারীর 
দেখা পাওয়া! যায় (7106 00911091)7819109), 
অনন্ত প্রেম-সৌন্দর্য ও আলোর জীবনকে বরণ 
করে। (65211781106 1,0৬০, 105110633 
৬.17810)1 সে আলোক ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববস্ত 
ব্যাপিয়া। জীবনের পরম স্বামীর দেখা পাইয়! 
মানুষ ধন্ক হয়, তীহারই দিব্য সঙ্গীতের স্বরে তাহার 
জীবনের সকল তত্ত্রী জরণিত হয়, গভীর 
প্রশান্তির ভিতর হইতে প্রেমময় নিত্যরষ্চের বাঁশী 
বাধিয়া উঠে (175 [105 ০? 91150০5 )। 
কবিতাগুলি একাধারে অনবগ্ধ সাহিত্য-কীর্তি, 


ভাত, ১৬৬৩ ] 


গ্রথর দার্শনিক মনন এবং মরমীয়! সাধকের অজান! 
পথের জন্রাস্ত দিগ দর্শন । 

শ্রীমন্ভাগবত ( সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ )-- 
শ্রীগুণদাচরণ সেন গ্রণীত। প্রবর্তক পাঁবলিশাস: 
৬১ বন্থবাঞ্জার স্টশট, কলিকাতা! : 1 পু্টা__ 
৩২৯ 7 মুল্য-_পাঁচ টাকা । 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯ সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । আমরা উদ্বোধনের ১৩১* 
সালের আধাঢ় সংখ্যায় সমালোচনা-স্তস্তে উহ্থার 
প্রশংসা করিযাছিলাম। সুলিখিত এবং পাঠক- 
সাধারণের সমাদরণীয় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্করণ দেখিয়! আমাদের আনন্দ হুইয়াছে। 
শ্রীন্ভাগবতের ধর্মীয় ও দাশনিক প্রসঙ্গগুলি বাদ 
দিয়া প্রত্যেক আখ্যানাংশ পর পর অতি সুন্দরভাবে 
সাজাইয়া গ্রন্থকার ভাগবত-কাহিনী পাঠক-পাঠিকার 
নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই কাহিনী- 
গুলির সার্থকত! তে! শুধু চিত্তবিনোদন নয়, হৃদয়ে 
জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের উন্মেষ করিতে 
উহাদের শক্তি অসীম। মাঝে মাঝে মুল সংস্কৃত 
শ্লোক নিবদ্ধ হওয়াতে গ্রন্থের মর্ধাদ! বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ১ম পৃষ্ঠার প্রারস্তিক নিবেদনে লেখক 
শ্রীকৃষ্ণের নরলীল। এবং শ্রাভাগবতের ভক্তিবাদ 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। 

মাষ্টার মল ও কবিতা বিভান--অক্ুর 
চন্দ্র ধর প্রণীত; প্রকাশক--মুজাফফর হোসেন 
আহম্মদ? এল্‌-এল্‌-বি ; ৩, জয়কালী মন্দির রোড 
ঢাকা। পৃষ্ঠা-৩* 7 মূল্য--॥* আন!। 

পূর্ববঙ্গের বহুসমাদূত প্রবীণ কবি এবং 
শিক্ষান্রতী শ্রমঅক্ুরচন্দ্র ধরের ৮টি কবিতার এই 
ক্ষুদ্র সংকলনটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 
কবিতাগুলির নাম--মাষ্টার মঙগল। আমার স্যর, 
গুরুজী, কবির জীবনী, আমি কবি, আমরা মানুষ 
জাত, এ পৃথিবী আমাদের, ভয় নাই আর ভয় নাই। 
“মাষ্টার মল” কবিতাটিতে শিক্ষক-জীবনের মান 


সমালোচনা 
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আদর্শ করুণ-বিদ্ূপ রলের সাহায্যে হুন্গরভাবে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। অপর কবিতাগুলিতে জীবনের 
দীর্ঘপথভ্রমণে ধর্ম, সমাজ ও মাঁনবচরিত্র সম্বন্ধে কৰি 
থে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞত| লাভ করিয়াছেন তাহারই 
দিগৃদর্শন ব্যঞজিত। ভাব, ভাষা, ছন্দ সব দিক 
দিয়াই রচনাগুলি অনবস্য। 

017177444-ইংরেজী মাসিক পত্র। 
সম্পা্ক--এন্‌ দীক্ষিত; ৩৪, র্যাম্পার্ট রো, 
বোছাই-১ হইতে প্রকাশিত। বাঁধিক মুল্য--২২ 
টাক!। 

১৯৫৬ সালের জাহআরি হইতে এই নূতন 
পর্িিকাখানির প্রথম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে । পর 
পর সংথ্যাগুলি পড়িয়া আমর! আনন্দলাভ 
করিয়াছি। বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শ পুরো- 
ভাগে রাখিয়! ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যান 
ও প্রচার পত্রিকাটির লক্ষ্য। পরিচালকমণ্ডলীর 
সাধু উদ্ভম অয়যুক্ত হউক । 

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা_ 
€ অগ্টাবিংশতি বর্ষ, )--হাওড়া, 
নেতাজী সুভাষ রোডে অবস্থিত বিবেকানন্দ 
ইনস্টিটিউশন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনরূপে 
সুনাম অর্জন করিয়াছে। বিদ্যালয়ের এই বাধিকীটির 
রচনাগুলির মধ্যে ছাত্রগণের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, 
প্রসারিত দৃষ্টিতঙ্ী এবং সুনীতি ও সদ্দাচারের 
পরিচয় পাঁইয়। আমর! গ্রীতিলাভ করিয়াছি। 
পত্রিকার এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামন! 
করি। বিষ্ভালয়ের নানামুখী কর্মধারার পরিচয়বাহী 
অনেকগুলি আলোকচিত্র পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি 
করিয়াছে। 

শ্ীবামকক্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা ( নবম 
বর্ষ, ১৩৬২ )-_-শ্রারামকষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষাদর্শ পুরোতাগে রাখিয়া! "রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়' 
গ্রতিষ্ঠনিটি পরিচালিত হইতেছে ( ঠিকাঁনা--১*৬, 
নরসিংহ দ্বত্ধব রৌড, হাওড়া; ফোন-_হাঁগড়া, 
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১৩৯১)। প্রতিটানের এই নবম বার্ষিকী পত্রিকাটি 
পাইয়া আমরা সুখী হইয়াঁছি। “বাণী”, “কবিতা”, 
'আলোচনা'। "জীবনী ও প্রবন্ধ?) “বিজ্ঞান+, 
ইতিহাস”, ভ্রমণ, “গল্প” ও পরিক্রমা”-_এই নয়টি 
স্তম্তে ২৬টি রচন! স্থান পাইয়াছে। প্রাক্তন ও 
বর্তমান-_ উভয় ছাত্রেরাই লিখিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান 
ও পত্রিকার পরিচালকগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন 
করি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্--৮ম সংখ্যা 


উদয়াচল ( ওড়িয়। সাময়িকী-শ্রীম।-শতব্র্য- 
জয়ন্তী সংখ্য| )-_ কলিকাতা, ২ নং যছুলাল মল্লিক 
রোড-স্থিত রামকষ্খ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের 
ওড়িয়া! বিছ্ার্থিগণ এই সামায়কীটি প্রকাশ 
করিয়াছেন। শ্রাম! সারদাদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি 
সুলিখিত রচনা ওড়িয়া পাঠকমণ্ডলীকে এই মহীয়সী 
নর-দেবীকে জানিতে ও বুঝিতে সহাফতা করিবে। 
ছাব্রদন্থুগণের উদ্ভমকে অভিনন্দিত করি। 


আীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী সন্বুদ্ধানন্দজীর প্রচার-সফর-_ 
বোাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
ত্বামী সঘুদ্ধানন্দজী শিলং শ্রারামকুষ্চ মিশনের কর্ম- 
সচিব স্বামী সৌম্যানন্দের সহিত গত এপ্রিল মাসের 
মাঝামাঝি হইতে মে মাসের দশ দিন পখ্স্ত 
আসাম রাজ্যের নানাস্থানে একটি ব্যাপক প্রচার- 
সফর করিয়া আসিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা ও 
আলোচনাগুলির বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কেন্দ্রীভূত 
থাকিত শ্ররামকৃ্চ-বিবেকানন্দ জীবনের পরি- 
প্রেক্ষিতে সনাতন বেদাস্তিক ধর্মের আদর্শ ও সাধন! 
লইয়!। অনেকগুলি শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে তিনি স্বামী 
বিবেকাননের বাণীর আলোকে শিক্ষার আদর্শ ও 
গ্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। নিয়ে তাহার 
ভ্রমণ স্থান ও ভাবণ-সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইল £__ 
ডিক্রগড় ( বাংলা বক্তৃতা ২, আলোচনা ১), তিন- 
স্থকিগ়্া (বঃ ১), ডিগবয় ( বাং বং ৪) ইংরেজী 
বঃ ১, আলোচন! ১), নহেলকাটিক্ন! (১), হ্মছুমা 
(১), হোজাই (১), লামভিং ( ইং বঃ ১), 
পাণ্ড (১) ধুবড়ী (২), বগরিবাড়ী (১), 
গৌহাটি (১), নগরী! (২), শিলং (বাং বঃ ১, 
ইং বঃ ১), চেরাপুজি (ইং বঃ ১)। 

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামী সমুদধানন্দজী পুরববজ্গের 
কষেকটি শহরে ত্রমণব্যপদেশে অনেকগুলি ব্ভৃণ্তা 


দিয়াছিলেন। ২রা ও ওরা জ্যৈষ্ঠ সোনার 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের বিষয় 
ছিল যথাক্রমে "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী” এবং 'শীরামকষের অভিনবত্থ' । ৯ই জ্যেষ্ঠ 
মৈমনসিং শ্রারামকষ্চ আশ্রমে তিনি ধধর্সসমদবয়' 
সম্বন্ধে বলেন। পরের দিন (২৪শেমে) টাকা 
শ্রীরাম মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত বুদ্ধজগস্তীতে তিনি 
যোগ দেন এবং ভগবান বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা 
স্থন্ধে সর্বজনমর্মম্পর্শী আলোচনা! করেন। ১৪ই 
হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ চট্টগ্রামে তাহার ভাষণত্রয়ের 
বিষয় ছিল “মানবসভ্যতায় বেদান্তের দান, আত্মার 
পরিচর্ধা” এবং ধ্ুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ” । ১৭ই 
হইতে ১৯শে জ্যেষ্ঠ সন্ুদ্ধানন্দজী কুষিল্লায় তিনটি 
বক্তৃতা দেন : স্থানীয় রামরুষ্ণ স্বোশ্রমে ( মিনঃ- 
সংযম? ), মহেশ প্রাঙ্গণে (“বর্তমান বিশ্বে ধর্মের 
স্থান), এবং ঈশ্বর পাঠশালায় ('বৃদ্ধজমব্তী 
উপলক্ষ্যে “ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী” )। 
চাদপুর শহরের কালীবাড়ীতে এবং পুরাণবাজারে 
তিনি বলেন ২০শে ও ২১শে জ্য্ট (ব্ষিয্-_ 
যথাক্রমে ধর্মসমন্য়' ও “সনাতন ধর্ম” )। ফরিদপুরে 
তীহার ছুটি বন্তৃত| হয় (২২শে জ্যেষ্ঠ অস্থিক! হলে 
__“দকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে 17 ২৩শে জ্যৈষ্ 
ম্হাকালী পাঠশালায় 'নারীশিক্ষাণ )। ২৪শে 


ভাত) ১৩৬৩ ] 


জ্যেষ্ঠ সমুাননদজী নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে “কর্মবাদ ও 
কর্মাভ্যাস” সন্বগ্ধে আলোচনা করেন। তাহার 
অস্তিম বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ২৫শে জ্োষ্ঠ, ঢাকা 
শ্রীরামকষ্খ মিশনে । নির্বাচিত বিষয় ছিল-__ 
“আদশ শিক্ষা” । 

উত্তর কালিফক্লিয়ায় স্বামী মাধবানন্দজী 
ও স্বামী নির্বাণানন্দজী-উত্তর কালিফনিয়া 
বেদাস্ত সোসাইটির কর্মসচিব মিসেল স্থলে (21. 
[ন. 10. 8. 9০9]5) শ্রারামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবা- 
নন্দজীর এবং মঠ ও মিশনের অন্ঠতম ট্রাস্টি স্বামী 
নিরাণানন্দজীর গত মার্চ মাসে উত্তর কালিফনিয়া 
সফরের একটি মনোজ্ঞ বিবরণী পাঠাইয়াছেন। উহ 
হইতে কিছু সঙ্কলন আমর! পাঠক-পাঠিকাবর্গকে 
উপহার দিতেছি। 

২৯শে ফেব্রুমারি (১৯৫৬) বেল! ১টার সময় 
স্বামী মাধবানন্বত্ী ও দ্বামী নির্বাণানন্দজী সান্‌ 
ফ্রান্দিন্কে! আত্তর্পাতীয় বিমান বন্দরে অবতরণ 
করেন। উত্তর কালিফনিয়! বেদাস্ত সোসাইটির 
নেতা শ্বামী অশোকানন্দজী, তাছার সহকারী স্বামী 
শাস্তদ্বপানন্দজট এবং সান্ফ্রান্িসকো। ও বার্কলে 
কেন্দ্রয়ের ৭৫ জন সভ্য শ্রদ্ধেয় অতিথিষ্থ়কে 
স্ধন! করিবার জন্ত বিমান ঘাটিতে উপস্থিত 
ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং গ্বল্প বিশ্রামের প্র 
স্বামী অশোকানন্দজী তাহাদিগকে সান্ফান্দিস্কো 
কেন্দ্রের নব-নির্মীরমাণ মন্দির দেখাইতে লইয়া 
যান। মন্দিরটি যতদুর তৈত্বি হইয়াছে তাহ! 
হইতেই অতিথিষ্থয় উহার সৌন্দর্য এবং সৌধের 
আভ্যন্তরীণ প্রশস্ততার একটি ধাক্পণা লাভ করেন। 
এ স্থান হইতে তাহার সোসাইটি-পরিচালিত 
মহিলা আশ্রমে যান এবং তথাকার ঠাকুরঘর দর্শন 
করেন। সন্ধ্যায় সান্ফ্রান্সিস্কে! কেন্দ্রের বর্তমান 
ব্ৃতা-হছলে স্বামী শাস্তত্বরপানন্মজীর নিয়মিত 
বুধবালরীয় ভাষণের পর শ্রন্ধাম্পদ আঅভিথিহয় 


শ্রীরামরুষণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৪৫ 


সমবেত ভক্তগণের সহিত পরিচয় ও আলাপাদি 
করেন। 

পরের দিন, ১লা মার্চ মিসেস মুলে স্বামী 
মাধবানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী এবং স্বামী 
অশোকানননদজীকে মোটরে বার্কলে শহরে লইয়া 
যান। এখানে উত্তর কালিফনিয়া বেদাস্ত সোসাইটির 
একটি শাখাকেন্্র আছে। স্বামী শাস্তত্বরূপা- 
ননাজীর উপর উহার দেখাশুনা করিৰার ভার। 
মধ্যাহুভোলনের পর সকলে কালিফনিয় বিশ্ব- 
বি্ভালয় পরিদর্শন করেন। তথায় অধ্যাপক 
উইলসন পাওয়েল তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ সাইক্লোন 
বশর (পরমাথু-বিশ্লেষের জন্ত ব্যবহৃত ) দেখান। 
এঁ দিন সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত সান্ফ্রাব্সিস্কো মহিলা- 
আশ্রমে ভারতীয় প্রথায় একটি ভোজের ব্যবস্থা 
হয়। প্রায় ত্রিশ জন ্ত্রীভক্ত উপস্থিত 
ছিলেন। স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী ন্বাণানন্দজী 
তাহাদিগের ধর্মবিষযক নানা প্রশ্থের উত্তর দেন। 

২রা মার্চ অতিবাহিত হয় সান্ফ্রাঙ্সিকো হইতে 
৩৫ মাইল দূরে ওলেমা নামক স্থানে। বনানীর 
পরিবেশে বিতীর্ণ উপত্যকায় এখনে একটি আরম 
গড়িয়া উঠিতেছে। ১১ জন আমেরিকান ব্রহ্মচারী 
এখানে রহিয়াছেন। 

৩রা মার্চ অতিথিষ্ধয় উত্তর কালিফনিয়ার প্রাচীন 
“মুর বনানী” (7০10 0০09 ) দেখিতে যান। 
এখানে বিখ্যাত রেড উড. বৃক্ষ আছে। কতক- 
গুলির বয়স সহশ্র বখসরেরও অধিক। তৎপরে 
তাহার! সান্ফ্রান্দিসকোর প্রসিক্ষ গোল্ডেন গেট 
পার্কে অবস্থিত স্টীনহার্ট মত্ন্ত-সংরক্ষপশাল! (50510- 
[80 4১010201010) এবং বিজ্ঞান শিক্ষালক় 
(08950) 01 50167)088) পরিদর্শন করেন। 
এ দিন সন্ধ্যার বার্কলে কেন্ত্রে শ্রন্ধের অতিথিত্বয়কে 
উত্তর কালিফনিয়! বেদান্ত কেন্দ্রের সৰ শাখাগুলির 
তরফ হইতে ২২* জন ভক্ত উপখ্িত ছিলেন। 
জনুঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামী অশোকাননবী। 


সোসাইটির ত্রন্ধচারিবৃন্দ ও পুরুষ ভক্তগণ কতৃক 
নর-দেব স্তোঞ্র (ম্বামী বিবেকানন্দ কৃত “থগুন 
ভব বন্ধন” গান ) আবৃত্তি এবং আর একটি সঙ্গীতের 
পর সোসাইটির কর্মসচিব মিসেস মুলে স্বামী 
মাধবানন্দজী ও স্বামী নির্বাণানন্দজীর উদ্দোসশ্তে 
লিখিত অভিলন্দন-পত্জরট পাঠ করেন। এই 
অভিনন্দন-পত্রে একদিকে যেমন ভারতবর্ষ হইতে 
আগত সন্মানিত সন্গ্যাসি-মতিথিঘয়ের উদ্দেশ্রে 
উত্তর কালিফনিয়ার বেদাস্তাম্ুরাগী বন্ধুগণের ব্যক্কি- 
গত শ্রন্ধ! ও গ্রীতি অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল অপর 
দিকে ফুটিয়া উঠিক্াছিল তাহাদের বেদাস্তের 
সর্বজনীন উদার শিক্ষার প্রতি উদার অসাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গী । আমেরিকার বেদাস্তাগ্ুরাগিগণ বেদান্তকে 
কিভাবে দেখেন সেই প্রসঙ্গে অভিনন্বন-পত্রে বলা 


হইয়াছে 


"আমর! ম্বামী বিবেকানন্দ কতৃক প্রচারিত মানষের 
দেবতু এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের পুজা অভ্যাস করিবার 
চেষ্টা কগিকস। থাকি। সুযুক্তর উপর স্থ(পিত যে সধঙ্জনীন তত্বের 
সন্ধান খমীজী দিল্লা গিয।ছেন তাহার মাধামেই ধর্মকে বুঝিতে 
ও রূপারিত কঠিতে এবং সকণ ধর্মের তস্তর্নিহিত মূল একতা 
কোথায় তাহ! ধরিতে আমর| যত্রশীল। আমর। হাদয়ঙ্গম করি 
যে বেদীপ্ত একটি মতবাদ নয়--উহ। মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম 
চিন্তারাশি় মন । 

থে বাক্তিদমুহের মধ্যে আদর্শ বাণ্তব হইগ। উঠিয়াছে 
তাহাদের ভিতর দিয়! ছাড়! আদর্শকে ঠিক [ক ধারণা কর! 
যাপন ন।; এই জঙন্থ আমর! সকল ধর্মের মহাপুরুষ ও অবতার- 
পণকেই শ্রদ্ধ। করি। জ্রামকৃফ ও তাহার শিস্পগণের প্রতি 
আমাদের একটি বিশেহ আঁক্ণ আছে, কেনন!, বেদান্তের 
গপপন্থিক ও কাধকরী শিক্ষাগুলি তাহাদের জীবনে আমমর। 
অতি উজ্বলভাবে ফাটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই। 


আমর! বেশ জানি যে, সাধনার মাঁধামে ঘি আধ্যাত্মিক 
চেতন! ঘনীভূত না হয় তাছা! হইলে বেদান্ভের সমুঙ্জত আদর্শ 
গুলি শুধু বাক্যবিলাদই রহিয়! যাইতে পারে। এজন 
ব্যক্তিগত জীবন সন্বপ্ধে আমর ধথেই সহর্ক। আমাদের মনে 
হয়, স্বামী বিবেকানন্দের বপ্প্রায়ানুধীয়ী এবং পাশ্চাত্য 
অধ্যাত্মবদেরও এতিহ অনুসরণে আমর] কমের ভিতর উপাসনা 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব-_-৮ম সংখ্যা 


বুদ্ধি সঞ্চার করিয়া উদ্বীকে একটি উচ্চন্তরে লই যাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি। আমর! যাহারা এই সোসাইটিএ কাজে ত্রতী 
রহিয়াছি_-আমধদের যে একটি বুহৎ দিত আছে সে বিষয়ে 
আমর| সচেতন! জাশি যে, একদিকে আমাদিগকে যেন 
বেদান্ডের মুপনীতিগুলি বথাধখভ!বে অনুসরণ করিতে হইবে 
অপরদিকে আমাদিগকে সব! অতান্ত সতর্ক থাকিতে হইবে 
যাহাতে বেদান্ত পাশ্চান্ত্য জ!তিসমূের বৃহৎ জীবন-রীতি হইতে 
বিষুক্ত একটি ধর্মগোঠী বা সম্প্রদায়-মাত্জে না সঙ্কুচিত হইয়া! 
পড়ে, ধরূপ সম্প্রদায় ধতই কেন চিত্তাকঞ্ক মনে হউক না 
কেন। আমর! বুঝিতে পারিয়াছি যে এদেশে বেদাস্তকে যদি 
সম্পূর্ণ ফলপ্রস্থ হইতে হয় তাহা হইলে উহা পাশ্চাত্য এতিহ্থকে 
একেবারে হটাইয়া দিলে চলিবে না, বরং এ এউতিহোর 
পরিপূর্ণত। নম্পাদন করিতে হইবে। তবেই ম্বামী বিবেকান্ 
যেমন চাহিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চান্তোর মহত্ধম আদর্শ ও 
কীতির নংমিশ্রণে একট নৃণ্তন হুলমঞ্জস সংস্কৃতির উদ্ভব €ইবে।” 


অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী মাধবানন্বজী সোসাইটির 
সভ্যগণকে তাহাদের সৌজন্ধ ও আতিথেয়তার 
জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া! বলেন যে, তিনি নিজে 
অপরের যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছেন উহা 
শ্রীরামকৃষ্ণের কপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে । শ্রীরাম- 
কৃষেের সেই দশনটির বিষয় ৰক্ত1 উল্লেখ করেন_ 
যাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন তিনি যেন এক দূর 
দেশে গিয়াছেন, সেখানকার লোকগুলির চামড়। 
সাদা, তিনি তাহাদের এবং তাহারাও তাহার 
ভাষা জানেন না, তবুও তাঁহারা তাহার ভাৰ 
বুঝিতে পারিতেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ 
যখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভার দেখা 
দিলেন তখন যেন তাহার মধ্য দিয়া শ্রারামকষই 
নিজে আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। 
পরে পাশ্চাত্যে ষে সব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তাহারা 
উছাদের শিক্ষাধারাই প্রচার এবং স্বমীজী যে 
প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারই দৃট়ীকরণের 
চেষ্টা করিয়াছেন। শ্ররামকৃষ্ণোপদিষ্ট মহৎ সত্য- 
সমূহ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে বছ রং 
লাগিবে তবে উন্নতি আশানুরূপ অধিক মনে না 


ভাত্রঃ ১৩৬৩ ] 


হইলেও কেহ যেন নিকুগ্ভম না হন। সোসাইটির 
সকল ভক্তগণেরই কর্তব্য ধৈর্ধ ও অধ্যবসায় সহকারে 
আধ্যাত্মিক জীবনে আগাইয়া যাইবার এবং নিজেদের 
উদ্দাহরণ দ্বার! অপর ব্যক্তিগণকেও এ জীবন- 
যাপনের প্রেরণ! দিবার চেষ্টা কর! । 

ত্বামী নির্বাপানন্দজী অভিনন্দনের উত্তর দেন 
বাংলাতে ( ইহা ম্বামী অশোকানন্দজী পরে 
ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া শুনান )। তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে উৎসাহ, কর্মোগ্যম ও 
আতিথেয়ত! দেখিয়াছিলেন এবং এই দেশকে বেদান্ত 
প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র বলিয়া মনে, করিয়াছিলেন 
তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় 
আসিয়! তিনি স্বামীজীর এ সব উক্তি আরও ভাল 
করিয়া! বুঝিতে পারিতেছেন। আমেরিকানদের 
যে সব মহৎগুণ আছে তাহার সঙ্গে বেদাস্তের 
শিক্ষা যদি সংঘুক্ত হয় তাহা হইলে একটি সম্পূর্ণ 
অভিনব চিন্তাধারার জন্ম হইবে, ফলে গড়িয়া 
উঠিবে একটি অভূতপূর্ব নুতন সংস্কৃতি । এই 
সংস্কৃতিতে আমেরিকাবাসীর বদান্থতা, আতিথেয়তা 
ও কর্মোন্তোগ আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে, 
তাহার! সার! পৃথিবীর মানুষকে আপনার বলিয়া 
দেখিতে পাইবেন। ইহাতে জগতের কল্যাণ ও 
শাস্তি হইবে। 

ইহার পরে স্বামী শান্তম্বূপানন্দজী এবং 
পরিশেষে স্বামী জশোকানন্জী সম্মেলনে ভাষণ 
দেন। বিভিন্ন বক্তৃতার মাঝে ক ও যন্ত্রঙ্গীত 
অনুষ্ঠানটিকে সরস করিয়া তুলিয়্াছিল। কর্মম্চীর 
অবসানে সমবেত সকলকে জলযোগ করানো হয়। 
তাহার পর সকলে ব্যক্তিগতভাবে অতিথিষ্বয়ের 
সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। 

৪ঠ| মাচ, রবিবার সকালে পান্ফান্সিনকো 
সোসাইটির বক্তৃতাগৃহে স্বামী মাধবানন্দজী প্রাত্যহিক 
ভ্বীবনে বেদাস্ত/ঞ্চ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন! সমস্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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সভাগৃহ উৎসাহী শ্রোতৃগ্ুলী ছারা পরিপূর্ণ হইয়া 
গিয়্াছিল। দীড়াইবার পর্বস্ত স্থান না থাঁকাক় 
অনেককে ফিরিয়া যাইতে হয়। প্রারভ্ে কেন্দ্রাধ্যক্ষ 
স্বামী অশোকানন্দজী শ্রোতৃগণের নিকট শ্রদ্ধেয় 
বক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। এ দিন 
সন্ধ্যায় সান্ফ্রান্সিনকোর একটি বন্ধু-গৃহে একটি 
গ্রীতি-সম্মেলনে স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী 
নির্বাণানন্দজী প্রশ্োতরদান 'ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। 

৫ই মার্চ ও ৬ই মার্চের কর্মস্গী ছিল যথাক্রমে 
৭* মাইল দুরের “শাস্তি আশ্রম” ও ১** মাইল 
দূরবর্তী কালিফনিয়ার রাজধানী স্তাক্রামেণ্টে! শহরের 
নুতন বেদাস্তশাথাকেন্ত্র পরিদর্শন। ৭ই মার্চ 
প্রাতঃকাল সান্ফ্রাম্িসকোতে কতকগুলি দর্শনীয় 
স্থান ঘুরিয়া দেখিতে কাটে, সায়াহে সোসাইটির 
পান্ধ্যসম্মেলনে স্বামী নির্বাণানন্দজী বাংলায় শ্বামী 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্বতিকথা বলেন (শ্বামী 
অশোকানবাঁজী উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া 
দেন)। তৎপরে স্বামী মাধবানন্দজী এক ঘণটারও 
অধিক সময় ধরিয়া! সোসাইটির সভ্যগণ কতৃক 
উপস্থাপিত ধর্ম দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
সম্পকিত অনেকগুলি প্রশ্থ্ের উত্তর দান করেন। 

৮ই মার্চ শ্রদ্ধাভাজন অতিথিহ্য় বিমানযোগে 
পোটল্যাণ্ড যাত্রা করেন। বিমানঘাঁটিতে ম্বামী 
অশোকানন্দজী, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী, মিসেস 
সুলে এবং সোসাইটির অনেকগুলি ভক্ত, তাহাদিগকে 
বিদায়-সম্বধ না জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত ছিলেন। 
সিয়েটল্‌ কেন্দ্রের বিবরণ-_শ্বামী মাধবানন্দদী 
ও স্বামী নির্ধাণানন্দজী সান্ফ্রান্সিদকো! হইতে 
পোর্টল্যা্ড বেদাস্তকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ১৩ই মার্চ 
সির়েটল্‌ পৌঁছান এবং এখানকার রামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
সোসাইটিতে ছয় দিন অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের ১২১তম জন্মতিথি (১৪ই মার্চ) তীহারা 
এখানেই উদ্যাপন করিয়াছিলেন? ১৬ই মার্চ 


* এই বক্তৃতাটি উদ্বোধনের আগামী সংখ্যার প্রকাশিত হইযে। _-উ? সঃ 
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সোসাইটিতে তাছাদিগের উদ্দেশে আয়োজিত 
একটি অভ্যর্থনা-সৃনায় গ্বামী মাধবনিন্দতী “বর্তমান 
ভারতের একরন দেব-মানব” সন্ধে বকৃত! 
দেন। 

স্থানীয় একটি সংবাদপত্র (17১৩ 56916 
9১০৪100111550059 ড/০91065৫9+ 19:01 
14, 1956) মন্তব্য করিয়াছেন_- 

"ভারতবর্ষ হইতে ছুইজন ধর্মনেতা মঙ্গলবারে সিয়েটল্‌ 
পৌছিয়ছেন-_-উদ্দেন্ স্থানীয় রামকৃষ্ণ যেদান্ত কেন্দ্রটি পরিদর্শন 
এবং হিন্দুধর্মের “শান্ত বাণী প্রচার। বৈদাস্তিক সন্ধযাদীর 
হাক্ষি| ধুসরবর্ণ পোষাকে গাহাদিগকে বেশ মর্ধাদা সম্পম ও বচ্ছচ্দ 
দেখাইতেছিল। যে ধর্মজ্োলনের ছার! ভগবানের বাণী প্রতি- 
বৎসর বে বেলী লেকেরু নিকট পেছিতেছে ঠাহার! উহার কৃথ। 


বিবিধ 


পূর্ববঙ্গ ও আসামে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী 

নিয়ে।ক্জ কয়েকটি স্থানে জনগণের প্রভৃত উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্চদেবের ১২ ১তম 
জন্মোৎসব স্ুটুভাবে উদ্যাপিত ছইবার সংবাদ পাই! 
আমরা সুখী হইয়াছি এবং পরিচালকমগ্ডলীকে 
আ'মার্দের অভিনন্দন জানাইতেছি £-- 

ধুম (চট্টগ্রাম ) বিবেকানন্দ সমিতি, কুমিল্লা 
শ্রীরাম আশ্রম, যশো।হর শ্রারামকুষ্ণ আশ্রম, 
ভিক্রুঃগড় শ্রীরামকষ্চ সেবাসমিতি, ইন্ফল 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, হোজাই (নওগা) রামকৃষ্ণ 
দেবোশ্রম, আগরতলা! শ্ররামঞ্জ আশ্রম । 

রাজকণিকায় (উড়িব্যা ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
উগুসৰ-_অন্ঠান্ত বারের ভ্ায় এবারেও শ্ীপীঠাকুরের 
তিথি পুজার দিন (৩০শে ফাস্তুন, ১৩৬২ ) স্থানীয় 
রামকৃষ্ণ নাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকষ্দেবের উৎসব 
আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। শ্র্ীঠাকুরের 
যথাবিহিত পৃজা॥ পাঠ, ভজন; কীর্তন আশ্রম-প্রাঙ্গণ 
আনন্দে মুখরিত হইয়াছিল। বেলুড় শ্রীরাম 
মঠের হ্বামী জগন্নাথাশন্দ মহারাজ উৎকল ভাষায় 
উত্ঠকুর স্বামীজীর নিষ্ধাম কর্মযোগ ও ভক্িবাধ 


উদ্বোধন 


[ «তম বর্ষ ৮ম সংখা 


ধলিতেছিলেশ। খ্বামী মাধবানন্দের.মতে, যে প্রবর্ধিত ধর্মভাব 
আমেরিকায় ক, করিতেছে উচ্ছা ভারতেও সক্রিয় । তিনি 
বলেন,--"এই ধর্ীয় চেতন! হইতেই প্রাচা ও পাশ্চান্তোর মধ্যে 
ধেযানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে উহা! কির আসিবে। যে 
বাজি ঈশ্বয়ের লহিত একত্ব বোধ করেন ঠিনি বিশ্বের কেন্্রু- 
স্বয়প-_ জগতের সব সমন্তারই তিনি সমাধান।" ভ্রীর়ামকৃষের 
প্রসঙ্গে চা যলেন যে, গভীর চ্চগবৎ-সান্লিধাই তাহাকে সক্ষম 
করিয়াছিল মানুষকে বুফিতে ও শান্তি দিতে । স্বামী মাধবানন 
আরও বজেন, “বেদান্তের সার্বভৌম আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু 
কোন দলের সহিত বাগবিহগ। করিতে যান না। থ্রীষটধর্ম 
বেদান্কেরই একটি দিক প্রকাশ কর়ে। ঈশ্বরের প্রতি আবেগ- 
ময় ভালবাসার ভাব ছুয়েতেই বর্তমান এবং এই ভাবসাদৃগ্ই 
প্রাচ্য ও পশ্টাত্তাক্ষে সম্মিলিত করিবে । আধাক্িক ক্ষেত্রেই 
ঘটবে উভভয়েছ মিলন ।” 


সংবাদ 


সভাপ্রাজণে প্রাঞ্জল ভাঁষায় সকলকে বুঝাইয়! দেন। 
রই উৎসৰ উপলক্ষ্যে সহআঁধিক নরনারী পরিতোষ- 
পূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


আজমীরে ভ্রীরামকৃষ্ঃ-জন্মোৎসব-_- 
আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্ভোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে । এতদ- 
পলক্ষ্যে ৩*শে ফাল্গুন, বুধবার দিবস আশ্রমে মঙ্গল 
আরতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পৃজাদি, শ্ররামরৃষঃ 
বচনামৃত পাঠ ও আলোচন! হয়। স্থানীয় সরকারী 
অন্ধ বিদ্যালয়ের অবাঙীলী ছাত্রদ্দিগের বাংল] কীর্তন 
ও হিন্দী ভজন হৃদরগ্রাহী হইয়াছিল। ৪ঠ চৈত্র 
ব্লবিবার দিস স্থানীয় টাউন হলে এক দারজনীন 
মভার অধিবেশন হয়। সভার নেতৃত্ব করেন 
মনুদা ছেটের রাও শ্রীনারায়ণ সিংহ, এম-এল-এে। 
পণ্ডিত শ্রাকিয়ণলাল দ্বিবেদী, শ্রীব্রক্ধদত্ত ভার্গব ও 
স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বানী 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতি 
মহাশয় তাঁহার হদরগ্রাহী ভাষণে এই অভিমত 
প্রকাশ করেন যে, ভগবান শ্রীরামক্ক্চদেব এই 
জড়বাদী থাস্ত্রিক সভ্যতার বুগে সত্যত্রষ্টা বৈদিক 
খধিদের পারম্পধ রক্ষা করিয্াছেন এবং পুণ্যত্ুমি 


ভারতের আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া! জগতের 
সমক্ষে দেশের লুণ্ত গৌরবের পুনঃগ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছেন। 


অপ 
এ 
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প্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, তর্ক-বেদাস্ততীর্থ 


উদ্যা্দীপ্রদশান্ত্রশুভ্রমহস দিজ্মগ্ুলং ভাঁসতে, 
রুড্রোপেন্দ্রশশাসঙ্কপৃষমরুতো যন্তাঃ স্তুতিং কুবতে । 
গন্ধবাস্ুরযক্ষরক্ষউরগা ভীতা! দিশং ভিন্দতে, 

তাং ছুর্গাং বরদানমঙ্গলভূবং বন্দামহে মাতরম্‌ ॥১। 


বিদ্যান্বাস্থ্যধনাদি ভিগু ণগণৈরত্যন্ত-হীন। যদা, 

সেয়ং ভারতমাতৃকা পরবশানুক্তাপ্যমুক্তা তদা। 
হু্গে তং পরিপূর্ণবিশ্বাবিভবে পুর্ণা যথা ভারতী, 
ভূমিশ্রীর্ভবতি ব্যলীকরহিতা ন্যন্তানুকম্পাং তথা ॥২। 


বিদ্বং ঢুণ্চিগণেশপাদরজসা সর্বং হরম্ত্যক্রমা, 

ক্্যান্নং গ্রদদত্যকিঞ্চনজনায়াঢ্যায় চেয়ং সদা । 

জ্ঞানং জ্ঞানদয়োৎস্থজন্তানুগয়া স্বন্দেন পাপ মত 

স হুর্গা সকলাগতেহ শরদি শ্রেয়ঃ প্রদাতুং শিবা ॥৩॥ 


কৈলাসালয়ভাগ্-ভবেশর্মণী স্েহাদ্রিনাথাক্কগা, 
রামন্তোৎপলপুরণপ্রকরণে কারুণ্যবর্ধীকরী । 
লৌলাপং বপুরাস্থিতস্ত দিতিজন্তামর্দ্নাভেদিনী, 
মতি; সা বিপরীতরূপভূদপি স্থেয়াদ্ধ,দস্তরগতা ॥9॥ 


ধাহার উদগত, উদ্জল দশ অস্থের শুভতেজে দিত্গুল প্রকাশিত ক্র, উপেন্দ্র, চত্ছর, 
আদিত্য, মরুদ্গণ ধাহার শ্ততি করিতেছেন-_গন্ধর, অনুর, যক্ষ, রাক্ষল। সর্পগণ ধাহার ভয়ে দিকে 
দিকে পলায়ন করিতেছে, বরদানে মন্রল প্রসবিনী সেই ছূর্দামাতাকে বদনা করি ।১। 

মাতৃভূমি ভারত পরাধীনতাঁপাশ মুক্ত হইয়াও বিদ্যা, ধনবত্ব, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণে অত্যন্ত 
অপকর্ষ প্রা্ড হওয়া যেন অমুক থাকিয়া গিয়াছেন। অননি ছর্পে! আপনার বিভব বিশে 
পরিপূর্ণ । যাহাতে ভারতভূষি বিস্তাদি-মণ্ডত ও রোগরহিত হয় সেইরূপ অন্কম্পা বিতরণ করুন।২। 

সেই এই ম্গলমন্্রী ছা চুণ্ডি গণেশের পদয়জঃ স্বার| সমগ্ড বিয় ঘুর্গপৎ্ বিনাশ, অনুগ্রামিনী 
মথালক্মী ছারা ধনী-মরিজনিধিশেষে লর্ধদা আনগ্রদান। ভান (সরস্বতী) কতৃক জ্ঞানবিতরপ ও 


৪৫৩ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 
কাতিকের কতৃক বূপগ্রদান পূর্বক শ্রেয়ঃ ব্তিরধ করিবার জন্ত এই শরৎকালে সর্বকলাঙ্ছিত হইয়া 
আসিয়াছেন ।৩। 

যিনি কলাসালয়ে মহাদেবের গৃহিণী, আবার (হিমালয়) নেহরসে অদ্ত্রিনাথের ক্রোড়ালঙ্ক।রিণী 
(কণ্ঠ), ১০৮টি পদ্ের পুরণকালে শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি কৃপাব্ধণকারিণী, আবার মহ্ষি-শরীর ধারণকারী 
অসুরের সম্যক মর্দনপূর্ক ভেদকারিণী, এইরূপ নানা! বিলক্ষণ ভাবের গ্রকশিক হইলেও তাহার স্ই 
এক কল্যাণ-মুতি ( আমাদের ) হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান থাকুক ।৪। 


শারদ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


বোধনেরই আগে এসেছে জননী শারদ-শ্রীর মাঝে, 
গগনে গহনে ভূবন আলোকি? রূপটি তাহার রাজে। 


মন্দির পানে চেয়ে 
কেন শুধু আছ? মা যে আসিয়াছে সার। দেশখানি ছেয়ে । 
হেরিছ না তার আযুধোজ্বল দশদিকে দশপাণি ? 
প্রাচীিগন্তে হেরিছি না তার হৈম-মুকুটখানি ? 
উদ্ধত নদী, শান্ত স্বচ্ছ হলো কার ইঙ্গিতে ? 
কোন্‌ কথা বন করে আলাপন কুলায়ের সঙ্গীতে ? 
কোথা পেল তরু লাক্ষা-পরশ জবায় যা অছে ফুটে ? 
উত্তোলি” গ্রীবা উত্তর হ'তে “'মরালেরা” কেন জুটে 1 
কাশের কেশর টুলাঁয় কেশরী কেন জয় গৌরবে ? 
কার অঞ্চল করে ঝল-মল তারক+-খচিত নভে ? 


জননী আসেনি একা 
হেরি স্থলে জলে কমলে কমলে আরো কত পদরেখা | 
এসেছেন বাণী সিত জ্যোতস্সায় নভোহংসের পরে 
রমার আশিসে শ্যাম-সম্পদে গিরিপ্রাস্তর ভয়ে । 
বহি” গণবাণী সিদ্ধি-সুচনা এসেছেন গণপতি। 
বৈরীজয়ের আয়োজন করে মযুরকেতন রথী। 
মা যদি আসেনি, বঙ্গজননী তেয়াগি গেরুয়া বাস 
পট্টবসনে কেন হুলু দেয় প্রচারিয়৷ উল্লাস? 

গঙ্গার তীরে তীরে-- 
শেফালির লাজ ছড়ানে। হেরিয়। বুঝেছি মা এল ফিরে ॥ 


কথাপ্রমঙে 


সা 

মাতৃপৃ্জা আসিতেছে । তীহার নাম উচ্চারণ 
করিতে যখন শিখি নাই তখন হইতে ধাহাকে প্রাণে 
প্রাণে চিনিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াছিলাম। বাক্য- 
প্রকাশের শক্তিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ধাহার নাম 
উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহার পৃজা-_তাহার শাশ্বত 
মহিমার নিবিড় উপলব্ধি। মাতৃপৃদ্জা আমাদের 
শ্রদ্ধাভক্তির হ্থাভাবিকতম; সুটুতম অভিব্যক্তি, 
আমাদের হদয়াবেগের সার্থকতম সমাপ্তি। আমি 
কুদ্র হইতে পারি কিন্ত মা আমার নিকট বৃ 
আমি দুর্বল হইতে পারি, দীন হইতে পারি কিন্ত 
জননী আমার নিকট শক্তিমন্্ী। এর্ঘ্ধময়ী ; কোথাও 
যখন ঠাই পাই ন| মাতৃ-অগ্ক তখন আমার জন্ত চির- 
দিন থালি রহিয়াছে; কেহ যখন ডাকে ন।, সাড়। 
দেয় নাঃ মায়ের হৃদয় আমাকে ব্যাকুল আহ্বানে 
পরিতৃপ্ত করে, নিশেঙ্ক করে। মা আমার নিকট 
এতই সহজ, অথ5 এত বিপুল, এত দুর-প্রসারী, 
এত গভীর। মায়ের সহিত আমার সম্বন্ধের 
তুলন! নাই। 

সেই মারের পুজা । পার্থিৰ মাকে দেবী মু্িতে 
বপাস্তরিত করিয়া পৃর্জা__দৈবী মুর্তি গড়ির৷ পার্থিব 
ময়েরর সকল আবেগ সকল অন্ভূতি আরোপ 
করিয়া! পুজা। মাতৃপূজায় পার্থিব ও অপার্থিবঃ 
লৌকিক ও অলৌকিক-_ছুয়ের অপরূপ সীমগ্রস্ত। 
মান্ষ প্রথম মানুষকে চিনে মা বলিয়!। মানবের 
প্রথম আকর্ষণ, প্রথম ভালবাসা! জননীকে কেন্ত্ 
করিয়া। সেই আকর্ধণ, সেই ভালবাসা! অসীম 
গিয়া পৌছায় খন মানুষ ভগবানকে মা বলিয়া 
উপলব্ধি করে। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন, 
মাতভাব সাধনের শেষ কথা? 

তিনি আরও বলিতেন, মাতৃভাব বড় শুন্ধ 
ভাঁব। আমরা যখন প্রথম মায়ের কোণে আলিয়া- 


ছিলাম তখন প্রকৃতির কোন আবরণ আমাদিগকে 
আচ্ছাদিত করে নাই; উলঙ্গ দেহে স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত 
মন লইয়া আমরা ছিলাম মাতৃ-অঙ্কে শিশ। কী 
আনন্দের দিন ছিল সেই শৈশবকাল! ভয় ছিল 
ন।, স্কোচ ছিল না, মোহ ছিল না, অহঙ্কার ছিল 
না। জাগিয়া দেখিতাষ মায়ের কোলে রহিয়াছি, 
শুইয়। পড়িতাম মায়েরই কোলে। সারা্িন ছুটা- 
ছুটি করিতে করিতে মাঝে মাঝে মায়ের কাছে 
আসিয়। তাহার হাতের স্পর্শ না পাইলে চিত্ত শাস্ত 
হইত না। চুগ্থক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করিয়া 
রাখে তেমনি মায়ের মুখখানি সার! শিশুকালকে 
এক ছুনিবাঁর কল্যাণ-শক্তিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। 
শৈশব কাটিল, ধীরে ধীরে সংসারে প্রবেশ করিলাম, 
একের পর এক আবরণ দেহ-মনকে আচ্ছার্দিত 
করিয়া চলিল। অনেক ধুলাকাদা মাথিলাম, অনেক 
স্বার্থ, অনেক বাপনা-কামন। অনেক মোহ-দম্ত সঞ্চয় 
করিলাম, অনেক বন্ধনে নিজেকে বাধিলাম। সেই 
নিরাবরণ শৈশব-স্থতি মনে মাঝে মাঝে উকি দেয় 
বই কি! মুক্তির বাসনা জাগে বই কি! আবার 
কি শিশু হইতে পারিব? সংসারের সকল কালিমা 
মুছিয়া আবার কি নির্ল হইতে পারিব? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন। পারিবে অতি সহজে 
পারিবে ঈশ্বরের মাতৃভাবকে অবলম্বন কর। 
সন্তান যখন মায়ের কাছে যার তখন তাহার কোন 
সঙ্কোচ থাকে নাঃ ভয় থাকে না। ঈশ্বরের নিকট 
নিজেকে উন্মুক্ত করিবার সহজতম উপায় তাছার 
প্রতি মাতৃদৃষ্টি। উহাতে বুকে আসে শ্বতংস্ফৃ্ত 
সাহস, নির্ভরত1। মাতৃনামে, মাতৃচিন্তার় চিত্তের 
সকল কলুষ তিরোহিত হয়। ঈশ্বরকে যখন মা 
বলিয়! ডাকি ও ভাবি তখন নিজের ছুৃত ভুলিয়া 
যাই, জানি__তীহার অনন্ত ক্ষমা আমার উপর 
কখনও বিমুখ হইবে না। তগবাঁন যখন জননী 
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তখন তীহার শাসন নাই, কর্মবিধান নাই, এব 
নাই, পরাক্রম নাই__তিনি শুধুই আমার স্সেহময়ী 
জননী, আমাকে অঙ্কে ধারণ করাই তাহার কাজ। 
আমার ভুল-ত্রুটি, আমার নিন্দিত আচরণ, দুষ্টপ্রবৃত্তি 
--সবই তাহার অনন্ত শ্রেহসমুদ্রে গোম্পদের ন্যায় 
অকিঞ্চিংকর। মাতৃভাব ব্যতীত এমন শুদ্ধিবিধায়ক 
আরকি আছে? শ্ররামকৃষ্ণ ঠিকই বলিয্লাছিলেন, 
মাতৃভাব বড় শুন্ধভাব। 

মাতৃভাব মন্যাহদয়ের একটি বিশি্ সাত্বিক 
অন্থভূতি। এই অনুভূতির মাধ্যমে শ্ররভগবানকে 
চিন্ত। করিতে সকল মানুধেই পারে। ধর্মের গণ্তীর 
কোন প্রশ্ন স্কঠে না। কালী, হূর্গা, জগন্ধাত্রী 
প্রভৃতি নাম ও মুতি হিন্দুদের মাতৃপৃঙ্গার একটি 
বিশেষ অভিব্যক্তি কিন্তু জগজ্জননীর পূজা মুতি 
ন1 গড়িয়াও কর! চলে । শ্রীরাম যখন আচাধ 
কেশবচন্ত্র সেনকে ঈশ্বরের মাতৃভাবে উপাসনার 
কথ] বলিতেছেন তখন নিশ্চিতই তিনি কোন 
বিশিষ্ট দেবীমুতির চিন্তা বুঝাইতেছেন না। ভাবী 
বিবেকানন্দ _নরেন্্র কালীঘরে বসি যেদিন মাতৃ- 
সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন শ্ররামকৃষ্চ সুধী হইয়া 
বলিয়াছিলেন, নরেন কালী মেনেছে । নরেন্দ্রের 
আধ্যাত্মিক বিকাশে মুর্তিপুর্জা মানিবার প্রয়োজন ও 
সার্থকতা ছিল। কিন্তু আচার্ধ কেশবচন্দ্রকে একদিন 
উপাসনার সমজ্প “মা' “মা” বলিয়া উঠিতে শুনিয়া 
শরামরুঞ্জ যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন উহার 
পট্ুমি সম্পূর্ণ পৃথক | কেশব “কালী” মানেন নাই, 
মা” অর্থাৎ ঈশ্বরে মাতৃবুদ্ধি মানিয়াছিলেন। ব্রান্ধ 
কেশবের সাধনন্্ীবনে মুর্তিপূজা! অপ্রাপঙ্গিক হইলেও 
মাতৃভাবে আরাধনা ছিল সম্পূর্ণ স্কায্য ও সার্থক। 
আচার্ধ কেশবচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচধে এই মাতৃ- 
ভাবের মহিমা উপলব্ধি করিগ্বাছিলেন। তাহার 
সম্প্রদায়ের গুণীর! বু অনবদ্য মাতৃসঙ্গীত রচন! 
করিগাছিলেন। এইগুলিতে দেবীর কোন সাকার 
মুর্তির বর্ণনা নই, কিন্ত প্রীভগবানের মহ।মাতৃত্বের 


উদ্বোধন 
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সার্থক সমাদর রহিয়াছে । ্রামকৃষ্। এই সঙ্গীত্ত- 
গুলি শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন। শ্রীরামক্ষ যদি 
ুগাবতার হন, যুগের সার্বজনীন ধর্মবোধের আলোক 
দান যদ্দি তাহার “মিশন” হয়, তাহা! হইলে তিনি 
শুধু হিন্দুর দুষ্টিতনীর সবলতা সম্পাদন করিতে 
আসেন নাই, সকল ধর্মের নরনারীর অন্তই তিনি 
কিছু সার্বজননীন শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন। 
“মাতৃভাব বড় শুদ্ভাব”__ এইক্পই একটি শিক্ষা। 

আঞ্জিকার জগতের প্রধান ব্যাধি কাম ও 
কাঞ্চন। এই ব্যাধির প্রতীকার শ্রীরামকৃষ্ণের ছুটি 
কথায় অভিব্যঞিত-প্টাক! মাটি-_-মাটি টাকা” 
এবং “আমার সন্তান ভাব ।” সাংসারিক অভ্যদয়ের 
জন্ট টাক! চাই, কিন্তু জাগতিক অত্যুর্য়ই জীবনের 
একমাত্র কাম্য মনে করিলে মনুঘ্যত্বের প্রচণ্ড 'ব- 
মানন! কর! হয়। তাই টাকাই জীবনের সর্বন্থ নয়। 
টাকার উপর অনাসক্তি সাধিতে হইবে। জানিতে 
হইবে মানুষের আশ! ও আকাজ্ষার সবোত্ম 
অভিব্যক্তির তুলনায় টাকার মূল্য মাটিই। ধাহার] 
এই বিচার রাখেন তাহারা বিত্বের দাস হন নাঃ 
বিত্তসঞ্চয়ের জন্ত কখনও অধর্মাচরণ করেন ন1। 
তেমনি স্ত্রীজাতির ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা বর্তমান 
সমাজের গৌরবের বিষয় হইলেও তাহাদের প্রতি 
শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সমাঞ্জ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। 
নারীর রূপযৌৰন এবং দেহবিলাসই যেন উত্তরোত্তর 
আজ পুরুষের পুজার সামগ্রী হইয়! উঠিতেছে। ইহা 
নারীর পুজ! নয়, অপমান। শ্রীরামক্ এই অপমান 
হইতে নারীকে রক্ষা করিতে চান, রক্ষা করিয়া 
মানব-সমাজে নারীর যথার্থ মহিমা প্রতিঠিত করিতে 
চান। প্রতিষ্ঠার মন্ত্র--"আমার সন্তান ভাব ।” 
শ্রতগবানকে মাতৃভাবে ধিনি উপাসনা করেন তিনি 
পৃথিবীর সকল নারীর ভিতর সেই মহাজননীর ছায়া 
প্রতিবিশ্বিত দেখেন। বলেন, 

"যা! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত। 

নমন্তন্তে নমন্তস্তে নমন্তম্তৈ নমো নমঃ |” 
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মাতৃপুঙ্াা আদিতেছে-_ আমাদের ব্যক্তিগত ও 
সমহ্িগত একটি বৃহৎ দায়িত্বের-ম্মরণের অবসর 
উপস্থিত। খআনেকেই আমর! অগজ্জননীর মুঠি গড়িয়। 
পুজা করিব। যাহার! মুতিতে বিশ্বাস করি না তাহারা 
তাহার অনম্ত পবিভ্রতাঃ ধৈর্য, সহিষুঃতা, করুণ।, 
ক্ষমার অনুধ্যান করিব; এ গুলির সমষ্টির নামই 
তে! মাতৃত্ব । ছুই ভাবেই মাতৃপুজা চলে। ছুই 
ভাবের মূলে একই তত্ব--শুধু প্রণালীর পার্থক্য । 
জগজ্জননীর ভাবনা দ্বারা এই পৃথিবীতে. আমরা 
একটি নূতন আলোক লইক়া আসিব-_নারীর 
প্রতি শুদ্ধ দৃঠি। স্থার্থ-ঈর্যা-কামকলুষহত পৃপ্দিবীকে 
সুস্থ ও সবল করিবার পক্ষে এই দৃষ্টির একান্ত 
প্রয়োতন। 


সভ্িয় তবদান্ড 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বেদান্ত প্রথর ভাবে 
কার্ধকরী (10060391% 170:80008]1)। আত্মার 
সর্বভূতে অবস্থান-ব্ূপ মহৎ সত্য সমাজের বিবিধ স্তরে 
প্রয়োগ কর! চলে--করিতে পারিলে সমাজের 
ভিতর একটি নুতন কল্যাণশক্তি উদ্ধদ্ধ হয়। যে 
চৈতন্তশক্তি দিয়া আমর! জগতের সর্বপ্রকার জ্ঞান 
লাভ করি, ধদনন্দিন সকল ব্যবহার সম্পাদন করি 
উহ্াই আত্মা। আমার ভিতর, তোমার ভিতর, 
সকল মানুষের ভিতর সেই একই সর্বব্যাপী চৈতন্ত 
জল জল করিতেছেন; কবিকল্পনা নয়ঃ সর্বজন- 
প্রত্যক্ষযোগ্য সত্য। এই ঠৈতন্তই ভগবান। 
মান্ষের এই বৃহত্ধম সত্যকে পুঁথিতে বা শুপু 
ধ্যানধারণার জঙ্ত সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাঁকে টানিয়! আনিতে হইবে। 
স্বামীজী বলিতেন, রাণী মধালসার মতো! শিশুর 
কানে এই গান শুনাইতে হইবে-_“নিরঞনোৎসি? 
তুমি নিষ্পাপ আত্মা।” আমাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সেবা, রাষ্ট্রনীতি 
মাঁযের বৃহৎ সত্যের উপর স্থাপন করিতে হুইবে। 


কথাগ্রসঙ্গে 
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আচার্য বিনোব! ভাবে মাদ্রাজে করেকটি সাম্প্রতিক 
ব্ৃতায় এই বিষয়টি পরিধার ভাবে গ্রকাশ 
করিয়াছেন__ 

"আমাদের ম্হাপুরুষের। আমাদের এই শিখিয়েছেন থে 
আকার মধ্যে সর্বভৃত এবং সর্বভূতের মধো আবু! রয়েছে, ধেন 
আমর! আর আশেপাশের প্রাণীসমুহ একে অপরেয় মধ্যে মিশে 
রয়েছি | * ** আপনার মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে 
আপনি। ইহাই 'বদাস্তবেদের সারাংশ। উহাই আমাদের 
জীবনের মূল কথ! । এই ভিত্তির উপর সারা ইমারতটি তৈরী 
করতে হবে। শরীরের জগ্চ আমার খাওয়ার দরকার, কিন্ত 
সকলকে খাইয়ে নিজে খাব। যে আশেপাশের সকল হুংখীর 
সাহায্য ক'রে তার পরে থায় তার পক্ষে খাওয়া একরকম ধর 
অথবা পুজ।। এইজগ্য সারা সমাজকে এ রকম শেখাতে 
হবে। আসাদের সাধুসন্তের। চমত্কার লব ভঞ্জন রচল। করে 
আমাদের বড় উপকার করেছেন। এ লব ভজন শিশুদের 
শেখাতে হবে। কক + শিশুদের এই শেখানে! হবেষে আমর! 
কেবল নিজের প্রস্থ নয়, সকলের সেবার কন্থই আমর | % কক 
ঘে শিক্ষায় আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখানে। হয়, 
অপরের খাওয়া জুটুক না জুটুক জমার জেট! চাইই এমন 
শেখানে। হয় সে শিক্ষ। আমাদের পক্ষে কোন কাজেরই নয়।” 


বিজ্ঞানের অগ্রগন্ধি ক্রমশই জগৎ ও জীবনের 
একত্ প্রমাণ করিখার দ্রিকে চলিয়াছে। স্বামীজী 
ৰলিতেন, বিজ্ঞানের সহিত বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের কোন 
বিরোধ নাই-বরং বেদান্ত বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ 
করিবে। বিনোবাজী বলিতেছেন__ 

“অনেক লোক এরকম ধারণ! পে।ধণ করেন যে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মভাব নষ্ট হয়ে যাবে । আমি বলতে চাই বে 
এরকম ধাদের চিন্তাধার! তাদের ধর্মে কোন শ্রদ্ধ। নেই। 
প্রসারিত চিন্তাধারাকে ধর্ম আর সন্ীর্ণ চিন্তাধারাকে অধর্ম বল! 
ধায়। বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যাপক ভাবনাই টিকে থাকবে, সন্বীর্ণ 
ভাবন! নয়। এই জন্ঠই বখন বিজ্/ন এত বেড়ে যাচ্ছে তখন 
অধর্ম টিকতে পারে ন|, ধর্মই টিকে থাকবে। 

'আমার বাড়ী” এ রকম কথ! বাদ দিন। এ আমার বাড়ী, 
শুধু এই এক ঘরই আমার লর়। অন্ত সব ঘরও আমারই। 
এ ছাড়া বেদান্ত আর কি হতে পারে? বিজ্ঞানও এ ছাড়া আর 
কি বলছে? ভবিষ্তৎ যুগ, ধর্মের প্রকৃত অর্থকে অতি ভালভাবেই 
মর্ধাদ! দিবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলিতে ঘে মুর্থভায় অংশ বিভমান 
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আছে ত| সম্পূর্ণ লোপ পেকে থাবে। প্রত্তি ধর্মে হা নির্মল 
আছে ত| উজ্দ্বররূপ প্রকট হবে।” 


মহত্তের স্সরতেণ 


রাজ্যপাল ভর হবেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যাঙ়্ের 
পরলোক গমনে বঙ্গমাতা তথ! ভারতজননী একজন 
শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান হারাইলেন। যে সকল সদ্গুণ 
ভারতবর্ষের চারিত্রিক আদর্শে বরণীম্থ তাহাদের 
অনেকগুলিই আশ্্ঘ সামঞ্জন্তে তাহার ভিতর 
দেখা গিয়াছিল; তাই তিনি সকল ধর্মের সকল 
স্তরের নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। সত্যই 
তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস-__-নিরভি মান, 
অনাড়থর, উদ্ারচেতা, পরছুঃখকাতর, গভীর 
ঈশ্বরবিশ্বাসী। জীবনের অধিকাংশ কাল শিক্ষাত্রত 
লইয়া কাটাইয়াছেন, অদাধারণ পারদশ্িতার সহিত 
উহা! উদ্যাপন করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিও 
করিয়াছেন কিন্তু তাহার রাজনৈতিক জীবন ছিল 
সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত । জীবনসন্ধ্যায় 
তাহার সমন্ত আকাজ্ষ। ও চেষ্ট। তিনি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন নিঃস্বার্থ পরোপকারে। শ্রাভগবান 
এই পুণ্যাত্মার চিরশাস্তি ব্ধান করুন, ইছাই 
আমাদের হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা । 


ধর্সের অপব্যবহার 


প্নর বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমেরিকান 
লেখকের একটি বইএর উক্কিবিশেষ লইয়া সাম্প্র- 
দ্বাস়িকভাবাপন্ন এক শ্রেণীর মুসলমানরা ভারতের 
নানা স্থানে কিছুদিন ধরিয়া যে হৈ হল্লা করিলেন 
তাহ! বিশেষ পরিতাপের বিষয়। জগঘিথ্যাত ধর্ম- 
গুরুদের সম্থন্ধে আক্রমণাত্মক উক্তি অন্তায় সন্দেহ 
নাই। বইটিতে পয়গঞ্র মহম্মদ সন্ধে আমেরিকান 
লেখকের বিকৃতি যে আপত্তিকর তাহ! পুস্তকের 
ভারতীয় সংস্করণের সাধারণ সম্পাদক রাজ্যপাল 
শ্রী কে এম মুন্দী এবং প্রধান মন্ত্রী নেহরুও 
স্বীকার করিসাছেন। মুন্সীজী অন্গুতাঁপও প্রকাশ 


উদ্বোধন 
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করিয়াছেন। কিন্ত তত্সতেও আন্দোলনকারীরা 
অত্যন্ত অশোভনভাবে যে কাধকলাপ করিয়াছেন 
তাহা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাহাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যে কলঙ্কপাত তো! করিয়াছেই, পবিপ্র ইসলাম 
ধর্সেরও গৌরব ক্ষুণ্ন করিয়াছে। ধর্মের সন্মনি 
ধাহারা রক্ষা করিতে ব্যগ্র তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ) 
স্বণা, অসহিষ্ণুতা থাকা উচিত নয়। ঈশ্বরের দূত 
যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া আসেন তখন মানুষের 
প্রশংসা-নিন্দ! ছুইই তাহাদের কাছে উপস্থিত হয়। 
তাহার! অবিচলিত ভাবে উহা সহ করেন। সকল 
গ্রেরিত পুরুষই যেমন ভক্তের স্তুতি পাইয়াছেন 
তেমনি সমালোচকের নিন্টাও ভোগ করিয়াছেন। 
তাহারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিন্দাস্ততির উধ্বে”। 
আমর! জানি ভারতবর্ষে এমন অনেক মুসলম।ন 
আছেন ধাহারা স্বস্প্রদায়ের একশ্রেণীর "লোকের 
এই সাম্প্রতিক গুগডামিতে বিশেষ মনঃক্ষুগ্ন হইয়াছেন। 
ধামিক লোকের চরিত্রে যে পরমতসহিষুতাই 
প্রধানতম গুণ, কি হিন্দু কি মুসলমান কি এ্রীষ্টান 
কি পারসীক সকলকেই সর্বদা ইহ! মনে রাখিয়া 
চলিতে হইবে। তবেই এই বহুধর্মের, বহুমতের 
আবাসভূমি ভারতবর্ষে একতা ও শাস্তি থাকিবে। 
ছুই পা০শ 

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বিরাট চওড়া! রাস্তা দক্ষিণ 
হইতে উত্তরে বাহির হয! চলিয়াছে। যেখানে 
একদিন ঘন-বসতি বস্তী, ছোট বড় শত শত জীর্ণ 
অট্র/লিকা, আঁকা বাঁক গলি উপ-গপি নানা ভঙ্গীতে 
ছড়াইয়! ছিল আজ সেখানে বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দান। 
মাঝখান দিয়! প্রশত্ত রাজপথ নিমিত হইতেছে; 
ছু পাশের উচু নীচু জমি এখনও শুন্য, যতদিন না 
বিশ্ুবানরা অগ্িমূল্যে এক, ছুই বা চার কাঠা করিয়া 
জমি কিনিয়া লইয়া বিরাট সৌধশ্রেণী উঠাইতেছেন 
ততদ্দিন পর্যস্ত এইরূপই শৃল্ত থাকিবে। 

সমীর বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, হুপাঁশের 
শৃন্ত ফ|ক৷ জায়গা দেখিয়! দেখিয়া চলিয়াছেন। 
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নির্মীয়মাণ রাস্তার ছুপাশে ছটি দৃশ্য চোখে পড়িল। 
একদিকে ছাপড়া, জৌনপুর, বালিয়! জেলার দীর্ঘদেহ 
গোঁয়ালার! ভাঙ্গ! বাঁড়ীগুলির ছড়ানো রাবিশ 
সরাইয়া, খানাখন্দর ভরাট করিয়া! গরুমহিষের 
অস্থায়ী আন্তানা তৈরী করিয়! লইয়াছে ; রাম্তার 
ঘাঁশেপ(শে আশ্রযপ্নলীভে অভ্যস্ত যাধাবর পশুগুলি 
খোটায় দড়িবাধা হইয়া গভীর আরামে বিচালী 
চিবাইতেছে। তাহার্দের অভিভাবকগণ কাছে 
বসিয়৷ খৈনি খাইতেছে, সুখহুঃখের কথা বলিতেছে, 
দুধের হিসাব করিতেছে । 

রাস্তার অপর পার্খে পাড়ার বাঙ্গালী যুবক! ছটি 
ব্যাডমিষ্টনের কোট বসাইয়াছে। তাহার্দিগকেও 
মেহনত করিয়! জমি সমান করিতে হইয়াছে; 
সতর্ক দৃঠিতে রাখিতে হইতেছে এই সমান-করা 
জমিটি তাহাদের অনুপস্থিতিতে অপর কোন দল 
খাটালের জন্ত না দখল করিয়া বসে! থেল! 
চলিতেছে । খেনুড়ের! সকলেই যে স্কুল কলেজের 
ছেলে তাহা নয়, আফিসের চাকুরেও আছে কেহ 
কেহ। দর্শকও মন্দ জমে নাই। 

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আলোবাতাসহীন সরু নোংর! 
গলির একখানি বাঁ ছুখাঁনি স্যাতস্যাতে ঘর লইয়। 
কলিকাঁতার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 
গৃছ। সেই গৃহের ছেলেমেয়েরা ইমপ্রুভমেটট্রাস্টের 
দৌলতে ছুগার দিন যদি ফাকা জায়গায় একটু 
খেলাধুলার সুযোগ পায় তাহা তে আনন্দেরই 
বিষষ। তথাপি সমীর বাবু যুগপৎ ছুটি দৃষ্ত 
দেখিয়। একটু তাত্বিক চিন্ত! নাঁ করিয়া পারিলেন 
না। ছটি দৃশ্ের ভিতর তিনি যেন বাংলার 
বাসিন্দা_দুই মানবগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যুং 
দেখিতে পাঁইলেন। 

এক গোষ্ঠী জীবনসংগ্রাম সম্বন্ধে শুধু দচেতন 
নয়, এ সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্ত যে কোন 


কথাগ্রসঙ্গে 
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সুযোগ গ্রহণ করিতে দিবারাত্র তৎপর। শুধু 
শরীরের শক্তি নয়। মনের অদম্য উৎসাহ লইয়া 
তাহারা আগাইয় চলিয়াছে। তাহাদের নিকট সুস্থ 
দেহে বাচিন্না থাক! এবং সংসার প্রতিপালন করা 
সর্বপ্রথম কর্তব্য । আভিজাত্য, লেখাপড়া, “সংস্কৃতি? 
আমোপ্রমোদ এসব পরের কথ|।। এই গোঠী 
কখনো! অনাহারে মরিবে না, স্বীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য ভিক্ষা করিবে না। স্বাবল্ঘন, কষ্টসহিষ্তা। 
উদ্মঃ অধ্যবসায় এবং গোষ্ঠী একতা ইহাদের 
প্রধান মূলধন। এই সম্পদ যাছাদের নাই তাহারা 
জীবন-সংগ্রামে ইহাদের কাছে যে ক্রমশই হটিয়া 
যাইতে বাধ্য হইবে, ইহা! তে! প্রকৃতিরই নিয়ম। 

আর এক গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের গুটিকতক 
কৌশল মাত্র জানা । সেই পরিধির বাহিরে যুদ্ধ 
করিতে হইলে তাহারা শুইয়া পড়ে। তাহাদের 
উৎসাহ আছে কিন্ত জীবনসংগ্রামে ইহা পুরাপুরি ব্যয় 
করিতে তাহার! নারাজ। সামাজিক গৌরব, স্কুপ 
কলেঞ্জের ছাপ, সাংস্কৃতিক ব্যাপৃতি, খেলাধুল/_ 
এগুলি তাহাদের নিকট বাচিয়া থাকার অপেক্ষাও 
অধিকতর মুল্যবান । এই গুলির জন্ত তাহাদের 
বহু শক্তি ব্যয় হয়, জীবনসংগ্রামের জন্য যাহা 
থাকে তাহা বলবানদের সহিত প্রতিযোগিতার পঙ্ষে 
পধাগ্ত নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ইহাদের সতেজ বলিয়া যে 
যাহার নিজের পথে চলিতেই ইহাঁদের বেণী ঝোঁক) 
দলগত অনৈক্য এই গোষ্ঠীর একটি বিষম ছূর্বলতা-_ 
অভিশাঁপও ৰল! যাইতে পারে। জীবনধারণের দিক 
দিয়! এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ভবিব্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 

সমীর বাবু ভাঁবিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় গোঠীর 
ছোটর! ব্যাডমিটিনের কোর্ট ফাদে ফাছক, কিন্ত 
কৰে তাহাদের বড়র! দলে দলে ইমপ্র্তমেন্ট ট্রাস্টের 
ফাকা জায়গায় দ্বিতীয় গোঠীর লোকদের মতো 
থাঁটাল গড়িয়! তুলিবে? 


জননীসীতাস্ততি০* 


( পঞ্চমাতৃকা স্তত্যন্তর্গত| ) 
ডক্টর-শ্রীফতীন্দ্রবিমল-চৌধুরী-বিরচিতা। 
রঘুনাথ-হৃদানন্দ-চন্দননজুষ্ট-সৌরভাম্‌। 
নৌমি সীতাং জগছ্বন্দ্যাং মুনিমানসমোহিনীম্‌ ॥ 
ধরণীসম্ভবাং দেবীং ধরিত্রীপবিত্রীকরাম্‌ । 
লাবণ্যসৌভাগ্যসীমাং সর্বজনশুভংকরাম্‌ ॥ 
জননি কল্যাণকারিপি নৌমি হ্বাম্‌ ॥১ 


পতিতপাবনী ত্বং হি বিশ্বকলুষনাশিনী । 
আগ্রিপরীক্ষণং কৃতঃ মাঁতরপগ্নিশ্বরূপিণি ॥ 
পাতালপ্রবেশে। ন হি; স্তমানসমন্দিরে । 
মাতস্তে নিত্যসংস্থানম্‌ আশীর্দেহি ক্ষেমংকরে ॥ 
জননি সম্ভাপহারিণি নৌমি ত্বাম্‌ ॥২ 


পঞ্চবটীবিহারিণীং পঞ্চক্লেশঘাতিনীম্‌ । 
অশোককাননছ্বাতিম্‌ অশোকামৃত্দায়িনীম্‌ 
জননি যতীন্দ্রবিমলো। নৌতি ত্বামূ। 
চিরমজলময়ি যতীন্দো নৌতি ত্বাম্‌ ॥৩ 


পঞ্চ মাভৃকা-স্তৃতির অন্তর্গত জননী সীতাব জ্ত্রতি 
ডক্টর শ্রীমতী রম! চৌধুরী কতৃক অনুদিত 
ভগবান্‌ শ্রারামচন্দ্রের আনন্দচন্দনে চ্টিতা হয়ে বিনি দিগৃদিগন্তর নিরস্তর সুরভিত করছেন, 
বিশ্ববন্যা মুনিগণের মনোমোহিনী সেই জননী সীতাদেবীকে (বারংব।র ) প্রণতি নিবেদন করি। এই 
দেবী বন্থন্ধরান্থতা হয়েও বন্থপ্ধর1-পবিত্রকারিণীঃ অদীম সৌন্দর্য-মীধুধশালিনী ও সর্বজনের শুভষার়িনী। 
কণ্যাণকারিণি জননি ! তোমাকেই বারংবার প্রণাম । ১ 
তুমিই পতিতোদ্ধারিণী বিশ্বপাঁপ-বিনাশিপী। জননি ! তুমিই অগ্রিশ্বরূপিণী ) তোমারই 
আঁবার অগ্নিপরীক্ষ! ! পাতাল-প্রবেশও তে! তুমি করনি; প্রবেশ করেছ কেবল তোমার সন্তানদের 
মাঁনসমন্দিরেই মাত্র_-তুমি, মাতঃ! সেখানেই.চিরস্থা্জিনী হয়ে রয়েছ। মঙ্গলকারিণি ! আমাদের নিত্য 
আশীর্বাদ কর। সম্তাপহারিণি জননি ! তোমাকেই বারংবার প্রণাম । ২ 
পঞ্চবটীবিহারিণী তুমিই ( জবিদ্ধা, অন্মিতা, রাগ, ছ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ) পঞ্চকেশ-হাঁরিণী। 
অশোঁক-কাননের দীপ্তি-হ্বরূপ! তুমিই আনন্দামৃত-দায়িনী। জননি! তোমাকেই যতীন্দ্রবিমল বারংবার 
প্রণতি নিবেদন করছে। চিরশুভমরী! তোমাকেই যতীন্দ্রের বারংবার প্রণাম। ৩ 
ক সর্বপ্রথম “মাতৃলীল1” (আগমনী ) কখকখায ভ্ীির।মবৃফ মিশন ইন্ট্রটিউটু অব কালচারে গীত । 


শিরৎকালে মহাঁপুজা। 
স্বামী ক্ষমানন্র 


প্রকৃতির শ্তামলিমা, প্রস্ফুটিত শেফালিকার 
বর্ষণ-প্রাচূর্ধ। নির্মল নীলিমায় পুলকিত শরতের 
প্রতিচ্ছবি এবং ইহাদেরই মঙ্গল-সম্ভারে সুসজ্জিত 
পৃজাপ্রাঙ্গণ জগন্সাতার আগমনবার্তায় মুখরিত। 
ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ছুঃখ-বেদনার স্তিমিত হাদয়াবেগ 
অপূর্ব রসাবেশে পরিপূর্ন ॥ আনন্দমহীর আগমনী- 
গীতিসজাত আশার উন্মাদন| সন্তানবৃন্দকে অধীর 
করিয়! তুলিয়াছে। 

সর্বাধিষ্ঠাত্রীরপে তিনি নিত্যা ও অব্যক্তা, 
আবার জড় ও অন্তর্জগতে থাকিয়া সকলের নিয়মন- 
কারিণী এবং যুগে যুগে কল্যাণমুতি পরিগ্রহ করিয্বা 
তাহার সন্তান-সংরক্ষণ ও অশুত বিমর্দনের কথা 
সর্বশাস্্ প্রসিদ্ধ । এই মহাশক্তির আরাধনার উদ্দেশ্য 
নির্ণয় করিতে যাইয়! ভগবান ীরামকৃষ্জ বলিয়াছেন 
দে__শক্তিই জগতের মূলীধার। তিনিই মহামায়া, 
জগংকে মুগ্ধ করিয়! স্থঙ্ি স্থিতি প্রলন্ম করিতেছেন। 
তিনি পথ না ছাড়িলে সচ্চিদানন্দকে লাভ করা 
যায় না। সেই আগ্তাশক্তির তিতর বিদ্তা ও 
অবিগ্ঠা ছুই আছে; অবিগ্ঠা মুগ্ধ করে এবং বিছ্তা-_ 
যাহা ঈশ্বর পথে লইয়া যায়! অবিগ্ভাকে প্রসন্ন 
করিতে হইবে, তাই শক্তির পৃ্জাপদ্ধতি। 

মহামায়ার খ্বরূপজিজ্ঞাস্থু মহারাজ নুরথ ও বৈশ্ত 
সমাধিকে মহুধি মেধ! বলিয়াছিলেন_দেবী ভগনতী 
মহামায়া! বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন দৃচেতাদের মন সবলে 
আকর্ষণ করিয়। মোহাবৃত করেন, সুতরাং অবিবেকী- 
দের কা কথা! (চণ্ডী )। এই জন্তই নান! কিংব- 
দ্তীতে ওশাস্থাদি মুখে সকলকে ভগবতীর উপাসনায় 
প্রবতিত হইবার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া 
যায়। শরৎকালেই দেবী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
মৃতিতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। সেই শুভা- 
বির্াাবের ন্মরণে প্রতিবংসর মহোতসবের আয়োজন 

র্‌ 


হইয়া থাকে এবং ইহাই বজে ও বৃহত্তর বঙ্গে শারদীয়া 
মহাপুর্জা এবং ভারতের অন্থান্ঠ স্থানে নবরাতর উৎসৰ 
নাষে খ্যাত। 

যে সকল পুরাণে দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া 
যায় তাহাদের মধ্যে বৃহন্নন্দিকেশ্বর (অধুনা অপ্রাপ্/), 
কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ অন্ততম। সর্বশই 
শরামচন্দ্রের অকালবোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পৃঙ্জাকাল 
ও বিধানাদি লিখিত হইয়াছে । মূল রামাক়ণে 
ইহার সমর্থন না থাকিলেও দেবীভাগবত, মহাপুরাণ, 
বৃহদ্র্মপুরাণাদি গ্রন্থে আমরা ইহার ইতিবৃত্ত পাইয়। 
থাকি। ইহা ছাড়া হূর্গাপূজা সমন্ধে অনেকগুলি 
মূল শিবন্ধও প্রসিদ্ধ আছে, যথা,__রঘুনন্দনকৃত 
হর্গোৎ্সবতত্ব, শুলপাণির ছর্গোত্সব বিবেক, মৈথিল 
পণ্ডিত বিস্তাপতি ও বাচম্পতিমিশ্রের বথাক্রমে 
হূর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও ছুর্গোৎ্মব প্রকরণ এবং কাম- 
রূগীয় (আসাম ) ছুর্গোৎসব প্রকরণ। এই সকল 
নিবন্ধকার নান! শবস্্রযুক্তি স্চায়ে অতি কতিত্বের 
সহিত নিজ নিজ গ্রন্থে দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন 
ক্রম ও বিধি লিখিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন, নতুবা কেবল পুরাণাদিতে উল্লিখিত 
বিষয়বন্তর সহিত কাধক্রম নির্ণর করা দুরূহ হইয়! 
পড়িত। 

দেবীর এই শ্রৎকালীন শুভাগমনের সহিত 
ন্বননী-দুহিতার মায়িক সম্পর্ক সংযুক্ত হইয়া! ইহাকে 
অপূর্ব ভাবসম্পদে-মণ্ডিত ও প্রাণবন্ত করিয়! 
তুলিয়াছে। নগ-রাজরাণী স্বীয় কন্ত! উমাকে 
শিবগেহিনীরূপে দেখিয়া অপার আননোর অধিকারী 
হইয়াছিলেন, কিন্ত সেই শ্নেহপুত্লীকে সদ। সন্গিকটে 
পাইবার প্রবল প্রেরণায় স্বতঃই মাতার অন্তর গভীর 
বেদনায় ভরিয়া উঠিত। শ্বামিগৃহ হইতে কণন্তাকে 
বৎসরান্তে পিত্রালয়ে ফিরাইয়া আনিবার কাহিনী 


৪৫৮ 


মেনকাঁর থেদৌক্তিতে এবং আগমনী গানে এত 
মরম হইয়া উঠিয়াছে যে উহা একাস্ত বাস্তববাদীর 
নীরস মনকেও মোহিত করে। 

আমর! এবার দেবীর বিভিন্ন আবির্ভাব সংক্রান্ত 
পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করিব। 
অত্যাচারী দুর্গমাস্থরের বেদবিধি অধিকারে হোমানল- 
প্রদীপ্ড এবং সামগানে মুখরিত তপোবনগুলিতে 
বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হুইল এবং ইহাদের 
অনমুশীলনের প্রতিক্রিয় প্রতি সমাজ-শরীরে প্রকাশ 
করিয়া মানুষকে নীতিজ্ঞানহীন ও অলস করিয়| 
তুলিল, বর্ষণ-বিধুর খতুর কঠোর প্রভাব দৃষ্ট হইল 
প্রতিটি কষণ-বিহীন শস্তক্ষেত্রে। শ্যামল ধরণী 
ধারণ করিল ধুসর মরুর ভগনাল আকার। বুভুষ্ধ 
নরনারীর করুণ-ক্রন্দনে এবং কল্যাণকামী খধিবুন্দের 
সকাতর প্রার্থনায় অনন্ত চক্ষুম্মতী দেবী শতাক্ষী 
আবিভূতা হইলেন শরতের শুভ্রাকাশে। অগণন 
চক্ষে নবরাত্রব্যাপী তাহার করুণাশ্র বর্যাধারায় 
বিগলিত হইয়া জীবধরিত্রীকে পুনরায় প্রাণচঞ্চল 
করিয়া! তুলিল। যমদন্তুত বা মৃ্যুভয়পীড়িত এই 
খতুতে মহামারীর প্রকোপ প্রতিহত করিয়া! দেবীর 
এই অপ্রাককৃত পুণ্যদর্শন সকলকে অকালনুত্যুর হাত 
হইতে পরিভ্রাণ করে বলিয়াই এই অকাল পুজার 
প্রবর্তন। কোন্‌ স্মরণাতীতকাল হইতে ইহার যে 
প্রচলন হইয়াছিল কে তাহা বলিতে পারে, তবে 
লিপিবদ্ধ কাহিনী অনুসারে ইহা! যে বছু পরবর্তী- 
কালের তাঁহ! নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। 

মহ্ষম্দিনীরপে দেবীর তিনকলে তিনবার 
শরৎকালে আবির্াবের কাহিনী গ্রচলিত। প্রথম 
কজে__শিবের বরে রস্তাস্থরের মহিষ নামে এক 
অমিতবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বড় হইয়া 
ক্ষমতার মত্ততাঁয় মহিষাস্থর আস্তিক্যবুদ্ধি তুলিয়৷ 
অত্যাচারী হইল এবং দ্েব্গণকে ম্বর্গ হইতে 
তাড়াইয়৷ দিল। তাহাদের স্বর্গবিচ্যতিতে লোক- 
সমাজে নানা বিপর্যয় দেখা দিশ। সকলের 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ধ--৯ম সখ্য 


সম্মিলিত প্রার্থনায় আবিভূতি। হইলেন রণরলিন 
অষ্টাদশ ভৃজা, উগ্রচও্া । দেবী উগ্রচণ্া আঙিনের 
মহানবমীতে মাহ্যানর নিধন করিলেন। 

দ্বিতীয় করে- অত্যাচারিতের করুণ-ক্রদনে 
জগন্মাতার পুনরাগমন হুইল যোড়শতৃজ! মুতিতে 
চারুশোভন] ভদ্রকালীরূপে | এই মুতিতে আর 
একবার আমর! তাহার দশন পাই দক্ষ যক্ঞক্ষেত্রে 
( হিমালয়ের সানদেশে কনথলে ); উহা যেমনই 
মর্মস্পর্শী তেমনই ভরহকর। শিবপ্রাণা সতী পতি- 
নিন্দায় গতান্থ হইলেন। ধ্যানস্ব শিবের স্তিমিত- 
চক্ষে জলিয়। উঠিল করালাগ্রি--ক্দ্রবিশানের 
প্রলয়ছন্দে আবিভূ্তাী হইলেন কোটিযোগিনী- 
সমাবৃতা নৃত্যপরা ভদ্রকালী (দেবী ভাগবত, ৩1২ ৭1৮- 
১*)। তাই তাহার অন্ত নাম দক্ষষজ্ঞবিনাশিনী | 
আজও সেই দিব্যকাহিনীর ম্মরণে বহু পূজা প্রাঙ্গণে 
ধবনিত হয়-_-ও দক্ষজ্ঞবিনাশিন্টৈ মহাঘোরারৈ 
যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হী" গু দুর্গায়ৈ 
নমঃ (যিনি) ওকাররূপিণা ও দক্ষষজ্ঞবিনাশিনী 
( তিনি) কোটি যোগিনীবৃন্দের দ্বার! পরিবৃতা (হইয়!) 
প্রলয়ঙ্করী মুতিতে ভদ্রকালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তিনিই পরব্রহ্মরূপ] মহামায়। দুর্গ! (তাহাকে) 
প্রণিপাত করি। 

তৃতীয় কল্পের আবির্ভাব হিমালয়স্থিত মহামুনি 
কাত্যায়নের নিভৃত আশ্রমপ্রাঙ্গণে। আবার 
মহ্যানুর জন্মগ্রহণ করিয়াছে । দ্েব্তাগণ তাহার 
অত্যাচারে জর্জরিত। ম্হিষাস্থরের বধোপায় 
নিধ্ণারণে সম্মিলিত দেববুন্দের সরোষ ললাটে ফুটিয়া 
উঠিল বহিদহন। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল 
প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়৷ ধীরে ধীরে 
রূপান্বিত হইল এক মহামহিমময়ী দেবী মুতিতে। 
মহ্ধির তপঃশক্তিতে তিনি অমিত দীপ্বিময়ী ও 
সমুহ দেবতার আধুধাভরণে সুসজ্জিত হইয়া 
আবিভূতি! হইলেন মহিষাস্ুরনিধনক্ষম! দশপ্রহরণা 
হুর্গা মহামুনি কাত্যায়নের আশ্রমে এবং তাহার 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


ছুহিতৃত্ব শ্বীকারে তিনি বিশ্ববন্দিতা হইলেন 
কাত্যারনী নামে। কাত্যায়নই সর্বাগ্রে নিবেদন 
করিলেন এই কন্তারূপিণী মাতৃমুতিকে তাহার 
অন্তরের পুজা ও গ্রণতি। কন্তার পরাকাষ্ঠা 
মীতৃত্বে, তাই কন্তারূপিনী জগদঘ্ার আরাধনায় 
ইহাই মুল সুত্র। তাই বাংলার শারদীয়া মহাপুজা 
এই ধুগ্ ভাবাশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে হয় 
এই বিবরণের পটভূমিকা হইতে ইহার উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সেই জন্তই সম্ভবতঃ 
কুমারী পূজা ইহার অন্ততম অঙ্গরূপে ৰিব্চিত হইয়া 
থাঁকে। সৌম্যাইসৌম্যতরা--ভক্তপরিপালিনীরপে 
তিনি যেমন সৌম্যা আবার দৈত্যপ্দিগের নিকট 
ততোধিক কুদ্রকূপিণী-অসৌম্যা। পূর্বতন ভীষণ 
রূপপমুহের মুসংস্কত এক অম্ুপম মাতৃমৃতি__ 
কঠোর ও কোমল ভাবের বিগলিত করুণাধার|। 
অন্ুরকে বধ করিতেছেন, হিংসার লেশমাত্র নাই, 
সদা সুপ্রসঙ্গ। শাসনে কঠোরা হইলেও অন্তর 
কাহার ম্নেহশীতল | 

ত্রিকালোক্তা 


দেবী উগ্রচণ্তা, ভদ্রকালী ও 


কাত্যায়নী মগাষ্টমীতে আবিভূ্তা হই মহানবমীতে : 


মহিযান্ুরকে বার বার নিধন করিলেও, শেষোক্ত 
দশতৃজ! ছুর্গারূপে তাহার পুজার সমধিক প্রচলন । 
কোন কোন স্থানে অন্য ছুইটি মৃতি নির্মাণ করিয়াও 
পুজা করিতে দেখা যায়। মহিষাস্থরবধ বৃত্বান্তের 
ত্তিপুণ্যকৎ এ শুভ মহাষ্টমী অশেষ কল্যাণ ও 
আনন্দের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । তাহার 
এই অনুরবিনাশনের কীতি ভক্তিপূর্বক পাঠ বা 
শ্রবণ করিলে সকলে নিস্পাপ ও বিপনুক্ত হয় ইহা 
বং তীঁহারই ক্বীরারোজি। 

পুরাণাস্তরে ( দেবীপুরাণ। ২-২* অধ্যায়) দেখ 
যায় আশ্বিনেরই মানব্মীতে তিনি ঘোরাস্থুর নিধনে 
নিষুক্ত হইয়াছেন। স্তি-নিবন্ধকার রঘুনাঁথ শিরো- 
মণি তাহার বিখ্যাত ছর্গোৎসব গ্রন্থে এই পুরাণের 
উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে-_দেবী পুরাণীয়ে- 


শরৎকালে মহাপুজ!' 


৪৫৯ 


নাঁপি ষঠীতে। নবমী পর্যস্তং পৃজেয়ম্। তাই মনে 
হয় আশ্বিনের যী তিথিতেই জগদাসী পুনরায় তাঁহার 
দর্শন পাইয় ধন্ত হইল-__এবার কেন্ত্র বিশ্্যাচল। 
অন্রাঁধিপতি ছুন্দুভির অমিত বিক্রম ও নিফলঙ্ক 
পৌরুষের সহিত, তাহার --তপত্তাপ্রস্থত আত্মবিশ্বাস 
সংবুক্ত হইয়া তাহাকে সমগ্র জগতে একাধিপত্য 
স্কাপনে সমর্থ করিয়াছি । একদা কৈল।স ভ্রমণ 
কালে সে আস্মুরিক বৃত্তির প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইল। 
শিবাবাসে উপস্থিত হইয়! দেবীর ছর্লত দর্শন পাইয়া 
সে উহার মধাদা রক্ষা করিতে পারিল না এবং 
এই গঠিত আচরণের ফলে সে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 
করিল। অন্থরেরা সর্ধদাই উন্নতিকামী ও 
পরিশ্রমণীল। আবার সেই কঠোর তপশ্চরণ ও 
ভগবদর্শন এবং তাহার বরে সর্বলোঁক জয় করিয়া 
তাহার ম্পধ1 উচ্চ সীমা অতিক্রম করিল। বি্ধ্য- 
বাসিনী ঘোরাস্থর নিধনে আবিভূ'তা হইলেন অমিত 
সুন্দরী ক্রীড়ারতা বালিকারপে। ভেগসামগ্রীর 
প্রাচুর্য ও স্থুপরামর্শের অভাবে আত্মবিস্বত অস্থর 
দেবীকে ধরিবার জন্ত লালায়িত হইলে সে অচিরে 
সসৈন্ত নিহত হুইল মহীন্বমীতে। 

বীর্ধবান কাশ্ঠপাত্বজ শুস্ত, নিশুস্ত ও নমুচি। 
ইন্জরবজ্জে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিধন শ্রবণে ব্যথিত ভ্রাতৃত্ব 
বৈরশুদ্ধির জন্ত নিধুক্ত হুইল কঠোর তগপস্তায়। 
সেই পুরাতন কাহিনী। শক্তিমান অন্থরঘধর়ের 
অত্যুগ্র অত্যাচারের গ্রমত্ত প্রতাপে এবং অত্যা- 
চাঁরিতের ভক্তিবিনমত্র শুঁতিগানে পরমপাঁবনীকে 
লীলাচঞ্চল করিল। আবার তাহাকে দেখিতেছি 
হিমালয়ের ক্রোড়ে মুনি মাতঙ্গের বল্লরীৰিজড়িত 
আশ্রমফুটিরের শ্িগ্ধ প্রাঙ্গণে, রণাজনের কোলাহল- 
বিবজিত শান্ত পরিবেশে অনিন্দ্যপ্রী। দশভৃজা! দেবী 
কৌশিকী। 

পূর্বোক্ত আখ্যাপ্সিকীসমুহের সাহায্যে আমরা 
দেখিয়াছি যে সহিযাস্ুর, ঘোরান্ুর এবং শুস্ত নিশুস্ত 
গ্রভৃতি অন্থরগণের সংহারের নিমিত্ত দেবী হূর্গা 
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দ্শপ্রহরণ| হইয়া! শরতের আশ্বিনে উদ্ভূত! হইয় 
ছিলেন। কৈলাস তাহার নিত্য নিবাসস্থল এবং 
মৃতি পরিগ্রহ করিলেন হিমালয়স্থিত কাত্যায়ন ও 
মাতঙ্গের আশ্রমে এবং বিন্ধ্যাচলে। তাই আজও 
বোধনপুজার পুণ্য প্রদোষে তাহাকে আহ্বান 
করা হয়_ আবাহয়াম্যহং দেবীং মুন্ময়ে শ্রীফলেইপি 
বা, কৈলাসশিখরাদ্‌ দেবি বিন্ধ্যাপ্রেহিমপর্বতাৎ_ 
ইত্যা্দি। কৈলাসশিথরে যে মুতিতে তুমি নিত্য 
বিরাঞজজিতা, মহিষান্থ্র ও ঘোরস্থর বধার্থ যে 
দশতূজারূপে কাত্যায়নাশ্রমে ও বিদ্ধ্যপর্বতে 
আবিভূতা হইয়াছিলে সেই মুতিতে তুমি এই 
বিশাখা ও মুন্সী মুর্তিতে আগমন কর। শরংখতু- 
সম্ভবা বপিয়াই তাহার অন্ততম নাম শারদা | ঘটনা 
পরম্পরার বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও আশ্থিন 
মাসে যে দশভৃজার জন্মাবিতভাব হইয়াছিল উহ্ধাতে 
কোন মতবৈধ নাঁই। 

শ্রীতরচত্তীতে (১২1১২ ) 'শরংকালে মহাপুঙ্গা, 
এই বাক্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে শারদীয়া পুজার 
দ্বারা সকলেই সর্বপ্রকার ত্রিভাঁপনাশে সমর্থ হয় 
এবং কোন কোন ভাগ্যবান মুর্তিমতী ত্রহ্মবিদ্থা 
দুর্গার আরাঁধন! করিয়া! তাহার কৃপায় এই ছুলভ 
ব্রদ্ধান্ুভূতিও লাভ করিয়৷ থাকেন। রাজ্যহৃত 
রাজা স্থরথ এবং স্বঙ্জনপরিত্যন্ত সমাধি মহ্র্ষি 
মেধার নিকট দেবীর মহাত্ময শ্রবণান্তর তাহারই 
আশ্রমসংলগ্র নদীতীরে দেবীর মৃন্মঘমৃতি নির্মাণ 
করিয়া কঠোর তপন্তায় নিধুক্ত হইলেন এবং 
তরিবংসরান্তরে জগদস্থিকার দর্শনলাভে ধন্ত হইয়া 
নৃপতি ফিরিয়া পাইলেন রাজ্য এবং মুমুক্ষু সাধক 
সমাধি স্বত্ ব্রহ্গদর্শনের অধিকারী হইলেন। 

“শজিপুদ্বার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় 
বিশেষতঃ কলিতে”__হ্বামী সারদানন্দ দী বলিতেছেনঃ 
“প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মান্য জড় ও মনোরাজ্যে যাহা 
কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে সব শক্তি আরাধনার 
ফলে। **'একালের উপাসকদ্ের এ কথা গ্রতাক্ষা- 


উদ্বোধন 


| ৫ম বর্ষ--৯ম সংখা! 


হুভৃত। তবে অজহীন হইলে বা বিধি ও শ্রস্ধা 
বিরহিত হইলে পৃজার সম্পূর্ণ ফল লাভ অসম্ভব এবং 
সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটয়! থাকে ।” দেশে 
শক্তিপূজার বছুল প্রচার সন্বেও এই মর্মহদ 
দর্শার মূলে পাই তাহার এই পূর্বোদ্ধ ত বাণী। 
কেহ কেহ বলেন ধিনি জগজ্জননী, তাঁহাকে যে যে 
রূপেই ডাঁকিবে, তিনি কি তাহাতে সাড়! দিবেন 
না? --সকলে সমানভাবে ডাকিতে পারে ন! 
সত্য; কিন্ত তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, 
শিশুর অক্ফ,ট ম্বর কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
জন্য উিত হইতেছে। সরল শিশুর মাতৃনির্ভরতাই 
তাহার একমাত্র সম্বল কিন্ত এ ক্ষেত্রে কি ইহা 
বর্তমান। যদি দেবীপৃজার আমাদের নিষ্ঠা 
নির্ভরত! কোন একটিও না! থাকে, তাহা হইলে ইহা 
কি করিয়াই বা সম্ভব হয়। “বাঙ্গালীর পুজ্া- 
পার্বণ (কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয হইতে মুদ্রিত ) 
শ্রঅমরেন্ত্রনাথ রায় লিখিয়াছেন “সম্প্রতি “সার্বকনীন 
পৃজা*র প্রচলন-বৃদ্ধি দেখিয়া যদি মনে করা যায় 
যে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি আবার জাগিতেছে, তাহ! 
হইলে নির্ুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে । যেখানে 
কেবল আমোদ-প্রমোদদ উপভে(গের প্রবৃত্তি ও 
প্রমন্ততা সু প্রকট, সেখানে ধর্মবুদ্ধির জাগরণ সম্পর্কে 
কোঁন কথা মনে না আনাই ভাল। যেখানে 
প্রতিমা প্রস্তুতির মধ্যে অধ্যাত্ম তত্বের প্রকাশ ৪ 
প্রচেষ্টার পরিবর্তে তথাকথিত আটের বাঁহার- 
বিড়ম্বনা ফুটিয়া উঠে, সেখানে যাহা তয়, তাহা পুজা 
নহে-_পূজার বিদ্রপাত্মক অভিনয় মাত্র।” 

শারদীয়া মহাপুঙ্গা চতুরবয়ববূক্ত ; মহাঙ্গান, 
পুজা, বলিদান ও হোম এই কয়টি অনুষ্ঠান ( অবয়ব ) 
সমদ্থিত হইলেই হয়_মহাঁপৃজা এবং এক ছূর্গাপুক্জা 
ছাড়া এই সবগুলির একজ্র সমাবেশ কোন পুঙ্জায় 
ৃষ্ট হয় না) সেইজন্তই পৃর্জা করিবার সংকল্প নির্ণয়- 
কালে “মহাপুজ্ঞা' এই কথাটি উল্লেখ করিতে হয়। 
পুজার সময় নির্দেশিক দাতটি কল্লারস্তের উল্লেখ 
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দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্ট্যার্দি কল্লারস্তের (ষঠী__নব্মী) 
প্রচলন সমধিক। যঠীর সন্ধা বোধন, আমন্ত্রণ 
ও অধিবাপ ও সপ্তরমীর প্রাতে নবপত্রিকাশ্রয়ে দেবীর 
পৃজ্জাঙ্গনে আগমন হইলে আম্ষ্ঠানিক পৃ আর্ত 
হয়। ইহা ছাড়! আরও সপ্তমী, মতাষ্টমী, সন্ধি, 
মহানবী এবং বিসর্জন পুঙ্জা বিশেষ বিশেষ লগ্নে 
অনুঠিত হয়। 

মহাঙ্গান £ সপ্তুী হইতে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ 
দেবীর পৃক্গারস্তের পূর্বেই সঙ্গীত, নৃত্য ও বাগ্াি 
সহকাঁরে বিভিন্ন দিগদেশ হইতে আনীত বহুবিধ 
সুরুতিত ও স্বদৃশ্ঠ দ্রব্যসন্তার ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ 
মন্ত্রোচ্চারণপহু দেবীকে নিবেদিত হয়। বিভিন্ন 
পুরাণে মানের উপচাঁরগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা 
যায়। ইহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকার 
দ্বার! দেবীর অঙ্গ মার্জনাকে মৃত্তিকাঙ্গান বল! হয়। 

পৃজন £ সর্বর ত্রহ্মদর্শনই শ্রেষ্ট পৃ্তা, ধ্যানপর 
উপাঁসন মধাম, স্তুতি জপার্দি তৃতীয় স্তরের এবং 
প্রতীক বা প্রতিমা অবলম্বনে আরাধনাই চতুর্থ 
"রর । বাহাবস্তর অবলম্বনে সাধক ক্রমে ক্রমে 
সেই উত্তম ব্রদ্ষদ্ভাব লাঁত করে, স্থৃতরাং বাহাপৃছ! 
হইলেও বিবিধ অন্ঠান, ধ্যান, উপাসনা অতবস্ততি 
ইত্যার্দির লহায়ে এই চারিটি ক্রমের অন্থবর্তন 
মত্ত পূজার জনুস্থত হয়। 

সাত্তিকার্দি ভেদে পুজার উপচাঁর বিভিন্ন 
হইলেও ইছার বিধিতে প্রভেদ নাই । এই পুজায় 
সমারোহ নাই। রাজপিক পৃঙ্জক ঘট! করিয়া! পুজ। 
করে। ইহাতে তাহার লোকমান হইবার প্রবল 
স্পৃহা বিদ্যমান । তামসিক সাধকের পুর্ন! বিধিহীন। 

স্স্থ দেছ ও স্থির মন আরাধনার প্রথম 
সোপান। ইহাকে সর্বাগ্রে শুদ্ধ এবং সংস্কৃত না 
করিলে ইহা ইষ্দেবতাঁর অধিষ্ঠান হইতে পারে না। 
পুজাস্থান। উপকরণ, প্রতিমা ও দেবতার সন্ত 
সমূহকে শোধন করিলে পুঙ্গকের চিত্ত ধ্যানযোগ্যতা 
লাওকরে। পৃজকের নিষ্ঠা, গৃহস্থের ভজ্তি এবং 


শরৎকালে মহাপুজ।' 
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ধ্যানসশ্মত নুগঠিত দেবমুতি নির্মাণের দ্বারাই 
প্রতিমায় দেবতার আবেশ হয় বলিয়া ভগবান 
শ্ররামরুষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। দেবীর যথাযথ অঙ্গ- 
সংস্থান ও আয়ুধাদ্ির সন্নিবেশ না করিপ়া কেবলমাত্র 
উহাকে দর্শনীয় কর! বাঞ্চনীয় নহে। 

দেবীর জটামগ্ডিত মস্তক অধেন্দুকলায় 
সুশোভিত, ত্রিনয়নতষিতা কমনীয় পুরণচন্্রলশ মুখ- 
কান্তি, অতপীপুষ্পাভ দেহছযাতি, দ্াড়াইবার উন্নত 
ভঙ্গী এবং বিবিধাভরণে ভূষিত তাহার দেহ তারুণ্য 
ও অমল দন্তশ্রেণীর বিমল আভায় মাতৃত্বের মাধুধ 
বর্ষণ করিয়া ত্রিভজিমঠামে অহিযান্থুরকে অর্ধন 
করিতেছেন। মৃণালসদূশ দশবাহুতে দক্ষিণোধ্বধ: 
ক্রমে ত্রিশুল। খড়ী, চক্র, তীক্ষাবাণ ও শক্তি 
এবং বামকরনিকরে নিম হইতে উধ্ব” ক্রেমে ঢাল? 
সচাপধন্। নাগপাশ। অন্কশ ও ঘন্ট! বা পরশু 
অন্নশশ্থসমূহ। তাঁহার পা্দমূলে ছিন্নগ্রীৰ মহিষ এবং 
এ স্থান হইতে খডগধারী মহ্ষান্ুর অর্ধনিষ্াপ্ত 
হওয়া মাত্রই দেবীর ত্রিশূল তাহার হৃদয়ে আমূল 
পোথিত হইয়াছে । তাহার স্বাদ রক্তাক্ত, চক্ষু 
দুইটি লালবর্ণ ও বিস্কারিত এবং দেবীর নাগপাশে 
তাহার কটিদেশ বেষিত হওয়ায় জকুটিকুঞ্চিত মুখ 
অতীব ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে । নাগপাশের 
দ্বারা তিনি কেশগুস্ছ ধারণ করিলে সে রক্তব্মন 
করিতে লাগিল। দেবীর পদতলে সিংহ এবং 
তীহার দক্ষিণ চরণ সরলভাবে উহার উপর ন্যস্ত 
এবং কিঞ্চিৎ উধের্ব অবস্থিত অন্যতম চরণের মাত্র 
অনুষ্ঠটি স্থাপিত। দেববুন্দ-সংস্ততা। উগ্রচগ্ডাদি 
অষ্টশক্তি-পরিবেষ্টিতা ধর্মার্থকামমোক্ষদাত্রী-দেবী 
সমগ্র জগংকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন । 

ধ্যানান্তে দেবীকে নিবেদিত হইল হ্ৃৎপল্মাস্ন। 
সহশ্রার হইতে ক্ষরিত শুধাধারায় তাঁহার শ্রীচরণ- 
যুগল ধৌত করিয়! মন প্রদত্ত হইল অর্থ্যরূপে। 
এইরূপে একে একে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া 
সাধক দেখিলেন আর তাছার দিবার কিছুই নাই. 
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তাই আত্মনিবেদন করিক়্! তিনি আপনাকে দেবী- 
ময় চিন্ত! করিতে লাগিলেন। এইবার আত্মরপিণী 
মহামায়াকে হদয়াষ্টদলপীঠ হইতে বাহিরে আসিয়া 
পূজা গ্রহণের জন্ত আহ্বান জানাইয়! যথাসাধ্য 
উপচারে তাঁহাকে পুজা নিবেদন করা হইলে তাহার 
আদেশ লইয়া! তাহার সহিত আগত দেবপরিবার 
এবং অঙ্গ ও আবরণ দেবতাদের পুজ! করা হইলে 
(দেবীর বিভিন্ন অঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবতা, এবং তাহাকে 
আবৃত করিয়া যে সকল দেবদ্েবীগণ বিগ্যমান 
রহিয়াছে তাহারা আবরণ দেবতা) পূজা সমাপন 
হইল। 

বলিদ্দান : “বলি অর্থে উপচার বুঝ।ইলেও 
ইহার দ্বারা বিশেষতঃ পশুবলি বুঝিতে হইবে ।, 
কেন এই বিধি?-সত্যইকি ইহা দেবীর তৃপ্ডি- 
প্রদ? ইহার দুইটি অর্থ; একটি মুখ্য, অন্যটি 
গৌণ। দেবীতাগবতের টাকাকার শ্রনীলকণ 
লিখিয়াছেন যে দেবী পৃজাতেই বলিদান সজত, 
অন্ত্র নহে; কারণ ব্রঙ্গবিষ্তাঙ্বরূপিণী দেবী 
আমাদের ম্বরূপনিরোধক এই থোর জীববুদ্ধি নাশ 
করিয়া ব্রদ্দাকার! বৃত্তিতে প্রতিভাত হুন--তাই 
তিনি বলিগ্রিয়া। 

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্বা প্রপূজয়েৎ। 
সাধক মানসপুজায় দেবীর নিকট বলি দিতেছেন 
তাহার রাগ ও রোষ। অন্তনিহিত পশুভাবের 
নিরোধে দৈবশক্তির বিকাশই যথার্থ পশুবলির 
অর্থ। অন্ত সাধকের বলি প্রদান ইছার গৌপার্ঘ 
জ্ঞাপক। ধাঁহাদের বুদ্ধি মার্জিত নহে এবং ধাহারা 
মাংসাশী তাহারা পণুবলি দিয়া পুজা! করিবেন। 
পশুবলির মধ্যে ছাগ ও মেধ প্রভৃতি সপ্ত গ্রাম্য 
এবং মহ্যাদি সপ্ত অরণ্য পশু উতৎসগীকৃত হয়। 

হোম ; শারদীয়! মহাপুজ! তিথি ও সময়সাধ্য, 
ইছা যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে হয় এবং হোম- 
ক্রিয়াই ইহার শেষ অঙ্গ। মহানবমীর পুজা সম্পর্জ 
করিয়া প্রজলিত অগ্নিতে দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


করিয়। আহুতি দিতে হয় কারণ অগ্রিই সকল 
দেবতার মুখন্বদপ এবং আহত দ্রব্য যথাস্থানে 
পৌছাইয়! দেওয়াই তাহার কর্তব্য । আচার ভেদে 
বৈদিক ও তান্ত্রিক হোমের বিধান বর্তমান । প্রথমটি 
দীর্ঘ সময়সাঁপেক্ষ তাই অনেকেই অন্ত পর্যায়ের 
হোম করিয়া থাকেন। বৈদিক যুগের আহিতাগ্রি 
উপাসনার সহিত পরবর্তী যুগের প্রতিমা পুজার 
শেষে এই অনুষ্ঠান করিয়া! উভয় কালের আরাধনায় 
এক ধোগ স্থাপনের চেষ্ট! কর! হইয়াছে। পূর্ণানথতি 
ও দেবীকে দক্ষিণাস্ত করিয়া! পুজা সমাপন হয়। 

দশমী; রাবণনিধনের পর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় - 
উত্সব এবং অযোধ্যাযাত্রা, দেবীর শ্বগৃহে কৈলাসে 
প্রত্যাবর্তন এবং ছুর্গা যুদ্ধের অগ্ষঠাত্রী দেব্তা 
বলিয়াই মহানবমী পর্যন্ত তাহার পুজা করার পরে 
বিজয়া দশমীতে রাঁজাগণের শব্রঞ্জয়ের জন্য জৈত্র- 
যাত্রা ও ব্লনীরাজন, অর্থাৎ জয়লাভেচ্ছু রাজন্য- 
বুন্দের সৈন্য স্ধ্নার ব্যবস্থ। দশমী কত্যের অঙ্গ । 
বর্তমানকালেও দেখা যায় এই দিনে কাহারও 
অন্ত্র যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও এই দিনে 
ংবৎসরের জন্ক যাত্রা করিয়। রাধেন-_-যাহাতে পরে 
তাহারা কোন বার তিথি ন! দেখিয়াও যে কোন দিন 
যাত্রা কিতে পারেন? 

পৃঙ্গা অগা, আদর আপ্যায়ন, লোৌকলৌকিকতার 
দিব্য উন্মাদনায় অতিবাহিত তিনটি দিন দশমীর 
অনাকাজ্ফিত আবিাবে মুহমান। বিচ্ছেদবেদন! 
কাহাকে না ব্যথিত করে; বিশেষতঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার 
পর ধাহাকে পাওয়া যাঁয়। 

দেবীর তুষারধবল নিত্য নিলয়ে ফিরিয়! যাইবার 
আজ দশমীর বিসঞ্ন তিথি । কোথায় সে 
তুহিনাচল কৈলাস ?1--আমাদের মানসসরোবরের 
অতি সঙ্গিকটে যথা ধ্যানমগ্র সশক্তিক ধূর্জটির 
তপঃপ্রভাৰে আমাদের অজ্ঞান কুন্মাটিক দলিত ও 
ছিন্ন হইয়াছে। 

দর্পণ বিসর্জন হইল। উহারই প্রতিচ্ছবিতে 


আন্খিন। ১৩৬৩ ] 


তাহার আরাধনা হইয়াছিল। এখন সেই প্রতিবিদ্ব 
বিশ্থগত হইয়া কারণে প্রবেশ করিল। নর্ব বিপদ 
বিনাশিনী ও শাস্তিকারিণী ছুর্ণাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
একদ! যে উৎসবাঙ্গন বিত্ত ও বিজ্ঞানলাভেচ্ছু 
ভক্তবুন্দের প্রার্থনায় মুখরিত হইয়াছিল তাহা 
শুন্ধ হইল। সন্ধ্যাসমাগমে প্রতিমা উন্মুক্ত অন্ধরতলে 
স্থাপিত। যে সুশোভিত বরণডালার মাঙজল্য 


মুণ্ডক উপনিষদ্‌ 
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সম্তারে তাহার আগমনীর আবাহন-গীতি বাঞ্জিয়! 
উঠিয়াছিল আজ তাহাই আবার প্রতি শ্দয়ে 
বিসর্জনের করুণ সুরে ভরিয়া উঠিল এবং মাতৃ- 
আগমনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারার সুস্থির প্ররতীতি 
লইয়! এবং পরম্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি 
জানাইয়। আমর! পুনরায় তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
দিনাতিপাত করিৰ। 


মুণ্ডক উপনিষদ 
( পূর্বানুবৃত্বি ) 
[ তৃতীয় মুণ্ডক ; দ্বিতীয় খণ্ড ] 
বনফুল, 


শুত্র-ভাতি যেই বক্ষে সর্ব-বিষ্থ রয়েছে নিহিত 
আত্মজ্ঞ পুরুষই জানে সেই ক্রহ্ম-ধাম 
গন্মপাশ মুক্ত হয় সেই ধীমানেরা 
সে পুরুষে পুজা করে যাহার! নিফাঁম ॥১| 


মজিয়া বিষযন-রসে তাহারই কামন! করে যার! 


কামনারই মাঝে তার! জন্ম লভে কাঁমনা-ৰশেই 


কিন্ত ঘিনি পূর্ণকাঁম যিনি আত প্রতিটিত 
সর্বকাম মুক্ত তিনি ইহ জীবনেই ॥২॥ 


শাস্ম পাঠ করিলেই আত্মীরে যায় না পাওয়া 
বুদ্ধি বা বিদ্কাও তার পায় না আভাস 
যে সাধক আত্মাকেই ভাবে বরণীয় 
তারই কাছে আত্ম করে আত্ম-প্রকাশ ॥৩| 


ব্ল-হীন আত্মারে পায় না! কখনও 
সন্াম-রহিত জ্ঞান অথব! প্রমাদও 
সে আত্মার দেয় না নির্দেশ, 
এদের সহায়ে যি কোন সুধী যত্ব করে 
সেই শুধু ব্রপ্্ধামে করিবে প্রবেশ ॥6। 


জ্ঞ/ন-তৃণ্ড খষিগণ এইরূপে আত্মারে জানিয়। 
আত্ম প্রতিচিত হ'নঃ হ'ন শান্ত, হ'ন স্পৃহাহীন 
আত্মহ্থ এ ধীর-গণ সর্বব্যাপী ব্রন্ধে লভি 
অবশেষে ব্রন্গে হন লীন ॥৫॥ 


বেদাস্তের শ্রেষ্ঠজ্ঞান আত্মারে জেনেছেন ধারা 
শুদ্ধচিত ধাহারা! সন্ন্যাসী, যোগী ধারা সদ যত্বুবান, 
ব্রক্ষলোকে যান তীরা ইহ জীবনেই, 
অন্তকালে ব্রন্গেই মহা-মুক্তি পান ।৬| 


পঞ্চদশ অবয়ব হয় লীন আর্দি কারণেতে 
ইন্দরিযের দেবতারা মূল দেবতাতে হয় লয় 

সব বর্ম সব রূপ, আত্মার বুদ্ধিতে প্রকাশ, 
সর্বোত্তম বক্ষমাঝে একীভূত হয় ॥৭| 


বহমান নদ্দীগণ সমুদ্রেতে মিশি 
হয় যথা নাম-রূপ-হীন 
নাম-রূপ-মুঞ্ত হয়ে বিদ্বানেরা সেইরূপে 
বঙ্গে হন লীন ॥৮। 


ব্রক্ষকে জানেন যিনি ব্রন্গই হন তিনি 
তাঁর কুলে হয় সবে ব্রদ্ধজ্জ বিদ্বান 
শোক পাপ পরিহরি' মায়া-গ্রন্থি ছিন্ন করি 
বিমুক্ত হইরা তিনি অমরত্ব পান ।॥৯॥ 


ব্রহ্ষবিগ্ঠাবিষয়েতে এই মন্ত্র হয়েছে কথিত; 
কর্মপরায়ণ ধারা ব্রদ্মনিষ্ঠ বেদ-পরায়ণ 
একধি অগ্রিতে ধারা নিয়মিত করেন হবন 
হ/য়ে শ্রন্ধান্থিত 
যথাবিধি শিরোব্রত উদ্যাপিত হয়েছে ধাদের 
ব্রহ্মবিগ্তা কহিবে তাদের ॥১০॥ 


এ সত্য অঙ্গিরা খধি পুরাকালে বলিয়াছিলেন ? 
অব্রতচারীর এতে নাহি অধিকার, 
ধাহারা পরম খধি তাহাদের নমস্কার 
তাহাদের নমস্কার ॥১১। 


সমাপ্ত 


গ্রামে দুর্গোৎসব 
শ্রীমতী জ্যোতির্নয়ী দেবী 


৫০৬০ ব্ছর আগে বেশীর ভাগ লোকদের 
দুর্গোত্সব গ্রামের বাড়ীতেই হ'ত এবং সেই একমাত্র 
ও সবচেয়ে বড় উত্সব ছিল গ্রামের । 

গৃহিণীদের পতিপুত্র আসবেন কর্মস্থল থেকে 
হয়ত বতমরান্তেই। সেকালে মেয়ের! প্রায়ই গ্রামে 
থাকতেন, শহরে বা কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার 
প্রথা কম ছিল। ধাঁরা স্বামীর কাছে থাকতেন 
তারাও এ উৎসব উপলক্ষ্যে ই দেশে আসতেন । 
বৃহৎ পরিবারের সকলের জন্ত »পুজ্ধায় নতুন কাপড়, 
নানা বিদেশী ও শহুরে জিনিস নিয়ে সে আসা। 
সে এক পরমোত্সবময় দিন ছোটদের ও বড়দেরও | 
কতদিন ভাইভাইয়ে, ভাইবোনে, ছেলেমেয়েতে 
দেখা হয় নি মেয়েদের বাপের বাড়ী- শ্বশুরবাড়ী 
আসা হয় নি, দেখা হয়নি স্বর্জন-বন্ধুর সগ্গে-সে 
এক মধুর আনন্দ। 


স্ছ্রিনের গ্রামে প্রায়ই ছু'চারখানি প্রতিমা 
পূজা হ'ত। ব্রাহ্মণ-ঘরে জমিদার-ঘরে বধিষুঃ 
পরিবারে সাধারণতঃ পুরুষান্ুক্রমিক পুজা হ'ত। 
কেহই সে পুজা ছাড়তে বা বাদ দিতে চাইতেন না। 
কুল-ক্রমাগত সে পুজা! কোন সরিক কেউ না পারলে 
অন্ঠ পাচজনে পাল! করে হোক, চাদ্দা করে হোক 
পূজাটি সম্পন্ন করতেন। চার বছর পাঁচ বছর 
পরে পরে সে পুঙ্গার পাল! আসত। প্রতি বছরেই 
ধার পাল! তিনি পূজামণ্ডপটি মেরাধ্ত করে, পরিফাঁর 
করে মার আগমনীর ব্যবস্থা করতেন পরম নিষ্ঠা ও 
ভক্তিতরে। বারোয়ারী পৃঙ্জাও হ'একবার হ'ত 
গ্রামে । 

আজকাল এই পুজার সময় বাড়ী থাকার ব! 
দেশে বাওয়ার আনন্দ আর তেমনভাবে নেই। 
পু্জাও অনেকের (পূর্ধবঙ্গের) দেশবিভাগের 


পরে বাদ পড়ে গেছে। অর্থভাব চূড়ান্ত হয়েছে। 
মনোভাবও আগের দিনের মত প্রসারিত নেই। 
আত্মীরত্বজনের সম্পর্কের হিসাবের গণ্ডি নিতান্তই 
সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। নানা বিপর্ধয়ে_-ছটি মহা- 
যুদ্ধ। দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তপ্লীবন শিষে মানুষ ও সমাজ 
বিপধস্ত হয়ে আছে। ধারা ছু'চার জন সেকেলে 
মনোভাবের আছেন তারা দেশের পৃজা কর্তব্য 
অন্সারে করে আসেন। বেশীর ভাগ লোকই 
দেশকে মনে রাখেন নি। নিগ্গের বাড়ীর পুজা না 
হলেও--অবস্থাপন হলেও দেশে আর লোকে বান 
না। কিছুদিন আগে তার! যেতেন । তাছাড়া রেশন 
যুগের কৃপায় যজ্ঞের দিনে অন্পপ্রনাদ দেওয়াও 
ছুলভ হয়ে গিয়েছিল । প্রায় প্রথাটাও উঠে গেছে । 
ক্রমশঃ তারপর এ ছাড়া প্রায় পচিশ বছর হ'ল 
কলকাতায় ছু'একটি সার্বজনীন হর্গেৎসব আরম 


হয়েছিল। তারপর এখন আর ছিনাব নেই কতগুলি 
পুজা হয় আর কতরকমের প্রতিমা! গড়া হয়! 
দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলা দেশের হর্গোতৎসবের 
আনন্দের ক্ষেঞ্র কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল কলকাতাতেই 
ধেন। সঙ্গে সঙ্গে আর 'বারোয়ারী' নামও রইল 
না। নাম হয়ে গেল সর্বজনীন বা পাজনীন ! এবং 
পুজার উৎসবের দৃষ্টিভ্দী ও রূপও একেবারেই 
আগের মত রইল না, অনেক বদলে গেল! তথন- 
কার দিনে সাধারণ সকলের ছুর্গোৎসবের প্রধান 
আনন্দ ছিপ প্রতিম! দেখা, নিষ্ঠাবান লোকের ছিল 
পুষ্পাপ্রলি দেওয়া, সারাদিন কোনো ন! কোন 
পূজার কাজে লিগ হওয়া-_বাড়ীর পুজা হলে; 
না হলে গঙ্গাঙ্গান, উপবাস, অঞ্জলি, আরতিদর্শন 
এই সব ব্যাপারেই পৃজার চারটি দিন কেটে যেতো । 
আর ধার ঘরে পূজা হ'ত তাদের আতীয়-ম্বজন 
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অতিথি-মভ্যাগতদের ছাড়াও মধ্যে একদিন অবশ্যই 
কাঙালী ভোজন করানোর প্রথা ছিল। এখনো 
বড় বড় প্রাচীন পরিবারে--যেমন শোভাবাঞ্জার 
রাজবাটী ও অন্ান্ত সম্পন্ন ঘরে এই প্রথা চলে 
আস্ছে। অনেকে কাঁডালী ভিথারীকে নতুন 
কাপড়ও দিতেন । 

এখন সর্বজনীন উত্সবে অতিথি-অভ্যাগত ও 
কাঁঙালীদের সেস্থানটুক আছে কি না জানি না। 
বরং নতুন আর এক ধরন দেখা দিয়েছে দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর- মন্ত্রী বা পদস্থ লোকদের নিয়ে পুজা- 
মণ্ডপদ্ধার ( পর্দ! ) উন্মোচন, প্রধান অতিথি বরণ, 
(বোধনের আগেই ) সভাপতির ভাষণ! অর্থাৎ 
কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক ধরনে মা-ছর্গার আগমন ও 
আগমনীকে বরণ। বোধনতলার বেলগাছ-_-ঘট পৃক্ঞা। 
বোধন কর! সে সব বামুনপুরুতের নম নম' কাজ 
সারা। শহরের লোকের এতেও আনন্দ অবশ্ট কম 
নয়, ধিনি যেভাবে চান তিনি সেই ভাবেই পুঙ্গা 
দেখেন ও করেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ বনিতা সকলে 
ভিন্ন প্রর্দেশীয়েরাও এ উৎসবে যোগ দেন, এও এক 
নতুনত্ব। সর্বজনীন উৎসবের আগের দিনে সকল 
প্রদেণীয়রা এতে এত বেশী যোগ দিতেন না । কেননা 
বাড়ীর পূজা ও বারোয়ারী পৃঙ্জা সীমা বন্ধ ছিল। 

এখন শহরের পুজার কথা যাক। 

প্রায় অনেকেরই দেশের বাড়ীতে যে ছর্গোৎসব 
হয়, অথচ ঘটনাচক্রে যাওয়া হয়ে ওঠে না, এমন 
অনেকের মত আমারও বার বার হয়েছে। প্রবাসে 
ছিলাম অনেকদিন, পালায় বছরে এসে পড়িনি 
হয়ত নানাকারণে। একালে সেকালের গুরুজনর! 
অনেকেই নেই। ছোটরা যারা আছেন, তারাই 
পৃূজটি বন্ধাহ রেখেছেন নিষ্ঠা-ভক্তিসহকারে। 
সরিকী পূজা পাল! করে হয়, ধার যে বছর পাল। 
পড়ে। 

এবারে ১৩৬২ সালে সহসা! সপ্তমীর দিন সকালে 
গিয়ে পড়লাম দেশের গ্রামে। হুগলী জেলার 


্ 


গ্রামে হর্গোৎসব 
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গুপ্তিপাড়া সে গ্রাম। শ্রশ্রবৃন্দাবনচন্দ্রের রথের 
জন্ত প্রসিদ্ধ। একসময়ে স্থ্যস্থ্যকর বলেও প্রপিদ্ধ 
ছিল! বধিষুও। গঙ্গার কৃলে গ্রাম, ওপারে শান্তি- 
পুর। সম্তমীর হপুরের আগে বিপধয়-বৃষ্টি হয়ে 
গেছে, কোনক্রমে তে! পৌছলাম দেশে। যতই 
সম্পন্ধ বধিু। গ্রাম হোক পথঘাট একেবারে 
পৌরাণিকভাবে শাশ্বত! চিরকালের পথ। ছ্ধারে 
বন, মাঝে স্রাস্তা, তার মাঝে খানাধন্দে জল থৈ থৈ। 
গরুর গাড়ীর চাকার মোট! দাগ বাঁচিয়ে, জল কাদা 
খানা বাচিয়ে সাইকেল রিকশা চলতে লাগল, 
কখনো! নেমে হাতে চালিয়ে, কখনো! চড়ে পাসে 
চালিয়ে। 

বাড়ী পৌছলাম। প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ী, মস্ত 
সিংদরজা। ভিতরে টুকলেই প্রকাণ্ড উঠানের পূর্ব- 
দিকে পৃজার দালানে প্রতিমা দর্শন হয়। দালানের 
পাঁশে নেবেছ্র কোঠা, গৃহদেেব্ত। নারায়ণের ঘর। 
উঠানের চারদিকে সরু দাঙান ও তাঁর কোলে ঘর 
ছোট বড়-_ভাঁড়ারের ভিয্নানের ও অন্তান্ত পৃজার 
কাজের। বিশাল প্রাঙ্গণে রাত্রে যারা নিজের 
পালায় যাত্রা! গন, থিয়েটার পালা দেন তার প্রসর 
জায়গ! হয়। গ্রামের লোক বুবাহৃত অনাহৃত 
আসেন। প্রতিমা দেখেন, পূজা দেখেন, বাত্র! 
শোনেনি হয়, না! হয়তো আবার অন্ধকার 
বনপথে ট বা হেরিকেনটি হাতে করে ফিরে যান 
চিরাচরিত অভ্যাসে । গ্রামে আলে! নিয়ে বেরুনোই 
নিয়ম । পথে জমা জল আছে মাঝখানে, পাশে 
যর্দি যান বনের দিকে ব্যাউ আছে, হয়ত সাপ 
আছে, যনে রাখতে হবে। শহরের লোকের মনে 
বেশী ভয়, গ্রামের লোকের অত ভয় নেই। তারা 
একটু-আধটু অন্ধকারে হাততালি দিয়ে চলে 
যেতে পারে। 

এবারে আমার শণ্ুরদেয় অন্ত সরিকের পূজ। 
ছিল। যে ক'জন আপনার লোক তাদের ছিলেন, 
প্রার সকলে জড় হয়েছেন, সে ছাড়াও জামর 
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এলাম। বড়দের বৃদ্ধদের চিনলাম নতুন লোকদের 
বৌ, জামাই, ছেলেমেয়েদের চিনতে দেরি হ'ল। 
আরতির একটু আগে মণ্ডপে গিয়ে ঈাড়ালাম 
সম্পর্কীয় ও খুড়তাত দেবর ননদ জা সব একসঙ্গে 
কুলের পুজা, বাড়ীর পূজা, সকলের মধ্যেই যেমন 
আনন্দ, তেমনি মমত্ববোধ। মনে হয়ে যায় সকলেই 
স্বজন আপনার লোকঃ এক বাড়ীর অঙগ্রত্যজ। 
অথচ হয়ত কলকাতায় দশ বছরেও দেখা সাক্ষাৎ 
হয়নি। সকলের সঙ্গেই বৌমা, বৌদি, খুড়িমাঃ 
জ্যেঠিম, ঠাঁকুমা বলে চেন! পরিচয় হচ্ছে, এক বৃহৎ 
সংসারের মত। 
আরতি শেষ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল। 
সকলে পুজার দালানে খানিকটা বসা হ'ল। 
ঘোঁমটার যুগ আর গ্রামেও নেই ত্রিশ বছর আগের 
মৃত। খুড়শ্বশুররা পিসশ্বশুপ্নর৷ সকলে একদিকে 
বসলেন, মেয়েরা, বৌরা শাশুড়ীরা অন্যদিকে 
বসলেন দালানে । ধারা আরতি দেখে চলে যাবার 
চলে গেলেন, ধার! বাড়ীর লোক তার! মা দুর্গার 
সামনে সরল আনন্দে বসে রইলেন কি যেন একটা 
অনুভূতি নিয়ে। অন্যদিকে ভোগের ঘর থেকে 
চারখানি করে লুচি আর নারিকেল লাড়, সমস্ত 
আগন্তক ইতরভদ্র সকলকে দেওয়া হ'তে লাগল, 
“মায়ের প্রমাদ__মহামায়ার প্রসাদ । 
সহসা গান ধরলেন গুকুবংশের এক ভট্টাচার্ধ 
মহাশয় শ্যামাসগীত'। পুরানোকালের সঙ্গীত। 
গানটি, _'জাননারে মন পরম কারণ, শ্যাম] ম! 
শুধুই রমণী নয়, 
মেঘেরি বরণ করিয়া! ধারণ কখনো! 
কখনো পুরুষ হয়।+ 
কয়েকটি ব্রহ্ধদঙগীতও হ'ল-_ একেবারে সেকালের, 
তুমি একজন হৃদয়েরি ধন 
সকলে আমার বলে সপে তোমায় প্রাণমন 
কারো পিতা কারো মাত! কারো সখা সুহৃদ হও 
ভাবে ডুবে যে যা বলে তাতেই তুমি তুষ্ট রও 15. 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


গুপ্তিপাড়ানিবাসী পরিব্রাজক কষ্ণানন্দ স্বামীর 
রচিত গানও গাইলেন। খুড়খ্বগুররা তাঁর জম্মস্থানে 
একটি হরিমন্দির করেছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপছ 
সেনশাস্বী মহাঁশয়- আর খুড়ম্বশুররা কিছু ধর্মকথা 
আলোচনাও করলেন। রাত্রি হবার ভয় নেই। 
পূজার সময়ে গ্রামে রাত্রি অনেক হলেও কিছু আসে 
যাঁ় না। লোকের মনে তাড়া নেই। কলকাতার 
মত লকল পাড়ার সব ঠাকুর দেখ! হ'ল না! 
প্রতিমা প্রতিযোগিতার কোন্‌ কোন্‌ প্রতিমা প্রথমা 
হয়েছেন, কম বেশী ভালো এসৰ ভাবনা আলোচনাও 
নেই। এখানে ম! ছুর্গাকে মাতৃরপেই_ জনন্মাতা- 
রূপেই দেখা হয়। জননী বামা কেমন সাজলেন, 
কেমন গহন! অলঙ্কার পরলেন, দেখে যেমন শিশু 
মাকে সুন্দর দেখে না, মাকে মা বলেই সুন্দর 
দেখে, যেমন জননী হোক। গ্রামের চিরকালের 
প্রথান্ুসারে গড়া প্রতিমাকে “একমেটে”ঃ 'দৌমেটে' 
থেকে মুন্নী মুতিতে প্রতিমা রচনা করে পঞ্চমীর 
রাত্রে চক্ষু দান অবধি সমান আনন্দে গ্রামবৃদ্ধ 
গ্রামশিশুরা ঘিরে থাকেন। 

ষঠীর দিন বোধন, তারপর তিন দিন পুজা-_-এই 
মহোৎসব । রূপ বা গান-বাজনা, অতিথি, অভ্যাগত, 
“মাইক” সভাপতি, প্রধান অতিথির প্রশ্ব নেই। 
সেখানে মা ছূর্গাই সব পরম! প্রধান! ঈশ্বরী মুঠিতে 
বিরাজ করছেন। হ্র্বন্ব্ূপে সর্বেশে সর্বশক্কি- 
সমগ্বিতে”-_সর্বভয়ত্রাণকারিণী, স্ব আঙি দুরকারিণী 
সর্বমঙগলমঙ্জল। সবার্থসাধিকা শরণ্য। ত্রিন্য়নী গৌরী 
নারায়ণীকেই সব নমস্কার সব প্রণাম করে 
সকলে কৃতার্থ হ'ন। ক্ষণকালের জন্তও যেন শরণ 
গ্রহণ করেন। 

তারপর অষ্টমী নবমীতে সকলে মায়ের প্রসাদ 
পেলাম। আর সন্ধ্যারতির পর সেই নানাবিধ 
গান ও কিছু আলোচন!। 

বাড়ীতে এসেও শুনলাঁম দেবর গাইলেন,_. 

”এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবরজ মঞ্চ মাঝে 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


কি খেলা থেলিছ মাগে! সা্জায়ে কতনা সাজে 1." 
গানটি শুন্লাম নীলকঠের গান। নীলকণ, কমলা- 
কান্ত, রামগ্রসাদঃ দাশরথি রায় এখনো গ্রামের 
জনসাধারণের কণ্ঠে ও স্থুরে বেচে আছেন। নতুন 
গান লোকে গাঁয় শেখে, কিন্তু জীবনের দিব! অবসান 
হ'লে তার্দের মনে পড়ে যাঁয় “কি কর বসিয়া মন” ! 
তখন মনে পড়ে যায় নানা সাধকের রচিত নানা 
সঙ্গীত। কবে শুনেছিল যা গুরুজনের গুন গুন 
গানে। অথবা মেঠোস্থরে চাষার গলায় কিংব! 
বাউল, ভিথারী, সাধু-সঙ্জনের কে, সেই কথা 
সেই স্বর মনে পড়ে বার। মনে পড়ে “সাধের 
ঘুমনোর কতু কি ভাড়িবে না 1: 

এসে পড়ল, বিজয়া দশমী । 

সকালে পুরোহিত ৬মাকে বরণ ও দর্পণ বিসর্জন 
করে দধি-করমা করে বিজয়াদশমীরুত্য করে 
চলে গেলেন। বিকাঁলে মেয়েরা নানা সাজে সেজে 
মাকে বরণ করে পান মিষ্টি মুখে দিয়ে সিহুর পরিয়ে 
আঁচলে চরণ মুছিয়ে মায়ের কানের কাছে বললেন, 
আবার এসো মা, আবার এসো ।” 

পুরোহিত সিন্ুরের অক্ষরে নৈবেদ্ত ও লক্ষ্মীর 
ঘরের দুয়ারের মাথায় লিখে গেছেন, “সম্গৎসরব্যতীতে 
তু পুন্রাগমনায় চ”। গৃহিণীরা! মেয়েরা মান সম্ত্রমে 
বার বার বলতে লাগলেন, কাবার এসো মাঃ আবার 
এসো)” সকলের পতি পুত্র পিতা ভাল থাকবেন 
সকলকে নিয়ে আবার যেন পৃজামগুপে এসে 
পূজা করেন। 

এখন শহরে বিয়ার বরণ উৎসবকে বলা হয় 
সিঁছর খেলা | শহরে একটি সরম্বত্তী পুজার ভালানের 
একটি দিনের কথা বলি, বোঝা ধাবে মামুষ কত 
লঘু ভাবে পূজা] সঞ্ষদ্ধে কথ! বলে। প্রতিমা তুলে 
নেওয়ার জন্য মুটে ডেকে এনেছে ছেলের! এক 
জারগায়। মুটেরা প্রতিমা বেদী থেকে নামাচ্ছে 
একজন ছেলে বললে এই “জানান! হায় সামলে 
উতারে! ৷” 


গ্রামে হর্গেতসব 


৪৬৭ 


এখন এখানকার কথাই বলি, প্রতিমা বিসর্জনের 


জন্ত গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল। এই সময়ে 
বেশ মজা হয় একটা গঙ্গা সম্বন্ধে। গুপ্তিপাড়ায 
গঙ্গা অনেক দুরে সরে গেছেন। ভাদ্র আশ্বিন 


মাসে একটি বাওড় বা খাল পথে মা গঙ্গা গ্রামের 
খুব কাছে এসে পড়েন। এইখানেই প্রতিমা 
বিসর্জন করা হয়। 

বিস্জন দিয়ে ফিরে আসার পর সিদ্ধি ও মিষ্টি 
মুখে দেওয়ার, প্রণাম আলিঙ্গন করার প্রথা সর্বত্রই 
বাঙালীর! পালন করেন, প্রথমে নিজের বাড়ীতে 
তারপর স্বগনবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে ॥ 

এখানে একটি চমতকার পুরাতন প্রথা পালন 
করতে দেখলাম। কেননা আগো তো কথনে। 
আমাদের সময়ে সকল মেয়েদের পুক্লার দালানে 
এসে বস! দেখিনি । হয়ত ব্ীয়সীরা আসতেন। 

দেখলাম, রাশিককৃত কলা পাঁতার চিল্তে কেটে 
রাখা হয়েছে, ছ' একটি ছোট খুরিতে ঘন করে 
আলতা গুলে রাখা হয়েছে; আর অনেকগুলি 
মোঁটা খড়কে কিংবা! শক্ত কোনে! কাঠি জড় করা 
রয়েছে তার পাশে। সকলে সেখানে এসে 
বসেছেন। তারপর শূন্ত পুজার দালানে মগ্ডপের 
সামনে বসে কলাপাতার চিল্তের উপর আলতাতে 
খড়কে ডুবিয়ে “দুর্গা” নাম লিখতে লাগলেন । ধীরা 
লিখতে পারেন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই লিখলেন, 
একবার--পাঁচবার যে যতবার ইচ্ছা'। ভারি গভীর 
ও হ্বন্দর তাতৎপর্ধময় ভাঁবটি। মা চলে গেছেন 
নামটি মনে রাখার এঁকাস্তিক মধুর আকাজ্ষা যেন 
দ্রালান ভরে রয়েছে । সকলে অপেক্ষা করছেন 
লেখার জন্তে ৷ 

তারপর বেদীতে প্রণাম, গুরুজনদের প্রণাম 
করে সিদ্ধি মি মুখে দিয়ে বিয়া দশমী কৃত্য শেষ 
হ'ল। যেন সকলেরই মনে হ'ল নিরাপদে পরমানন্দে 
পূজা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সকলে ভাল আছে। 
কোনে! বিপদ দক্কট ঘটে নি, বাঁধা বিপত্তি হয়নি। 


৪৬৮ 


আর মনে রইল জেগে, “সন্থৎসরব্যতীতে তু 
পুনরাগমনায় চ।” হে জননীঃ ছে জগন্মাতা 
আবার এসো । 

এখন একটি পুরাতন ঘটনা! বলে কথ! শেষ 
করি। সেকালের পয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, 
সেকালের গুরুজন ও কতৃ পক্ষের কাহিনী। 

যে সেকাল অনেক জারগার শেষ হয়ে গেছে! 

সেবারো বাড়ীতে ছুর্গোৎ্মব। ১৩২৮ সাল। 

তখন বয়ন কম আর আরো আগের কাল। 
বাইরের দিকে আসি না, সব শ্বশুর ভাম্ুর আছেন। 
ভিতর দিকে ভাড়ার ঘর রান্নার দেখ! শোনাই 
করি। বিরাট আয়োজন, শ্বন আত্মীয় তো 
আছেনই প্রতিদিন অভ্যাগত অতিথি আর গ্রাম- 
বাসী ও বহু লোকজনের আহারের আয়োজন 
হত। বেলা চারটা! অবধি “নগদী” পাইক, 
জমিদারের কর্মচারী শ্রেণীর লোক আসতো থেয়ে 
যেতো। ব্রঙ্গণর রান্না কোরে চলে গেলে আমি 
যারা দ্রেরি করে আসতো; বলে বেতো তাদের 
খাবারটা রাখতাম এসে নিয়ে যেতো কিংব! 
থেষে যেতো । 

এ ছাড়া রান্নাঘরের জল তরানো, 
ডেবানো, বিকালের রান্নার যোগাড়, 
দেওয়াঃ অনেকটা কাজের ভারই থাকত। 

পুজার যষ্ঠটার দিন। একজন ভান্ুর এলে বলে 
গেলেন, গঞ্জলাপাড়ার লে।কের! জল দ্রিতে আসবে, 
আপনি বৌম! সব ভরিয়ে রাখবেন। 

ইতিমধ্যে দেখি, যেখান দিয়ে তারা জল ভরতে 
যাবে ভাড়ারের জলের জালা, রান্নাঘরের জলের 
চৌধাচ্চা,- -সেই পথটি মাছের আশ, আর শিশুদের 
নোত্রায় ভারি পরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। 

বিকাল হয়ে গেছে-_নগদীদের ছু'একজনের 
ভাতও পড়ে আছে--রান্মাঘরে তখনো যেতে 
পারে নি। 

এমন সময়ে চারজন ঝি যার কার্জ করে 


বাসন 
ভাড়ার 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংথ্য। 


তার! এলো! । ছোট পাটের কুয়! উঠানে, সেখানে 
তায়! বেশ নিশ্চিম্তভাবে হাত পা মেলে দাড়াল । 

আমি তাদের বললামঃ তোমরা অন্য কাঁজ 
করার আগে এই পথটি ধুয়ে দাও। নইলে রান্না 
ঘরে জল ভরার সুবিধে হবে না। 

একবার, ছু'বার, তিনবার বলার পরও তারা 
নিিকার। একটু বিরক্তভাবে বললুম, “তোমাদের 
কানে কি কথা পৌছায় না? এখুনি এ সব 
অপরিফার মাড়িয়ে তারা জল ভরতে ঢুকবে। 
তাড়াতাড়ি এসে! ।' 

এবারে অকম্মাৎ তার্দের একজন গালে হাত 
দিয়ে অভিনেত্রীর মত দাড়াল। তারপর বললে, 
£তুমি কেনে বক্তে লেগেছ গাঁ? যেনারা মনিব_ 
তেনার! তে! কিছু করতে বলছে ন! !' 

আমি আশ্চর্য আর বিরক্ত হয়ে বললাম, তাঁর 
মানে? তোমাদের রাখা হয়েছে কাজ করবার 
জন্যে কে মনিবঃ কে হুকুম দিচ্ছে সে কথার 
তোমাদের কি দরকার । ঘয]1 বলছি ফরে নাও ।” 

তার! নিজেদের মধ্যেও আমাকে উদ্দেশ করে 
বলাবলি করতে লাগল, “কেনে ? কেনে করব 
গাঁ? আপুনি কেনে বলবে? তুমি কেনে বলবে ? 

এগিয়েও এলো! নাঃ কাজ করলে না এবং খুব 
কথা বলতে লাগল । আমি যেমন অপমানিত বোধ 
করলুম, তেমনি রাগে আবার চোথে জল এলো। 
কিন্ত আর কিছুই বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না এ শ্রেণীর 
মেয়েদের । 

ইতিমধ্যে গয়লাপাড়ার জলের ভারীদের নিয়ে 
একজন নগন্দী এলো । আর আমার শাশুড়ীও 
আমাকে খুজতে এলেন, বিকালে ঘাটে যাৰ কিনা 
জানতে। 

তখনে। ঝিয়েরা কোনকাজে হাত দেয় নি। 
নিজেদের মধ্যে অবজ্ঞা করে কথ| বলাবলি উপহাষ 
করছে । শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করতে এসে আমার 
মুখ দেখে বোধ হয় কিছু বুঝতে পারলেন। “নগদী'ও 
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আমার কাছেই ভাত নেয়, সেও এসে দীড়াল। 
£বৌমা আমার ভাত?” তারপর ঝিদের মুখর 
কথাবার্তা আর আমাদের শাঁশুড়ীবৌয়ের নীরবে 
দাড়িয়ে থাক দেখে ন্দিজ্ঞাসা করলে “কি হয়েছে, 
ওর! চেচাচ্ছে কেন? 

শাড়ী আমার কাছে শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেন, তার পুভ্রহীনতার অসহার়তার অবস্থা 
তাকেও মর্মাহত করেছিল। তিনি শুধু বললেন, 
£ওর] বৌমার কথা শুনছে না । জবাব করছে। 

নগদদী রেগে গেল বললে, ত্য তোরা বৌমার 
কথ শুনছিন্‌ নাকি ভেবেছিন? জানিন্‌ ন! 
সেজবাবুর বৌম! উনি ?' 

তারা বিপুল উত্সাহ তার সঙ্গেও বচস! আরম্ত 
করল। “কেনে শুনব? শুনব নি) 

এবারে নগদী বিনাবাক্যে যে ঝিটি গোলমাল 
করছিল তার ঘাড় ধরে খিড়কী দরজার পথে বার 
করে দিল। 

তারপর নিশ্চন্তমনে তার রাশিকৃত ভাতঃ ডাল, 
চচ্চড়ী, মাছ অন্ন নিয়ে পরম পরিতোষে থেতে 
ব্স্ল। 

পৃঞ্জাবোধন, ষষ্ঠীর সন্ধ্যা বড় খারাপ কাটুল। 
অকারণে অপমানকর কথা শুনেও বটে আর এ 
ঝিটাকে বার করে দেওয়াও ঠিক মন:পৃত হচ্ছিল 
“| বছরকার দ্িনে। অথচ বুঝছিলাম ন্গদী ঠিক 
কাঁজই করেছে। 

পরদিন সকালে তাঁড়ারে আছি। সহমা এক 
খুড়শাশুরী ডাকলেন বললেন, “বৌমা, একবার বাহিরে 
এসো | 

উঠে এলাম। 

বললেন, “কালকে মন্দা ঝিকে ভুবন নগদী বার 


গ্রামে দুর্গোৎসব 


৪৬৯ 


করে দিয়েছে তোমার কথা শোনেনি বলে, তোমার 
ভান্ুরর! শুনেছেন। সেতো পৃজা বাড়ীতে আর 
ঢুকতে পারছে নাঁ। বাবুদের কাছে কান্নাকাটি 
করছে। তাত্তারা বলে পাঠিয়েছেন, যদি বৌম 
মত দেন তো ভেতরে ঢুকবে, কাঁজ করবে । না 
হলে ভেতরে আসতে পাবে না। তুমি কি বল? 

আমি অত্যন্ত কুষ্ঠিত ছ'লাম। বললাম, “সে কি 
কথা শ্বশুর ভামুরর! যা ঠিক করবেন তাই হবে, 
আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন? 

থুড়শাশুড়ী বললেন, /না, না, ও বড় অপমান 
করে কথ কয়েছে তোমার সঙ্গে, ছেলেরা সব 
শুনেছে, তুমি রাখলে তবে ওরা রাখবে । 

আমি বললাম, “বছরকার দিন, আপনি ওকে 
রাখতে বলুন কেন গরীব মানুষের “রোজ আর 
খাওয়া আনন্দ মাটী হবে। আবার ভান্বরেরা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এতেই আমার লজ্জা 
হচ্ছে।” 

কিন্তু সেখানকার পৃজ্জাবাড়ীতে গুরুজনদের 
এই পরিবারের ছোট বড় কলের সম্মানের প্রতি 
লক্ষযটুকু-_বড় ভাল লেগ্ছিল। না লক্ষ্য করলে 
হয়ত এ ক্ষুব্ধ ভাবটুকু মনে কাটার মত ফুটে থাকত। 
এই ব্যবহার"ও জিজ্ঞাসাটা আমার আর পুত্রহীন 
আমার শাশুড়ী শ্বশুরের মনে ক্ষোভ র।/খল ন1। 

" এই প্রসঙ্গে আমার এক আত্মীয়া পরে বলে- 
ছিলেন, “জানিস, সোনার চুড়ী আর শাড়ীর অনেক 
খাতির...! ঝি চাকররা এটে দেখেই মান্ত 
করে বিশেষ ক'রে পাড়াগারে ! 

একটু হামলাম। সোনার চুড়ী আর শাড়ীর 
গৌরবের দিন আর তথন আমার ছিল ন| কিন্ত 
গুরুজনর! আমায় বাড়ীর বধুত্বের সম্মান দিয়েছিলেন। 


আসে 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১ 
সাধক জগন্মঙ্গলব্রতী, ভাবুক শিল্পিদল, 

স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে নূতন ভাবের ভূমগুল, 

সমুজ্বল সে ভূবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর-__ 
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর এবং মহস্তর | 
মহামানবের। আজি যা ভাবেন, কাল তো! তাহাই হয়। 
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে সময় একটু লয়। 

বাল্ীকির সে রাঁমই আসেন--করুণার নাহি সীমা, 
মেশে সত্যের অরুণ আলোকে ন্বগের পুণিমা | 


২ 
মনুষ্যত্থে উচ্চ করিতে গুহ1-মানবের স্তর-_- 

দেশ ও জাতির ধ্যানীর লেগেছে বহু বহু বংসর। 

সুর্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি-_কমেছে তাহার জ্যোতি 
গড়িতে একটি অমিতাভ--শুধু একটি জগজ্জ্যোতি। 
গরুড়ের দৃঢ় স্থির আকাঙ্ক্ষা! লইয়া অহিংসাঁকে 

গড়েছে একটি অপাঁপবিদ্ধ গান্ধী মহা'আকে। 

করেছে কঠোর কত তপস্তা। মধু পুরণিমা রাত ? 

কত শরতের পদ্দের ধ্যানে__এলে। রবীন্দ্রনাথ ? 


৩ 
পিগীলিকা। তোলে বল্দীক-_তাহ! অদ্ভুত কিছু নয়, 
ক্ষুত্র সে-_তার স্বপ্প যে গড়ে সুবিশাল হিমালয় । 
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে, 
মন যে তাহার দর্পহারীর,_দর্পারে নাহি ডরে। 
মৃত্যু জানে ন পাপও ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেট। 
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে "পাই লটঃ। 
পতিহিংসার কিছুই কমে না; কমে না তাহার জ্বালা 
'সপ্তরথা'র ব্যহ রচে আজও, রচে নব কারবাল!। 
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ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত-_তপস্ত। ধরণীর--_ 
পেয়েছে ভীন্ম সম সংযমী-_অজুনি সম বীর । 
হতেছে সমাজ স্ুসভ্যতর- সুক্ষ চিত্রকলা,__ 

ছড়া দৌহ! ভাঙি বাহিরিয়। আসে কবির শকুম্তলা । 
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাআ্রাজ্র ভিত, 
জীবকে করিছে উন্নততর-__তাহাদের সঙ্গীত । 

ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-মরিতের বাঁধ। 
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাদ। 


৫ 


সট্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই, 

উৎকর্ষ তো লভে না ভূবন-_ওই উপাদান বট । 
তিলোত্তমারে গড়িয়৷ তৃলিছে রসিক শিল্পী মন 
ভাবই রূপের পরিমগ্ুল বাড়ায় অনুক্ষণ। 

ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত, নির্নম বর্ষ, 

প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ । 
অশোকের সাধ, ইচ্ছাশক্তি কালে খায় নাই ক্ষয়ে । 
নব কলেবরে আবার আসিছে-_বিপুল শক্তি লয়ে। 


৬ 


কৃচ্ছ, সাধন। করিতে হয়েছে জাতির গৃহশ্রীকে-- 
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে । 
মাতৃন্সেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা, 
নরনারায়ণে সন্তান পেতে--হ'তে গোপালের মা। 
বন্থধাকে দিতে নুতন মহিম! নৃতন লাবণ্য, 

ধরি নর-তন্ুু প্রেম আসে- আসে অবিনাশী পুণ্য । 
যিনি সং চিৎ পরমানন্দ-_নাহি পরিবর্তন-- 

বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে আসেন জনার্দন । 


ধর্ম 


স্বামী বিরজানন্দ 
( পূর্বে অপ্রকাশিত মূল প্রবস্ধ* ) 


মন্ুম্াজীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়ষে 
সকলেই নিজ নিজ অভাবমোচনের জন্ যাঁরপর নাই 
যত্্বান। আমরা পানাহার করি ক্ষুধাতৃষ্ণ| নিবৃত্তির 
জন্ব, কাজকর্ম করি গ্রানাচ্ছাদনের কষ্ট দুর করিবার 
জন, গৃহাদি নির্মাণ করি শীতাতপ নিবারণের জন্থা, 
্রব্যা্দি ক্রমবিক্রদ করি অর্থাভাব পুরণের জন্ট) 
এমনকি বর্তমানে বিশেষ অভাব না থাকিলেও 
ভাবী অভাব উপস্থিত হুইবার ভয়ে বিপুল অর্থ- 
সঞ্চয়ও করিয়া রাখি। যেসকল অভাব পূরণ না 
করিলে দেহঘাত্র/ নির্বাহ স্ুকঠিন হইয়া পড়ে 
কেবল যে সেইগুলির জন্তই আমরা চেষ্টাশীল তাহা 
নহে; গীতা বলিষাছেনঃ_“বহুশাখা হানস্তাঁশচ 
বুদ্ধয়োহব্যবসাঁয়িনাম্”__ধাঁহাদের বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে 
তাহাদের বুদ্ধি বহুশাথাবিশিষ্ট এবং অগণ্য দিকে 
ধাবিত হয়। তীহারা কিসে ধন হুইবে। কিসে মান 
হইবে, কিসে সকলের উপর প্রভৃত্ব করিবেন, কি 
ভাবে জনসমাঙ্জে উচ্চপদ লাভ করিয়া সকলের 
গণ্যমান্ত হইবেন তজ্জন্ক সদ! চিন্তাশীল, সদা বাত্ত। 
এমন কোন কষ্ট নাই যাহ! তাহার! অন্নান বর্দনে 
স্বীকার না করেন, যাহার জন্য তাহারা প্রাণ 
পর্যস্ত পণ রাখিয়া তদনুরূপ কার্য না করেন। 
তাহারা মনের সাধে যেরূপ ইচ্ছ! করুন তাহাতে 
আমাঁদের কট'ক্ষ করিবার বিশেষ আবশ্তক নাই 
কিস তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন ঝ্িজ্ঞাসা করিৰ। 
তাহারা কি মনের সমস্ত কল্পন! অনুযায়ী ফল 
উপভোগ করিয়! সম্পূর্ণ স্ুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, 
তাঁহারা কি এই সকল তৃষ্ণা ব্যতীত অন্ত কোন 
অভিনব তৃষ্ণা হৃদয়ে অনুভব করেন না? নিশ্চন্গই 


করেন, তাহা না করিলে তাহাদের তে! ভোগ্য 
বস্তুর অতাৰ নাই, অন্ত কোন অভাবেরও তাড়ন। 
নাই, তথাপি হৃদয় স্ফৃতিহীন। চক্ষু নিশ্তেজ, 
মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন দেখিতে পাই কেন? 
আঁধার রাত্রির বিজলির মত অধরে কথনও হানি 
ফুটিতেছে কিন্ত সে হাসির কোন অর্থ নাই। 
তরুতলবাসী সর্বপ্রকার পরিগ্রহত্যাগী নগণা অকিঞ্চন 
পারমাধিক লোকের মুখে যে স্বগাঁয় মধুর চিত্তমোহন- 
কারী হাসি দেখিয়াছ তাঁহাদের তাহা কই? কিসের 
অভাবে সমস্ত ভোগস্থথ পাইয়াও তী'হাঁদের সখ 
নাই_-কোথা হইতেও শাস্তি নাই ! 

এই সকল বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে 
দেখা যায় যেঃ যেমন বাহিক অগঙ্ আমরা 
দেখিতে পাইতেছি সেইদ্প একটি অন্তর্জগৎ 
রহিয়াছে, মানুষ কেবলমান্ত রক্তবসা ও মাংসপেশী 
সমঘ্বিত জীব নহে, তাহার মন বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
অন্তরের অন্তরে ঠেতন্তরূপে পরমাত্মা বিরাজ 
করিতেছেন। কিরূপে মানুষ অল্লার্দি ভোঙ্গন ও 
সামান্য ভোগবিলাস পাইলেই সুতী হইতে পারিবে, 
কিরূপে সামান্ত জড়ের উপাঁদনা ও জড়বস্তলাভে 
তাহার অন্তরের চৈতন্তসত! আত্মার তুষ্টি সাধন 
করিবে? তিনি যে আমাদের প্রিয় হইতে প্রিয়তর, 
মধুর হইতেও মধুর) জীব যে তাহার রস আগ্বাদন 
করিয়াছে তাহা না হুইলে তাহার দিকে মন 
ধাবিত হয় কেন? তীহার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয় 
কেন? যে তৃষ্ণার জল প্রকৃতি দেবী দ্রান করিতে 
সমর্থ| হন নাঃ সে তৃষা অমুতময় ধর্মবারি দ্বার! 
শীতল হয়। ধর্ম হইতে সুখকর বস্ত জার নাই। 


* জীরাদকৃফ মঠ ও মিশপের লে।কান্তগিত বঠ অধ্ক্ষ পুজ্যপাদ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের 


পাঙুলিপিটি পাওর়। বাক্স ।--উঃ সঃ 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


যখন অশাস্তিমেঘে হৃদয়গগন আচ্ছন্ন করে তখন 
কেবল ধর্মের প্রবল শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া 
সেই যেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়! দেয়, যখন নৈরাশ্- 
আঁধারে চারিদিক তমলাচ্ছিন্ন করিয়! ফেলে তথন 
ধর্মের পবিত্র জ্যোতিই সেই ঘন তমোরাশি নাশ 
করিয়া ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আশার আলোক জ্বালিয়া 
দেয়। এ সংসার যদি ধর্মের নির্মল কিরণে উদ্ভাসিত 
না] থাঁকিত তাহা হইলে ইহা অরাজকতা-অন্ধকারে 
ডুবিয়া যাইত; সকলের উদ্দোহ্া যদি এক না হুইত 
তাহা হইলে কে কাহাকে ভাল বাঁসিতে পারিত? 
কে কাহাকে সাহাধ করিত, কে কাহার জঙ্ 
প্রাণ দিত? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? 
তোমার ছুঃখে আমি ছুঃখিত হইব কেন? তোমার 
যে অবস্থা আমারও বদ্দি সেই অবস্থা না হইত, 
তোমারও যে উদ্দেশ্য আমারও যি সেই উদ্দেশ্য 
না হইত তাহা হইলে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া 
কি তিষিতে পারিতে? এই বিপুল অনন্তকোটা 
জীবসজ্বের বিরাট শ্লোও বিরাট সমুদ্রাভিমুখে 
চলিয়াছে, ইহার বিপরীত অভিমুখে যাইবার সাধ্য 
কাহারও নাই। 

উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাব 
অন্থসারে ভাব অনন্ত। যে যে-ভাব আশ্রয় 
করিয়াই যাক না কেন পরিণামে এক স্থানে 
গিয়া উপনীত হইবেই হইবে, কেন না সমস্ত ভাবই 
সেই এক অনির্বচণীয় অভাবনীয় ভাব হইতেই 
আসিয়াছে এবং তাহাতেই শেষে মিশিয়া যাবে; 
ইহাই শিশ্বত্রদাণ্ডের আধ্যাত্মিক নিয়ম, ইহাই চরম 
সত্য, ইহাই ধর্মরাজ্যের গুহ রহস্ত । আমাদের স্ব 
স্ব প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম পরম্পর হইতে পৃথক 
হইতে পারে কিন্ত তাহার কোন না কোন স্থানে 
একত! আছেই আছে। তোমার সহ্তি আমার না 
মেলে ক্ষতি কি? দুজনের মন বুদ্ধি ও ভাব 
সর্বতোভাবে একপ্রকার কখনই হইতে পারে না, 
ছু জনে এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিম্বা কেহ কখনও 

৪ 


ধর্স ৪৭৩ 


চরম সীমায় পৌছিতে পারে নাই। আমার স্বভব 
ও বলবীর্ধ অনুদারে আমি অগ্রসর হইব, তোমার 
সহিত আমার ভাবের কিংবা মতের অনৈক্য হুইল 
বলিয়া আমারটি ভুল আর তোমারটিই সত্য একথা 
বলিতে পার না; কিংবা তুমি আমা অপেক্ষা 
উচ্চতর নোপাঁনে আরূঢ হইয়াছ, তুমি আম৷ 
অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী, আমি নিয় অধিকারী 
বলিয়া! আমার পথকে তুল বা মিথ্যা বা মন্দ বলিবার 
অধিকার তোমার নাই। যে বৃদ্ধীবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে সে কি যৌবন কালকে ভুল বলে? সেই 
চরমসীমায় উপনীত হুইবার অনন্ত পথ পড়িয়া! 
রহিয়াছে । পরমহংসর্দেব বলিতেন “মত পথ।” 
কালীবাটাতে আমিতে হইলে কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, 
কেহ নৌকাধানে, কেহ রেলপথে, কেহ বা হ্াটিয়া 
তিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া আসিয়া উপস্থিত হয) সেইনপ 
ভগবানের কাছে পৌছিবার জন্য প্রত্যেক ধর্মই 
এক একটি পথ দেখাইষা দিতেছে । লোকে 
নিজের নিজের জমি প্রাচীর দিয়! বেষ্টন করিয়া লয় 
কিন্ত আকাশকে কেহ খণ্ড থণ্ড করিতে পারে না 
অথও্ড আকাশ সকলেগই প্রাচীরবেষ্টিত জমির উপর 
সমভাবেই স্থিত রহিয়াছে । সেহক্দশ লোঁকে 
সম্প্রদায় গঠন করে কিন্তু জানে না বে, তাহাদের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অথণ্ড সচ্চিদানন্দস্ববূপ ভগবান 
যেমন প্রতিষঠিত রহিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
তেমনি অবস্থিত আছেন। সম্প্রদায় শত শত 
হউক, ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব যেন 
কথনও ন! উৎপন্ন হয়। যদি আরও দুইশত সম্প্রদায় 
গঠিত হুয়, যদি সেই পরমার্থ সত্যে উপনীত হইবার 
আরও ছুইশত পথ আবিষ্কৃত হয় হউক, তাহাতে 
লাভ বই জগতের ক্ষতি নাই কিন্তু সাম্প্রদায়িক তাৰ 
না গজাইয়া! উঠে। সাম্প্রদায়িক ভাবে জগতের 
যত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ধর্মজগতের যত 
উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে এমন আর কিছুতে হয় 
নাই। ধর্মের নামে কত সহস্রবার যে মেঙ্গিনী 
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লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোণিতপ্রবাহে লোহিত বর্ণ 
ধারণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় কর! ছু:সাধ্য। 
ধর্মের নামে অশান্তির রাজ্য বিস্তৃত হইয়া কত 
তম্বানক হেষ হিংসা প্রতিঘন্দিতা-অনল জালাইয়া 
দ্িষ্াছে এবং সেই অনল যে অপরকে দগ্ধ করিয়া 
ছেষহিংসাকারীদেরই নাশের কারণ হইয়াছে তাহা 
অতীত ইতিহাস স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে । 

পরের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কি 
অধিকার তোমার আছে? বিশ্বাস দিবার কঠা 
তগবান, তুমি তাহার কার্ধের বিরুদ্ধাচরণ কর কোন্‌ 
সাহসে? এরূপ কার্ধের দ্বারা তুমি কি তাহাকে 
অবিশ্বাস করিতেছ ন1? নাস্তিক বরং ভাল, 
তাহারও একট! সরল বিশ্বাস আছে; কিন্ত হে 
ধামিকাঁতিমানী, তুমি মনে মনে বাহাকে বিশ্বাস 
করিতেছ কাধতঃ তাঁহাকেই অবিশ্বাস করিতেছ, 
তারই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ। তুমি কি বিশ্বাস- 
ঘ।তক নহ? নিষ্ঠা এক জিনিস, গঁড়ামি আর 
এক জিনিস; অন্গরাগ এক জিনিস, স্থার্থচরিতার্থতা 
আর এক জিনিস। নৈঠিক ভক্তের মুখ হইতে 
শান্তিময়ী বাণী ভিন্ন আর কিছুই নির্গত হয় না। 
তাহার জীবন একটি জবলম্ত ভক্তিবিশ্বাসের মুতি। 
তাহার হৃদয়ের কুটিলতা, নীচত! প্রভৃতি অন্তহিত 
হইয়! গিয়াছে। নিষ্ঠাই ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি, নিষ্ঠাতেই 
ধর্মের তে নিহিত রহিয়াছে, নিষ্ঠাই ধর্মের ব্ল। 
ধর্মসাধন করিতে হইলে এই নিষ্ঠাই চাই। এই 
একনিষ্ঠতা৷ খহাবীর হনুমানের ছিল | তিনি গরুড়কে 
বলিয়াছিলেন-_- 

শ্ীনাথে জানকীনাথে অতেদঃ পরমাত্মনি। 

তথাপি মম সর্বন্থে। রামং কমললোচনঃ॥ 

“শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ ছইজনেই পরমাত্বাতে 
অভেদ, তাহা আমি জানি, তত্রাচ কমললোঁচন 
রামই আমার সর্বন্থ 1” 

ধর্মজীবন লাভ করিতে হুইপে সাধনার একান্ত 
গ্রয়োজন। ধর্ম মুখে বলিবার জিনিস নহে, লোককে 


উদ্বোধন 
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দ্বেখাইবার জিনিস নহে; বহু বহু শান্তর অধ্যয়ন 
করিলেই ধর্মলাভ হয় না, বহু বহু শান্তর স্ুচারুরূপে 
ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই ধামিক হওয়া যায় না। 
তাহাতে জোর আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ হইতে পারে, 
দশজনের কাছে মান সম্ত্রম বড় জোর পাইতে পাঁরি। 
শাক আমাদের নানা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি 
আমরা ঠিক ঠিক সেই অনুযায়ী কর্ম না করি, যদি 
আমর! সেই মত জীবন গঠন করিতে যথাসাধা চেষ্টা 
না পাই তাহা হইলে তাহাতে আমাদের ফলবত্তা 
কি? শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন-_- 
নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বনুনা 
অতেন। 
পতর্কযুক্তি ছারা, কিংবা তীক্ষ বুদ্ধিশক্তি দ্বার! 
ব! বহু শান্ত অধ্যয়নের দ্বারাও এই আত্মীকে লাভ 
করা যায় না।” ধর্ম গ্রাণের জিনিস; ধর্মই জীবন, 
এ জীবন তাহারই ছায়া মাত্র। জীবন তৈয়ার 
করাকেই ধর্ম বলে; এক একটি জবলস্ত জীবন 
তৈয়ার করিতে হুইবে_ধে জীবন কোটা কোটী 
নরনারীর ভবসমুদ্রধাত্রার গ্রুবতারাত্বরূপ হুইবে। 
এক একট। জলন্ত জীবন শত শত শাস্্ অপেক্ষা অধিক 
মূন্যবান। শান্ত যে সত্য তাহার প্রমাণ কোথায়? 
এই মহাপুক্রষদ্দিগের জীবনই তাহার প্রমাণ, তাহার 
সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তাহ! শত সহল্র 
ঝঞাবাতেও টলিবার নছে। এই ধর্মজীবনের যত হ।স্‌ 
ব। অভাব হইবে, জানিও ধর্মের আঁসন্নকাল ততই 
সপ্লিকটবর্তী। আলস্তের কাজ নয়, আলম্ত দুরে 
পরিহার করিতে হইবে। “উত্ভিঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান্লিবোধত।” জড়তা পরিত্যাগপুর্রবক উ্িত হও 
জাগ এবং অভীষ্টলাত করিয়! সেই সত্যতত্ব অবগত 
হুও। ধর্মমুলক নিত্যনৈমিত্তিক গুটিকতক নিয়ম 
পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। দেখিতে 
হইবে দিন দিন আমাদের মানসিক বল উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, দ্েখিভে হইৰে আমাদের 
জীবন উন্নত হইতেছে কিনা । তাহা যদি না হয় 
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জানিবে নিশ্চয়ই আমরা ধর্মের ন।মে আর কিছুর 
আরাধনা! করিতেছি। ধর্মক্ীবন লাভ করিতে 
সদদদৎ বিচার ও সংসঙ্গ নিতান্ত গ্রয়োজনীয়-- 
মোক্ষদারে দ্বারপালাশ্তত্বারঃ পরিকীতিতাঃ। 
শমে। বিচারঃ সন্তোষস্ততুর্থঃ সাধুসজমঃ ॥ 
“মোক্ষত্বারে চারি গারপাঁল আছেন, যথা শরম, 
বিচার, সন্তোষ, চতুর্থ সাধুদঙগম।” যত্বপূর্বক এই 
চারি স্বারপালের সেবা করিতে হইবে, অশক্জ। হইলে 
তিনের অথবা ছুয়ের সেবা অবশ্যই করা চাই। কেন 
না রাজগৃছে যেরূপ দ্বারীর শরণাপ্ হইলে সে 
দূরজা খুলিয়া দেয়, সেইরূপ এই চারি দৌবারিককে 
সন্ত করিলে মোক্ষ-প্রাপাদে প্রবেশ কর! যায়। 
বন্ততঃ: ধিনি প্রকৃত তত্ব অবগত ছইবার জন্ত যথার্থ 
যত্বুণীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে 
আপনার অন্তরে সর্ব! তছ্িয়্ক বিচার করিতে 
থাকেন তিনি অবিলম্বেই আপনার অভিলধিত 
পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ধাঁছার শুভ ইচ্ছা 
আছে, ধাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিবার 
চেষ্ট৷ বলবতী হয়, সদসৎ বিচার তাহার হদয়ে 
আপন! হইতেই স্কুতি পায়। উপনিষৎ বলিয়াছ্েন_ 
আত্মা বা অরে শ্রোতব্যে! মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ | 
"এই আত্ম-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়, মনে 
মনে বিচার আলোচন! করিতে হয় এবং নিবিষ্টচিত্তে 
ইহার ধ্যান করিতে হন্ন।” ধাহাদিগের মন যথার্থ 
চিন্তাশীল নহে, ধাহার! তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় 
বিচার করিতে পারেন না, তাহাদিগের ছূর্বল জদরে 
কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে 
পারে না। তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য 
আঘাতেই নষ্ট হইস়া যায়। যিনি যথার্থ বিচার- 
পরায়ণ হন, তাহার হদরে পরমেশখরের ইচ্ছায় ছুলত 
সত্যপসকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে 
থাকে। বিচার কর্তব্য জানিয়া কেহ যেন 
কুতাফিকতা অবলম্বন না করেন, কারণ তন্ব।রা 
বিন্দুমাক্জে উপকার লাধিত ন! হইয়া সমূহ অনিষ্ট 
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সংঘটনই হইয়া থাকে। শান্রকারগণও এ বিষে 
আমাদের বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক 
আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং বে 
বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, 
অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবে সেগুলির 
মীমাংসা করণার্থে জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষর়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। এইরূপ সংসজ 
ও সদ্ালোঁচনার অক্ঞানাবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। 


সঙ্গ: সর্বাত্মন! ত্যাজ্যঃ, স চেৎ ত্যক্ত,ং ন শক্যতে। 
সত্ভিঃ সহ প্রকুর্বীত, স্তাং সঙ্গে! হি ভেষজম্‌॥ 


"সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ কর! উচিত, যদি সর্বদ্গ 
পরিত্যাগের অধিকারী ন৷ হও তবে সাধুসজ কর, 
সাধুসন্ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌযধস্বরূপ |” 


শূন্তং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবার়তে। 
আপত সম্পদ্িবাভাতি বিঘজ্জননমাগমে ॥ 


“জ্ঞানবান ব্যজির সংস্পর্শে সুখশূন্ত ব্যক্তির শূন্ঠতা 
সঙ্কীর্ণ হয় এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাঁও 
উৎসবের স্তাক়্ প্রতীয়মান হয আর আপতসকল 
সম্পদের স্তায় প্রকাশ পায়।” 


ঘঃ নাতঃ শীতশীকরাসাধুসঙগেতি গঙগয়! 
কিং তন্ত দানৈঃ কিং তীর্থেঃ কিং তপোভিঃ 
কিমধ্বরৈ:॥ 
“যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্মল সুশীতল গলাতে স্থাত 


হন, তাহার দান, তীর্থসেবা, তপন্তা অথবা! যজ্ঞাদিতে 
ক প্রয়োজন?” সাধুসঙ্গ যেরূপ বাঞ্ছনীয় অসৎ 
সঙ্গও সেইরূপ বর্জনীয় ॥ গাছ যখন ছোট থাকে 
তখন তাহাকে বেড়া দিয়! ঘিরিয়া না রাখিলে 
মেষমহ্যাদি যেমন তাছাকে নষ্ট করিয়! ফেলে 
সেইরূপ লাধনের প্রথমাবন্থার় ছৃ্ঘর্মকারীদিগের 
ংসর্গে বাস করিলে নিজের অপরিপক স্ুন্াবগুলির 
সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হইয়া পতন অবশ্থন্তাবী হুয়। 
মহাত্য! মন প্রভৃতি শান্্রকারগণ মহাপাঁপিগণের 
এবং তাহার্দিগের সহিত ঘাঁহারা সংসর্গ করে 
ভাহাদ্িগের একই প্রায়শ্চিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
দৈহিক সংক্রামক রোগসকল যেষন অতি লহজে 
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অন্য দেহে সংক্রামিত হয় আত্মার পাঁপরোগসকলও 
অতি সহজে সেইরূপে তৎসংস্পর্শী ব্যজির আত্মাতে 
সংক্রামিত হইয়া থাকে। সংব্যক্তির সহিত মিলনের 
নামই হ্বর্গ এবং অত্যন্ত সংশক়্াবৃত বিষয়ী ব্যক্তির 
সহিত সংসর্গের নামই নরক। আত্মাই অন্ত 
আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে; এক জীবনই 
অন্ত জীবনের উপর কার্ধ করিতে পারে; জড় শক্তি 
কখনই চৈতন্তের উপর কার্করী হয় না, ইহাই 
বিশ্বের নিয়ম । যখন এইবূপে এক প্রাণ অন্ত প্রাণের 
বারা অনুপ্রাণিত হয়, এক জীবন অন্ত জীবনের 
সাহায্যে উন্নততর সোপানে আরুঢ হয় তখনই 
তাহাকে গুরুকরণ বা দীক্ষা কহে। সাধনার 
প্রবর্তকাবস্থায় বাহা জগৎ হইতে সাহাধ্য লইতে হয়, 
নানারপ প্রক্রিয়। ও প্রণালীর মধ্য দিয়া না গেলে 
ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া স্ুকঠিন ও অসসুব হইয়! 
পড়ে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাদের জীবন পর্ধালোচনা করিলে 
দেখা যায় যে তাহার! তাহাদের সাধনার প্রথমাবস্থায় 
কত অধিক বাহ প্রক্রিয়া ও প্রণালী দ্বারা পরিপুষ্ট 
হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার জলন্ত সাক্ষ্য- 
ত্বরূপ। তিনি প্রত্যেক ধর্সের যাবতীয় মত ও বাহা 
সাধনগুলি মান্ত করিয়৷ এবং নেইমত কাধ করিয়া 
তাহার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন, যেমন শুধু একটি চাউল বপন করিলে 
তাহা হইতে অস্কুরোদ্গম হয় নাঃ খোসাটি শুদ্ধ ধানটি 
বপন করিতে হয় সেইরূপ বাহক কার্ধ ও ক্রিয়া, 
কলাপ অসার ভাবিয়! ত্যাগ করিলে চলিবে না। 
যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার গর খোসা বীজ হইতে 
'আপনি থসিয়া যায় সেইরূপ ধর্মপথে দৃঢ় স্থিত হইলে 
বাহ্িক ক্রিয়াকপাপও অন্তহিত হইয়া যায়! যে 
পর্বস্ত আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল না হইবে, যে পর্যস্ত 
ঠিক ঠিক অন্তরে অনিত্য বন্ত ত্যাগ করিয়া! নিত্য 
বন্তর আদর্শনে ব্যাকুলতা অন্ভভব না করিব, যে 
পর্যন্ত যেমন পরমহংস্েব বলিতেন, হরিনাম শ্রবণ 


উদ্বোধন 
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মাত্র নয়নে অশ্রধার! না বহিবে, সেই পর্যন্ত বাহিক 
ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে। কিন্ত এই সকল 
বাহিক না ভাবিয়া চিহ্ন আচারব্যবহার ও রীতিনীতি- 
গুলিকেই যেন পরমধর্ম বলিয়া ভ্রমে না পড়ি, তাহারা 
আমাদের অভীষ্টদেবের নিকট উপনীত করিবার 
পথের সহায়মাত্র ৷ 

কর্ম না করিলে চিত্শুদ্ধি হয় নাঃ মন শুদ্ধ ও 
পবিত্র না হইলে শুদ্ধসত্ব পবিভ্রত্বরূপ ভগবানের 
দর্শনলাভ কিরূপে ঘটিবে? কায়মনোবাক্যে 
পবিত্রতাই ধাখ্রিক হইতে হইলে প্রধান দরকার । 
যখনই মনে কোন অপবিত্র ভাব আমিবে অমনি 
তাহাকে ধরিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। ইন্ত্রিয়গণই 
মনের নিকটে আপাতমনোহর নানা প্রলোতভনের 
স্বন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ততুদ্বিষয়ে 
আসক্ত করিয়া কুপথগামী করে। হ্হার্দিগকে 
ফিরাইতে হইবে অসং হইতে সৎ বিষয়ে নিধুক্ত 
করিতে হইবে । আপাততঃ ইহা সহন্দ বলিয়া বোধ 
হয় না, কিন্তু সহজ নয় বলিয়া হতাশ হইবার কারণ 
কিছুই নাই। চাই আধম্য উদ্যম, নিরস্তুর অভ্যান-_ 
চাই বিবেক, চাই দু অধ্যবসায়, চাই প্রবল আন্তরিক 
ইচ্ছ!। এই প্রবল আন্তরিক ইচ্ছার সম্মুথে সমস্ত 
বাধাবিপ্র পথ প্রদান করে, কার সাধ্য সে গতি 
রোধ করে? যদ্দি যথার্থ প্রথল ইচ্ছা! থাঁকে সমস্ত 
শক্তি আসিয়া যাইবে। এরূপ শুভ ইচ্ছ| মনে 
উদ্দিত হইলে ভগবান স্বয়ং বল দান করেন। গীতা 
বলিয়াছেন-ম্বল্মপ্যন্ত ধর্মস্ত ত্রাহতে মহতো! ভয়াৎ। 
"এই ধর্মের অল্লমার্তও অনুষ্ঠিত ইইলে মহৎ সংসার- 
ভয় হইতে ত্রাণ করে।” সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান 
আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের 
শক্তি ও বীর্ধের অভাব কি? আমরা কেবল অবিশ্বাস 
করিয়াই তাছাকে দেখিতে পাইতেছি না বই তো 
আঁর কিছু নয়। এই অবিশ্বাসের মূল হদয়ক্ষেত্র 
হুইতে উৎপাঁটিত করা চাই। তাহার বলে বলীয়।ন 
হইয়! আমর! কি না করিতে পারি? 
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ভগবানের কৃপায় সকলই হইবে বলিয়া নিশ্ন্ত 
থাকিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি কার্ধ- 
সাধনে অকর্মণ্য বা অক্ষম বলিয়া! যদি নিশ্চে্ট হইয়া 
থাকিতে তাহা হইলে কি ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে 
পাঁরিতে ? দেখিতেছ না__তুমি ধর্মজীবনে নিজেকে 
দুর্বল ও অশক্ক ধারণা করিয়! ক্রমে ক্রমে জীবন্মত 
হইয়া পড়িতে! তুমি সামান্থ অর্থসঞ্চয়ের জন্ত 
কত অসহা ক্লেশ করিতেছে আর পরমার্থধন পরমেশ্বর 
তোমার ঘরে আসিয়া! ডাকিয়৷ দিয়! যাইবেন ভাবিয়| 
রাখিয়াছ, ইহা কি তোমার অসমসাহসিকতা নহে? 
তুমি জড় অপরা বিস্া উপার্জনে নিজের শরীর পর্যস্ত 
ক্ষন করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ আর সেই 
পরাবিস্তা কি বিনা আয়াসে বিনা উদ্ধমে আপনা 
হইতে স্ফৃতি পাইবে? যদ্দি বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়া 
সরদ্বতী দেবীর বরে কালিদাসের স্থায় হঠাৎ বিদ্বান 
হইয়া যাঁইৰ বলিয়া বসিয়া থাকিতে তাহা হইলে 
কখনও কি বিস্তাধনে ধনী হইতে পারিতে? 
ভগবানের উপর দে নির্ভরশীলতা তোমার কই? সে 
নির্ভরশীলত| যে অনেক পুরুষার্থসাধনের ফল; সে 
নির্ভরশীলতা যে নিজের অহংজ্ঞান বিনাশ পাইয়া 
ভগবানের আমি”, 'আমি তাহার দাস' এই জ্ঞান 
দৃঢ় ধারণা হইলে তবে প্রকাশ পায়। তখন যে 
নিজের বলিবার কিছু থাকে না, দাসের আবার 
নিজের ইচ্ছা কি? নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ- 
ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ ব্যতীত আসিতে পারে না। 
্বার্থত্যাগই ধর্মের মূলমন্ত্র। ইহা ব্যতীত কেহ 
কখনও ধর্মরাজ্যে উন্নত জীবন লাভ করি-্ত 
পারে না। 

ধর্ম ছুই ভাবে বিভক্ত হইস্বাছে :_-সকাম ধর্ম 
ও নিফাম ধর্ম। কোন কাম্যবস্ত লাভের প্রত্যাশায় 
যে ধর্ম কর! যাঁর তাহাকে সকাম ধর্ম বলে; এবং 
কোন ফলের আকাঙ্ষ1 না করিয়া কেবল ধর্ার্থেই 
ধর্ম করাকেই নিফাম ধর্মনাধন বপে। নিফামধর্ম 
সাধনই শ্রেষ্ঠ, কেননা সকাম ধর্মের ফল বিনশ্বর ; 
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ফলে আনক্কিই বন্ধনের কারণ ; ইহাই আমাদিগকে 
দুঃখে নিমজ্জিত করে। বিশেষতঃ একটি সৎকার্ধ 
করিয়া ভগবানের কাছে ফল আকাজ্ষা করা আর 
একটি দ্রব্য দিয়া তাহার মুল্য আদায় করা কি 
এক কথ! নহে? উহ! শেষে একটি ব্যবসায়ে পরিণত 
হয়। তাহাতে ৬গবচচরণে প্রেম কখনই উদ্দিত 
হইতে পারে না। যে তগবানকে সকামভাৰে পৃজা 
ও সেবা করে, সে নিজের কামনারই সেবা করে 
মাত্র। নিষ্ষীম সাধক ভগবানকে ভাল না বাসি! 
থাকিতে পারে না বলিয়াই ভালবাসে; কেন 
ভালবাসে তাহা জানে না । এই প্রকার ভক্তই এই 
সংসারে স্থখছঃণের হাত এড়াইয়া পরম শান্তিময় 
সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে ভাঁসিতে থাঁকেন। 
তিনিই অমৃতময় হন। 

অনেকের বিশ্বাস যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে ধর্ম 
সাধন করা যায় না, গৃহ হইতে নিষ্কাস্ত হইয়। 
বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে ধর্মসাধন হয় ন|। 
গৃহস্থাশ্রম অর্থে ধাঁহারা কেবল পুত্রাদদি পালন ও 
অর্থোপার্জন কর! মনে করেন তাহারা! নিতান্ত 
ভ্রান্ত । গৃহস্থ কাহাঁকে বলে সে সম্থদ্ধে শাস্ত্ের 
উক্তি £_ 

বহ্ধনিচো! গৃহস্থ: স্তাৎ ক্রন্মজ্ঞানপরার়ণ: | 

যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বাত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ 

“গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা বরঙ্গজ্ঞান 
লাভের জন্ত ফতু করিবেন এবং যে কোন কার্ধ 
সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরব্রদ্ধে অর্পণ 
করিবেন।” সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও 
সুন্নররূপে নিফাম ধর্ম সাধন করা যায়। সংদার বা 
সমাজ হইতে ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত নহে। পরমেশ্বর 
স্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন; সংসার 
সেই মছোতমেরই রাজ্য। প্ররুত কর্তব্যপরায়ণ 
সাধকের পক্ষে সংসারের প্রতোক কাধই ঈশ্বরের 
কাধ। গৃহী সাধক এইরূপে নিফামতাবে ধর্মসাধন 
করিয়! পরমেস্বরের গ্রসন্নতা লাভ করিবেন। ভিনি 
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প্রাণপণে কার্ধ করিবেন বটে কিন্তু কখনও তাহার 
ফলপ্রত্যাণী হইবেন না। 
শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন £_- 
কর্মণ্যেবাধিকারন্ডে মা ফলেষু কদাচন। 

ম! কর্মকলহেতুভূর্ি। তে সঙ্গো হ্তকর্মণি ॥ 
“তোমার কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকার 
আছে; কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার অধিকার 
কিছুমাত্র নাই, কর্মের ফলকামনায় তোমার যেন 
প্রবৃত্তি না জন্মে এবং অকর্মণ করিতেও যেন 
তোমার আসক্তি না হয়।” সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট 
ব্যক্তির মন সর্বদাই ভগবানে লগ্ন রখ! একান্ত 
কর্তব্য; প্রলোভন চতুর্দিকে, সাধক যদি ভগবানের 
দিকে আকৃষ্ট না থাকেন, প্রলোভন তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়৷ লইয়া যাইবে; সংদারকে মহাকৃপ 
বলিয়া ধারণা করিতে হইবে ; আমর! যেন তাহারই 
পার্থে দীড়াইয়৷ রহিয়াছি। কত সতর্কতা ও 
সাবধানতা আবহাক! সংসার আমাদের জন্ত 
হইয়াছে, আমরা সংসারের জন্ত হই নাই? পল্সপত্র 
যেমন জলে থাকে কিন্ত জল পদ্মপত্রে থাকে না 


উমার 


উদ্বোধন 
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সেইরূপ সংসারে থাক কিন্তু সংসার যেন তোমার 
ভিতর না থাকে । ইহাই প্রধান সাধন । এইরূপ 
নিলিপ্ত ভাব কার্ধে পরিণত করাই ধর্ঈ। এই 
ধর্মলাভ হইলে সাধক যেখানেই অবস্থান করুন ন! 
কেন, স্থখদুঃব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
বিপদে সম্পদে তাহার সমভাব হদয়ে বিরাজ 
করে, তিনি কোন গুণে আবদ্ধ হন না, তিনি 
তখন গুণাতীত হন। শ্রীরামকৃষ্চদেব বলিতেন, 
সত্ব, রজজ ও তম-_এই গুণত্রয়ের অতীত যাহার 
তাহারাই সাধু এবং এই খুণর্রদ্ের মধ্যে যাহারা 
তাহারাই অসাধু । ধর্মই আমাদের তমোগুণ হইতে 
রজোগুণের মধ্য দিয়! সত্বে উপনীত করে। এই 
সত্বও আমাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করাইতে পারে 
না, তবে ইহা আমাদিগকে তীঁহার অত্যন্ত নিকট 
পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। পরে গুণাতীত অবস্থায় 
উপনীত হইলে তৰে সাধকের ঈশ্বরলাভ হয়। 
সাধক সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায় নিশ্শ্ত 
থাঁকিবেন না, তাঁহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
হইবে। (ক্রমশঃ) 


পরীক্ষা 


স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


গোস্বামী তুলমীদন তাহার “রামচরিত মানসে" 
ধর-পার্বতীর চরিত্র যেভাবে অঞ্কিত করিয়াছেন 
তাহা অপূর্ব ও অতুলনীয়। তিনি পৌরাণিক 
কাছিনীগুলিকে নূতন রূপ দিয়া তাহাদের চরিত্র 
পরিস্ফুট ও মনোজ্ঞ করিয়াছেন। শঙ্করের রামভক্তি 
দেখিয়া সতীর স্তম্ভিত হওয়া, সতীর দক্ষষজ্জে গমন, 
যোগাগ্রিতে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে 
পার্বতীর জন্মগ্রহণ, উমার ততপন্তা, ও হুর-পার্বতী- 
বিবাহ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ভিতরে তুলসীদান যথেষ্ট 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। 


হর-পার্বতীবিবাহে তিনি উমার ঢরিত্র অনবগ্ধ, 
উচ্চ আদরে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহ! চিরকাল 
ভারতীয় সমাজ্জে প্রেরণা আনয়ন করিবে, সন্দেহ 
নাই। 
যখন উম! হিমালয়ের ঘরে আসিলেন, তখন 
হইতেই সেখানে সকল সিদ্ধি ও সম্পদ ভরিয়া 
উঠ্ঠিল। 
“জব তেঁ উম! শৈলগৃহ জাঈ। 
সকল সিদ্ধি সংপতি তই ছাঈ ॥” 
মুনিরা আসিয় হিমাঁচকে বাস করিতে লাগিলেন। 
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নরদীগুলি পবিত্র সলিলে বহিতে লাগিল। পণ, 
পক্ষী ও পতঙ্গ পরম সুথ অনুতব করিতে লাগিল । 
সকল জীব স্বাভাবিক বৈর ত্যাগ করিতে লাগিল। 
প্রজার সকলেই হিমালয়ের প্রতি গ্রীতিসম্পক্ন হইয়া 
উঠিল। হিমালয়ের নিজের শোভা কেমন হইল? 
তুলসীদাস উপম! দিয়া বলিতেছেন যে রামভক্তি 
পাইলে তক্তের যেমন শোভ1 হয়, হিমালয়ের 
তেমনি শোভ! দেখা দিল। 

"সোৌছ শৈল গিরিজা গৃহ আয়ে। 

গিনি জন রামত্ভগতিকে পায়ে ॥ 

একদিন দেবধি নারদ কৌতুছলবশতঃ হিমালয়ের 
ভবনে আগমন করিলেন। হিমালয় তাহাকে 
যথারীতি অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া অর্চনা 
করিলেন। তিনি ও রাণী মেনক! দেবধিকে প্রণাম 
করিয়া কম্ত! উমাকে প্রণাম করাইলেন। হিমালয় 
নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে খষি! আপনি 
তিন কালের কথা জানেন, শুধু তাই নয় আপনি 
সর্যজ্ঞ। আপনার সব লেকেই যাতায়াত আছে। 
আপনি এই কন্তার দোষ ও গুণ বিচার করিয়া 
ৰলুন।* 
পত্রিকালগ্য সবগ্য তুম্হ গতি সব তুম্ছারি। 
কহ সুত্তাকে দোষগুণ মুনিবর হৃদয় বিচারি ॥” 
নারদ হাসিলেন এবং মৃছুবাক্যে রহস্তময় অর্থ- 

পূর্ণ কথ! বলিলেন। উমা নকল গুণের খনি। 
সে স্বতাবতঃই স্রূপা॥ সুশীল! ও বুদ্ধিমতী। তাহার 
নাম উমা, অদ্বিকা, ও ভবানী । 

"কহ মুমি বিইসি গু মৃ্বাণী । 

সুতা! তুম্হারি সকল গুণখানী ॥ 

সুন্দর সহজ সুশীল সয় নী। 

নাম উম! অদ্থিকা বানী ॥” 
দ্বেধষি আরও বলিলেন যে উমার সকল লক্ষণই 
সুলক্ষণ। সে পতির প্রিয়া হইবে। তাহার 
এক্বোতি অচল থাকিবে। উমার গুণে তাহার 
জনক জননীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। আবার 


উমার পরীক্ষ! 
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নারদ হিমালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া! জানাইলেন 
যে উমা সকল গুণে ভূষিত হইলেও ছুই চাঁরিটি 
দোষ আছে। সেই দোষগুলি উমার হাতের রেখায় 
ধরা পড়িয়াছে। তাহার পতির না থাকিবে কোন 
গুণ; কোন মান); পিতৃমাতৃহীন ও উদ্দাসীন) 
অসংসারী ও জটাযুক্ত; অকামী ও উপঙ্গ এবং 
অমঙ্গল বেশপরা পতির সহিত তাহার বিবাহ 
হইবে। 

“সৈল নুলচ্ছনি সুত| তুম্হারী। 

নুন জে অব অব ছুই চারী ॥ 

অগুণ অমান মাতুপিতৃহীনা। 

উদ্বাদীন সব সংসয় হীনা । 
জোগী জটিল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ। 
অন স্বামী এছি কই মিলহি পরী হস্ত অসি রেখ ॥” 
দেবধষির কথ! শুনিয়া! হিমালয় ও মেনকা সন্ত 
হইলেন। কিন্তু উমার আনন্দের সীম! রহিল ন!1 
সথীরা রোমাঞ্চিত হইলেন এবং চোখে জলে ভরিয়! 
উঠিল । দেবধি নারদের কথা মিথ্যা! হইবার নহে__ 
ইহা উম! মনে দু করিয়া ধরিলেন। কল্লিত পতির 
পাদ্পন্মে উম! প্রেম স্থাপন করিলেন এবং মনের 
কথ! প্রকাশ করিবার এ অবসর নয় বলিয়া! ভাব 
গোপন করিলেন। উমা সপ্রেমে সখীর্দের কোলে 
গিয়। বসিলেন। গিরিরাজ, রাণী, ও সখীরা 
হশ্চিন্তার কুল পাইলেন না। তথন ধৈধ ধরিয়া 
হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে প্রতুঃ বলুন কি 
উপায় করি।, 

"কহ নাথ কা করিয় উপাউ।” 
নারদ বলিলেন, “বিধাতা কপালে যা লিখিয়াছেন, 
ত| দেব্তাই হউক, দৈত্যই হউক আর নর কি 
নাগ হউক কেহই মেটাইতে পারিবে ন1। 
হিমালয়কে একেবারে হতাশ দেখিয়া! দেবর্ষধি একটি 
উপায়ের কথ! নির্দেশ করিলেন। যদি শিবের 
সহিত উমার বিবাহ হয় তবে ভাল, কারণ শিবের 
দোষগুলিও গুণেরই সমান--একথা সকলেই বলে। 
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বিষ সাঁপের শয্যায় শুইনা থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতের 
তাহার দোষ দেখেন না। হূর্ধ ও অগ্নি সব রসই 
ভক্ষণ করেন, কিন্তু কেহ তাহাদের নিন্দা করেন 
না। মা গঙ্গা ভাল ও মন্দ উভয় জলই বহিষ়্া 
লইয়! যান, কিন্তু তাহাকে কেহই অপবিত্র বলে না। 
ধিনি শক্তি রাখেন তীহার কোনও দোষ নাই। 

"সমরথ কই নহি দোষ গোসাঈ 1” 

নারদ সর্বপ্রকারে শিবের সহিত উমার বিবাহ 

অনুমোদন করিয়! বলিলেন, শঙ্কর স্বভাবতঃই 
শক্তিমান ও এশ্বরবান। এই বিবাহে সব রকম 
কল্যাণ হইবে। তাহাকে আরাধনা করা কঠিন, 
কিন্তযে কষ্ট সহিতে পারে, তাহার কাছে তিনি 
আশুতোযষ। যর্দি তোমার কুমারী তপস্যা করেঃ 
তবে ত্রিপুরারি ভৰিতব্যতাও ব্দলাইতে পারেন। 
পৃথিবীতে ত অনেক বরই আছে, কিন্ত এই কন্ঠার 
শিব ভিন্ন আর বর নাই।+ 

"জছ্পি বর অনেক জগ মাহী । 

এহি কই সিব তি দূঘর লাহী ॥” 

এই বলিয়া দেবর্ধি উমাকে আশীর্বাদ করিলেন 

এবং ব্রক্ছলোকে গমন করিলেন। গ্দিকে মেনকা 
রাণী পতিকে একান্তে পাইয়া! গদ্দগদ্কে বলিলেন, 
“হে নাথ! আমি মুনির কথা কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। যদি ভাল ঘর; ভাল বর; ও ভাল 
বংশ হয় এবং উমার অন্থরূপ হয় তবেই কন্তার 
বিবাহ দিব। নচেৎ বরং উম| কুমারী থাকিবে, 


কিন্ত এমন বরকে উমা দিব না। হে নাথ! উমা 
আমার প্রাণের মত প্রিয় ।” 
“জৌ" থ্রু বরু কুলু হোই অনুপা। 


করিয় বিবাহ নুতা অনুরূপ ॥ 

নত কন্ঠ! বু রহই কুখ্রারী। 

কন্ত উম! মম প্রাণপিয়ারী ॥” 
এই বলিয়া মেনক| পতির পায়ে মাথ! ঠেকাইয়া 
কাদিতে লাগিলেন। দৃচিত্ত হিমালয় নির্মম উত্তর 
করিলেন, “ছে রাণি। টার কিরণ শীগ্তল ন৷ 


উদ্বোধন 


| ৫৮তম বর্ব--৯ম সংখ্যা 


হইয়া আগুনের মত হওয়া সম্ভব, কিন্তু নারদের 
কথ! অন্থথ! হইবে না|” পরে ক্পেহবিগলিত হইয়। 
হিমালয় বলিলেন, “হে প্রিয়ে! শোক করিও না। 
শ্রীভগবানকে ম্মরণ কর। উমাকে ধিনি স্তি 
করিয়াছেন, তিনিই তাহার কল্যাণ করিবেন ।” 
“প্রিয়া! সোঢু পরিহরছ সব সুুমিরহ শ্রীভগবান। 
পাঁরবতিহি নিরময়উ জেহি সোই করিয়হি কঙ্যাঁণ ॥” 

তপশ্ত! ছাঁড়া ছুঃথ দূর করিবার অন্ত উপায় 
নাই। তাই হিমালয় মেনকাকে বলিলেন যেসে 
উমাকে যেন তপন্তা করিবার শিক্ষা দেয়। 
মেনকা রাণী পতির কথায় আপাততঃ সাস্বন৷ 
পাইলেন এবং তখনি উমার নিকট গমন করিলেন। 
উমাকে দেখিয্না মার চোখে জঙগ আসিল এবং 
কন্াকে কোলে বসাইলেন। কিছু বলিতে গিয়া 
মেনকা বলিতে পারিলেন না। উমা মাকে আদর 
করিয়। মৃদু মুছু বলিলেন, “মা! আমি একটি শ্বপ্প 
দেখিয়াছি। একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্ষণ 
আমাকে বলিলেন, ভিমা! তুমি তপন্তা কর। 
নারদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। তোমার বাব! 
ও মার কাছে ইহ! ভাল লাগিবে। তোমার 
তপন্ত। শ্বথগ্রদ হইবে এবং ছুঃখ ও দোষ নষ্ট 
করিবে।” ” উহা শুনিয়। ম1 মেনকার মুখে কথা 
সরিল না এবং পতিকে ডাকিয়া সকল কথা 
শুনাইলেন। মাকে ও বাবাকে বুঝাইয়া উমা 
তপস্তার পথে চলিলেন। উমা সুকুমারী, তাহার 
শরীর তপস্তার যোগ্য নয়। তবু তিনি ভাবী পতিকে 
স্মরণ করিয়া সক্কল ভোগ ত্যাগ করিলেন। 

“অতি সুকুমার ন তন্থ তপ জোগু। 

পতি পদ নুমিরি তজেউ সব ভোগু ॥” 
কঠিন তপন্তা করিয়া উমার দেঁছ যখন একেবারে 
ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন আকাশবাণী হইল-_£হে 
গিরিরাজ-কুমারী ! শোন, তোমার মনোরথ সফল 
হুয়াছে। এখন সকল দুঃসহ কষ্ট ত্যাগ কর। 
তুমি শিবকে পাইবে ।, 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


“ভয়উ মনোরথ সুফল তব শুন গিরিরাঁজকুমারি | 
পরিহরু ছুনহ কলেস সব অব মিলিচহি ব্রিপুরা'রি ॥ 
আকাশ-বাণী শুনিয়া উমার রোমাঞ্চ হইল এবং 
তিনি আনন্দিতা হইলেন। কৈলাসে শিবের নিকট 
সগ্তঝষি আসিয়! উমার তপস্তার কথ! জানাইলেন। 
শিব বলিলেন, “তোমরা উমাকে পরীক্ষা কর। 
গিরিরাজকে পাঠাইয়৷ উমাকে বাড়ী আনাও এবং 
আমার সন্দেহ দূর কর।” 

সপ্ত-খবি নানা প্রকারের প্রলোতন দেখাইয়া 
উমার বিকট বিষুকে বিবাহ করিধ'র প্ররোচনা 
দিতে লাগিলেন এবং সশে সঙ্গে শিবের অযোগ্যত! 
দেখাইয়! তাহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সপ্ড- 
খধি বলিলেন যে শিব সতীকে বিবাহ করিয়া 
তাাকে ফাকি দেন এবং সতীর মৃত্যুর কারণ হুন। 
এখন তিনি স্থথে নিদ্রা যাঁনঃ কোন চিন্তা নাই, 
সারা জগৎ ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। এখন তিনি 
স্বভীবতহে এক থাকেন, এমন ব্যক্তির গৃহে কি 
কখনো স্ত্রী থাপ খায় ? 
"অব স্থথ সৌচত মোচু ন হি তীথ মাগি ভব খাছি। 
সহজ একাকিন্হকে ভবন কব" কি নারী থটাহি' ॥” 

সপ্ত-খধি উমাকে আবার বলিলেন, “হে উমা! 
তুমি এখনো আমাদের কথা রাখ, আমরা তোমার 
উপযুক্ত বর ঠিক করিয়াছি। তিনি অতিশয় 
সুনার,। পবিত্র» আনন্দদায়ক ও সুশীল। বেদ 
তাহার ধশোলীলা গান করিয়া! থাকেন। নির্দোষ, 
সকল গুণে গুণবান্‌ বৈকুবাসী শ্রীপতি বিষ্ণুকে 


উমার পরীক্ষা 


৪৮৯ 


তোমার বর করিয়া আনিব।, এই কথা শুনিয়! 
উমা হাসিয়া বলিলেন, “আপনার! বলিয়াছেন 
মহাদেব দোষময় এবং বিফ সকল গুণের ধাম। 
তথাপি যাহাতে যাহার মন মুগ্ধ হয় তাহাকেই 
তাহার প্রয়োজন । 
“মহাদেব অবগুণভবন বিষণ সকল গুণধাম। 
জেহি কর মন রম জাহি দন তেহি তেহী সন কাম।” 
সপ্ত-খষিকে উম! আরও বলিলেন £ “এখন এই 

জন্সটাই শিবের জন্ত কাটাইলাঁম। এখন আর গুণ- 
দোষের বিচার কে করে? যর্দি আপনাদের মনে 
বিবাহ ঘটাইবার বিশেষ জেদ থাকে এবং ঘটকালী 
ন! করিয়া যদি আপনারা থাকিতে না পারেন, 
তবে কৌতুককারীদের ত আলম্ত নাই, জগতে বর- 
কনা! অনেক মাছে তাহাদের বিবাহ দেওয়াইবেন। 
আমি জন্ম-জন্মাস্তরের জন্ত এই জেদ ধরিয়াছি যে 
হয় শিবকে বরণ করিব, নয়ত কুমারী থাকিব। 
যদি শিব নিজেও শতবার বলেন তথাপি নারদের 
উপদেশ আম ছাঁড়িব না। 

"জনক কোটি লগি রগরি হমারী। 

বরউ সম্তু ন তু রহউ কুমারী ॥ 

অঙ্জউ ন নারদ কর উপদেশ । 

আপু কহহি সত বার মহেস্থ ॥” 
উমার দৃঢ় সঙ্কপ্ল ও শিবপ্রেম দেখিয়া সণ-খ্ষষি 
আঁর আত্মগোপন করিলেন না এবং তক্তি-নমত্র মুখে 
যুগপদ্‌ বলিয়া উঠিলেন, 

"জয় জয় জগদস্থিকে ভবানী ॥” 


“আমি ভাবে বলেছি,_মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা 


যেন সিদ্ধ হয়।” 


_জ্ীরামকৃকঃ 


আগমনী 


শ্রীচিত্ত দেব 
( শান্তিনিকেতন ) 


মনে তোকে রেখেছি ম 

তোর কি মনে আছে আমার়। 
কোল থেকে নাগিয়ে দিয়ে 

ভুলেছিস কি এই অভাগায ॥ 


ভালোমন্দ তোর চরণে 

সপেছিলাম, আছে মনে 
কান্নাকাটি করে যখন 

তেসেছিলাম ধরা-ধারায় ॥ 


আজ শরতে এই আকাশে 
আনন্দ-রব কেন হাওয়ার। 
“মা আসবে মা! আসবে" বলে 
কে সাজে আর কে-ব! সাজায় ॥ 


আমি মা অভাগা! তেমন 

মন করে তাই কেমন কেমন 
সবার মাকি আমার মা নয় 

ঢাক-ঢোলক কি মিছে বাজায় ॥ 


ছেলেমেয়ে পুরুষনারী 

সবার পানে চোখ ছুটে যায় 
তোকে-ত দেখিনে নাগো 

গোল বাধে তাই চাঁওয়া-পাওয়ায় ॥ 


মনের কোণে চলছে খালি 

খোজাখু'জির জোড়াতালি 
তুই এসে মোর সামনে দাড়া 

হাত বুলিয়ে চোখের তারায় ॥ 


আকান্‌ ব্রন্মবাঁদ 
প্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


পশ্চিম আফ্রিকায় গোল্ড-কোস্ট রাষ্, এখন 
ইংরেজদের অধীনস্থ ব্রিটিশ সাআজ্যের অন্তভু্ত। 
এই দেশের অধিবাসিগণ শী্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের 
আশা করিতেছে । দেশের পরিমাণ প্রায় ৯*,০** 
বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। ভারতবর্ষের 
তুলনায় নিতাস্তই ক্ষুদ্র রাষট্র। দেশের অধিবাসীরা 
কুষ্ণকায় নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির। ইহারা 
ছুইটা মূল বিভাগে পড়ে। উত্তর গোল্ড-কোস্টের 
অধিবাসীরা 7১091) “মোশি' জাতির নানা 
উপজাতির মানুষ, ইহার! 09290719 পাগোগা?, 
11910010991 মাম্প্রস্সি', ৬/৪1৪ “ওআঁলা' 
প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান 
ধর্ম অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে। মধ্য ও 


দক্ষিণ গোন্ড-কোস্টে বাস করে /াঃ “আকান্‌ 
জাতির লোকেরা, ও উহাদের সহিত সংপৃক্ত 
04808 “গুআড্' জাতির লোকের! । আঁকান্‌ জাতি 
সংখ্যায় ১০ লক্ষেরও অধিক হইবে, এবং ইহাদের 
কতকগুলি উপজাতি আছে, যথা,--4১৪৪00০ 
(১918100) বা জা? (01৮৮1) আসাস্তে 
(আশাস্তি ) বা ত্বী (চটি) এবং [৪০৩ কাস্তে? । 
গোন্ড-কোস্ট দেশে সমস্ত বিষয়েই ইহার! একটা 
প্রগতিশীল আঁতি। গোল্ডকোস্ট-এর সর্বজনপ্রিয় 
নেতো, দেশের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 1৮/2177৩ 
10091) কামে উক্তুমা, ধাহাকে টি ০6 
0০19-0995€ “গোল্ড-কে'স্ট-এর নেহর' বল] হয় 
এই আকান জাতির ফাস্তে শাখার লোক, ইহারই 


আশ্বিন/ ১৩৬৩ ] 


নেতৃত্বে গোল্ড-কোস্ট এই বৎসরই ইংরেজদের 
কাছ থেকে হ্বাধীনতা আদায় করিয়। লইতেছে। 
আকান্‌ জাতির লোকেদের মধ্যে শ্রীষ্টান-ধর্স 
কিছুটা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রাচীন 
ধর্মমতের প্রতি আস্থাশীল লোকই বেশী। অর্থাৎ 
প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মানুঠান ইহারা ত্যাগ করে নাই। 
দেশে জাতীয়তা-বোধ এখন বিশেষ ভাবে কাধ্যকর, 
সেইজন্য ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি ধাঁহারা 
( এমন কি ধাহারা ইউরোপে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করিয়া আসিয়াছেন ও ধাঁহার! ছুই পুরুষের খ্রীষ্টান )। 
তাহাদের মধ্যে প্রাচীন আকান্‌ ধর্ম ও ধর্মের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতির 
সহানুভুতিপূর্ণ আলোচনা দেখা যাইতেছে । আকান্‌ 
জাতির ছই জন বিদ্বান ভদ্রলোকের নাঁম এই সম্পর্কে 
কর! যাইতে পারে। একজন হইতেছেন 70, 
]996101. 1৮/81775 [309৪815৫ 
[820081. ডাক্তার যোসেফ কামে চেরেত্বীএ 
বোআচে দান্কোয়া। ইনি ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন, বৃত্তিতে ব্যারিষ্টার, বিষ্ার ক্ষেত্রে এতি- 
হাঁমিক, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 01388 000- 
£1533 0911/-র ন্তো, যে রাজনীতিক দল ডাক্তার 
কামে উক্রুমার দ্বারা পরিচালিত 001)৮211012 
[50163 7১8:0-র বিরোধী । ডাক্তার দান্‌কোয়া 
এঁতিহাসিক গবেষণা দ্বারা আকান্‌ জাতির পূর্ব 
ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মতেঃ 
্ীষ্টান্ষ ১০০০-এর পূর্বে, গোল্ড-কোস্ট-এর বন্থ 
উত্তরে, 90০881 “সেনেগাল? ও বিগত নাইগার? 
নদীদ্য়ের মধ্যে, 90928 'গানা? নামে একটা সমুদ্ধি- 
শালী আফ্রিকান সাঘীজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল-_-এই 
সাঘাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন পাওয়। 
গিয়াছে। দেড় হাজার এক হাজার বছর আগে, 
আরব ভৌগোলিক ও প্রতিহাসিকদের বর্ণনা 
অনুসারে, এই বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির লোকেরা 
তাহাদের রাজ! ও পুরোহিতের পরিচালনায় বিশেষ 


1৮০191৮15 


আকান্‌ রহ্ষবাদ 


৪৮৩ 


উচ্চস্তরের সভ্যত। গড়িয়া! তৃলিয়াছিল। পরে 
দ্বাদশ শতকে উত্তরের মোরোকে! হইতে, সাহার! মরু 
অতিক্রম করিয়া আগত আরব ও 0০21৫ £বের্বের" 
বা! মুর জাতীয় মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, 
গানা-রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়! যায় । এইভাবে রাজ্য- 
ভঙ্গ হওয়ায় গানা জাতির লোকেদের অনেকে 
দক্ষিণের [দিকে চলিয়া যান, ও মধ্য গোন্ড-কোস্টে 
উপনিবিষ্ট হইর! সেথানে “আকান্‌, জাতিতে পরিণত 
হয়, ও ইহাদের ধর্ম ও সভাতা ক্রমে আকান্‌ সভ্যতা 
ও ধর্ম রূপে পরিবতিত হয়| “গান! শব্ের আধুনিক 
বিকারে “আ-কান্‌* শব্দের উৎপত্তি । 

রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্েও ডাক্তার 
দানকোয়া জাতীয়তাবাঁদী পণ্ডিত ব্যন্তি বলিয়া 
গোন্ড-কোস্ট-এ সকলের নিকটে সম্মানিত। তীহার 
লেখা একথানি উপাদেয় বই আছে--]0১৩ /১12 
[)0000109 06 0০9৭--2 608800520 06 0০914 
0০999 77103 ৪1700 [61151010 (1006 
010. 19683) [00001 1944) ইহাতে 
আকান জাতীয় পুরোহিত ও ধর্মন্তোদের বিচার 
অনুসারে পরমেখর সম্বন্ধে এই আফ্রিকান জাতির 
ধারণ এবং সামাজিক আদর্শবাদ বিশেন পর্যবেক্ষণের 
সহিত আলোচিত হইপ্নাছে। 101, 7, 4১, 00318 
বুসিয়া, গোল্ড-কোস্ট-এর রাজধানী 4০০৪ আক্রার 
নিকটে 4১01)1079দ%. আটিমোতা গ্রামে স্থাপিত 
গোন্ড-কোস্ট বিশ্ববিদ্ভালয়ে সমাজতত্বের অধ্যাপক, 
--ইনি হইতেছেন গোল্ড-কোস্ট-এর আর একজন 
তত্ববিৎ ব্যক্তি, স্থানীয় ধর্ম ও সমাজ লইয়! ইনি 
সার্থক গবেষণা করিতেছেন। ক্মাশান্তি জাতির 
সম্বন্ধে ইহার একটি তথ্পূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাঠ 
করিয়াছি । (41027 ৬/০113--510.418 
10 05 0093100109510581 10693 ৪00 5০0191 
৬৪10199 06 /4১£1092 72600158, 20. 09 
7:09058301: 1081511 20209) 11517800791] 


/৯ 2109. [0800005) 06920 0001561515 


৪৮৪ 


[168৪১ 19545 70. 190-209 )1 ১৯৫৪ সালে 
পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণকালে আক্র! নগরীতে ডাক্তার 
দানকোয়ার গ্রহে আহ্ত হইঃ এবং কতকগুলি 
ঘাক্রিকান প্গিত সম্জনের সহিত তাঁহার গুহে নৈশ- 
ভোজে আপ্যায়িত হই। তখন ডাক্তার দানকোয়ার 
বই পড়ি নাই, তবে তাহার সঙ্গে আকান্‌ ধর্ম সঙগ্ধে 
আলাপ হইচাছিল। ডাক্তার বুসিযা! এ সমফ্জে 
আমেরিকায় ছিলেন, সেই জন্ক তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। 

ইংরেজ লেখক 0911930) 1১5. [৪1085 
র্যাট্রে, ধিনি গোল্ড কোস্ট-এ বহুকাল ধরিয়া 
সরকারী কর্মচারী ছিলেন, আঁশান্তি বা আকান 
জাতি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং 
আশাস্তি সংস্কৃতিঃ ধর্ম ও রাষ্্রনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে 
তাহার কতকগুলি প্রামাণিক বই আছে। 

আকান্‌ জাতি এক সর্বশক্তিমান্‌ বিশ্বের আদি- 
কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের গ্রাতি আস্থা পোষণ করে। 
এই পরমেশ্বরের নাম ইহাদের ভাষায় 00%হ1)- 

[01707 “ওঞান্‌্কোপন' অর্থাৎ *একক অদ্বিতীয় 
বিরাট পুরুষ । প্রত্যেক মানুষের এই সর্বশক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বরের সানিধ্য-লাভের শক্তি ও অধিকার 
আছে। ইহার জন্ত মধ্যস্থ-রূপে কোনও পুরোহিতের 
আব্কতা নাই। এই ওএখনকোপন্-এর পুক্জার 
জন্য পৃথক্‌ পুরোহিত-শ্রেণী নাই, কিন্ত ওএান্‌- 
কোপনের প্রতিভূ ব৷ সপ্তণ প্রকাশ-শ্বরূপ 093070 
'অবোসোম্‌ অর্ধাৎ মুতিধারী অগ্ট দেবতার পূজায় 
পুরোহিতের আবশ্যকতা আছে। অন্ত সমস্ত দেবতা 
ওঞ্টানকোৌপনেরই অংশ, এবং তীহার মুখপাত্র। 
আশান্তি ধর্মে বিভিন্ন দেবতা আছে। নানা নদীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই হইতেছেন প্রধান, নদী ও 
সাগর ওঞান্কোপন-এর সম্তান। দেবতাদের সম্থন্ধে 

আকান্‌ জাতিল্স ধারণা, অন্ত ধর্মের লোকের! তাহাদের 

অচিত ৰা সম্মানিত দেবতা, দেবদূত, সাধু-সপ্্যাসী 
প্রভৃতির সঙ্থন্ধে যেরূপ ধারণ! পোষণ করিয়া! থাকে, 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৯ম সংখ্যা 


ঠিক তাহারই অন্রূপ। পুজা ( নৈবেছ। সম্মনিনা ) 
দিম! দেবতাকে মন্তু্ট রাঁখিতে হয়ঃ পরিবর্তে জীবনে 
স্থথ সমুদ্ধি শান্তি আনন্দ মিলে। দেবতার! 
তাহাদের পুরোহিতদের মাধ্যমেই ভক্তদের সঙ্গে 
ব্যবহার করেন, পুরোহিতদের উপর দেবতাদের 
ভর” হরু। দমগ্র বিশ্বজগত দেবতাঁমর--দেবতার মত 
এক অৃশ্ শক্ত পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সাগর-ভূমি 
গাছ-পাঁল! পশু-পক্ষী সমস্তকেই আবিষ্ট করিয়। আছে। 
মনুনংহিতার উত্তি-_“অন্তঃসংজ্ঞ। ভবস্ত্যেতে তৃণ- 
ওনসপতাদয়৮__ সেইরূপ ধারণা আকান্‌ জাতির 
মধ্যে প্রব্ল-ভাবেই বিগ্চমান। এই ধারণার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়াই আকান্‌ ও অগ্ররূপ আফ্রিকান ধর্- 
মতের একটী ইউরোপীয় সংজ্ঞা দেওয়া! হইয়াছে 
/১117013105 অর্থাৎ, “ভূতাত্মবাদ্ | 'অবোসোম্‌ বা 
স্গুণ দেবতাদের মধ্যে £8385 ৪ আসাসে- 
যা” বা! পুথিবীদেবীর সন্মাননা! অতি উচ্চে। 
পৃথিবী আমাদের ধারণ করেন, ফলমূল শশ্তাদি ছার! 
আমাদের পোষণ করেন । কিন্ত অন্য দেবতাদের 
মত পৃথিবীদেখী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন ন1। 
£অবোপোম্ বা দেবতাদের নীচেই 9301201 
কনুমান্ঠ অর্থাৎ দৈবীশকিযুত্ত বা জাছগু- 
সম্পন্ন নানা জড়িবুটা, মালার দানা, উপলথণ্ড 
ভেড়ার শিং ব! লাউন্নের খোলের মধ্যে রাখা নান! 
তুকতাকের জিনিস। দিব্যগুণ বা শত্তিঘুক্ত এই 
সব ছোট-খাট বস্তকে পোতুগিনর! (৫০7৪০ 
“ফেতিশাউ' (বা মানুষের হাতের কাঁজ) এই নাম 
দিরাছিল। ইংরেজী শব্ধ 15031. অর্থাং “তুকতাকের 
জিনিস” এই শব্ধ থেকেই হইয়াছে, এবং তদ্‌নুসারে 
এই ধর্মকে, ইহার স্থল বাহিরেকার দিকের অজ্ঞ 
লোকের দ্বারা বিচার অন্থসারে এই জন্ত আবার 
7511311970 বলা হয়। জাহ্বিস্তায়। এবং পাঁপমন 
অপরদ্দেবতার সাহায্যে মান্ষের হানি করা প্রভৃতির 
সম্ভাবনায় ইহাদের বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক। বনে 
জঙ্গলে নান প্রকারের বামনাকার অপদেবতা বাঁস 
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করে। ইহাদের 1210909 বা ক্ষুদে দেবতা বলে। 
/১০৪1০ “আবারিফো” বা ডাইনীতে বিশ্বাস আছে। 
এক অরণ্যচারী রাক্ষ সকে ইহারা মানে, তাঁছার নাঁম 
হইতেছে 98301090321) 'সালবোন্সাম্‌ । এই 
অপদেেবতাটীর চেহারার কল্পন!- এইন্ধপ- সারা গায়ে 
লঙ্থা লম্বা লোম, লাল লাল ভাটা আকারের 
চোখ, লহ্থা লম্বা প1, এবং পায়ের চেটে! সাধনে 
পিছনে ছুই দিকেই চলে। খুৰ উঁচু কোন গাছের 
ডালে এই সাসাবোন্সাম্‌ পাঁ ঝুলাঈয়! বসিয়া 
থাকে, এব নিশ্চিন্ত পথচারী লোককে পা প্রিয়া 


ধরিয়া! টানি তুলে। কখনও কখনও এইসব 
অপদেবতা আবার দয়াও দেখায়ঃ_- বনের 
শিকারীরা ইহাদের অগ্ুগ্রহ পাইয়া অনেক 


সময়ে রোগ দূর করিবার জ্ঞানলাভ করিয়া 
থাঁকে। 

আশান্তিদের ধারণা, মাছষের দৈহিক সমাবেশে 
সে পায় মায়ের কাছ থেকে রক্তমাংদ বা দেহ- 
পি (এদের পারিভাষিক শব্ধ 17978 মোজা )। 
আর বাপের কাছ থেকে পায় আত্মা ( 019:09 
স্তোরো” )। পিতার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, মাতার সঙ্গে 
সে সম্বন্ধ নাই। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটাকে ইহারা 
গভীরতর মনে করে বা করিত। সামাজিক ব্যবস্থা 
[09071517003] বা মাতৃনিষ্ঠ।ঠ 09 008109]1 বা 
পিতৃনিষ্ঠ নহে। 108৪ “মোজা” বা দেহপিগ্ড 
বা রক্তমাংদ এবং 7001০ স্তোরো বা আত্মা ব্যতীত, 
মানুষের মধ্যে আরও দুইটা বস্তু আছে; একটা 
হইতেছে 3৫12340 “মুন্ম্থম্” বা তাহার “অহং-ভাব 
বা ব্যক্তিত্ব+, আর একটা হইতেছে 119 বা জীবনী 
শক্তি'। “সুন্ন্থম্ত বা ব্যক্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে, 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনাশ হয়। 15 “ক্রা 
হইতেছে নশ্বর-দত্ত ; কিন্তু 9007301 সুপ্ম্থম্‌ বা 
ব্যক্তিত্ব, 1,07০ স্তোরো বা আত্ম, ক্া-য়ের মত 
পিতা হইতেই লন্ধ জীবের আধ্যাশ্বিক উপা'দান। 
আশান্তি জাতির মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন গোত্রের 


আকান্‌ ব্রন্মবাদ 


৪৮৫ 


মত, বিভিন্ন শ্রেণীর “প্রো” ধরিয়! মানব-সমাজ 
গঠিত হইয়াছে। 

আশাস্তি ( আকান ) ধর্মের একটা প্রধান দিক্‌ 
হইতেছে, পিতৃপুরুষের প্রতি সম্মাননা, তাহাদের 
পৃঙ্গা। ইহাকে এক প্রকার আকান সনাজের 
তিত্তি বলা যায়। আকান জাতির মানব যাহার! 
টান হইয়াছে, তাহারা এই পিতৃপুরুষের পুজা, 
এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চ সক্ধে। 
সামাজেক একতা বা একাত্মভাব রক্ষা সম্বন্ধে 
আকান জাতির মনে যে গভীর আস্থা বিগ্মানঃ 
সেগুলিকে সর্বত্র বর্জন করিতে পারে নাই। ইহা 
আকাঁন ধর্সের আভ্যন্তর শক্তিরই পরিচাঁরক। 
উপরে মানুষের জ্ঞানগোচরের অতীত, অব্যক্ত সর্ব- 
শক্তিমান পরমেশ্বর ওঞানাকোপন্‌ ; পরে তাহারই 
বিরাট, দেহের অংশঃ মূর্ত নানা দেবতা; তাহার 
পরেই আসে পিতৃপুরুষ, শ্রান্ধের মত নান। 
অনুষ্ঠানের ছার! মানুষ সামাজিক-ভাবে ও ব্যক্তিগত- 
ভাবে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলে, 
নহিলে তাহার সামাজিক মঙ্গল অসম্ভব। এই- 
সব পুরাতন বিচার বা বোধ ধর্মান্তরিত আকানের 
মনে-ও প্রবলভাবে বিদ্যমান । পুরাতন আকান 
ধর্ম নবাগত খ্রীষীর ধর্মকেও আপনার রঙ্গে রঙ্গাইয়া 
লইতেছে, যেমন অন্তত্র সমস্ত দেশেই হইয়াছে ও 
হইতেছে। ইস্লাম সথন্ধেও সেই কথা। ডাক্তার 
বুসিয়ার উক্তি প্রণিধানযোগ্য £ 75 09:900171- 
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বুঝ! যাইতেছে যে, আকাঁন্‌ জ।তির মধ্যে উচ্চ 

র পরিচায়ক ঈশ্বর ও মানব বিষয়ে কতকগুলি 
ধারণ ব| বিচার এতটা ব্যাপক-ভাবে ও গভীর-ভাৰে 
স্থান করিয়া লইদ্বাছে যে, তাহা ঢুর করা কঠিন। 
ধর্মান্তরিত আঁকানের চিন্তাপ্রণালীতেঃ তাহাদের 
গৃহীত খ্রীষ্টান (ও সম্ভবত: ইসলাম) ধর্ম, আকান্‌ 
ধর্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠানের রঙ্গে যে রপ্রিত হুইবে, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । সহজ-ভাবেই। বিনা 
প্রশ্নে, ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে, “ভারত ধর্সে? জ্ঞাত- 
সারে অণবা অজ্জাতসারে পূর্ণ আস্থা পোঁধণ করে, 
এমন হিনু-বংশজ বহু থ্রীষ্টান ও মুসলমান যেমন এ 
দেশে দেখা যায়। ডাঁজার দান্কোয়ার বইয়ে 
আকান্‌ ধর্ম-চিন্তকদের মত অনুসারে, পরমেশ্বর 
সম্বন্ধে ও জীব-প্রক্ৃতি সম্বন্ধে উহাদের বিচারের সুক্ষ 
বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। পরমেশ্বরের নানা 
নাম আকান্‌ ত।ষায় প্রচলিত। এই-সব নামের 
বিশ্লেষণ করিলে, আকান্‌ ব্রহ্ষবাদের যথেষ্ট দিগ দর্শন 
লাভ করা যায়। আকান্‌ ভাষায় পরমেশ্বরের 
তিনটা মুখ্য নাম আছে--02559৩ %ওএগামে? 
যাহার অর্থ, সাধারণ ভাবে, “পরমেশ্বর” 
00591010001 “ওঞান্কোপন'-_ধিনি হইতেছেন 
মান্ষের পুজার পাত্র ব্যক্তি-স্থব্প পরমেশ্বর; এবং 
094917210150190  ওদোমান্কোঁমা' - অর্থাৎ 
বিশ্বরপ অক্ষর অক্ষয় পরমেশ্বর, যিনি এক 
হইলেও বছ এবং তাহার ব্ছ রূপ সর্নত দৃশ্তমান; 
অমীম, এবং এশ্বধ্যশালী ভগবান ; অক্ষয় প্রাচ্যের 
অষ্টা এবং দাতা । ওদৌম।ন্কোম! সম্বন্ধে একটা 
গীত__ 

"ওদোমান্কোমা, তিনিই বস্ত (0৪ 713108 
2006 70113৪--বিশ্ব-গ্রপঞ্চ, সমগ্র-ভাবে 
প্রকৃতি ) সি করিম্াছেন। তক্ষণকারী বিধাতা, 
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তিনিই বসত স্থাই করিয়াছেন। তিনি কি স্য্টি 
করিয়াছেন? তিমি স্যি করিয়াছেন খত (13361 
--0৭০7--পরিপাটা, নিয়মান্থবতিভা, সব কিছুর 
আভ্যন্তর ধম) ; তিনি শ্যট্টি করিয়াছেন জ্ঞান, তিনি 
সি করিয়াছেন মৃত্যু, এবং মৃত্যুর স।রাৎসার।” 

আন্ত কয়েকটা নাম-_-131615171100720906 
(ব্রেচিরিহুম্বা্দে )--অর্থাৎ “ধিনি সামনে অথবা 
পিছনে অবস্থিত সব কিছুই দেখেন ও জানেন-_- 
নবদ্র্টা সর্বজ্ঞ' ) /১1১01/001005/06 (আবোনুবু- 
ওআফ্রে)--অর্থাৎ “যাহার নিকট আমাদের ছুঃখ 
বেদনার কথ! জানাই--বিপদ্বারণ' ; টবয৪8170006- 
( ঞ্রামামানেকোসে )--আপদ্‌-বিপদ্‌ 
আসিলে ধাহার কাছে সাস্বনা চাই” ) 161612- 
2িগাট৩৪, (তেতেকাফ্রাধুম! )--'যুগাদি-কাল হইতে 
[(যনি বিছ্বামান ; 010০965০ ( ওবোআদেএ )- 
ঘিনি বিশ্বস্ত স্যটটি করিয়াছেন, প্রকৃতির অ্টা” ) 
0010910910 ( ওপাঞ্চিল )- প্রভূ রাজা 7 17108 
( নান! )--আদি পুরুষ ; ইত্যাদি । 

পরমেশ্বরের নাম লইঞক! ইহাদের মধ্যে নানা 
প্রবাদ আছে, সেগুলি সকলেই সময়মত প্রয়োগ 
করিয়। থাকে । এক হিসাবে বলিতে পারা যায় 
বে, ইহাদের দার্শনিক বিচার বা সমীক্ষা, 'মামাদের 
'স্কৃত শান্তর হুত্রের মত, প্রবাদের আকারেই ঝ! 
প্রবাচের মাধ্যমেই রক্ষিত এবং পরম্পরা ধরিয়া 
সুরক্ষিত হইঘ়াই আছে । এইরূপ হুই-চারিটা 
প্রধাঃ অগব! প্রবাদের আকারে ধর্ম-চিন্তার হত্র £ 

(১) সব মানুষই ওঞামের সন্তান (অর্থাৎ 
“অমুতন্ পুত্রা” )--কেহই ভূমির পুত্র নছে। 

(২) বাজ-পাঁথী বলে-যাঁহ-কিছু ওঞামে 
করিয়াছেন সবই ভাল। 

(৩) পৃথিবী বিপুলা, রাজা কিন্ত ওঞামে । 

! ৪) ওঞামে যে নিয়ম (01961) খত ) 


10030 


বাঁধিয়া দিয়াছেন, কোনও জীবিত মানব তাঙার, 


পরিবর্তন করিতে পারে ন!। 


আকান্‌ ব্রহ্মবাদ 


৪৮৭ 


(৫) সকলে মিলিয়া যদি ওঞান্কোপন্-এর 
স্জে ছুঃথ পাই; ব্যক্তিগত ভাবে কেহই তাহা হইলে 
ছুঃখ পায় না। 


(৬) আকাশের দ্বিকে তাকাই, তবুও 
ওএএনকোঁপন্কে দেখিতে পাই না) মাটিতে মুখ 
রগড়াইলে কি হইবে? 


(৭) তোমার সুরাপাত্র আর কেহ ফেলিয়া 
দিক্‌, কি ক্ষতি? পরমেশ্বর আবার তাহা পূরণ 
করিয়া দিবেন। 


(৮) ঈশ্বর তোমায় না মারিলে, জীবিত মান 
আসিয়। তোম!কে মারুক, তুমি বিনষ্ট হইবে না। 


(৯) যর্দি পরমেশ্বরের দাস হইতে চাও, 
কোনও শর্ত করিও না। 


(১*) ওপৌমান্কোমা ধনীকে সহি করিয়াছেন, 
দরিদ্রকেও স্থটি করিয়াছেন। 


(১১) ওদৌোমান্কোমা-ই মৃত্যুকেও বিষ পান 
করাইয়াছিলেন, আর কেহ নহে। 

ডাক্ষার দ্ানকোয়ার মতে, আকান্‌ চিন্তা 
অুসারে পৃথিবী বা বিশ্ব-প্রপঞ্চের অভ্যন্তরেই 
ঈশ্বর বিরাজমান ১ পরব্রদ্ম সন্বদ্ধে ভারতের কথায় 
যেমনঃ “থেলতি অগ্ডে, খেলতি পিণ্ডে” বিশ্বের 
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ঝোঁক দেওয়া লক্ষণীয় । 
উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝ! যাইবে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


যে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানবের মনে আমাদেরই 
মত শাশত সত! সম্বপ্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল) এবং 
এই কৃমওকায়। তথাকথিত অনুম্নত মানব যে বিচার 
ধার! গড়িয়! তুলিয়াছিল, তাহা সমগ্র সত্য জগতের 
কাছে আদরের সহিত আলোচনার বিষয়। ডাকার 
দানকোয়া আরও নানা খুঁটিনাটি কথায় আলোচনা 
করিয়াছেন--যেমন আকান ধর্মনীতি, মানবের 
নৈতিক প্রগতি, মানবজাতির পামুছিক প্রগতি। 
সত্য বা স্ব সম্বন্ধেঃ জাতি ও মানব সম্বন্ধেঃ 
আদর্শ পুরুষ সন্ধে আকান জাতির ধারণা, ইত্যাদি 
কতকগুলি গভীর বিষয়ে তিনি তাঙার জাতির জ্ঞানী 
পুরুষদের বিচার বলিয়! যাহা ধরিয়াছেন তাহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। কতথুর পধ্যন্ত এই-সমস্ত বিচার সত্য- 
সত্যই আকান জাতির, আর কতদুর পধ্যস্ত তাহার 
নিজের--এ বিষয়ে হয় তো! প্রশ্ন উঠিতে পারে। 
কিন্ত তিনি ইউরোপীয় বিদ্তায়-_দর্শন। ইতিহাস, 
ব্বহার-শাস্্ প্রহতিতে__বিশেষ পণ্ডিত হইলেও 
নিঞ্জে জাতিতে আকাঁন তে বটে) গওগাং 
টাকাকার থা ব্যাখ্যাকার-রূপে তিনি যাহা বলিতেছেন, 
ৰা বলিতে চাহেন, তাহাও প্রান আকান 
মতব!।দের আধারেই পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে 
এই আলে'চনা প্রসঙ্গে একটী কথাই প্রমাণিত 
হইতেছে--বিভিন্ন চিন্তার ধারা প্রায়ই এক-ই পথ 
ধরিয়া চলে এবং এক-ই লক্ষ্যে গিণ পনুছায়; 
এবং সমস্ত মতবাদের ভিতরে এক-ই মুল-হথত্র 
কাজ করিতেছে, সেই মুলত হইতেছে__ 
ঈশ্বরাকাড্কা বা আদর্শের জন্ত অথবা শাশ্বত বস্তর 
জন্ত আকুল আগ্রহ স্ব দেশের সব যুগের সব জাতির 
মানুষকেই এক করিয়! দিয়াছে ॥ 


চলিয়াছি সেই আশা নিয়া” 


শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরম্বতী 


আকাশের নীল আর শুভ্র টাদখানি, 

স্বন্দর দখিনা বায়, গন্ধমন্ ফুল-_ 
আত্মপরিজনগণ প্রেস আর স্বেহ তু দানি 
ভুলায়ে রেখেছে মোরে। 


বলিয়াছি কত --“ওগো, ভেঙ্গে দাও তুল 
জোয়ারের টানে নিয়ে যেয়ো না আমারে 
হে পৃথিবী, নিবেদি তোমারে। 


এই পৃথিবীর মায়া সহ বন্ধন দিয়া 
বাধিয়াছে মোরে _ 
কে মামি, কোথায় ছিমু, কে আমারে দিল পাঠাইয়! 
তার কথ! ভাবিবার তরে 
পৃর্থিবী একটু ছুটি দিল না আম'য়। 
দিন রাত্রি কাজ_-কাজ, ভূলে আমি আপনারে যাই 
বিন্র কে জড়ারু পাঁয় পায় -- 
মিথ্যা জানি এ পৃথিবী, তবু কেন ইহারেই চাই? 


করি আম্মগ্রবঞ্চনা, নিজেরে ভুলাহ মিথ।| দি, 
সত্যকে চাহিনি পেতে, মিথ্যা নিয়ে দিবস কাটাই 


ভুলেও ভাবিনি আমি আসিবার কালে 
আসিঙ কি নিয়া? 
আজ আমি কাহারে সুধাই-- 


কহ কে দিবে উত্তরু 
তারপরু ? 


যৌবন অনিল কবে_- 
আবার কখন গেল চলে, 


আমার সকল স্বপ্ন, আশ! ও ভরসা 
ছই পায়ে দলে? 
আজ বড় ক্লান্ত আমি, আশ্রয় খু'জিয়া ফিরি শুধু 
কহ কোথা মিলিবে আশ্রয়? 
আজ আসিহাছে ক্ষণ শান্তি ক্লান্তি বছি। 
চাচি বরাভর-- 
মনে হয় নাই রে সময । 


কে ডাকিয়া বলে যায়__“মিথ্াা আশা। 
মিথো ভালবাসা 
ওরে মুখ, কি লইয়া আছিস ভুলিগা? 
আজ ভাব_-ক্ যে এলি নিয়া 
যাওয়ার সময় এলো 

মিছে তোর বাধা আর বাসা । 
রিক্ত এ পৃথিবী আজ ; আকাশের নীল 

আলোময় চাদ আর তারা, 
ফুলসাজি, হাসি গান মিথ্যে হয়ে গেছে 
আপনারে চেয়ে দেখি বিজ্ঞ আমি, মামি স্বহারা। 


আশ্রর খুঁজিয়া ফিরি, পেতে চাই একটু সাস্বনা 
কি চাহিয়া কি পেয়েছি পড়ে না তো মনে) 
হারান! সত্যের খুজি, 

দেখা তার আজও মিলিল ন। 
হঠতো! পাব সে সত্যে, চলিতে চলিতে 
জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়া ; 

চলিয়াছি সেই আশা নিয়া। 


“জগতের মধো হারা সেরা ও প্রমসাহসী, যাঁতনাই তাদের বিধিলিপি। 
« * *% আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের ছৃখ্যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ 
করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে ছুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, 
প্রকৃতির কাছে যার বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন ।, 


-জ্বমী বিব্কানচ্ছ 
(১১১১০৯৯ ভাতের একউ পত্জ হইতে) 


কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য 
অধ্যাপক ডই্রর শ্রীশশিভৃষণ দাশগুপ্ু, এমএ, পি-আার্-এস্‌, পি-এইচশডি 


কালিদাসের উপমার কথা প্রসিদ্ধির ভিতর 
দিয়া এখন প্রা্ম জনপ্রবাদে পর্ধবসিত হইয়াছে । 
ংস্কত সাহিত্যালোচনার পরিধি অতিক্রম করিয়া 
এখন সালঙ্কার-বাক্চাতুধের প্রসঙ্গেও কথাটি শিথিল 
তাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যাঁয়। কালিদাসের 
উপমাঁর কথা 'আমরা যখন বলি তখন আমরা শুধু 
মাত্র তাহার উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণোর 
কথাই বলি না, তাহার অনুকরণীয় সালঙ্ক!র একটি 
বিশেষ প্রকাঁশভির কথাই বলি। ন্তরাং 
কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাঁচ্য সর্বৰিধ 
অলঙ্কার । সর্ববিধ অলগ্কার অর্থে উপমা কথাটির 
ব্যবহার নিতান্ত অযৌক্তিক বাঁ অপার্থক নয়) 
উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালঙ্কারের মূলীভূত অলঙ্কার । 
আমর! একটু বিশ্লেষণ এবং বিচার করিয়া! দেখিলেই 
দেখিতে পাইব, কোনও জাতীয় সাদৃশ্ত বা সী্্যই 
হইল উপমা-অনঙ্কারের মুল -_ অন্তান্য সকল মলঙ্কারের 
মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই এই সাদৃশ্ত বা সাধর্ম্যের 
বিবিধ এবং বিচিত্র প্রম্নোগ_ হয় অস্থার্থকরূপে 
না হয় নওর্থকরুপে। বিরোধ বা বৈসাদৃহও সাণৃন্ 
এবং সাঁধর্ম্যেরই অপরদিক মাত্র। 

উপমা-অলঙ্কারের এই যে বহু-অলঙ্কারমূলত 
এ-বিষয়ে প্রাচীন অলঙ্কারিকগণই আলোচনা করিয়! 
শিহ্পাছেন। অপায়্য দীক্ষিত তাহার “চিত্রমীমাংসা+ 
গ্রন্থে বলিয়াছেন,-- 

উপনৈক| শৈলুষী সংপ্রাপ্ত! চিত্রভূমিকাভেদান্‌। 

রগীযস্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্ধিদাং চেতঃ ॥ 

অর্থাৎ_উপমা হইল একমাত্র নটী-যে ৰিচিত্র- 
ভূমিকা-ভেদ লাভ করিয়া কাব্যবূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য 
করে এবং কাব্যবিদ্‌গণের চিত্ত রঞ্জন করে। 

আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে 
পাই, কথাটি থুব শৃ়ীরব্যঞ্জক।. কাব্যের ভিতরে 


কাব্যরসিকগণের চিত্ত রঞ্জন করিবার জগ্ত যত্ত 
প্রকারের কলাকৌশল তাহা মূলে এ একা উপমা- 
রূপিনী ন্টীরই বিচিত্র লীলাবিলাস। অপ্যর্য 
দীক্ষিত তাহার নিঞ্জের কথার স্পষ্ট প্রমাণ করিবার 
জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 
মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়! সব কণাটি বুঝাইয়! 
বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

চন্দ্র ইব মুখমিতি সাদৃশ্যবর্নং তাবছুপমা। 
নৈব্যক্তিভেদেনানেকালঙ্কারভাবং ভজতে। তথাছি। 
চত্র ইব মুখং মুখমি্ চন্ত্র ইতুপমেক্বোপমা 1 মুখং 
মুখমিবেত্যনন্থঘঃ।  মুখমিব চন্দ্র ইতি প্রতীপম্। 
চন্্রং দৃষ্ট। মুখং শ্ররামীতি স্মবশম্। মুখমেব চন্ 
ইতি রূপকম্। মুখচন্ত্রেনে তাপ শ্াম্যতীতি 
পরিণাম£॥ কিমিদং মুখনুতাঁহো চন্দ্র ইতি সন্দেহ: | 
চগ্্র ইতি চকোরাস্তপুখমনুধাবন্তীতি ভ্রান্তিষান্‌। 
চন্র ইতি চকোরাঃ কমলমিতি চঞ্চরীকান্বনুখে 
রজ্যন্তীত্যু্লেথঃ। চক্দ্রোহয়ং ন মুখমিত্যপহ্ৃবঃ | 
নূনং চন্্র ইত্যুতপ্রেক্ষা । চন্দ্রোহ্মিত্যতিশয়োক্তি:। 
মুখেন চন্দ্রকমলে নিজিতে ইতি তুল্যযোগিতা। 
নিশি চন্তরত্বমুখং চ হৃষ্যভীতি দীপকম্‌। ত্রনুখমেবাহং 
রজ্ামি চন্দ্র এবচকৌরো রজ্যত ইতি প্রতিবন্ত পম1। 
দিবি চন্ত্রো ভূবি তন্ুথমিতি দৃষ্টান্ত: মুখং 
চন্ত্রত্রিয়় বিভভীতি নিদর্শন । নিক্ষলঙ্কং মুখং 
চন্ত্রা্দতিরিচ্যতে ইতি ব্যতিরেকঃ। ত্বনুখেন সমং 
চন্দ্রে নিশান হস্তীতি সহোক্কিঃ। মুখং 
নেত্রাঙ্করুচির়ং শ্মিতজ্যোৎন্নোপশোভিতমিতি সমা- 
সোক্তি:। অজেন সৃশং বক্ত,ং হরিণাহিতশক্কিন। 
ইতি শ্লেধঃ। মুখস্ত পুরতশ্চ্ত্রো নিশ্রভ ইত্য প্রস্তুত 
প্রশংসা । এবমুক্রানেকালঙ্কারবিবর্তবতীরমুপম!। 

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, “চক্রের মত মুখ' এই 
কথা ঝলিলে চন্দ্র এবং মুখের মধ্যে সৌন্দধ ও 
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মাধুর্ধের যে সাদৃশ্ত রহিয়াছে তাহার বর্ণনে উপমা 
অলঙ্কার হইল। “চন্দ্রের মত মুখ এই কথাটিকেই 
বলিরার বিচিত্রভজিভেদদে উপমা স্থলে অন্থান্ত 
নানারূপ অলঙ্কার সম্ভব হইয়া উঠে। যেমন-যদি 
বলা যায়ঃ চন্ত্রের মত মুখ, মুখের মত চন্দ্র তাহা 
হইলে পূর্ববাক্যের উপমান (চন্দ্র) এবং উপযের 
মুখ পরবাক্যে বিপরীতভাবে বণিত হুইল বলিয়া 
এখানে ভিপমেয়োপম” হইল। “মুখ মুখের স্থাঁয়' 
এরূপ বলিলে একই বস্তুতে উপমান ও উপমেয় উভয় 
ধর্ম পর্ধবস্তি হুইল বলিয়া! “অনন্বয়োপমা” হুইল। 
যদ্দি বল! যাঁর, “মুখের মত চন্ত্র' তাহ! হইলে প্রসিদ্ধ 
উপমান চন্দ্রকে উপমেক় (মুখ) রূপে নির্দেশ 
করাতে 'প্রতীপ” অলঙ্কার হইল । চন্দ্রকে দেখিয়! 
মুখকে ম্মরণ করিতেছি' এরূপ করিষ্কা বলিলে 
প্মিরণ অলঙ্কার হইল । “মুখই চন্দ্র" এইরূপ বলিলে 
উপমান উপমেয়ের অভেদ-সিদ্ধান্তচ্তে বিপক' 
হুইল। “মুখচন্দ্রের বারা তাপের উপশম হইতেছে; 
এন্ধপ বলিলে পরিণাম” অলঙ্কার হইল। ইহা কি 
মুখ না চক্র ?7--এরূপক্ষেতে “সনেহ' অলঙ্কার। 
“চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ তাহার মুখের দিকে 
ধাবিত হইতেছে'_-এরপ ক্ষেন্তরে ভ্রাস্তিমান্‌ অলঙ্কার। 
চন্দ্র মনে করিয়া! চকোরগণ এবং কমল মনে করি! 
অপিসমুহ তাহার মুখের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত 
হইতেছে'_-এরূপক্ষেত্রে উল্লেখ অলঙ্কার হইল। 
“ইহা চত্্র, মুখ নর/_এক্ষেত্রে £অপহৃ,তি? | “যেন 
চন্ত্র'-_এখানে 'উৎপ্রেক্ষা” | “এ যে একটি চন্ত্র'_ 
এক্ষেত্রে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়! 
উপমানকেই উপমেক়্ রূপে নির্দেশ করাতে 
'অতিশয়োক্তি” অলঙ্কার হইল। “মুখ ত্বার! চন্দ্র ও 
কমল উভয়ই নিঞ্জিত হইল, _ এখানে 'তুল্যযোগিতা। 
“রাত্রিতে চন্দ্র এবং তোমার মুখ হর্যযু্। হয়” এখানে 
দীপক ॥ 'তোমার মুখই-_এই বলিয়। বমি 
আনন্দিত হই-_আর চন্দ্রই-_-এই বলিয়া চকোর 
আপনিত হয়'_এখনে 'প্রতিবস্ত,পমা” অলঙ্কার 


কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য 
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হইল। 'আকাশে চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার মুখ'-_- 
এখানে ৃৃষ্টাস্ত' অলঙ্কার। “মুখ চন্তরশ্ী ধারণ 
করিতেছে'_এথানে নিদশনা। “নিষলঙ্ক মুখ 
চক্র হইতেও অধিক হইয়! উঠিয়াছে',--এখানে 
ব্যতিরেক'। “তোমার মুখের সহিত চন্দ্র সমভাবে 
রাত্রিতে আমাকে হরধদান করে'-_এখানে 'সহোক্তি' | 
“নেত্রাঙ্করুচির মুখ ন্মিতজ্যোত্দায় উপশোভিত? ) 
চন্দ্রই এখানে মুখ, চত্র্রের অন্তর্গত কালে। চিহ্ননমুহ 
যেন নেত্রাঙ্ক। জ্যোত্। যেন ম্মিত হাস্তচ্ছটা ; 
এখানে “সমাসোক্তি অলঙ্কার হইল। 'অজেন 
সদৃশং বক্ত,ং হরিণাছিতশক্কতিনা' বাক্যটিতে “অজ 
শবের অর্থ চন্দ্রও করা যায় (অপ. হইতে জাত 
অর্থাৎ সমুদ্র হইতে জাত), কমলও কর! যায়; 
হরিণাছিতশক্তিন1' শব্দের অন্থধ হরিণ আছিত+ 
শক্কিনা, অথবা হুরিণা (হরি কতৃক বা চন্দ্রকর 
কতৃক) উভয় রূপেই করা যায়; সুতরাং এখানে 
শ্লেধ অলঙ্ক|র হইল। “মুখের সামনে চন্ত্র নিশ্র ত-_ 
এথানে অপ্রস্ততপ্রশংসা অলঙ্কার হইল। 

এখানে আমরা লক্ষ্য কাঁরতে পারি যে, 
এক মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাইশটি 
অলক্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, এই বাইশটি 
অলঙ্কারের মুলে যে রহিয়াছে শুধুমাত্র মুখ এবং 
চন্দ্রের ভিতরকার সাদৃষ্তকে অবলম্বন করিয়৷ একটি 
তুলন/-- অর্থাৎ একটি উপমা-অলঙ্কার এ বিষয়ে 
কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই। লক্ষ্য করিলে 
দেখিতে পাঁইব, অপ্লম্য দীক্ষিত এই বাইশটি 
অলক্কারকে বলিয়াছেন উপমারই বিবর্তমান্্। 
এখানে উপমার “রিবত" কথাটি বলিবার তাৎপর্য 
এই যে, মূলে সবই উপমা--উক্তিভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে প্রভীয়মাঁন হইতেছে মাত্র। 

সেই জন্তই বলিতেছিলাম যে, কালিদাসের 
উপমার বিচার-বিশ্রেষণ বা আস্বাদন অর্থ 


' কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে বাছিয়। বাছিষ। 


শুধুমাত্র কালিদাদের উপমাগুলির বিচার বিশ্লেষণ 
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বা আম্বাদন নয়; আসলে ইহা কালিদাসের ববহত 
সকল অলঙ্কারেরই বিচার বিশ্লেষণ এবং আব্বাদন | 
এই কাজ করিতে হইলে আমাদের আরও একটি 
জিনিস সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার প্রয়োজন, 
তাহা হইল সংস্কত-সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে 
“অলঙ্কা৭' কথাটির ভাতপর্ধ। এই গলঙ্কার কথাটি 
সংস্কতসাহিত্য-সমালোচকগণ কতৃক ছুই অর্থেই 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; একটি হইল ভাসা-ভাসা 
অর্থ, অপরটি হইল একটি গভীর অর্থ । ভাসা-ভাসা 
অর্থে অলঙ্কার কথাটিকে তাহার ব্যবহারিক প্রয্নোগ 
ও মূল্যের মানেই ব্যবহৃত হইতে দেখি। একটি 
স্থপুরুষের যেমন একটি শরীর রহিয়াছে, সেই 
শরীরের ভিতরে আত্মা রহিয়াছে, শোরধবীর্ধ রহিয়াছে। 
কাণত্বাির স্থায় যেমন কিছু কিছু দোষও থাকিতে 
পারেঃ তাঁহার যেমন অবয়ব সংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য 
থাকিতে পারে, তেমনই এই সকলের সহিত তাহার 
বিবিধ ভূষণও থাকিতে পারে যাহ! তাহার শোভাকে 
বধিত করিয়া দেয়। শব্দার্থের শরীর এবং রসের 
আত্ম লইয়া যে কাব্য-পুরষ অলঙ্কার তাহার 
ভূষণ। অলঙ্কার সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি ধারণা- 
পোষণ করিয়াই বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার “সাহিত্য- 
দ্পুণে অলঙ্কারের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া 
বশিয়াছেন,-_-'কাব্যহ্য শব্দার্থ শরীরম্, রসাদি- 
শ্াত্সা, গুপাঃ শৌধাদিব। দোষাঃ কাণত্বাদিবতঃ 
রীতয়োহবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ» অলঙ্কারাশ্চ কটক- 
কৃণ্ডলাদ্দিবং |” অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মতবাদ কাব্য- 
সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারের স্থান অনেকথানি গৌণ 
করিয়! দেয়, তাহ! হইলে ভাল, না হইলেও যে 
কাব্য অচল এমন কথা বল! চলে না। 
কিন্ত প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও অলঙ্কার 
কথাটিকে একটি গভীর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, 
এবং অলঙ্কার শব্দের সেই গভীর অর্থকে অবলম্বন 
করিয়াই সংস্কৃত কাব্য-সমালোচন-শাস্থ অলঙ্কার-শান্ 
নামে প্রসিদ্ধি লাত কারয়াছে। এই ব্যাপক এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫্তম বর্- ৯ম সংখ্যা 


গভীর অর্থে অগঙ্কার শব্দের লক্ষ্য হুইল মানুষের 
চিত্তের অনির্নচনীয় রসাম্গভূতিসমূছকে পরচিত্তে 
সংক্রমিত করিয়া দিবার পমগ্র কৌশলটি। আমাদের 
জীবনের রসামুভৃতিগুলি শুধু যে সুল্মা, সুকুমার 
এবং অনস্তবৈচিত্র্যণীল তাহা! নহে, হৃদয়ের গহনে 
বছন্থলেই তাহা অনির্ধচনীয় চিৎস্পন্মন) এই 
অনির্বচনীয়কে ব্চনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল 
আমার্দের সকল সাহিত্যচেই্টা- এমনকি সকল 
শিল্পচেষ্টা । সাধারণ বচনের ছারা প্রকাশ্ত নয় 
বলিয়াই আমাদের রসোন্দীপ্ত বা রসাপ্ুত চিৎ-স্পন্দন 
অনির্ধচনীর় ; সেই অনির্ধচনীয়কে বচনীয় করিয়া 
তুলিবার জন্ত তাই প্রয়োত্রন অসাধারণ ভাষার। 
এক্ষেত্রে লক্ষ করিতে হইবে, ভাবা শব্দেরও তাৎপর্য 
হুইল চিৎ-স্পন্ননের বহিঃপ্রকাঁশ-বাহনত্ব । আমাদের 


.অন্ৃভৃতির একটি বিশেষ ধর্ম এবং; স্থরূপধর্মই হইল 


এই, তাহাকে জানাইতে হয়,-পরের কাছে 
জানাইতে হয়ঃ না হয় অন্ততঃ নিজের কাছেও 
জানাইতে হয়--এই জানানোর কাজেই যেন 
অনুভূতির পরিপূর্ণতা । এই অগ্থভূতির প্রকাশই 
হইল ভাখা-স্ষ্টির মুল-কারণ, অথবা একথা বল! 
যাইতে পারে যে ভাষা সাধারণতঃ অন্ভৃতিরই 
গ্রকাশমানন্তা! _- চিৎ-স্পন্মনের শব্দ-প্রতীক। 
আক্িকার যুগে এ-কথা কেহই মনে করে না যে, 
জগতে আমরা যে অদংথ্য ভাষা প্রচলিত দেখিতে 
পাইতেছি, তাহারা চারিপাশের বায়ুমণ্ডলের 
ভিতরেই ভাপিয়া বেড়াইতেছিল, মানুষ তাহার 
প্রয়োজন অন্সারে তাহাকে বাছিয়া লইয়াছে। 
মানুষ সেই আদিম ঘুগ হইতে নিজ্রেকে প্রকাশ 
করিবার জন্ত নিত্যই ভাষা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। 
পশুপক্ষীর শ্যায় মানুষও হয়ত কোনদিন শুধুমাত্র 
ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্রের 
ভিতর দিয়াই নিজের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিত ; 
অন্তরের ভাবের ভিতরে বত আসিতে লাগিল সুম্তরতা, 
জটিলত! এবং গভীরতা--ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য 


আশ্বিন) ১৩৬৩ ] 


এবং প্রকার-বৈচিত্র্ের মধ্যেও আসিতে লাগিল 
ততই সুতা, জটিলতা ও গভীরতা, ক্রমেই হয 
হইতে লাগিল সুসযুদ্ধ বিশেষ বিশেষ ভাষার। 
কোনও কোনও বৈয়াকরণ মনে করেন যে আর্িতে 
ভাষ ধাতু (কথ! বলা) ভাম্‌ ধাতুর ( প্রকাশ 
পাগ্রয়! ) সহিতই যুক্ত ছিল। 

কিন্ত একজন কবিকে এই ভাষার ভিতর দিয়া 
যে অন্তলোকের পরিচয় দিতে হয় তাহ! তাহার 
একটি বিশেষ অন্তলোক,--এই অন্তলোকের স্পলান 
সর্বসাধারণের হৃতম্পন্দন হইতে অনেকখানি 
স্বতস্্_সাধারণ ভাষার ভিতরে তাই তাঁহাকে 
বহন করিবারও শক্তি থাকে না। কবির সেই 
বিশেষ হৃৎ-স্পন্দন তখন তাই গড়িয়া লয় তাহার 
বাহন একটি বিশেষ ভাষাকে, _-সেই “বিশেষ 


ভাষাকেই আমরা নাম দিয়াছি “সালঙ্কার তাষা।- 


আমরা! কবির কাব্যের যে সকল ধর্মকে সাধারণত: 
অলঙ্কার নাম দিয়া থাকি, একটু ভাবির! দেঁখিলেই 
বুষ্মিতে পারিব, সেই অলঙ্কার কবির সেই বিশেষ 
ভষারই ধর্স। কৰির কাব্যানভূতি এরূপ চিত্র, 
প্রন্ধপ বর্ণ, এরূপ ঝঞ্কার লইয়াই বাহিরে আত্ম- 
প্রকাশ করে। যেখানেই কৰির বিশেষ কাব্য- 
রসাম্ভূতি বাহিরে এই বিশেষ ভাষার ভিতরে 
মূর্ত হইয়া! উঠতে পারে নাই, সেইখানেই আর 
সত্যকার কাব্য রচনা হইতে পারে নাই। 
রস-সমাহিত চিত্তের এই ম্পন্দনকে প্রকাশ 
করিবার জগ্ত কবির যে এই বিশেষ” বা অপাধারণ 
ভাষা তাহার পরিচয় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক 
বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ভামহ ইহাকে বলিয়াছেন ৰক্রোক্তি -'সৈষ! সর্বৈব 
বক্রোক্তিঃ | ভামহের আলোচনা পড়িলে বেশ 
বোঝ! যায়,_এই বক্রোক্তি ৰলিতে তিনি সোঙ্গা 
ভাবে কথা ন! বলিয়া! তাহাকে খানিকট! তুরাইরা 
বাকাভাবে কথা বলিবার চাতুর্ধকে মনে করেন 
সাই, _বক্রোক্তির এখানে অর্থ হুইল, কাব্যোচিত 


কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য 
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বিশেষোক্তি। অতঙ্কারাদি এই বিশেষোক্তিরই পর্যায় 
মাক্র। ভামহই আরও একটি হুম কথার ইঙ্গিত 
করিলেন, তাহ! হইল এই যে 'শব্ধার্থো সহিত 
কাব্যম- শব্দ ও অর্থের যে সহিতত্ই হইল কাব্যত্ব। 
এখানকার এই *সহিত' কথাটি হইতে কাব্যের 
পরিবর্তে ব্যাপকার্ধে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার 
পরবর্তীকালে দেখিতে পাই” এখানে “সহিত' 
শবের তাৎপর্য কি? ভাবগুঢ় অর্থের মধ্যে থে 
সম্ভাবনা! ও শক্তি নিহিত আছে তাহা যদি শঙশক্কি 
দারা যথাযথভাবে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হইয়া 
থাকে তবেই বলা যাইতে পারে যে শন্ষ ও অর্থের 
সহিতত্ব সাধিত হুইয়াছে। অর্থশক্তি সম্পূর্ণদূপে 
যর্দি শবশক্কির মধ্যে সম্পূর্ণদপে সমপিত হইয়! 
“চিৎ, যদি অন্রূপ “তন লাভ না করিল 
তবে উভয়ের অ-সাহিত্যে কাব্যত্বেরই অসদ্ভাব 
ঘটিল। 

এই প্রসঙ্গে ভামহ আরও একটি সুঙ্ম কথা 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কাব্োক্তি 
সর্ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি। কথাটির মধ্যে একটি 
গভীর সত্য নিহিত আছে। এক দিক হইতে 
দেখিতে গেলে শিকল্পককৃতি মাত্রই হইল *বাড়াইয়া 
বলা/ | স্ববিধ শিল্পের প্রধান কাজই হইল একজনের 
ভাবকে সর্বনের করিয়া তোলা, মুহূর্তের ভাধকে 
সর্বকালের করিষা তোলা। অনেকথানি না 
বাড়াই! তুলিয়া! আমরা! তাহা কখনই করিতে পারি 
না। তাহা! ছাড়া, শিল্পীর নিজের নিকটে যে 
রসানুভূতি প্রত্যক্ষ, পাঠক, শ্রোত! বা দর্শকের 
নিকট তাহা পরোক্ষ; তাই চিদ্গত রসাগুভৃতিকে 
প্রকাশভঙ্জির ভিতর দিয়া অনেকখানি বাড়াইয়া 
তুলিতে না পারিলে পাঠক, শ্রোত! বা দর্শক রসের 
সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এ লম্বন্ধে রবীন্দ্র 
নাথ বলিয়াছেন।_ 

"জামার সুখহঃখ জমার কাছে অব্যবহিত, 
তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে 


৪৯৪ 


তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটক হিসাব করিয়া 
আমার কথ! তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই 
বলিতে হয়। 

“সত্য রক্ষণপূবক এই বড় করিয়া তুলিবার 
ক্ষমতার সাহিত্যকারের বথার্থ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ কর! সাহিত্য নহে; 
কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহ! আমার কাছে 
প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রি় তাহার সাক্ষ্য দেয়। 
সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা 
প্রত্যক্ষ নহে। স্থতরাং সাহিত্যে সেই প্রতাঙ্ষতার 
অভাব পুরণ করিতে হয়।” 

এই বড় করিয়া বলিবার প্রয়োজন শুধু মাত্র 
প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষতার জন্ক নহে; শিল্পে আমাকে 
নিরবধি-কাল ও বিপুল! পৃর্মীকে যে কয়েকটি মুহূর্ত 
এবং স্বল্প আয়তনের ভিতরে বিধৃত করিতে হইবে । 
দেশ-দেশ-ব্যাপ্ড একটি সুদীর্ঘ জীবনের সকল 
স্থথহুঃথ, হাসি-অশ্রভরা বহুজীবনের জীবন- 
মহছিমাকে আমাকে এক প্রহরে অভিনীত একথানি 
নাটকের ভিতরে প্রকাঁশ করিতে হইবে ; কলারুতি 
দ্বারা তাই একটি রঙ্গমঞ্চের পরিধিকে বাড়াইয়! 
বিপুল! পৃ্থীর প্রতিভূ করি! তুলিতে হইবে, এক 
গ্রহর কালকে শুধু ববর্ষের নয়-__ নিরবধি কালেরই 
প্রৃতিভূ করিয়! তুলিতে হইবে? একজন অভিনেতার 
অভিনয় নৈপুণ্যই বাকি? অনেক ধুগের অনেক 
দেশের অনেক কথাকে নির্দি্ই দেশ-কালের 
সীমার মধ্যেই যতথানি সম্ভব আভািত করিয়া 
তোল! । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আময়া কথায় যে সুর 
লাগাই তাঁহা সীমাবদ্ধ এতটুকু কথাকে সীমাহীন 
ব্যাপ্ত এবং অতল রহম্যমহিমা দান করিবার 
জন্ভই | অনন্ত দিখ্বলয়বিস্তৃত উদয়়াচলে নিত্যকালের 
সুর্ধোদয়ের মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় একটি 
শিল্পীকে এক টুকরা কাগজের উপরে--কয়েকটি 
রেখ! এবং কিছু রঙের সাহাখ্যেই ; সেই রঙ-রেখার 
মধ্যে আনিতে হয় তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে 


উদ্বোধন 
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আভাসিত করিবার শক্তি_তাহাই ত যথার্থ 
চিত্রকলা । 

আমীর মনে হয় তানছের “সৈধা সর্ব 
বক্রোক্তিঃ, কথার মধ্যে এবং বরক্কোক্তিকে অতি- 
শয়োক্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার ভিতরে শিল্পক্ষেত্রে 
এই বড় করিয়া বলিবার আভাস রহিয়াছে। 
শিল্পের ভাষাঁকে পাশ্চাত্যেও তাই বলা হইয়াছে 
“106 11917161069 12010508661 ভামহের মতে 
অলঙ্কার প্রভৃতি আসলে আর কিছুই নয়__ 
কাব্যার্থকে যথাসম্ভব “অতিশয়” বা বড় করিয়া 
তুলিবার চেষ্ট।। অতিশয়োক্তিকেই তাই ভামহ 
সর্বপ্রকার অলঙ্কারের মুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
আলঙ্কারিক দণ্ডীর মধ্যেও ভামহের এই কথার 
সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার মতেও প্রায় সমস্ত 
অলঙ্কারের কাজই লইল অর্থকে অনেকথানি বাড়াইয়। 
দেওয়া এবং সেইজন্ই তিনি করেনঃ সমন্ত 
অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তির বীজ নিহিত আছে। 
পরবর্তী কালে “কাব্য-প্রকাশকার মন্টভট্ও 
অতিশয়োক্তিকে সমস্ত অলঙ্কারের প্রাণশ্বরূপ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

ভামহ-কথিত এই 'বক্রোক্তি” কথাটিকে নান! 
ভাবে বিস্তার করিয়া পরবতী কালে (দশম বা 
একাদশ শতাব্দীতে ) রাজা নক কুন্তক তাহার প্রসিদ্ধ 
'বক্রোক্তি-কাব্য-জীবিত” বাদ, অর্থাৎ বক্রোক্তিই 
কাব্যের প্রাণ-ম্বরূপ এই মত প্রতিষিত করিবার 
চেষ্টা করিয্াা গিয়াছেন। গ্রস্থারভ্তেই কুস্তুক 
বলিয়াছেন,_-সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাব- 
সকলকে যথাতত্র বিবেচনা করিবার চেষ্টা করেন; 
অর্থাং ভাব যে-রূপের ভিতর দিয়! প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং যে-রূপের সহিত সে প্রায় অন্্নযোগে 
যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া তত্রমাত্ররূপে 
তাহারা ভাবকে বিবেচন! করিতে এবং বুঝিতে 
চেষ্টা করেন; কিন্ত এ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ চেষ্টা) 
কারণ এ চে! ঘারা আমর! ভাবকে যে তত্বমা্জে 
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লাভ করি তাহার ভিতরে ভাবের বিস্ময়কর রহহ্য 
অনেকথানিই হয়ত আমর! হাঁরাইয়। ফেলি। 
কিংশুকপুষ্পকে তাহার সকল রূপকে বাদ দিয়া যদ্দি 
কেবল রঞ্জমাণ করিয়া গ্রহণ করা যায়, ভাবকেও 
শুধু যথাতত্বে অবস্থিত ৰলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও 
ঘেইন্প হইবে। এই চেষ্টা দ্বারা মান্য হব স্ব 
মনীধাবলেই ভাবসমূহের কতগুলি তত্ব ষথাকুচি 
আবিফার করিয়! লয়; এই জাতীয় যথাভিমত তত্ব 
দর্শনের ফলে জ্ঞানদাঢযই প্রকাশিত হয়, ভাবের 
পরমার্থ বা! যথার্থ হ্ববূপ হয়ত ইহাতে লাভ হয় না; 
পরমার্থ হত আমর! এইরূপে যেমন করিয়া করনা 
করি মোটেই তাদৃশ নর। সুতরাং ভাবের এই 
জাতীয় শ্বতমত্র তত্ব_-অর্থাৎ স্য্টির ভিতর দিয়া 
রূপের ভিতর দিয়া তাহার যে প্রকাশময় সত্তা 
তাহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়! ভাবের একটি “অসঙগ' 
“কেবল” তত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা তুল। এই 
জন্য ভাব এবং রূপের ভিতরকার যে সাহিত্য 
তাহার সার-রহস্ত উদ্ধাটন করিবার মান সেই 
কুন্তক এই সাহিত্যতত্বের আলোচন! আরম্ত 
করিয়াছেন | 

যথাতত্বং বিবেচ্যন্তে ভাবাস্িলোক্যবর্তিনঃ। 

যদি ত্ব্নভুতং ন শ্তােব রক্ত হি কিংশুকাঃ ॥ 

স্বমনীধকয়েবাঁথ তত্ং তেষাং যথাক্ুচি | 

স্থাপ্যতে প্রৌটিমাত্রং তৎ পরমার্থো ন তাদৃশঃ ॥ 

ইত্যসত্ত্কসন্দর্ভে স্বতস্ত্রে হপ্যকৃতাদর: | 

সাহিত্যার্থ ্রধাসিক্ষোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্‌ ॥ 
কুন্তকের মতে কাব্য বা সাহিত্যের যে 'অদ্ভুতামোদ- 
চমৎকার” সারবস্ত তাহ! ছ্বিভয়--আর্থাৎ ছিবিধ- 
লক্ষণঘুক্ত ; তাহার একদিকে রহিয়াছে তত্ব অন্যদিকে 
রহিয়াছে নির্মিতি_-'যেন ছ্বিতয়মিত্যেতত্তত্বনির্ষিতি- 
লক্ষণম্‌। 

কুস্তকের উপরি-উক্ত মতগুলি আলোচন্‌! করিলে 
আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, কুস্তক কাব্যের 
'সাহিত্য”-লক্ষণের উপরেই খুব জোর দিয়াছেন। 


কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য 
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এই সাহিত্যত্ব ফুটিয়! উঠিবে কিসের ভিতর দিয়া? 
তাহা ফুটিবে তত্ব” ও নিমিতি'র হুষ্ট, মিলনের 
মধ্য দিয়__অর্থ ও শব্দের অটুট সংস্পৃক্তির ভিতর 
দিয়া। ইহার কোনও দিককে বাদ দিয়! কোনও 
দিক্‌ সার্থক নয়। কুস্তক বলিয়াছেন, স্পন্দিতচিত্তে 
যে কবি-বিবক্ষা তাহার একটি বিশেষ ধর্ম রহিয়াছে । 
কাব্যের ভাবা বলিব কাঁহাকে? কবিচিত্তের তৎ- 
কালধূত যে এই চিত্বম্পন্দনঙ্কাত বিশেষ-বিবঙ্ষ! 
তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার যে 
ক্ষমতা তাহাই হইল তাহার বিশেষবাচকত্বলক্ষণ, 
--কবিবিবক্ষিতবিশ্ষাভিধান্ক্ষমত্থমেৰ বাচকত- 
লক্ষণ | এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,__ 
'যন্মৎ প্রতিভায়াং ততৎকালোলিখিতেন কেনচিৎ 
পরিম্পন্দেন পরিশ্দুরস্তঃ পদ্দার্থাঃ প্রকৃত প্রস্তাব- 
সমুচিতেন কেনচিছুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছার্দিতত্বভাবাঃ 
সন্তো  বিবক্ষাবিধেয়ত্বেনাভিধেয়তাপদ বীমবতরম্তঃ 
তথাবিধ বিশেষপ্রতিপাদনসমর্থেন অভিধানেন অভি- 
ধীঁয়মানাশ্চেতনচমত্কারিতামাপদ্ভান্তে |: যথার্থ- 
প্রতিভাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে যখন বাহিরের কোনও 
পদার্থ ধরা দেয় তখন তাহা তাহার বাহিরের রূপ 
লইয়াই আসিয়া! দেখ! দেয় নাঃ তাহা একট 
সমাচ্ছাদিতম্বভাব লইয়ই দেখা দেয়_-অর্থাৎ 
বহিবস্তর উপরে কবির ততৎকালোচিত একটি বিশেষ 
চিৎস্পন্দনের অলৌকিক মায়াম্পর্শ পতিত হইয়া 
তাঁহাকে একটি বিশেষ অলৌকিক মহিমায় উদ্ভানিত 
করিয়া তোলে; এই যে নবোগ্াস তাহার ভিতরে 
বহ্বস্ত তাহার প্রকৃতরূপেও মহিমান্বিত হইতে 
পারে--প্রকতরূপকে অতিক্রম করিনা একটি 
উৎকর্ষবিশেষের মধ্যেও মহিমাথিত হইয়! উঠিতে 
পারে; এই নবোপ্তানিত বিষয়বস্তু তখন তাহার 
বন্ধরূপ পরিত্যাগ করিয়! কবিচিত্তে একটি চিন্ময়রূপ 
ধারণ করে+_-এই চিন্মঙ্থরূপের পরিণতিই একটি 
কবিবিবক্ষায়;) ইহাই কবির আত্ম-প্রকাশ বা 
আত্মস্ছতির তাগিদ; এই বিবক্ষাই তখন একটি 
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বিশেষ অভিধেয় বা বিশেষ বাঁচ) হইয়া উঠিল। 
এই বিশেষ বাঁচ্যকে ঠিক ঠিক তদহুরূপ বিশেষ 
বাঁচকের হ্বারা-অর্থাৎ একটি বিশেষ নিমিতির 
দ্বারা ষখন বাহিরে স্থাপন করা গেল সেই শিল্পক্কতিই 
তখন রসিকজনের চেতন্চমৎকাঁরিতার কারণ হয়। 
এই যে «বিশেষাভিধানক্ষমত্থ' ইহাকেই কুস্তক 
বলিয়াছেন বক্রোক্তি। কাব্যের অলঙ্কারাঁদি হইল 
নিরস্তর এই বক্রোক্তির সাহায্যে অনুরূপ তত্তরূপ 
বাচ্যের অনুরূপ নিমিতি বা বাঁচকের সম্ভব করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা। বক্রোক্কি-সাধিতি এই নিমিতি 
ব্যতীত জগতের কোনও সত্যের মহিমাই যথার্থ 
প্রকাশ লাঁভ করিতে পারে না । 

অভিনব গুপ প্রভৃতি যাহারা রস্ধ্বনিকেই 
কাব্যের আত্মা বলিঙ্থা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তীহারাঁও 
কাব্য-স্ট্টির ভিতরে অলঙ্কারকে মুখ্য স্থান দান 
করিয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির পক্ষে কাব্যের 
নিমিতি কোনও পৃথক্‌ বত্বু্কত বস্ নহে। যেমন 
জলধারা কোনও কুম্তে পতিত হইয়া কুস্তটি কানার 
কানায় ভরিয়া গেলে আপনিই আপনার নিজের 
ছনে? ও তঙ্গিতে উচ্ছলিত হইয় বাহিরে উপছাইয়! 
পড়ে, তেমনই রসের আবেদনে চিত্ত যখন কানায় 
কানায় ভরিয়া যায় তখন আপনি তাহা তাহার 
প্রকাশের পথ স্যষ্টি করিয়! একই বেগে বাছিরে 
প্রকাশ-মুতি লাভ করে। আদি-কৰি বানীকি 
মুনি কি করিয়া প্রথম কাব্যস্ষ্তি করিয়াছিলেন সেই 
প্রসঙ্গে অভিন্ব গু ভারী চমৎকার করিয়া 
বলিয়াছেন,_-“সহচরীহননোদুতেন সাহচধধ্বংসনে- 
নোিতো! য:ঃ শোকঃ."*'স এব'"'আস্বাদ্যমানতাং 
প্রতিপন্নঃ করুণরপরূপতাং লৌকিকলোকব্যতিরিক্তাং 
্বচিত্তবৃত্তিসমান্থাগ্থসারাং (প্রতিপন্ন! রস; পরিপুর্ণ- 
কুস্তোচ্ছলনব্ৎ '***.-** নমুচিতছন্দো বৃত্তা্দিনিয়স্ত্রিত- 
শ্লোকরূপতাং প্রাপ্ত” ক্রৌঞ্চের যে লোক তাহ। 
লৌকিকলোকরূপত! পরিত্যাগ করিয়া কৰিচিত্ডের 
ভিতরে পরমাস্থাস্তরূপ একটি অলৌকিক করুণরসের 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৯ম সংখ্যা 


রূপ ধারণ করিল) সেই করুণরসই কবিগুরুর 
চিত্তকুস্তকে পরিপূর্ণ করিয়া দিদ্বা বাঁহিরে উচ্ছলিত 
হইয়া পড়িল--সেই উচ্ছলনই সমুচিত ছল, বৃত্তি 
প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া গ্লোকরূপতা প্রাপ্ত 
হইল। অভিনব গুপ্ত তাহার আলক্কারিক ভাষায় 
ধে-কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার কবির ভাষায় 
বালীকির প্রথম কবিকর্ম স্বক্ষেও ঠিক সেই কথাই 
বলিয়াছেন । হিমালয়ের উচ্চশিখরস্থ কন্দরে যেদিন 
আধাঢ়ের “ুর্দাম হবার” বেগ নামিয়া আসে তখন 
সে সহসা নিজেই নিজের থাত কাটিয়া নিজের 
ভঙ্গিতে শ্বচ্ছন্দধারায় নামিয়া আসে; কবিগুক্ক 
বাল্সীকির হৃদ্গত ভাব-সম্বেগও তেমনই শ্বচ্ছন্দধারায় 
শ্লোকরপ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। 
পার্বত্য ঝর্ণা কোন্‌ বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিতে উপলবন্ধুর 
পথে খাত কাটিয়া কোথায় কলম্বনে-_ কোথায় 
উচ্ছিয়মাণ গর্জনে কোথায় কুলে কুলে কোন্‌ 
পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়! ৰাহিয়া চলিবে তাহা যেমন 
তাহার ভাব-সঙ্বেগ এবং রস-সম্পদ্‌ ব্যত্তাত আর 
কেহ বলিতে পারে না,-এক অন যথার্থ শিল্পীর 
ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে ; সেখানেও 
এযে সঙ্গীত কোথ! হ'তে উঠে, 
এষে লাবণা কোথা হ'তে ফুটে, 
এ যে ক্রপ্দন কোথা হ'তে টরটে 
অস্ত্র বিদারণ 


অলগ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশে কর্রতে গিয়! 
ধ্বনিবাদিগণ বলিষ্াছেন,- 


রসাক্ষিগুতয় যস্ বন্ধ: শক্যক্রিয়ো ভনেৎ। 
অপৃথগ্যত্বন্বত্যঃ সোহলগ্কারে! ধবনৌ মতঃ | 


অর্থাৎ রসের ত্বার! আক্ষিপ্ত হইবার জন্কই যাহার 
বন্ধ বা শৃ্টি সম্ভব এবং যাহা অপৃথক্‌-যত্ব ছারাই 
সাধিত হয়__তাহাই হইল অলঙ্কার; ইহাই হইল 
ধ্বনিবাদিগণের মত। ইহাকেই ব্যাখ্যা করিস 
বল! হইয়াছে _“নিশ্পতৌ আশ্চর্কভৃভোহপি যন্ত 


আশ্িনঃ ১৩৬৩ ] 


অনঙ্কারশ্ত রসাক্ষিপ্রতয়া এব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো 
ভবে_-যে অলঙ্কারের স্যত্রি আশ্চর্ভূত হইলেও 
রসের আক্ষেপে অতি সহজেই যেন সম্ভব হইয়া 
ওঠে--এই জাতীয় অলঙ্কারই যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া 


প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত 


৪৯৭ 


গ্রাহথ। এখানে এই রসের আক্ষেপ এবং 'অপৃথগ্‌- 
বত্ব-নির্বত্য” এই কথা ছুইটি বিশেষ ভাবে লক্ষা 
করিতে হইবে । আসলে এই ছুইটি কথা একই 
কথ! । 


প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত* 
স্বামী মাধবানন্দ 


বেদান্তের জন্ম সুদূর অতীতকালে হইলে” ইহা 
এখনও পধন্ত একটি প্রাণবস্ত্র দর্শন ও ধর্ম রূপে 
বঠমান। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বলিয়া 
আজ্িকার নরনারীর হৃদয়কে ইহা প্রখরভাবে স্পর্শ 
করিতে সক্ষম। এই বুগে বেদান্ত যে একটি বিপুল 
প্রভাব বিশ্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যুগে যুগে নানা মহাপুরুম কতৃকি প্রাচীন বেদাস্ত 
শান্বের আপাতবিরুদ্ধ বাঁক্াগুলির মধ্যে সামঞ্জন্য 
আনিবার চে! হইয়াছে, কিন্ত স্বামী বিবেকাননাই 
প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রের সত্যরা শির 
প্রতি একটি মনন্ডাত্তিক দৃষ্টিপাতের মধ্যেই এ 
বিরোধ-সমাধানের রহমত শিহিত। খথদ যেমন 
বলিয়াছেন, খবিগণ বন্থনামে সংঙ্িত করিলেও 
সত্য এক। মানপিক বিকাশের বিভিন্ন শুরে 
অবস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এই সত্যের সন্দুখীন 
হইতে পারেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যেকটি 
উচ্চতর শুর সাধককে চরম একত্বান্ুভৃতির অধিকতর 
নিকটে লইয়! যাঁয় বটে, কিন্তু উহা নিম্নতর সুরের 
উপলব্ধি সমূহকে থণ্তিত করে না, বরং পরিপূর্ণ করে। 
শ্রীরানরুষ্চজীবনে ইহার প্রকৃষ্ট উর্দাহরণ আমরা 


দেখিতে পাই । তাহার সমগ্র জীবন ছিল বেদান্তের 
মুর্ত অভিব্ক্তি। অন্য দিক দিয়া তিনি 


শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি 
উপলবিই তাহার নিকট ছিল সত্য ও বাস্তব 


প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তই প্রগতি এবং বিকাশের 
পথে চলিতেছে । অতএব সত্যলাভের পথ হইল 
আত্মার যন্ত্রন্ব্ূপ যে মন উহাকে নিজ সামর্থ্যের 
উপযোগী পথে গড়িয়া! তোলা । এইরূপেই মানুষের 
অভিজ্ঞতা তাঁহাকে লইয়া যায় সতোর উচ্চ হইতে 
উচ্চতর ভূমিতে । 

বেদাস্তের শিক্ষা-_ আত্মা অসীম, শাশ্বত এবং 
ঈশ্বরের সহিত এক। কিন্তু আমরা আত্মাকে অভি- 
ব্যক্ত দেখি প্রকৃতি-রূপ আবরণ-_মায়! বা ঈশ্বরের 
ন্রজাপিক শক্তির মধ্য দিয়া। ইহার ফলে 
মানুষকে আমর! সান্ত ও সীমাবন্ধ বলিয়া ভুল করি 
এবং ঈশ্বরও এই বিচি বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন। 
স্বপ্রে যেমন আমরা আমাদের সত্য পরিচয় ভুলিয়া 
যাই এবং বাস্তব জগতের সহিত সংস্পর্শ হারাইয়া 
ফেলি কিন্ত জাগিয়! উঠিলে ্বপ্রগৎ যেমন অনুষ্য 
হয় ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত তাধাত্যোর 
অনুভূতিতে আমাদের অঞ্ঞন-্বপ্র ভাডিয! যায় 
এবং আপেক্ষিক জীবনের সমুদায় কলপনারও অবসান 
ঘটে। 

প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের 
সহিত বেদান্তকে সংযুক্ত করা! যায় কিনা। বেদাস্তীরা 
বলেন, নিশ্চিতই যায় । পর্মপত্র যেমন জলে ভাসে 
কিন্ত উহার গায়ে জল লাগে না সেইনূপ মান্য 
এই জীবন হইতে উধে্র” থাকিয়! এখানে জীবন 


গু ছি ছা 


* সান্ধরান্দিস্কো। বেদান্ত সমিতিতে গত ৪51 মার্চ (১৯৫৬) তারিখে প্রত ইংরেজী ভাষণ হইতে সঙ্কলিত। --উঃ সঃ 


ঘা] 
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যাপন করিতে পারে। ভারতে সনাতন ধারণা 
ছিল ঘর বাড়ী ছাড়িয়া জীবনের কিছু সময় বনে 
কাটানো। আজকাল ইহা সম্ভবপর নয়। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিতেন, তিনি বনের বেদাস্তকে ঘরে 
আনিয়াছেন। তিনি বেদাস্তের একটি কর্মপরিণত 
প্রণালী দিয়া গিয়াছেন। ইহা! শুধু মান্যকে তাহার 
নিজন্ব স্বাভাবিক অধিকার যে মুক্তি সেই সম্বন্ধে 
সচেতন করা--অজ্ঞানের গণ্তীর উধ্বে” উঠি 
আমাদের স্বকীয় মহাশক্তিকে অনুভব করা। ইহাই 
আমাদের লক্ষ্য। যে অক্ঞান আমাদিগকে ঢাকিয়া 
রাখিয়াছে উহ! দূর করিবার সাধনার মধ্য দিয়া 
আমাদিগের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে। আমর! 
নিজদ্দিগকে যে সম্মোহিত করিঘ়। রাখিয়াছি এ 
আবেশ কাটাইতে হইবে । 

যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকে এবং 
স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যত্রষ্টা মহাপুক্লষগণ যে 
সকল সাধারণ সাধন- প্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন 
উহা যদি আমর! অন্থুসরণ করি তাহা হইলে আমরা 
নিজেদের যথার্থ স্বরুপ কি তাহা জানিতে পারিব। 
এঁ প্রণালীগুলি কি? আত্মসংযম, একাগ্রতা, 
বিশ্বাস, এবং নিজদিগকে মুক্ত করিবার জন্য স্বৃতীত্র 
ব্যাকুলতা ৷ জাগতিক জীবনের যে অবস্থায় রহিয়াছি 
উছ্বাতে যদি আমরা তৃপ্ত থাকিতে না পারি, সত্য 
লাভের জন্য যদি আমর! মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি 
এবং পধাপ্ত সংযম এবং তন্মঙ্গতার সহিত অনবরত 
যদ্দি অগ্রসর হইরা চলি তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা 
লক্ষ্যে পৌছিৰ। 

পৃথিবীর সর্ব দেশেই শ্রেঠ খষিগণ একই ভাষায় 
কথা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা তাহাদের 
উপদেশের মনদেশে প্রবেশ করি না বলিয়া! উহ! 
বুঝিতে পারি না, তাহাদের বাণীর একতাকে ধরিতে 
পারি না। এমনকি বুদ্ধও বেদাস্তেরই শিক্ষা প্রচার 
করিয়াছিলেন, যদিও উহ্বায নাম করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছিলেন, সক কর। এখানে তিনি 
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বেদান্তের সাক্রয় দিকটি অর্থাৎ কর্মযোগের পঙ্থার 
উপর জোর দিতেছেন। যীশুগ্রষ্ট প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন বেদান্তের ভক্তির দিকটি। তক্কেরা 
হৃদয়াবেগের মাধ্যমে ভগবানের সন্লিধানে যাইতে 
চান। যেহেতু আমর! মানুষ, সেইজন্ত আমর! চাই 
ভালবাসিতে এবং ভালবাস! পাইতে, আর তক্তি- 
শান্রানুযায়ী ঈশ্বরই হইলেন প্রম প্রিষ্ব। তাহাকে 
বদি আমর] হৃদস্বের প্রেম অর্পণ করিতে পারি 
তিনিও নিশ্চিতই আকৃ্ হইবেন। শ্রীরামকৃষের 
কথায়, আমরা যদি ঈশ্বরের অভিমুখে এক পা 
অগ্রসর হই তিনি আমাদের দিকে দশ পা আগাইয়া 
আসেন। সাধারণতঃ আমাদের এই আধ্যাত্মিক 
তথ্যটি জান নাই যে, বিষয়-সথগালপাযস না মল্জিয়া 
আমরা যদি সামান্ত একটু ত্যাগ করি তাহা হইলে 
আমরা ভগবানকে দশ প1”রও অনেক বেশী টানিয়া 
আনিতে পারি। আত্মসংযম এবং একাগ্রতা সকল 
বিশিষ্ট ধর্মেরই সার কথা-_ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের 
সন্ধানে যেন মন ছুটিয়া ন1 যায় এই জন্ত উহ্নাকে 
খানিকট| বশে রাখা এবং আদর্শের প্রতি 
অভিনিবেশ। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তি বলিয়! কিংবা 
নৈর্বক্তিক ভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন ফল একই। 
যাহা দরকারী তাহা হইল এই ঃ আমরা অকপট 
তো? আমরা এই জীবনেই ভগবানকে পাইতে 
চাই তো? তাহার পর পথ চলিতে যদি আমর! 
প্রস্তত থাকি তাহা হইলে তগকে গ্রত্যক্ষ করিতে 
পারিবই। 

প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল 
বাধা এই নয় যে আমাদিগকে সংসারে থাকিতে 
হইতেছে, বাধা হইল আমরা যাহা করি তাহাতে 
আমাদিগের আসক্ত হইয়া পড়িবার প্রবণতা । 
কর্ম বন্ধন আনে না বন্ধন আসে আসক্তি হইতে। 
আমরা কাজ করি আমাদের পরিবারের জন্, 
নিজের ব্যক্জিগত প্রয়ো্নের জন্ঠ। কিন্ত এই 
বার্থবুদ্ধি যদি ছাড়িতে পারি তাহা হইলে আমাদের 
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মন নির্মল হয় আর সেই বিশুদ্ধ মনে ঘটে সত্যের 
প্রকাশ। *% * * পরিবার প্রতিপাঁলনের জন্ত কর্তব্য 
কর্ম করিয়া যাইতে হইবে কিন্তু একথা যদি মনে 
থাকে যে পরিবারবর্গের মধ্য দিয়া ভগবানেরই সেবা 
করা হইতেছে তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কাজের 
ধরাটিই বদলাইয়া যায়। *৯** প্রত্যেক মানুযকে 
ঈশ্বরেরই মুতি বলিয়া দেখিতে পারিলে এবং এই 
তাবে নান! মুতিধারী ভগবানের যথাযোগ্য সেবা 
করিবার চেষ্টা করিলে কর্ম এখনকাঁর মত আর 
বন্ধন স্য্টি করিবে না-বর্তমান অজ্ঞানাবস্ক! হইতে 
মুক্তির সহজতম রাস্তা হইয়া দাড়াইবে। *** 
বেদান্তদশনের একটি মন্তবড় বাচোয়! জ্রিনিম এই 
শিক্ষ1টি যে, আমরা যাঁহা খু'জিতেছি তাহ! আমাদের 
ভিতর আগে হইতেই আছে। **ক্* যেমন 
করিয়াই হউক এ অনুভূতি আমাদিগকে লাভ 
করিতে হইবে। কোন সময়ে উহা! হয় তো! আড়ালে 
থাকিতে পারে কিন্ত একদিন উহা! প্রকাশ পাবেই। 
এখানে আমরা যাহা কিছু চাই সকলই আনরা 
পাইতে পারি বরং আরও অনেক বেশী। 

বেদাস্ত বলেন, আমরা যাহা কিছু করি 
আমাদিগকে জ্ঞানপুরঃসর করিতে হইবে, উহার 
ফল্‌ জানিয়া। অকিধ্্কির সামান্ত জিনিসেরও 
জন্ক যদ্দি ছুট তো তাহার মূল্য জানিয়াই যেন 
উহাকে চাই। আমাদের না-জানার যাহা ফল 
হইবে তাহার জন্ত যেন অপরকে দৌধী না করি। 
কর্মযোগীরা! বলেন তুমি বর্তমানে যাহা তাহা তোমার 
অতীত কনের ফল। অতএব আমর! যদি এখন 
বন্ধ হইয়া! থাঁকি তবে আমাদের উচিত কিছু 
সৎকর্ম করিয়া আমাদের হারানো সাম্যকে ফিরিয়া 
পাওয়া । কর্মযোগ সকলেরই সহারক। ধাহারা 
ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও প্রতিদানের দাবী 
না| করিয়া অপরের সেবা করিতে পারেন। এই 
দর্শন সার! বিশ্বের উপকার সাধন করিবে। 

হান ধুগে বিজ্ঞানের অত্যকুত প্রসার 


প্রাত্যহিক জীবনে বেদাস্ত 


৪৯৯ 


হইয়াছে সন্দেহ নাই। বৈষ্ধিক উন্নতির দ্বিকে 
মার্কিন প্রতিভা ঘাহা সংসাধন করিয়াছে সেজন্ 
তাহাকে অবগ্তই অভিনন্ধন করিতে হইবে-_কিন্ত 
উহার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানরা! যদি হৃদরেরও 
বিস্তার করেন তাহা হইলে শুধু তাহারাই নক সঃগ্র 
মানবজাতি উপকৃত হইবে, কেননা বেদাস্তের মূল 
বাণী এই যে সব কিছু মানুষেরই ভিতরে । মানুষকে 
শুধু উহা প্রকাশ করিতে হইবে। মার্কিন 
আঁতির বুদ্ধি আছে, কর্মশক্তি আছে--বৈদাস্তিক 
সত্যের বিকাশে অপর লোকদের অপেক্ষা তাহার! 
উত্তম ফল লাভ করিতে পারিবেন । * * ঞ্গ উচ্চতর 
বস্তর অনুশীলনের জন্ক শুভদ্িন সমাগত। কর্মো- 
নান্ততার ভাব হইতে এখন আত্মান্ভৃতির ভাবের 
দিকে যাইতে হইবে। প্রগতির পথে সেই অবস্থা 
যে আসিবে ইহাতে সন্দেহ নাই- বেদাস্তের আদর্শ 
সন্মুথে রাখিয়া! চলিলে প্রভূত সহায়তা পাওয়! 
যাইবে। 

ভারতবাসী আমরা একটি জাতি, মাকিনবাসী 
অপর একটি জাতি । কিন্তু আমরা যদি বেদাস্তকে 
সামাশ্ঠও বুঝিবার চেষ্টা করি তো আমর! উভয়েই 
দেখিতে পাইৰ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'একই 
আত্ম! প্রতিবিদ্বিত। এই উচ্চতর চিন্ত! চিত্তে 
জাগরূক থাকিলে যে কোন ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজই 
অনেক বেণী কল্যাপিপ্রস্থ হইবে। 

শেষ কথা এই যে, অদ্বৈতে বা দ্বৈতৈ যাঁহাতেই 
বিশ্বাস থাকুক, আদর্শ বাছিয়! লইঞ্জা উহা অনুসরণ 
করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের আচাধের! 
বলিয়াছেন, বেশ কিছু কাল ধরিয়া একটি সাধনে 
লাগিয়া থাকা চাই, তাহার পর যদি কোন ফল না 
পাও বরং ছাড়িয়া! দিও, কিন্তু যথেই অভ্যাসের 
আগে নয়। এই উপদেশটি যেন আমরা মনে 
রাখি। বেদাস্তের অনুশীলন আরগত করি! 
উত্তরোত্বর আগাইস্া যাইতে হইবে। যাহা কিছু 
বাধা আনুক লা কেন গ্রাহা না করিয়া সত্যোপলব্ধির 
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জন্ত ব্যাপৃত থাকিতে হইবে । কিছু হারাইবার তে! 
ভন্ব নাই। পরমাত্মীকে যাহা কিছু অর্পণ জরা যায় 
সহম্রগুণে উথ ফিরিয়া আসে। অতএব স্বীর 
অমৃত-স্বভাবের অভিমুথে সাগ্রহ যাত্রার জন্ত আত্ম- 
সচেতন চেষ্টা উদ্দীপিত হউক। &* * * কবে 
কখন বর্তমান অন্ঞানাবস্থা আরম্ত হইয়াছে তাহা তো 


জান! নাই, কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, যে শুত মুহূর্তে 
সঙ্খের সাক্ষাৎকার হইবে তৎক্ষণাৎ এ ছুঃখকর 
অবস্থা কাটি! যাইবে--আামরা! জীবনের চরম 


লক্ষ্যে পৌছিব। 
ভগবান সেই লক্ষ্যে পৌছিতে আগাদিগের 


সহায় হউন! 


অনাগ্ঠিন্ত 

প্রীনরেন্্র দেব 
বদি কিছু তোর খোয়। গিয়ে থাকে, ছুঃখ কেনরে করিস মিছে? 
যাবার সময় যত সঞ্চয় ফেলে বেতে তোকে হবেই পিছে । 
এসেছিলি যবে এঠ ধরণীতে সেদিন কিছু কি ছিলরে হাতে? 
আজ যদি তোর নাই থাকে কিছু-ছঃখ কি আর এনন তাতে? 
থাক।-খাওয়া-_সেতো কলের মতন চলেছে এখানে জীবন ভোর, 
যতাঁদন পারি জের টানি তারই ; চাইনি কাটাতে ঘুমের ঘোর। 
কুয়াসা ঘনায়ে আসে চারিদিকে, ঝাপসা দেখি যে দিনের আলো ! 
ধোয়ার পর্দা ঢাকে বে আকাশ, দেখাতো যায় ন। কিছুই ভালো । 
সুর্য-কিরণ মুছে দেয় শুধু রাতের জমাট আধার যত; 
দিনের দীপ্তি ঝল্‌ মল্‌ করে উষার সোনালী শাড়ীর মতো ! 


ফিরে পায় যেন জগং আবার অন্ধ আখির হারানে। ছ্যুতি, 

খুজে খুজে কত লুপ্ত রতন, দেখে শেষে সবই নকল পুতি! 

অধর প্রান্তে ফোটে কি সেদিন নিবুদ্ধির বিমূঢ হাসি ? 

মনে কি হয়না, এই পৃথিবীতে শুধু নিজেকেই ভাল যে বাসি। 
হারায় না কিছু জগতে কখনো, জীবনে কিছুই যায় না খোয়া । 

ভুল করে ভাবি--কাকে নিয়ে গেছে ছেলের হাতের মুড়কী-মোয়! ! 
মৃত্যু বলে না শেষ কথা, সে তো নবজন্মের বাজায় শাখ। 

জীবনের পথ জটিল ভেবনা ; আমরাই গড়ি যা-কিছু বীক। 

তবু যেতে পারে আপন লক্ষ্যে হু সিয়ার যত পথিক জেনো, 

যে ছিল অচেন। এতদিন, তারে দেখে মনে হবে সেজনে চেনে! 


কত অজানারে জানিবি তখন আপন মনের দৃষ্টিবলে,_ 
জীবনের কত রহস্য আছে--নিহিত গোপনে সষ্টি তলে। 
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শিক্ষ! 


৫৬১ 


চেতনার মাঝে অবচেতনার অপৃশ্য ভেলা লুকায়ে ভাসে, 
আকাশের তার! ঘোমটা খসায়ে কেন ঘে সহসা! অট্টহাসে ? 
ক্ষয়িঞণ টাদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়_ একদা আবার পুর্ণ হ'তে, 

মানুষ মরেনা ; ফিরে ফিরে আসে নিতা নবীন জীবন শোতে । 
তুচ্ভ নহে এ পৃথিবীতে কিছু । কে বলে জগৎ মাঁয়ার খেলা £ 
সংসার নয় হণ্ডার হাট--ছুদিনের শুধু রথের মেলা ! 

আপাত দৃষ্টি দেখে কতটুকু ? দূর দৃষ্টির প্রসার চাই। 

প্রতি ধুলিকণা__অণু পরমাণু-_অনস্তরূপ কোথায় নাই ? 


এখানেই রোজ লেখা হর ভায়। ভবিষ্যতের নতুন খাতা, 

তুমিই তোমার কাজের হিসেবে ভাগ্য-লিপির ভরাও পাতা ! 

নহ ক্ষণিকের খেলার পুতুল-_কুমোরের হাতে মাটিতে গড়া ; 
রাশিচক্রের ঘুর্ণাব--আদি ও অন্ত যায়ন। পড়। ! 

যা কিছু করিস, কর্মসচিব প্রতিদিন তার হিসাব রাখে ; 

তোর ভাবী কাল শুভাশুভ সবই-_তোরইতো মুঠোয় জব্দ থাকে । 
দীপ জ্বলে ওঠা, নিভে যাওয়া, আর-_মৃছ হয়ে আসা স্তিমিত শিখা, 
্রয়ংক্রিয় সে কেরামতি তব, ভেবনা সে সব বিধির লিখা । 

ভুল চুক্‌ যদি হয় ক্ষতি নেই, ওঠ! পড়া সেতো আছেই ভাই, 

আনন্দ মনে মেনে নিও সব; নচেৎ জীবনে শাস্তি নাই! 


শিক্ষা 
শ্রীমতী লীল। মজুমদার, এমএ 


সাধারণ লোকে সংসারে সুখী হতে চায়, অথচ 
কি করলে যে সুখী ওয়! যায় তাই ভেবে পায় না। 
সুখ যেন সর্বদাই আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে, 
কিন্ত সবদাই ধরাছোয়ার বাইরে থাকে। 

প্রায়ই শোনা যায় আমাদের দেশটি বড়ই দুঃখা। 
থাওয়া পরার কষ্ট, থাকবার ভালে! বাড়ি লেই, 
লোকে চাকরিবধাকরি পায় না, স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ । 
এখানকার তুলনায় অন্ত দেশ কত সুখী । এখানে 
খণের আদর নেই, ক্ষমত।-বিকাশের স্থযোগ নেই, 


মনুষ্যত্বের সম্মান নেই। লোকে হুঃখ করে থে 
স্বাধীনতার কাছ থেকে য৷ আশা কর! গিক্কেছিল 
তার কিছুই পাওয়া যায় নি। আমাদের মত ছুঃখী 
আর কোথায় আছে। তাই শুনে সারা পৃথিবীময় 
থু'জে দেখি, কোথায় সেই সুখী দেশ, যার মত 
হ'তে পারলে আমরাও সুখী হব। কিন্ত তাকে 
থুজেই পাওয়া যায় না। সুখ পাওয়া না গেলেও, 
যদ্দি মনের শাস্তিও পাওয়া ষেত তা হলেও অনেকট।! 
হত। কিন্ত বোধ হয় এর আগে কখনো এমন 


৫০৭ 


পৃথিবী-জোড়া! অসন্তোষ দেখা যায় নি। মানুষের 
পারিবারিক জীবনেও সুখ শাস্তি নেই, ছেলে- 
মেয়েদেরও মনের মত করে মানুষ কর! কঠিন। 

অথচ বেঁচে থাকার উপকরণ এবং ভালে! 
করে বাচার জ্ঞান ও অভিদ্ততা সমশ্তই কত বেড়ে 
গেছে। আজকাল মন্স্তঙবিদদের পরামর্শ মতে 
আমরা ছেলেমেয়ে মাধ করবার চেষ্টা করি। 
অগেকার গেই মারধোর কড়া শাসন একরকম 
উঠেই গেছে। কড়া কথ| বলা, বা টিটকিরি 
দেওয়া, ব! ছোটছেলের আত্মসন্মানে আঘাত করার 
যে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিম্না হতে পারে, সে 
বিষন্ন আমর! সচেত্তন হয়েছি। কঠিন কিছু ওদের 
করতে দেওয়া হয় লা, বিগ্যালয়গুলিকে আনন্দের 
নিকেতন করে তোলবাঁর চেষ্ট1! করা হয়। সবই 
করা হয়, তবু ঘরে ঘরে অনন্থঃ, উদ্ধত, স্থার্থপর, 
অন্থখী উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেছে কেন দেখা যাঁয়? 

আমাদের আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোথায় 
গলদ্‌ থেকে যাচ্ছে? পদ্ধতি হাজার স্থচিস্তিত এবং 
আপাত দৃষ্টিতে হাজার নিখু'খ হোক্‌, সেই ছ|চে 
ঢালাই ভয়ে যে ছেলেমেয়ের! বেরিয়ে আসবে 
তারা য্দি তেমন ভালো না হয় তাহলে পন্ধতিটার 
কোথাও একট! বড় গলদ আছে নিশ্চয় । 

সাধারণ শীলতা-জ্ঞান, গুরুজনদের প্রীত শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন॥ অভিভাবকদের প্রতি বাধ্যতা। ধের, 
গুণের আদরঃ নীতিজ্ঞান, এগুলিকে সেকেলে বলে 
শুধু উড়ির দিলে চলবে না। যে সবগ্ডণফে 
আবহমানকাল ধরে লোকে শ্বাভীবিক ভাবে গ্রহণ 
করেছিল, সেগুলিকে কেবল তখনি বর্জন কর! 
চলে, যখন তার চাইতেও উত্তম কিছু লাভ কর! 
যায়। আমাদের আধুনিক শিক্ষ|-পদ্ধতি আমাদের 
হাতে কোন উত্তম জিনিস এনে দিতে পেরেছে? 
এবং যদ্দি না পেরে থাকে? তা হলে এত সুচিস্তা ও 
যত্্ু সত্বেও কেন পারে শি সে বিষয় চিন্তা করা 
দরকার । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


এই সুত্রে কতকগুলি কথ! মনে পড়ছে । প্রথম 
হল, আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যতালিকা থেকে 
সর্ব প্রকার ধর্সশিক্ষা আমরা তুলে দিয়েছি। 
সেই কি কারণ? ধর্মশিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম 
বোঝায় না। যেখানে নানান লম্প্রদায়ের ছেলে- 
মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্ম 
শেখানো সম্ভব ৰা উচিত নয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক 
ধর্মের চেয়েও যে বড় ধর্ম আছে, যা দিয়ে 
আমরা ভালোমন্দ, উচিত অনুচিত, সত্যাসত্য 
বিচার করি, তাকে বাদ্দ দিলে কি চলে? অনেকে 
বলে থাকেন, সে শিক্ষার স্থান নিজেদের ঘরে, 
স্ষুলে নয়। কিন্ধ এখানে আরেকটি কথাও আছে, 
শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে হলে তাঁর কোনো অঙ্জই 
বাদ দেওয়! উচিত নয়, এবৎ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে 
একটা এঁকতান থাঁকা দরকার । যাঁতে স্কুলে যা 
শেখে এবং বাড়িতে যাঁ শেখে তার মধ্যে কোনো 
অসামঞ্জন্ত না থাকে। 

সত্যি কথ] বলতে কি বাঁড়িতেও কেউ 
আজকাল ছেলেমেয়েদের শীতি-শিক্ষা দেয় না। 
সেকালের মত নীরস নীতি-শিক্ষাকে আজকাল 
কখনই গ্রহণযোগ্য বল! যাবেও না। নীতি-শিক্ষা 
আলাদা করে দেওয়! যায় নাঃ প্রতিজনের প্রতি- 
দিনের আচরণের মধ্যে দিয়ে একট! সুনীতির সুর 
বাজ! উচিত। সেই হল নীতি-শিক্ষার একমাত্র 
উপায়, কি বিদ্যালয়ে কি ঘরে। ছোট ছোট 
গ্রতারণা, ছোট ছোট প্রবঞ্চনাঃ ছোট ছোট স্বার্থ- 
পরতা, নি্ুরতা দিয়ে তিলে তিলে মনুষ্যত্ব ভেজে 
পড়ে । শেষ পর্যস্ত তার আর কিছুই থাকে না। 
নীতি-বিদ্যালয় কি নীতি-শিক্ষার ক্লাশের চাইতেও 
এই নীতি-শিক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কিন্তু নীতি 
শেখান! যায় একমাত্র নৈতিক জীবন যাপন করে, 
অন্থঠ কোনো উপায় নয়। 

আরে! কারণ থাকতে পারে। হয়তো বা 
আমাদের পারিবারিক জীবনের শৈথিল্যও একটা 
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কারণ। যৌথ-পরিবার আর চলবে না, বর্তমান 
অর্থনীতি আর তাকে বহন করতেও পারবে না। 
কিন্ত যৌথ-পরিবাঁরের সঙে সঙ্গে যদ্দি পারিবারিক 
দায়িত্ববোধ ও ন্বেহের বন্ধনও শিথিল হয়ে যার, তা 
হলে তার ফল কখনো ভালো হবে না। যেদিন 
পরিবার বলতে পাশ্চাত্যদেশের মত আমরাও বুঝব 
শুধুমাত্র ্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্তা, সেদিন আমাদের 
দেশের পুরাতন একট। শক্তির ভিতিও ধ্বংন হয়ে 
যাবে। ছোটবেলায় যারা মাসিপিসি খুড়ো জ্যাঠার 
দাবী অস্বীকার করতে শেখে, বড় হযে তার! যে 
ভাইবোন কিংবা বুড়ো বাঁবামার দাবীও অস্বীকার 
করবে তাতে আর সন্দেহ কফি? পারিবারিক জীবনের 
পরিবারটাকে ছোট হ'তে হ'তে শেষে একটা 
আত্মকেন্দ্রিক বিন্দুতে এসে না পরিসমাণ্ত হয়। 


বাংলার তম্্রমাধনা 


৫৬৩ 


তৃতীয় একট! কারণও থাকতে পারে। তার 
গোড়াতেই আছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির 
মূলমন্্রট, এবং সম্ভবতঃ এরই প্রভাব সব চাইতে 
বেশী । লোঁকে বলে যে প্রত্যেকটি মহৎ অনুষ্ঠানের 
মধ্যে আপনার ধ্বংসের কারণ নিহিত থাকে। 
শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের সর্বনাশ সাধন করে। 
এখানেও হয় তো তাই। 

এ যে সব কিছু সহজ করে দাও, সখের 
করে দাও, এ হয়তো সর্বনাশের কারণ। যা 
কিছু কঠিন, যা কিছু অপ্রিয় ছেলেমেয়েরা তাকেই 
অন্বীকার করতে চায়। অথচ ছুনিয়াতে যা কিছু 
শ্রে্ঠ তার কোনটাই সহজলভ্য নয়। এই- 
থানেই বোঁধ হন আমাদের সমুদয় শিক্ষা-পদ্ধতির 
গলদ্‌। 


বাংলার তন্ত্রমাধনা* 
স্বামী হিরণুায়ানন্দ 


আজ বঙ্গদেশে ঘনতমিশ্রার অবলেপ। দেশ 
ছিনন ভিন্ন, দিকে দিকে মরণাতুরের আর্তনাদ, 
দুর্ভাগ্যের এই মহাশাশানে বসে বাঙালী শবসাধনায় 
নিষগ্ন। এই শবের মধ্যেই মহাশক্তির অবতরণ 
ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন বীর সাধকের £ 
“সাহসে যে ছঃথদৈন্য চার 
মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে। 
কালনৃত্য করে উপভোগ 
মাতৃরূপা তারি কাছে আগে ॥' 
(বিবেকানন্দ) 
এই কথাই তন্ত্রের মর্সকথা। করালিনীর 
উপাসনা, ভীমার পুজা, রুপ্রাণীর আবাহন--ছূর্বলের 
নতিষ্বীকার নয়। শক্তিমানের সেই অমৌহীর্ঘে 
প্রতিষ্ঠা বা হৃদয়ের সকল বাসনা-কামনাকে নিমূ'ল 


করে হৃদয়কে শ্শান করে তুলবে এবং সেই হৃদয়ে 
শ্ামাস্ন্দরীর নৃত্য হবে। 

তন্ত্রের তত্ব আলোচনা করার পূর্বে তস্ত্রের সংজ্ঞা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে । কাশিকাবৃত্তিতে স্তর 
শব্ধ তন্‌ ধাতুর উত্তর উনাদি প্রত্যয় স্রন্‌ প্রয়োগ 
করে ব্যুৎপন্ন হয়েছে । তন্‌ ধাতুর অর্থ বিস্তার। 
বাচম্পতি, আনন্দগিরি এবং গোবিন্দানন্দের মতে 
তঙ্ত্রি ধাতু থেকে তস্ত্র শব্ধব্যুৎপন্ন। তন্তি ধাতুর 
অর্থ ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। কিন্ত গণপাঠে দেখ! 
যায় ষে তন্ত্র ধাতুরও অর্থ বিস্তার হতে পারে। 
স্থতরাং তন শবের দ্বারা ষে কোন বিস্তারিত 
আলোচনা বুঝানো যায়। সেইজন্ত দেখা যায় 
প্রাচীনকালে যাগ, ক্র, ক্রিক! মতবাদ, তত্ব, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বুঝানোর জন্ত তন্ত্র শবের 


" কলিকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মপনের ১০।৩,৫ তারিখেয় অধিবেশনে পঠিত । 


৫5৪ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্-_৯ম সংখ্যা 
প্রয়োগ কর! হয়েছে । সাংখ্য দর্শনের গ্রন্থাদির হয যে তন্্শীস্্র একটি বিরাট সমঘর়-প্রচেষ্ট! ॥ বনু 
নাম ছিল যষটিতগ্শাস্ব। সেইভাবে, শ্টায়তন্। ধর্ম- জাবধারার প্রবাহ ভারতের জীবনে বিভিন্ন 
তঙ্থ, বরহ্বতন্্। হোগতঙ্। আধুবেদতঙ্্র প্রভৃতির অব্বাহিক(ক্কে অবলম্থন করে এসেছিল। তারই লমী- 


উল্লেখও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। 

কিন্ত কালক্রমে তঙ্থ শব্দের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ দেখা যাব । বারাহীতঙ্ত্রের মতে : 

“সর্দশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মস্তরনির্ণর় এব চ। 

দেবতানধ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চের বর্ণনম্‌॥ 

তথৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। 

সংহানঞ্ৰ ভূতানাং যন্তরাণাঞ্চের নির্ঘয়ঃ।' 

উৎপন্তিধিবুধানাঞ্চ তরূণাঁং কল্পসংজ্ভিতম্‌। 

সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চের পুরাপাখ্যানমেৰ চ ॥ 

কোৌধন্ত কথনখৈঃব ব্রতানাং পরিভাষণম্‌। 

শোৌচ|শৌচহ্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্‌॥ 

হরচক্রন্ত চাথ্যানং স্্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্‌। 

রাজধর্ম দনধর্মে যুগধর্মস্ততৈব চ॥ 

বাবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্‌। 

ইত্যাদি লক্ষণৈরক্তং তত্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥” 
পতি, লয়, মগ্্রনির্ণয়, দেবতাদের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, 
আশ্রমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূঠাির সংস্থান, যন্তরনির্ণয়। 
বিবুধদের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জোতিষ- 
সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণন, ব্রতকথাঃ শৌচা- 
শৌচাখ্যান, শিবচক্রবর্ণন। স্্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম। 
দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
ব্ণন ইত্যাদি লক্ষণ যাতে থাকে তাকেই তঙ্থ 
বল! যায়।” 

সংক্ষেপে বলতে গেলে তন্ত্রের চারটি অংশ : 
(১) জ্ঞান অর্থাৎ দ্বর্শনিক মতবাদ, বীজাদির 
শ্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, মন্ত্রশান্্র। ও যন্ত্রশান্্র (২) 
যোগ-ধ্যান্ধারণাদির বর্ণনা ও বিবিধ সিদ্দিলাভের 
জগ্ত মায়াযোগ (৩) ক্রিল্া-_সুতি-মন্দিরাদির 
নির্সাণবিষনবক আলোচনা এৰং (৪ ) চর্ধা_ আচার- 
ব্যবহার, উৎসব ব্রত প্রভৃতি্ন আলোচন! । 

এই আলোচনা থেকে সহজেই এই প্রভীতি 


করণের ফল তত্ত্রশান্। অধ্যাপক স্ুরেন্দ্রনাথ 
দাশ একন্বীনে বলেছেন “বেদের কর্মকাণ্ড, 
মীমাংপা, বেদান্ত, সাংখা, যোগ, বেষ্ব মতবাদ, 
চরক ও নুশ্রুতের চিকিংসাশাস্ন প্রভৃতি সব কিছুই 
তন্ত্রের মতবাদের অঙ্গরূপে তত্্রেব মধ্যে বর্তমান ।” 
শুধু তাই নয়, তন্্রশাস্ত্রে একটি বিশেষ বংশ য! 
বামাচার নামে প্রথ্যাত তা আম ও অনার্য ভাব 
ধারার সংমিশ্রণ | 

এর পর আমরা তস্ত্রের ইতিহাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বু 
মনীধীর মতে বৌক্রাই তশ্রেব অষ্টা। হিন্দ সমাজ 
চিরদিনই বহিঃসংস্পর্ব্যাবর্তক। কাজেই হিন্দু- 
ধর্মের বা সমাজের মধ্যে আধেতর মতের ব্জসুএবেশ 
সহজসাধ্য ছিল লা। কিন্ত নবীন বৌদ্ধধর্ম ছিল 
প্রচারধ্মী। বহু নব নব জাতি তার্দের আচার 
ব্যবহার সংস্কৃতি পরিবহন করে বৌদ্ধধর্মে অনুহ্)তি 
লাভ করে। এই স্থবোগে তাতার মঙ্গল প্রভৃতি 
জাতিও বৌদ্ধধর্মের কুক্ষিগত হয়। নবদীক্ষিত 
এই সব অনার্ধজাতির বছ আচারব্যবহার এইভাবেই 
বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ লাভ করে। 

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা নৈতিকহার দৃটটভূমির 
উপর। সর্বপ্রকার গুহাপাঁধন বা বিভৃতি লাভাদির 
বিরোধী ছিল এই ধর্ম। কিন্তু বৃহির্ভাব্ধারার 
অন্থশ্থ্যতির ফলে নানা ক্রিশ্াকলাপ, বিভৃতি প্রভৃতির 
অনুপ্রবেশ বৌদ্ধধমে ঘটে । খ্রীষ্টার প্রথম শতাব্বীর 
গ্রন্থ মঞ্ুগ্ীমূলকল্প পাঠে দেখা! যায় কি ভাবে ক্রিয়া- 
কলাপাদি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করছিল। 

ইহা ব্যতীত খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে বৌন্ধসংদের 
ভিতর “একাভিগ্লায়ী” বলে একটি মতবাদের 
অতুযুথান হয়। আনন্দের করুণ আবেদনে ভগবান্‌ 
তথাগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে নারীজাতির স্থান 


আশ্বিন ১৩৬৩ ] 


দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বিধিনিষেধের 
দ্বারা সজ্ঘন্থ স্্ীপুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিতও 
করেছিলেন। ততসত্বেও প্ররুতির সহজপ্রবণত৷ 
বিধিনিষেধের দ্বারা অবদধিত হয়নি। এরই ফলে 
এবং নবদীক্ষিত জাতিদমূহের অনৈতিক প্রথার 
সংমিশ্রণে একাভিপ্লামী প্রভৃতি মতের উদ্ভব । এই 
মতবাদে স্ত্ীপুরুষের সাহচর্ধে নিশাকালে নানারূপ 
গুহা সাধনার ব্যবস্থ! করা হয়েছিল। খ্রীীক়্ তৃতীয় 
শতকের বৌদ্ধগ্রস্থ গুহা সমাঁজতম্ত্রে বামাচার অস্ত্রে 
সকল লক্ষণই দেখতে পাঁওয়! যায় । এর অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেকের উল্লেখ আছে। এই 
প্রন্জাভিষেকের মূলকথা শক্তিগ্রহণ। গুরু, শিষ্যের 
অভিলধিতা, সুন্দরী, যোৌগপারদর্শিনী শক্তির সঙ্গে 
শিষ্কে মিলিত করবেন। এই বিদ্যাগ্রহণ ব! 
শকিগ্রহণ ব্যতিরেকে বুদ্ধত্ব প্রাণ্তির অন্য উপায় 
নাই। এই শক্তি অপরিত্যাজ্যা । এই শক্তি গ্রহণের 
নাম বিষ্ভাতত। 

যখন বৌদ্ধধর্ম ধারে ধীরে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল তখন পূর্বোস্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার 
অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিন্দুতঙ্তরের স্যরি 
করেছিল। হিন্দৃতন্ত্র যে বৌন্ধোত্তর এবং বৌদ্ধতঙ্ত্ 
থেকে উদ্ভূত তা বহু মনীষীই শ্বীকার করেছেন। 
ত্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ “আমার বিশ্বাস 
আমাদের মধ্যে প্রচলিত তস্ত্রের হ্ষ্টি বৌন্ধরাই 
করেছে ।” পণ্ডিত হরপ্রসাদ শারীও এই কথাই 
বলেছেন যে তম্্রের ব্যাপারে “বোধ হয় আমরাই 
খালী এবং বৌদ্ধেরা মহাজন ।” শ্রীধুক্ত বিনয় 
ভট্টাচার্ধও অন্থরূপ মতের পোঁষক। তিনি বলেন, 
পহিন্দুগণ বৌদ্ধতঙ্ত্র হতে উপাদ'ন গ্রহণ করেছিল 
এবং তাদের বন্ধ প্রথা নিজেদের ধর্মের সঙ্গে ধুক্ত 
করেছিপ। এই ভাবেই তশ্ত্রান্ুশীলন চরমাবস্থা 
লাত করে।” ূ 

অনেকে বলে থাকেন যে হিন্দৃতন্্র অতি প্রাচীন। 
নারাণীয় স্তরে বলা হয়েছে তন্ত্রের যামল গ্রন্থ 
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থেকেই চতুর্বেদের উৎপত্তি। এই সকল মতবাদের 
মধ্যে প্রাচীনতার প্রক্ষেপ দিয়ে এবং বেদের সঙ্গে 
₹যোগস্ুত্র স্থাপন করে তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচারের 
চেষ্টা ব্যতীত অপর কোন সত্য নেই। এ পর্যস্ত 
যত হিন্দু তন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিত ৬/)1যা0হ 
এর মতে তার মধ্যে কোনটিই ৫ম বা ৬ শতকের 
পূর্বে রচিত নয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 
প্তন্ত্রসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বোধ হব ছাদশ-ত্রয়োদশ 
শতকের আগে রচিত হয় নাই।” কিন্ত আমরা 
পূর্বেই দেখেছি যে খ্রীষ্টীন্ন তৃতীয় শতকের রচিত 
গুহাসমাজ তন্ত্র একখাঁনি বৌদ্ধ তত্ত্রগ্রস্থ। সুতরাং 
বৌদ্ধতন্্ব যে হিন্দুতত্তর থেকে প্রাচীনতর এবং 
হিন্দুতস্ত্র যে বৌদ্ধতত্ত্র থেকে উদ্ভীত এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

এতো গেল অস্ত্রশান্ত্রের কালিক পরিচ্ছেদের 
কথা। কিন্তু এর উদ্ভবস্থান কোথায়? একটি 
প্রবাদবাক্য আছে £ 
“গড়ে প্রকাশিতা বিছ্ধা মৈথিলে প্রকটীরৃতা। 
কচিৎ রুচিন্মহারাহরে গর্জরে প্রলয়ং গতা ॥ 
“এই বিদ্যা! গৌড়দেশে প্রাহুভূতি, মিথিলায় প্রকটী- 
কৃত, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত এবং 
গুর্জরে বিলগ্পপ্রাণ্ত।” মনে হয় এই প্রবাদবাক্যের 
অন্তরালে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কেনন!, 
বাংলার ইতিহাস আলোচন! করলে আমরা দেখতে 
পাই যে বাংলাদেশে আর্দের আগমনের পু্বেই 
একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। 
ডাক্তার রমেশ মজুমদার বলেন, "মোটের উপর আর্য 
জাতির সংস্পর্শে আসিবার পৃবেই যে বর্তমান বাঙ্গালী 
জাতির উদ্তব হয়েছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাজ 
ও বিশিষ্ট সভাতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ কর! যায়।” আর্ধ সভ্যতার 
অভিঘাত গ্রীন্টীর প্রথম শতকে বাঙলা দেশে 
আপতিত হয়। প্রীজ্জন বিরাট সভ্যতার উৎসাদন 
সম্ভব ছিল না বলেই ছুই সংস্কৃতির একটা মিলন 
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গ্রচেষ্টাও গুপ্তধুগে আরম হয় এবং এই প্রচেষ্টা 
পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে পালবংশের সময়। ডাঃ 
নীহাররঞ্জন রায় বলেন, “এই সচেতন যোগপাধিন 
আরগ্ত হইয়াছিল গুপু-আমলেই, কিন্ত পূর্ণরূপ 
গ্রহণ করিল পাঁল-আমলে ; এবং বাংলাদেশে তাহা 
এক বৃহত্তর সমঘ্বর়ের আশ্রয় হইল আর্ধেতর এবং 
মহাযান-বজবান-তত্ত্রান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আস্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই 
সমদ্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির 
ভিত্তি, এবং ইহা পাল-আমলের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দান। 
সমঘ্ঘর ও সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি অস্তত্র 
আর কোথাও দেখা যায় না।” বাংলার এই 
বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই বৌন্বতন্ত্। হিন্দুতন 
সহজিয়া মতবাদ প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। 
সুতরাং আমর! সিদ্ধাস্ত করতে পারি যে বলদেশেই 
তন্ত্রের উদ্তব। অধ্যাপক উ/101০701629 বলেন, 
“তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি ব্দদেশ বলিয়াই মনে হয় 1” 
ডাঃ রারও বলেন, “আগমশান্ের ইতিহাস স্গ্রাচীন 
এবং তাহা সর্বভারতীয় ; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তী 
কালে আমরা যাছা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব 
ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই স্যষ্টি ও পুষ্টিলাভ 
করিয়াছিল।” 

এই জন্তই বাঁংলা তন্ত্রপ্রাণ। তঙ্ত্রের প্রাদুর্ভাব 
যুগ থেকেই বাংলায় তন্ত্রাধনা নিরবচ্ছিন্ন ধাঁরায় 
প্রবাহিত। সেই জন্তই গৌড়পাদাচাধ এবং 
মধুহ্দন স্র্গতীর স্যার বেদান্তের মহাপগ্ডিতের 
আবির্ভাব বাংলাদেশে হওয়। সত্তেও এদেশে 
বেদান্তের বিশুদ্ধরূপের প্রচার কোঁন সময়েই হয় 
নি। এর জন্য দ্বায়ী বাংলার সমাজ-সংস্থান এবং 
বাঙালীর প্রকৃতি । 

অবশ্ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে তন্ত্র সমস্থয়- 
শান্থ এবং এর যা পরমতত্ব তা অদ্বৈত বেদাস্তের 
তত্ব থেকেই গৃহীত । তত্্রমতে নিগুও ব্রন্ধই 
মায়াসংযুক্ত হয়ে জগতের হি করেন। কিন্তু 
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বেদান্তের মায়! সদসদ্ভ্যামনির্চনীয়া। আর তত্তের 
মায়া বন্ধের সহিত অভিন্ন এবং সন্দরপা। সুতরাং 
বেদান্তের জগৎ যে অর্থে মিথ্যা তম্ত্রের জগৎ সেই 
অর্থে মিথ্যা নয়। 

তন্ত্র এই সঙ্গে সাংখ্যযোগের চতুবিংশতি তত্বও 
গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাংখ্যযোগের সঙ্গে এই 
থানেই সাদৃশ্তের অভাব যে তন্ত্রমতে প্রকৃতি, পুরুষ 
ও ঈশ্বর একই প্রকারের সত্ত/ এবং বহির্জগতে 
যা যথার্থ পরিণাম বলে মনে হয় তা ঈশ্বর-তত্বের 
মধ্যে সাদৃশ্য পরিণামমাত্র। 

তন্ত্রের দাশনিক মত সম্যক আলোচনা করলে 
আমরা দেখতে পাই যে তন্ত্রের চরম তত্ব পরা সন্থিৎ 
বা নি্জল শিৰ বা নিগুণ ব্র্ধ। একে চরম 
তত্ব বললেও ইনি কোন তত্বের অন্তর্গত নন-_ 
ইনি তত্বাতীত। আমাদের ত্েতাত্মক জগতে 
'অহম্চ আর 'ইদম্‌্* এই বোধ রয়েছে । পরা সপ্থিতে 
এই বোধ ছইটির সমবন্ধাবস্থা। এই পরাসদ্িতের 
স্পন্দ-এথম শিবতত্ব । আর এরই বিপরীত দিক 
শ্তিতত্ব। এই তত্বদ্বয় নিতাধুক্ত সম্ভত-সমবাহিনী। 
এই ততুছয় উতৎপন্ধ বস্তব নয়। প্রলয়েও এর! একই 
অবস্থায় থাকে । শক্তিতর্-_নিষেধব্যাপাররূপা-_ 
পূ্ণজ্ঞানের অভাব এতে হয়। আর শিবতত্ব_ 
প্রকাশমাত্র_-অহম্‌ বোধমান্তর। শক্তিতত্ব__বিমর্শ 
অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি | এতে 'ইদম্‌, বীজ রয়েছে__ 
এই হইদম্‌” বীজই জগংরূপে পরে পরিবতিত হয় । 
শিবতত্ব ও শক্তিতত্ব বন্তগত্য। পৃথক্‌ নয়। সেইজন্ই 
শিবতত্বুকে ব্লা হয় উন্মনী শক্তি-__খিত্রগত্ব। তত 
মনসে! মনত্বং নৈব বিদ্যতে'_যেখানে গিয়ে মনের 
মণত্ব থাকে না। যেখানে অহম্‌ বোধমাত্র থাকে। 
আর শক্তিতত্বের নাম সমনীশক্তি-_'মনঃসহিতত্বাৎ 
সমন” মনরে সঙ্গে যা থাকে । 'সমন| নাম সা 
শক্তিঃ সর্বকারণকারণম্‌” | সমন নামক সেই শক্তি 
সর্ককারণেরও কারণ। এই শিবশক্তি, তত্বদ্বয় থেকে 
উদ্ভূত হয় সদাশিব ৰা সদাখ্য তত্ব। এই তত্তে 
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অহম্ইদূমএর এককত্রাম্ভূতি। এখানে ইদম্‌-_ 
অহম্এরই অঙ্গ_পৃখক্‌ নয়। 

সদাখ্যতত্ব থেকে উৎপয় হয় ঈশ্বরতত্ব_-এতে 
ইদ্ম এবং অহম্‌ এর সহাবস্থান হলেও ইদম্‌ অহম্‌ 
এর প্রতায়ের বিষ্ব। ইঈশ্বরতত্ব থেকে উৎপক্জ 
হয় পঞ্িধ্যাতত বা শুদ্ধবিষ্তাতত্ব। এখানে অহম্‌- 
ইদ্রম সমপ্রভাবসম্পন্ন এবং বিশ্লেষণোন্ুখ। এর 
পরেই মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তির কঞ্চকের সাহায্যে 
অহম--ইদম্‌ এর বিশ্রেষ ঘটে। মায়াশক্তি তাঁকেই 
বলে যার সবার! ব্রন্গ থেকে জগৎকে পৃথক করে 
দেখ' হয়। কঞ্চুকের অর্থ আঁবরণ। এর সংখ্য! ৫টি। 
১। কাল--পরিচ্ছেদকারী শক্তি ২। নিয়তি-যা 
ত্বতক্্রতা আনায় ৩। রাগ--বা আসক্তি আনে 
পূর্ণস্ববূপেরও মনে। ৪ | বিদ্তা-যা সর্বজ্ঞকে 
অগ্নভ্ড করে। ৫1 কলা সর্বময় কর্তাকে 
কিঞ্চিৎ কতৃত্ব দেয়। এই মায়া এবং কঞুক- 
সকলের জন্তই সবিস্তাতত্ব থেকে উদ্ভুপ্ত হয় পুরুষতব্ব 
এবং প্রকৃতিতত্ব। এখানে অহম্‌ ইদম্‌ সম্যক 
বিশ্রিষ্ট। পুরুষতত্ব অহম্-- প্রকৃতি তত্ব ইদম্‌। 
পুরুষ বহু । প্রকৃতি সকল-সম্পুচত্রপা! শক্তির সামান্ত 
রূপ। প্রকৃতি তিন গুণের পাম্যাবস্থা। পুরুষের 
সাহচধে জিগুণের বিক্ষোভে চতুবিংশতি তত্তের 
উৎপত্তি ও জগৎ স্য্টি ঘটে। 

ত্ত্রের এই তাত্বিক বিচারে এই কথাই মনে 
হয় সে অদ্বৈত বেদান্তে যুন্মদশ্মৎ-প্রত্যয়ের যে মিথুনী- 
করণকে 'নৈসগিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ' বলা হয়েছে 
এবং যুন্ৎ বা ইদম্কে মিথ্যা বা অধ্যাস বলে 
অন্বীকার করা হয়েছে সেইখানে তন্ত্র জগতের 
দিক থেকে একটি ব্যাখ্য! দিতে চেষ্টা করেছে। 
এই ব্যাথা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এর উপযোগিতা 
খুবই আছে। 

উপরে ধে শিবতত্ব ও শক্তিতত্বের কথা বল 
হয়েছে তাই অবলম্বন করে শাক্তমতবাদ এবং শক্কির 


বাংলার ততগ্রলাধন। 
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পুজা প্রতিষ্ঠিত । কুলার্ণবতস্ত্রে বল! হয়েছে 'পাধকানাং 
হিতার্থায় ব্রহ্মণে! রূপকল্পনা।” “সাধকের হিতের 
জঙ্ক বন্ধের রূপ কল্পনা করা হয়।” বাংলার তন্ত্রসাধক 
কালীকুলের সাধক । কালীর উপাসন! বাঙ্গালীর 
প্রাণের উপাসনা । এই মুতিকল্পনার শবরূপ 
মহাদেব_-শিবতত--তিনি অহম বোধে মঘ। আর 
কালী-_শক্তিতত্ত তিনি ক্রিয়াশজি-_স্ট.যনুখী। 
তার মধ্যে হ্ট্রির বীজ রয়েছে। অন্তান্ত দেবী- 
মুত্ির কল্পনাতেও এই শিব-শক্তিতব্বেরই প্রকাশ। 
এই যে শক্তিতত-এর মুল কিন্ত বেদে। 

ধথেদের দ্শম-মগুলের দ্েবী-সক্তে আছে £ 

মন্না সোহন্নমত্তি যে৷ বিপশ্তাতি 

যঃ প্রাণিতি ঘ ঈং শৃপোত্যুক্তম্‌। 

অমস্তবো মাং ত উপক্ষীয়স্তি 

শ্রুধি শ্রুত শ্র্ধিবং তে বদধামি ॥ 

“আমার দ্বারাই লোক জীবিত আছে। অন্ন- 
গ্রহণ ও শ্রবণার্দিও করছে । আমাকে যে অবহেলা 
করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান্। এইজস্ 
তোমাকে বলছি ।” 

এই শক্তিই মাঠ্বকে বন্ধ করে। চণ্তীতে আছে £ 

জ্ঞ।/নিনামপি চেতাংনি দেবী ভগবতী হি সা। 

ব্লাদ!কৃষ্য মোহায় মহামায়া! গ্রযচ্ছতি ॥ 
“সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিন্তও 
বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহে নিক্ষেপ করেন।” কিন্তু 
“ৈষা গ্রস্ধ! বরদ| নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'--“তিনিই 
প্রসন্ন। হয়ে বরদ, হলে মানুষের মুক্তিবিধান করেন।” 

সেইজন দেবীর পুজ| করতে হয়। এই সাধন 
বাহিক পূজাও হতে পারে বা! আন্তর ধ্যান্জপাদিও 
হতে পারে। দেবীপুজ্জার গুঢ রহস্তের আলোচনা 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয় এবং মস্ত্রা্দির যে 
তত্ব তাও এখানে ব্যাথ্য/ করার সময় নাই। শুধু 
এইটুকুই জানাতে চাই যে বাহপুঞ্জার অন্তরালে এবং 
মঞ্জদির ব্যবহারে পরাবাক্‌, বিন্দুঃ নাদ ও বীজাদিকে 
অবলম্বন করে একটি বিরাট দশনিক পটতৃমিকা 


৫৬৮ 


আছে। মন্ত্রাদি নিরর্থক শব্দমাত্রই নয়। ধারা 
জ্ঞানপিপান্স তারা 91: 10107) ৬/০০:০?০ এর 
পুত্তকাি এবং তন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে বনু 
তথ্য অবগত হবেন। 

তন্ত্র বলেন যে, মানবের দেহভাগ্ ব্রহ্মাণ্ডেরই 
প্রতিরপ। এই দেহে শিব-শত্তি আছেন। পরম 
শিব সহম্রারে এবং শক্তি কুগুলিণীরূপে মুলাধারে। 
অবরোহক্রমে এই জগতের হ্ট্টি। আরোহক্রমে 
সাধক কুগুলিনীর সঙ্গে পরম শিবকে মিলিত করতে 
পারলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই মিলনসাঁধনের 
জন্য তন্ত্রে পুজা, ধ্যান, মন্ত্রজপঃ হোম, দীক্ষা প্রভৃতি 
নিদিষ্ট হগেছে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণ! 
করছি। পূর্বেই বলেছি যে তন্ত্র আধ ও আধেতর 
ভাবধারার সংমিশ্রণপ। এর ফলে তন্ত্রের মধ্যে 
বৈদিক ও অবৈদিক আচার মিশ্রিতভাবে আছে। 
তম্ত্রে সাধকদের অন্ত যে সকল আচার নিদিষ্ট হয়েছে 
তা কুলার্ণবতস্ত্রের মতে সাতটি--(১) বেদাচাঁর 
(২) বেষ্কবাচার (৩) শৈবাচার (৪) দক্ষিণাচার 
( ৫) বামাচার (৬) সিদ্ধান্তাচার (৭) কৌলাচার। 
এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি বেদপর এবং শেষ 
তিনটি আচার অবৈদিক ভাবপূর্ণ। সাধারণতঃ 
প্রথম চারটি আচার হিন্দুধর্মের_-বিশেষ করে বাংলা! 
দেশের মর্মে মর্মে অন্রপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম- 
সাধনাকে প্রাণবন্ত করেছে। তত্তের সঙ্গে ক্রিদ্নার 
সহবোগে একটি সাধনার সহজ পথের আবিষষার 
করেছে। বাঙ্গালী জাতির পুজা, দীক্ষা ব্রত, নিয়ম 
প্রভৃতি সকল বিষয়ই ত্ত্রেরে এই সকল আচারের 
স্বারা পরিচালিত। 

কিন্তু বামাচার প্রভৃতি-_-যা গোপনে অনুষ্ঠিত 
প্রক্রিয়াদির সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়-_ত অনৈতিক 
ভিত্তিভূমির উপর আত্তৃত। এই সকল আচারে 
পঞ্চমকারের অনুষ্ঠানে মস্ত, মাংস, মতস্ত, মুদ্রা এবং 
ত্বকীয়া বা পরকীয়া স্তরীগ্রহণ করা হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


অবশ্য তন্ত্রে অধিকারভেদে তিনটি ভাবকে 
আশ্রয় কবার কথা আছে। দরিব্যভাব, বীরভাব, 
পশুভ।ব | দিব্যভাবের ধারা মাস্ষ তার! উচ্চস্তরের 
লোক । তাদের পক্ষে মগ অঙ্দে সহআার ক্ষরিত 
নুধাধারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি র্িপুকে ছেদন পূর্বক 
নিবিষয়তালাভই মাংসগ্রহণ। অহঙ্কার দন্ত প্রতৃতিকে 
বশীভূত করাই মতস্ত ভক্ষণ, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি 
অষ্টমুদ্রাকে দমন করাই মুদ্রা গ্রহণ এবং ইড়া- 
পিঙ্গলা-বাহিত বারুর ন্থযুয্াতে সংযোগই স্ত্রী 
গ্রহণ। ধার! পশুভাবে স্থিত তাদের পক্ষে সগ্থিদা। 
গুড়ার্জক প্রভৃতি মগের অনুকল্প,। লবপার্রক 
মাংসানুকল্ঃ লবণতৈলাক্ত দগ্ধকুণ্মাণ্ড মহ্স্তানুকল্ল, 
স্বতে ভিত মুগ প্রভৃতি বীজ মুদ্রান্ক্প এবং রক্ত 


চন্দনানুলিপ্ত অপরাজিত এবং করবী পুপ্পের 
সংযোগই পঞ্চম মকারাম্কল্প। 
বীরভাবে কিন্তু মুখ্য পঞ্চতত্বের ব্যবহার 


আবশ্তিক এবং বামাচীরীদের মতে কলিষুগে পশুভাৰ 
প্রতিষি্ধ। কাজেই যেহেতু দিব্যভাবের সাধক 
দুপ্রাপ্য সেইঙ্ন্ত অধিকাংশ তাস্ত্রিকেরই বীরভাবে 
মুখ্য পঞ্চতত্ব গ্রহণ করেই সাধন করা উচিত-__ 
বামাচারীদের মতে । এই ভাবে বামাচার বাঙলার 
সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। 

বামাচ।র বা বীরভাবের সাধনের অবস্ত একটি 
মনস্তাত্বিক ভিত্বিভূমি আছে। যে সকল লোক 
সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনহেত মানসিক-আপচার 
সম্পন্ধ (3901.0-08 01091951091) তাদের মানস 
গ্রন্থির মোচনের জন্য বা সংস্কারের উদগতির জন্য 
বীরভাবের সাধনা ফলদায়ক হতে পারে। ভোগের 
পথে মাচষের মনকে ধীরে ধীরে কি ভাবে ঈশ্বরাভি- 
মুখী করা যায় সেই অসাধ্য সাধনেই বীরভাবের 
প্রচেষ্টা। রূপরসমুগ্ধ অন্বাভাবিক মনোবিশিষ্ট 
মানুষকে সাহাধ্য করাই বীরভাবের উদ্দেশ । সুস্থ 
মনঃসম্পন্ন স্বাভাবিকবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের জন্ত 
কিন্ত এপথ নয়। এ পথ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবায় 


আশ্বিনঃ ১৩৬৩ ] 


পায়খানার পথ'। স্থার্মী বিবেকানন্দও বলেছেন, 
প্যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করে 
ফেলছে অবিলম্বে ত! ত্যাগ কর। তোমর! ভারত- 
বর্ষের হন্তান্ত স্থান দেখ নি। দেশের পূর্বসঞ্চিত 
জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি 
দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূণে 
প্রবেশ করেছে, তখন উহ! আমার অতি ঘৃণিত 
নরকতুল্য স্থান বলে বোধ হয়। এই বামাঁচার 
সম্প্রদায় আমাদের বাংলা দেশের সমাজকে ছেয়ে 
ফেলেছে আর যার! রাত্রে বাভৎদ ব্যতিচারে লিপ্ত 
থাকে তারাই আবার দিনের বেল! উচ্চকণ্ে 
আচারের কথা বলে।” 

সুতরাং এই বামাচাঁর প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাপার 
সযত্বে পরিহার করে তত্রের মধ্যে যা কিছু ভাল 
জিনিস আছে তা গ্রহণ করতে হবে। 

তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর 
উপাঁসনা এবং এই উপাসনা করতে হবে নিয় 
হযে। অভগ়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীর সাধক। 
মগ-মাংসাদিস্বৌ তথাকথিত বীরভাবাধ্লম্বী বীর- 
সাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন বীরেশ্বর 
বিবেকানন্দ ধিনি ভীষণকে ভীধণতার জগ্ভই পৃজা 
করতে চেয়েছিলেন, যিনি উপদেশ করেছিলেন 
তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা 
জানানে তখন “মনে রেখো তিনি যেন তোমার 
প্রার্থনা! শুনতে ধাধা হুন। মায়ের কাছে কোন 
আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। ম্মরণ রেখো ।' 
এই তো যথার্থ বীরভাবের কথা । 

আমাদের দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আমর! 
তো বছগ্থানে দেবীর পূর্ন! বহুভাঁবে করছি। কিন্ত 
ফল কোথায়? অঙ্গহীন হলে ব! শ্রদ্ধার অভাব 
হলে পুজার ফললাভ হয় না-_বিপরীত ফলও 'ঘটে। 
কাজেই পৃজ ঠিক ভাবে করতে হলে অভয় প্রতিষঠ 
হয়েই করতে হবে। তখনই মায়ের অমোঘ 
আশীবাদ্দ আমাদের শিরে বধিত হবে । 


বাংলার তন্ত্রসাধনা 


৫৬৪ 


স্বামী সারদানন্দের “ভারতে শক্তিপূজা” থেকে 
এই বিষয়ে একটি উদ্ধতি উপহার দিয়ে আমার 
বক্তব্যের উপসংহার করছি। 

“অন্ত দেশে মা শত হন্ডে ধনধান্গ ঢালিয়! 
দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ধায় তোমার অন্তস্তল জলিয়। 
উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্প 
মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামক, আচ্ছাদনবিরহিতঃ 
রোগে জর্জরিত তোমার সস্তানসকলের তুলনা 
করিয়া তুমি জগদঘ্থাকেই শত দোষে দোষী কর। 
অন্তের পদদাধাতপীড়িত হইয়া তুমি অনৃষ্টকে শতবার 
ধিক্কার দিতে থাক-কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ 
ন। তাহারা অজ্ঞান সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই 
বড় হুইগ়াছে--আর তুমি সহ বৎসরের অল্ঞানকে 
হর্দয়ে অতি যত্বে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্শ্ত 
আছ? উহার! বিস্তাবূপিণী শক্তির পূজায় আদম্য 
উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজ হৃদয়ের 
রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্থ আত্ম- 
বলি দিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছে--আর তৃমি 
অবিদ্ভাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়! ক্ষুদ্র স্বার্থস্থখ 


লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাত! তোমায় দিবেন কেন? 
শাস্থ যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলি- 
প্রিয়া, রুপিরপ্রিয়া । দেবীর এ ভাব যে তাহাঁর 
ধ্যানমাস্ত্রই রহিয়াছে । এ পুন, ভারতের তগ্্রকার 
তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন-- 


শবার্ঢাং মহাঁভীমাং ঘোরদংস্টাং বরপ্রদাম্‌। 
চান্তধুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকতৃ কাকরাম্‌। 
মুক্তকেশীং লোলজিহবাং পিবস্তীং রুধিরং মুসঃ 
চতুর্বাহুধুতাং দেবীং বরা ভয়করাং স্মরেৎ ॥ 


প্রতিকার্ধে মহাশ্রঙ্কাসম্প্ন হইয়া স্থার্থসুখ 
ত্যাগে, আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর। তীঁহাকে 
প্রসন্ন! কর, দেখিবে শঞ্জিরূপিণী জগদম্বা তোমায়ও 
প্রতি ফিরিয়া! চাছিবেন! তোমার নয়নে দীপ্চি, 
বাহুতে বল, হাদষে তেজ, অন্তরে অদম্য উতসাহরূপে 
প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য 
সহচরীদল-_বুদ্ধিঃ জজ্জা, ধৃতিঃ মেধা প্রভৃতি-_ 
আবার তোমার উপর প্রসন্ন হইয়! প্রতি কার্ধে 
তোমার সহায়ত! করিবেন।” 


আরতি 


কথা-- ইন্দিরা দেবী স্ুর--গ্রীদিলীপকুমার রায় 


জয় জয় সুন্দর নন্দকিশোর ! 
জয় পরমেশ্বর, জয় যোগেশ্বর, জয় মধুস্থদন, জয় চিতচোর ! 
জয় চিতনন্দন, জয় হুঃখভঞ্জন, জয় চিরসজ্জন, জয় সুখধাম 
জয় গিরিধারী, হৃদয়বিহারী, কৃষ্ণ মুরারি সুধাময়নাম ! 
জয় নারায়ণ, জয় কমলাসন, নিত্য নিরঞ্জন জয় ঘনশ্যাম ! 
জর শিবশঙ্কর, উমা-মনোহর, সীতাবল্পভ, রঘুপতি রাম ! 
জয় নারারণি, জয় তারা, জয় জয় ম! দুর্গ, জয় কালী ! 
জয় ভাগীরথি, জননী গঙ্গ, জয় রাধা, জয় বনমালী ! 
দেবদেব জয়, ভকতবছল জয়, সম্তনকী ভক্তনকী জয় ! 
জয় গুরু, জয় %%, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি, 
হরিচরণনকী জয়! 
জয় গুরু নানক, মহাপ্রভে!। জয়, রামকৃষ্ণ অমরণকী জয়! 
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় হরি, 
হরিচরণনকী জয়! 


শেষ স্তবকটি “জয়গুরু নানক......* গাওয়া হবে “দেবদের 


/ ম পস্ম্৯/ 
সা স। পা পাজ্ঞা জ্ঞ। রসা রা! সণ পা রা মা]পা সা শা শ] 


যু সন -- দ র নন - দ কি শো ---- র 


/ / 
সা রা সনা সাঁ| পধা ণা ধপা ধা ছু পমা পা মগা মা | জ্ঞরা জ্ঞা রস! রা! ] 
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ণ! সা রা জ্ঞা! মাপা ধা ণাঠচু সা রাজ্ঞা জ্ঞা| সা 7 শা] 

জজ» ম ধু স-- পদ ন জজ কষ চি ত চো - 7 রর 


£১১ উদ্বোধন [ ৫৮তম ব্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


নানা ন! সা। নধ৷ না ধপা ধা ঢু গা পা ধা না| রা - সাসা]ু 
জর য় চিত নন - রদ ন জজ রর ছদব খ ভ ন্‌ জ ন 
জু য় না - রা - রর ণি জয় তা - রা - জজ 
রা & //1/% জু? /1:/1/ ম/ র/ 
না সা রাজ্ঞা। রা জ্ঞা রা রা ]ুসনা সারাজ্ঞা | সা 7 "777 
জ য় চির স জজ ন জ য় স্থুথ ধা -- -- ম 
য় মা - ছু রু গা- অজ রর কা- লী - --- 
/ / / / রি. এ / 8: 
না রা রা সা। সা শা পরাসনা] না র| রা সা সা -সরাসনা] 
জজ য় গিরি ধা- রী - হব দ রবি হাঁ- রী -_ 
জজ রয় তা -_- গী - র থি ব্ ন নী- গং গা - 
স্‌ / / সঁ / / 
গা মাপা ধা।নানা ধা পা]গা শ রারা। সা -]- শু 
কু ষ ণ মু রা -_ রি স্থু ধা - ম য় না-- ম 
জ য় রা - ধা - জয় ব ন মা - লী-- -- -- 


সামা মা মা।রা পা পা পা গাধা ধাধা!ন্দালানা না] 


জ য় না "- রা --. সম ৭ জজ য় ক ম লা - স ন 
দে - ব দ্দে - ব জ সম তত ক ত ব ছ লজ য় 
ছি ৮ চি 7 2. রি 
পা সা সা সা।!ধারা রা রা] নাগা রা না। সা শশা শা] 
নি- ত্য নি র ন্‌ জজ জ য় ন শ্ঠা- --. ম 
স নত ন কী -- ভ ন কী -_ জজ -- _ রি 
/ / / | 
গা রা সা না|ধানাপাধা]ুরাসা না ধা পাধা গা পা] 
জজ য় শিব শ €₹ ক র উ মা - ম নো- হু রর 
জজ নু গরু র্জ য় গু কু তজ য় গু রু জর ও রু 
/ //////% রর? 
সারা গা মা|পাধা না সানুরা গা মগারগা। সা 77 শ]] 
দী- তা -_ ৰ ল্‌ল ত র থু পতি রা - -_ 
জয় হ রি হ রি চ র পণ নন কী - বত - -র 


আমি ও 


আমার 


প্রীমতী আশাপু্ণ দেবী 


“আজ আপনি এ অফিসের এমন বোলবোলাও 
দেখেছেন--” গণেশবাবু নিজের বুকে নিজে একটি 
থাবড়া বসিয়ে উদাত্রত্বরে বলেন, "এ আফিপ দাড় 
করিয়েছে কে? এই আমি! বুঝলেন মশাই এই 
আমি। প্রথম যখন ঢুকেছি, কী ছিলো এদের? 
কিছুনা! যে ক'টা কেরাণী ছিল মাথাগুনতি 
একটা চেয়ার ছিল না৷ তাদের! বিশ্বাস করছেন 
না? হাসছেন? আমিইতো এসে দশদিন শুধু 
এর টেবিলে ওর টেবিলে উকি মেরে মেরে ঘুরে 
ঘুরে বেড়িয়েছি! কাজ করতে বসেতো মশাই 
চক্ষু ছানাবড়া! চেয়ার নেই, টেবিল নেই, খড়ি 
নেই, কলিংবেপ নেই, গরমে সেদ্ধ হও একখানা 
পা! নেই, সে এক হরি ঘোষের গোয়াল। থাকার 
মধ্যে ছিলো খালি ফাইল! বুনো এক ইহুদী 
সাহেব হচ্ছে ম্ানেজিং ডিরেক্টর, সে ব্যাটা বুঝতো 
খালি কাজ, আর চিনতে! শুধু ফাইল। কথগ্রেন 
করলে ভাঁসতোঃ; বলতো “কাজ হচ্ছে কিনা তাই 
বলে! বাবু ।” তবু দমিনি, ব্যাটার মাথায় পেরেক 
ঠকে £ঁকে বুঝিয়ে ছেড়েছি-_শুধু কাজ হলেই হয়না 
সাহেব, সাজও চাই। যুগটাই সাজেব। যথন 
ষে অফিসে অরার প্লেস করতে গেছি, এসে তা'দের 
জকজমকের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে সাহেবের মন 
ভিজিয়েছি। এখন আমাদৈর অফিসের কার়দ! 
কানন দেখুন? দেখে অপরে শিখছে । 


সাহেব লোকট| ছিলে! ভালো। মারা গেলো। 
এখন যে ব্যাটা এসেছে, সে একেবারে “র”। 
বুঝলেন কি না? কাজের “ক' জানে না। যা 
করি সব এই আমি। গণেশবাবু যর্দি একদিন 
রোগে পড়লে তো অফিস অন্ধকার! নাগ করে 
বলি গণেশবাবু কি অমর বর নিয়ে এসেছে? 


সত্যি মশাই ভাবি এক একদিন, আমি মরলে এদের 
কী হবে!” 

কথান মাঝখানে বার পচি ছয় বুকে থাবড়া 
বসিয়েছেন গণেশবাবু। 

কিনব ভাবছি বুকে থাঁবড়! কি এক! গণেশবাবুই 
মারেন? যেদ্দিকে তাকাই, সেদিকেই তো ওই 
একই দুপ্ত। ওই বুকে থাবড়া। ওই আমি! 
সে 'আমি' কখনে। আয়ে আকার আ--মি, কখনো! 


ময়ে দীর্ঘঈ আমী ! আমিকে বিকশিত করবার 
জন্তে চেষ্টার আর অন্ত নেই। সক্ষোচ কুগ্ঠার 
বালাই-ই কি আছে ছাই ? 


মাথায় টাক, কোলকুঁজো, খোনা” গল! 
কবরেজ মশাই, তিনিও তার জরাজীর্ণ বুকের খাচা 
থানার উপরও থাৰড়া মেরে বলেন,_- “বুঝলে হে, 
সায়েব ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছিলো; কান্া- 
কাটি পড়ে গিছলো বাঁড়ীতে, দেই লোক এখন 
বিশ মাইল পথ হ্থাটছে। মোমিনপুরের সাহা 
মশাইয়ের কথা বলছি। চিরকেলে রুগীর ঘর 
আমার; জরবিকারে পড়েছিলো! । টাকার গরমে 
বুঝলে কিন1--'্টাইফাঁড' হয়েছে বলে ৰিলেতফেরৎ 
ডাক্তার আনলে! । ওনে গ্যাট হয়ে বসে থাকলাম, 
বলি ডাক বাবা ডাক ! পয়স! হয়েছে, ছড়া চারটি। 
নিদেনকালে তো এই হরিহর কবরেজের স্বর্ণ- 
সিন্দুর? হলোও তাই সাহা! মহাশয়ের বড়ো মেয়ে 
গাড়ী চড়ে এসে কেদে পড়লো। আমিও বাবা 
তেমনি খোটেল, খোট ধরে বসে রইলাম। যাবো 
কেন রে বেটি যাবো কেন? বিলেতফেক্টংকে 
ডাক? বলি এলোপাথি ডাজার এলোপাথাড়ি 
চিকিচ্ছে কয়ে বুঝি সেরে ফেলেছে ভোর বাপটাকে? 
মেয়েটা কেদে অস্থির ! শেষ পর্যন্ত যেতেই হুলে। 
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'গয়ে দেখি রুগীর নাভিশ্বাস উঠেছে। সেই রলীকে 
টেনে তুললাঁম বুঝলে হে? এই আমি! এই 
হরিহর কবরেজ ! সে ব্যাটা এখন বিশ মাইল 
£াটছে-_ |” 

নিবারণ উকিল বস্থিম হাঁস্তে বলেন,_-“কতো 
বড়ো বড়ো জজ ম্যাজিষ্টরেটকে ঘাল করে এলাম 
হে, এতো একটা ছোকরা ব্যারিষ্টার! “কালাচাদ 
খুনের কেস্টা জানো তো? সাত বছর 
চলেছিলো! সে কেন্‌ জেতালো কে? এই 
আম! কালাটাদের জ্ঞাতি কাক! তারাচাদের 
পক্ষে ছিলাম আমি। সাক্ষীসাবুদের জোরে প্রমাণ 
হয়ে গেছলে| ভাইপোকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলো! 
হতভাগা । ফাসি হয় হয় --নিদেন পক্ষে যাবজ্জীবন, 
খপ করে এমন একটি মোক্ষম্‌ প্যাচ কসলাম। 
সঙ্গে সঙ্গে ও পক্ষের কেস্‌ গেণো ভেস্তে । ব্যস্‌ 
ফ।সির বদলে-_-একেবারে বেকম্তুর খালাস! বুক 
বাজিয়ে বলি ব্যাটা আমি তোর জীবনদাতা 1” 

বাসে দাড়িয়ে লেকচার |দতে দিতে প্রফেসর 
অমুক ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কোমল হাসি 
হেসে বলেন,--'পড়ানোটা পছন্দ হচ্ছে তো? 
আমার ক্লাশে পিন পড়লে শব্ধ পাওয়া যায়- এমনি 
একট! বদনাম তো আছে আমার। আর পছন্দর 
কথা! সে বলতে গেলে- হাসির ব্যাপার। 
এক সময় এমন হয়, হয়তো জুলিয়াস সীর্জার 
পড়াচ্ছি, কী হামলেট ! অন্ত ক্লাস ভেঙে সমন্ত 
স্টডেপ্টর! এসে দরজায় ভীড় করে দীড়িয়ে 
থাকবে!” 

সাদা কাপড়ের তালি মারা শিক-বারকরা 
ছাতাট! বগলে চেপে ঘটক মশাই সদর্পে বলেন,_ 
“কালো মেয়ে? ভাবনাটা কি? কালোকোলো 
কান! খোঁড়া, এই সব যালের জগ্গেই তে| কেশব 
ঘটক আছে। আমি এই কেশব ঘটক বুঝলেন 
দশাই। কালোকে সা, বেটেকে লম্বা, কানকে 
পম্মলোচন করে তুলতেপারি।” 


৪ 


আমি ও আমার 
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মেয়ের বিয়ে ঢুকলে ভাগে ভুরু নাচিয়ে বলে, 
“আমি না থাকলে এতোবড়ো কাওডটি মামা উদ্ধার 
করতো! কি করে দেখতাম ! বাজার করেছি আনি, 
স্তাকরা বাড়ী দ্রজী বাড়ী ছুটোছুটি করেছি আমি, 
ডেকরেটর জোগাড় করেছি আমি, জুতো! সেলাই 
থেকে চণ্ডীপাঠ আগাগোড়া ম্যানেজমেণ্টের ভার 
নিয়েছি এই আ--মী ঈ-ঈ? 

ঘরের গৃহিণী দিনাস্তে ছুশোবার শোনান, 
"আমি যাই মেয়ে তাই এখনো এ লংসার করছি। 
অন্ত মেয়ে হলে কোন্কালে সংসার ফেলে ধেই 
ধেই করে বেরিষে যেতো! তোমার সংসার দেখছি 
আমিঃ তোমার ছেলেপুলে সামলাচ্ছি আমি, 
তোমার আত্মীয়-কুটুমের মানমর্ধেদ। দেখেছি আমি, 
যে দিকে জল পড়ছে সেদিকে ছাতি ধরছি আমি।” 

আট টাক! মাইনের ঠিকে ঝি, সেও মুখ ঘুরিয়ে 
বলে,-"আমি যাই তাই এই পোড়া কড়া ফরসা 
করে তুলনু মা! আর কেউ পারুক দিকি? 
আপনার বাড়ীর কাজ আমি ছাড়া আর কাউকে 
করতে হবেনি- হু" ।” 

বিপিন খুড়ে৷ হাতের ইলিশট| নাকের সামনে 
ছুণিয়ে, বলেন,_-"মাছ কিনলাম! আড়াই টাকা 
সের! পীওর গঙ্গার ইলিশ! পারৰে আনতে 
আড়াই টাকায় গঙ্গার ইলিশ? হোল্‌ ক্যালকাটার 
সমস্ত মার্কেট ঘুরে এসো ছে, পারবে না!, আমি 
ভিন্ন সাধ্য নেই কারে! ।” 

নীনা মাপীমা চোখ টেনে টেনে বলেন।--"আঁমি 
গিষে না পড়লে ওদের ফাংশন সেদিন মাথায় 
উঠতো! কী অব্যবস্থা, কী অব্যবস্থা! আমিই 
তখন নিজের বাড়ী থেকে কার্পেট নিয়ে যাই, পর্দা 
নিয়ে যাই। মেয়েদের সাজাবার জন্তে শাড়ী গহনা 
সনে! পাউডার । তারপয় একে ধ'রে তাকে ধ'রে 
মাইক আনানে, ফুলের মালা আনানে! ! সত্যি, 
আমি ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কি যে হতো 
ওনাদের । অথচ আমি তে বাবে! না! বলেই ঠিক 
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করেছিলাম, নেহাৎ ওরা! এসে ধরে পড়লে! 'নীনা 
মাসি, তুমি না গেলে চলবে না)” তাই শেষ 
অবধি--সত্যি আমাকে যে কেন সববাই চায় !” 


লবঙ্গ পিসিমা ঘুরন্ত পাথার নীচে ধপ করে বসে. 


পড়ে বলেন,_-“পাঁচজনের দলে মিশে হেঁটে কাঁলী- 
ঘাট গিয়ে, হার্টফেল করতে করতে রয়ে গেছি। 
বাবা আমি পারি ওই ছ মাইল রাস্তা হাটতে? অন্ত 
মাগীর! পারে, চরণে দগ্ডবৎ তাদের। বলে আপন 
সংসারে একসঙ্গে একসের ময়দা কখনে! মাথতে 
পারলাম না। আমি বাবাঃ হাটতে, খাটতে মোটে 
পারিনে! ছু" পা যাই তো! রিশ. কো চড়ি।” 

ছোট বোন মুখ ঘুরিয়ে বলে, “ফ্যাসানই 
বলো, আর যাই বলো, পাট ভাঙা লাট হয়ে যাওয়া 
শাড়ী পরে পথে বেরোতে "আমি পারবো না! 
সম্তার সাবান, সন্তার ঘো,ঃ এসব যে ব্যবহার করে 
করুক, আমি করছি না।” 

বড়ে! বোঁন ঠোট বাকিয়ে বলেন, “দিনরাত 
ফ্যাসান ! দিনরাত সাজগোজ ! মেম সাহেব নাকি। 
আমি বাবা সার বুঝি মোটা সেমিজ মোটা শাড়ী !” 

এ সবের সঙ্গে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যানাঃ বিচার 
বিশ্লেষণ, অনেক কিছুই থাকে, যাঁর মুল প্রতিপাগ্ত 
হচ্ছে 'আমি | 

শুধু যে সাবালকরাই অপরাধী, তাও নয়। 
নাবালক বালক শিশু, এদের জগতে উকি মেরে 
দেখুন ওই আমি! 

"আবার আমার সঙ্গে থেলতে এসেছিস? সে 
দিন কেমন গে। হারান হারিয়ে দিয়েছিলাম? 
ইচ্ছে করলে আমি তোকে দশবার গেম্‌ খাওয়াতে 
পারি বুঝলি?” 

"মাষ্টার? মাষ্টার আমার করবে কি? আমি 
এমন চালাকি থেলতে পারি যে, মাষ্টার 'খ, 
হয়ে যাবে।” 

“কেমন হয়েছে? বেশ হয়েছে! বড়! যে 
আমর সঙ্গে লাগতে এসেছিলি? আমি ওসব মায়া 
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দয়া বুঝি না এমন ল্যাং মেরে দেবো বা এখন 
নাকে আইডিন লাগাগে বা!” 

“দুয়ো | দুয়ো! কেটে গেলো, কেটে গেলে! ! 
পচ। সুতো! নিষে প্যাচ লড়তে আসে! আমার 
বাব! ডবল মাঞ্জ! দেওয়া! সুতো !” 

“্মাঞ্জা দিয়েছিস তে| রাজ! হয়েছিস ! এই 
পচ! স্থতোতেই ঘুড়িটাকে কি রকম তুলি দেখ! 
উ--ই আকাশে চলে যাবে।” 

বাগ যুদ্ধে থাঁটে। নয় কেউ। 

আমিকে থাঁটো করতেও রাজী নয় কেউ। 

ঘুড়ির মতে! করেই “আমি'কেও আকাশে 
তুলতে চায়, কথার লাটাই থেকে স্থুতো ছাড়তে 
ছাড়তে । 

শিশুদের সরল ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা যায় ওদের 
রাজ্যে উকি মারলে দেখা যাবে, সেখানে মিথ্যা! 
অহস্কারেরই বেসাতি॥। অর্থাৎ এ “আমি” জন্মগত 
আমি, পৃথিবীর থেকে কুশিক্ষা পাওয়। জিনিন নয়। 

এ এক প্রকার আমি । 

বলা চলে অহং আমি। 

আর একপ্রকার আমি আছে, তাকে মোহন 
আমি” আধ্য1 দেওয়া চলে। এ আমির মধ্যে 
সত্যই অহংভাব নেই, আছে একটি নির্দোষ 


গলেপড়া ভাব। 


যথ1--- 

"মিটি? মিটি খাবে! আমি? খেপেছে!? না 
ভাই না, আধথানি, সিকিখানি, কিছুনা! ঝাল 
ঝাল কিছু দিতে বরং থেতীমঃ বিজ্ত সন্দেশ? 
অসম্ভব। আমাকে সন্দেশ খেতে বল! আর ফাপির 
হুকুম দেওয়! এক 1” 

অতঃপর হয়তো-_কবে কথন এবং কোথায় 
উক্ত ভদ্রমহিলাকে উৎকৃষ্ট উকৃষ্ট মিষ্টান্ন নিবে সাধ্য 
সাধন! কর! হয়েছিলঃ এবং তিনি তা'র থেকে 
এক্টুকরৌোও দ্ীতে কাটেননি, তারই ইতিবৃত্ত শুনতে 
হবে ঘণ্টাখানেক ধরে। তার সঙ্গে ফাউন্বরূপ 
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আরো গুনতে হবে তেতো! দেখে তার গাছে 
ক-ডিগ্রী জর আসে; আঁর ঝাল দেখলে কি পরিমাণে 
প্রসঙ্গ হয়ে ওঠেন তিনি । তিনি ঠাণ্ডাজলে নাইতে 
ভালোবাসেন কি গরম জলে। শীতকালে তিনি 
পশমী পোষাক ব্যবহার ন! ক'রে রেশমী পোষাক 
ব্যখার করেন কেন, ইত্যাদি । 

আবার ধরুণ- 

“্ধ্মপুস্তক 1? ও আমি পড়তে পারিনে বাব! ! 
কীকরেযে লোকে ওই সব নীরস জিনিস সহা 
করে! চোথবুজে বসে ধ্যান জপ, গীতা ভাগবত 
নিয়ে বসে থাকা ও সব দেখলেই আমার প্রাণ 
ইাপিয়ে ওঠে ।” 

"গান শুনতে ভালোবাসি কি নল! জিজ্ঞেস 
করছেন? ভীষণ ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালো- 
বাসি। আমার মতেতো৷ যে গান শুনতে ভালো- 
বাসেনা, সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু 
হলে হবে কি? শোনবার তে! উপায় নেই। 
কেন নেই, তাহ বপছেন ? অসম্তব মাথা ধরে যে! 
গান শুনল।ম কি, মাথা ছিড়ে পড়তে থাকবে। 
নাঞ গান শোনা আমার হয় না। অথচ কী ভালে 
ঘেবাসি!” 

“ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা! ও আমাকে 
কাটলেও হবে নাঁ। ঘুমের জন্গে আমি বিখ্যাত। 
জীবনে একবার স্ধোদয় দেখেছি, কবে জানো? 
যে ধ্বিন আমি পৃথিবীতে জন্মালাম। শুনেছি 
-_-ভোঁরবেলা ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলাম আমি।” 

মোহন আমির স্বরূপ হচ্ই--অপরকে ডেকে 
ডেকে শোনানে! যেটা সবাই করে সেট'ই আমি 
করিনা । যে আচরণটা1 সচরাচর শোভন নয় 
সেইটাই আমি করে থাকি! সেইটাই আমার 
বৈশিষ্ট্য । অন্তত সেই পথেও তো আমিকে 
বিকশিত কর! যাবে !'*আমাকে নিয়ে সমালোচনা 
তো হবে! 

এর গ্রতিবাদ করতে যাওয়াও বিপদ ! 


আমি ও আমার 
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চুপকরে শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

কারণ আপনিও জানেন, আমিও জানি; এ 
প্রসঙ্গের প্রতিবাদ তুলে ওনাদের সুবিধাই করে 
দেওয়া! হয়। আরো বিশদ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উনি তথন বলতে শুরু করবেন-“তা কি করবে! 
বাপু? আমি মোঁটেই__-” 

আমি! আমি। আমি! 

ধারে কাছে, আশে পাশে, জলে স্থলে, আকাশে 
অন্তরীক্ষে, নর নারী শিশু বৃদ্ধ পণ্ডিত মূর্খ, উচুতলা 
নীচুতল! সর্ককণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আমি! আমী! 
আমি! 

আবার শুধু যে “আমি'কে সহশ্র বর্ণে বিকশিত 
করেই শান্তি আছে তাও নয়। যতোক্ষণ না আমার 
'আমি'কে দিয়ে তাড়া দিয়ে তোমার “আঁমি'কে 
ধুলিসাৎ করতে পারছি, ততোক্ষণ পর্বন্ত ক্ষান্তি নেই। 

কাজেই আপনি যখন বলেন, ণক'দিন খুব 
সর্দিকাসি? আমি তে। ব্রঙ্কোনিমোনিক়। থেকে মরে 
বাঁচলাম ! এখনো! ডাক্তার দেনের ট্রীটমেণ্টে 
আছি- 

আপনি যদি বলেন, “সে দিন হাওড়া ষ্টেশনে 
গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম--"আমি সঙ্গে সঙ্গে 
বলতে শুরু করবো “সেবার এলাহাবাদ ষ্েেশনে 
আঁমার যা কাণ্ড হয়েছিলো--” 

আপনার গিশ্নী যেই মাত্র বলেন,-“আমার 
নাতনীটা! যে কী দুষ্ট) হয়েছে” তন্দণ্ডে আমার 
আমার গিন্নী বলে উঠবেন “আর বোলোন! ভাই 
মার নাতীটার কথা যদি শোনে” 

অত:পর আপনাদের শুনতেও হবে। অষ্টাদশ- 
পর্ব মহাভারত না হোক সগ্তকাণ্ড রামায়ণ। 
যতোক্ষণ না আপনার গিম্বী নিরন্ত হয়ে নীরব 
হবেন। ততোক্ষণ ধরে চালিয়ে যাবেন আমার ইনি ! 

প্রীধান্ত চাই, এই হচ্ছে কথ! 

আপনার বাড়ীর চাকর-বাকররা যদি চোর 
হ়। তো আমার বাড়ীর চাকর-বাকররা অবশ্ই 
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ডাকাত! আপনার বৌমাটি 'লক্ষমী' হলে, আমার 
বৌমাটি সাক্ষাৎ ভগবতী ! 

আপনার সংসারে চায়ের খরচা মাসে পঞ্চাশ 
টাকা? 

কোথায় আছেন আপনি? আমার সংসারে 
পানস্থপুরির থরচাই তো মাসে একশে। | 

আপনি রাত জেগে বই পড়েন? 

হরেকেষ্ট । মামার তো! অর্ধেক দিনই পড়তে 
পড়তে রাত কাবার হযে যায়। 
আমার ক থেকে যর্দি হতাশ সুর ওঠে, “সংসার 
চালানোতো দায় হয়ে উঠলো মশাই-_”সঙগে সঙ্গে 
আপনার নাসিক! থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠবে “আমি তো! 
মশাই আজ ছ'মাঁস ধরে ধারের ওপরেই আছি।” 

উদ্দাহরণের শেষ নেই, কিন্তু পুঁথির শেষ আছে। 
শেষ আছে পাঠকের ধের্ধের। অতএব উদাহরণে 
ইতি। মোটকথা আমর! একে অপরকে কোনো 
কিছুতেই বাড়তে দেতে রাজী নই। আপনার 
ভালো! না লাগলেও আমি আমার “মামি'কে নিয়ে 
আপনার কানের কাছে অহরহ ঢাক পিটোবো। 
আর- তালে বে-তালে, চালে বে-চালেঃ বিপদে 
সম্পদে, স্বতাবে অভাবে, কোনে। বিষয়েই আমার 
থেকে আপনাকে ছাড়িষে উঠতে দেবোনা। বাড়তে 
না পারি চাড দিয়ে তুলে ধরবো নিজেকে । 


উদ্বোধন 
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বাস্তবক্ষেত্রে অপরকে ছাড়িয়ে বাড়তে গেলে 
ঝামেলা ঢের। তা'তে অর্থের আবশ্রক, সমর্ঘের 
আবহ/ক, বুদ্ধির আবশ্যক, শক্তির আবশ্তুকঃ 
বিশেন কোনো গুণ থাক] আআবশ্তক, বিশেষ 
প্রতিভা থাক! আবশ্যক, হানো ত্যানেো অনেক 
ফিরিস্তি। কিন্ত দেখুন, বাক্যের ক্ষেত্রে বাড়তে, 
ওসবের বালাই মাত্র নেই। আবশ্তক শুধু কথার 
লাটাইতে ভালো মাঞ্জা দেওয়া, কিছু সুতোর 
ইক! সে সুতো তাঁক মাফিক ছাড়তে পারলেই 
হলো! অনায়াসে অমিকে আকাশে চড়িয়ে 
দেওয়া যাবে। 


একে ওকে তাকে আর আপনাকে, খর্ব করতে 
পারলেই যদি আমাকে নিয়ে গর্ব করা চলে॥ তবে 
আর অন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? 

তাঁই সমগ্র জগতে “আমি'র গতি অপ্রতিহত, 
আমার শত স্থচ্ছন্দপ্রবাহিত । 

মহাঁজনরা যে এই “আমি, কে বিনষ্ট করতে 
বলেন, সেট! কি একট! বাশুব কথা? সম্পূর্ণ 
অবান্তব। ও হয় না! স্বয়ং ভগবানই যঞ্ধন 
অহরহ বোঝাতে চাইছেন “দেখো আমি কতো 
নুর, আমার সৃষ্টি কতো মনোহর!” তখন মানুষ 
তে! কোন ছার! 


বিচার ও বিশ্বাস 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


কথাযূত পড়তে পড়তে দেখছি এক জায়গায় 
ঠাকুর বলছেন £ 
আমি কাদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে 
ব্জাঘাত হোক ।” 
কথামূতের প্রথম ভাগে ঠাকুর শ্যামবস্থুকে 
বলছেন £ 
“কি তোমার সোনার বেনে বুদ্ধি !' 


শ্তামবসু ঠাকুরকে জিজ্ঞাস! করেছিলেন £ 
মহাশয়! পাপের শান্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব 

ক'রেছেন এ কি রকম কথা? 

সোনার বেণে বুদ্ধি অর্থাৎ 1021617 1098108] 
তো কোনখানে পৌছে দেবে 
না! কেন তিনি একজনকে স্থথে রেখেছেন, 
আর একজনকে ছু:খে রেখেছেন_-মগজের বুদ্ধির 


170611501 
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আলোয় কোন কালেই তো! এ সমস্তার সমাধান 
হৰার নয়। 

বৃদ্ধির দ্বারা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি 
করা সম্ভব না ইন তবে তাঁকে মান্তে যাবে! কেন; 
মানবো আনন্দের জন্তে। তাঁকে মেনে” তাঁকে 
ডেকে? তার কাছে নিজেকে অবারিত ক'রে দিয়ে 
যর্দি শাশ্বত স্ুথের অধিকারী হওয়া যায় তবে 
ফিলজকী নিষ্থে এত বিচার করবার দরকার কি? 
ধাকুর বললেন £ 
“ফিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? 

দেখ, আধপো! মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। 

শু'ড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ 

হিসাবে তোমার কি দরকার ? 

আমাদের প্রয়োজন ফল নিয়ে। শুধু দেখা 
দরকার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তার কাছে 
নিজেকে তুলে ধরলে আশায়, আনন্দে, শক্তিতে 
জীবন কুলেকুলে পূর্ণ হয়ে ওঠে কি ন1। আজ 
পযন্ত অসংখ্য মাঁমুষের জীবনে দেখা! গেছে : ঈশ্বরের 
সঙ্গে যোগে ব্যক্তিত্ব ফলে ফুলে ভরে উঠেছেঃ 
চরিত্রে আশ্চর্ধ এবং আকম্মিক পরিবর্তন ঘটেছে, 
দস্যু মহাকবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের 
দরকার মানব-জন্মকে সফল করা নিয়ে। ঠাকুর 
বলতেন 
£ওরে পোদ, তুই আম থেরে নে! বাগানে 

কত শত গাছ আছে; কত হাজার ডাল আছে, 

কত কোটী পাত। আছে, এ সব হিলাবে তোঁর 

কাঞ্জ কি? 

বাঁকে ডেকে, বার কাছে প্রার্থন। করে সমস্ত 
জড়তা এবং অবসাদ ঘুচে গিয়ে জীবন নিমেষে 
রূপান্তরিত হয়ে যাঁয় তাকে সোনার বেণে বুদ্ধি 
দিয়ে বোঝ! গেল না ব'লেই কি তিনি মিথ্যা হু/য়ে 
গেলেন? প্রার্থনার শক্তিতে জীবনের রূপান্তর 
যদি মিথ্যা না হয় তবে প্রীর্থনাই বা মিথ্য। হতে 
ঘাবে কেন? 


বিচার ও বিশ্বাস 


€১৭ 


ঠাকুর ভাই বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যকে ঈশ্বরপ্রাপ্ডির 
পথে অন্তরায় বলেই মনে করতেন। শুড়ির 
দোকানে মদের পরিমাঁণ নিয়ে মাথা ঘামানোকে 
তিনি শক্তির অপব্যয় বলেই ভাবতেন। তার 
দ্বারা তো কিছুতেই মাতাল হওয়া যাবে না। আম 
গাছের ডাল আর পাতা গুণতেই যদি সময় চলে 
যায় তবে পোদে! আর আম খাবে কথন? 
মগজের বুদ্ধি কসরতকে নয়, হাদয়ের ভক্তি এবং 
বিশ্বীসকেই তিনি প্রীধান্ত দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন বালকের মতো হতে । বালকের অহঙ্কার 
থাকে না। বাইবেলে গ্রীষ্টও কি একই কথা বলেন 
নি? 
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কিন্ত এর থেকে যেন মনে না করি ঠাকুর 

বিচারকে ঈশ্বরের শত্র মনে করতেন। হৃদয়ের 
তক্তি এবং বিশ্বাস ধাঁর স্্রি, বিচার করবার শক্তিও 
কি তারই স্যি নয়? বিচার (2683০) এবং 
বিশ্বাস--এই ছুয়ের মধ্যে সমঘ্ন্ব করে গেছেন 
ঠাকুর। ঠাকুর এবং স্বামীজী তো আত্মার সমস্ত 
শক্তিকে মেলাইতেই এসেছিলেন ; অতীতের এবং 
বর্তমানের সমস্ত ধর্মমতকে এক মিলনহত্রে গাঁধবার 
জন্তই তাদের আবির্ভাব । রাজা! রামমোহন রায় 
এবং ত্রাক্ষসমাজের সঙ্গে তাদের তফাৎ এইখানেই । 
যারা সাকারবাদী তাদের পৌত্তলিক বলে এ'রা 
নক সি'্টকালেন না । ঠাকুর বললেন : 

“বদি মাটারই হয় সে পুজাতে প্রয়োজন আছে। 
নানারকম পুজা ঈশ্বরই আয়োজন, করেছেন। 
ধার জগৎ তিনিই এ সব করেছেন-_ অধিকারী 
ভেদে । বার যা পেটে সয় মা সেইরূপ খাবার 
ব্যবস্থা করেন।' 
পশ্চিম বলেছে প্রতিমা-পুজ1! পাঁপ_-অতএৰ 

প্রতিসা-পূজ পাঁপ__ এই দাসমনোভাব প্রথম ধাক্কা 


& ১৮ 


পেলে! রামকৃষ্ণ-বিব্কানন্দের একোর বাণী থেকে। 
এরপিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের উপরে দাড়িয়ে ইউরোপের 
দ্বিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। 


কিন্তু যে কথ! বলতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে এতদূর 
চলে এসেছি । সমঘয়ের কথা । আমাদের মধ্যে 
ছুটে! শক্তির সংগ্রাম চলছিল কোন্‌ আদিকাল 
থেকে । বিচারের এবং বিশ্বাসের শক্তির মধ্যে 
সন্ধি স্থাপন করলেন এক্যমন্ত্রের উদগাতা যুগাবতার 
শ্রীরামকষ্ণ। ঘিনি বললেন বিচারবুদ্ধিতে ব্রাথাত 
হোক, বললেন বিশ্বামের চেয়ে আর জিনিস নাই, 
তিনিই আবার বললেন £-_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--৯ম সংখ্যা 


সেজে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী 
কাঞ্চন অনিত্য । ঈশ্বরই একমাত্র বস্ত। টাকার 
কি হয়? ভাত হয়, ভাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার 
জাঞ্পগা হয়, এই পধস্ত। ভগবান লাভ হয় না। 
তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। 
এর নাম বিচার ; বুঝেছে? 

জীবনে বিচারের যেমন প্রয়োজন আছে 
শ্বাসের এবং ভক্তির ও তেমনি প্রয়োজন আছে। 
ছু'য়ের ক্ষেত্র কেবল আলাদা অন্তরের কোন 
শক্তিকেই বর্জন করা মুটতা | ঠাকুর সমন্ত শক্তিকেই 
স্বীকার করেছেন, সব শক্তিকেই কাজে লাগাবার 
কথা বলেছেন। 


পরমপুক্ষ 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচা 


মন-মর্মর ধ্বনির ভিতরে জেগেছে প্রণবরূপ 
ধ্যানের তৃরীয় স্ুরে। 
তোমারে দেবত। করি অর্চনা! জালায়ে গন্ধধূপ 
তব করুণার তরে। 
পরম পুরুষ এসেছিলে হেথা পরা প্রকৃতিরে সঙ্গে লয়ে, 
মহা জীবনের লীল করে গেলে সকল রকমে 
কাডাল হয়ে। 


মনন-মহিম! করেছ প্রকাশ ব্ৃহভাব সাধনায়, 

মায়। হোলে মহামায়]!। 

কাতর হয়েছ লীলা-স্থন্দর জগতের যাতনায়, 

নিখিল বেদন! বুক্ে করে নিয়ে রেখে গেলে পদছায়া 
তপ& আণব গেহে! 

কত ন! বিভূতি বিকশিত হোলো তব পাথিব দেহে! 


তোমার পূজার পুণ্য মাধুরী বিশ্বভুবনময়, 

স্পন্দিত প্রাণে প্রাণে। 

দেখায়ে গিয়েছ সকলধর্ম-সাধন-সমগয় 

সত্যের সন্ধানে । 

মরু-অস্তর হ্যামল করিয়! রোপণ করেছ স্বর্ণলতা 
এবার তোমার নরলীলা! শুধু পূর্ণ করিতে অপূর্ণতা । 


কঠে তোমার প্রধম ধ্নিত যতমত ততপথ, 

তেদাতেদ হোলে! দুর 

তুমিতো সারথি, শিবশক্তির চালন! করিছ রথ! 

নান! যস্ত্রের ঝঙ্কার লয়ে তুলিছ একটি স্থুর 

সীমাহীন লোকে লৌকে ; 

তোমার আলোক পাথেয় আমার চির-বিচ্ছেদ 
শোকে। 


তোমারি মাঝারে মিশে আছে যত জীবন মালার 


মন্তজপ। 


তোমারে প্রণাম পুরুষোতম। আধার আধেয় 


তোমাতে লব। 


আছ্যাশক্তি 
স্বামী জীবানন্দ 


কাল অনস্ত। দিন যায়ঃ রাত্রি আসে। 
লোকের পরে অন্ধকার। অন্তহীন কাল মান্থষের 
জ্ঞান-বুদ্ধিতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারযুগে 
সীমায়িত। মান্ষের চারঘুগে দেবতাদের এক ধুগ। 
একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। ব্রহ্মার এক দিন 
হয় ১৪ মন্বম্তরে। ব্রদ্ার দিবাঞ্*অবসানে প্রলয়। 
তারপর আবার স্যাট আবার লয়। এই হল 
কালচক্র। দুর্বার এর গতি । 

দেবী ভাগবতের বর্ণনা 

প্রলয় কাল। কল্লান্ত। চারিদিক জলে জলময়। 
দিগন্ত প্রসারিত কাঁরণ-সমুদ্র। লীলায়িত তরঙ্গ- 
ভঙ্গ নেই--আছে কেবল অনন্ত নিস্থবতা। শান্তির 
পারাবার ! এই একার্ণবে বটপত্রের উপরে ভগবান 
বিষুঃ শুয়ে আছেন। ভাবতে লাগলেন, “কে 
আমাকে এই বৈচিত্র্যহীন নিশ্তরঙ্গ মহাবারিধিবক্ষে 
ক্ষুদ্র শিশুরূপে সি করলেন? কি উদ্দেস্তেই ঝা 
এই স্থজন1 কোন্‌ উপাদানে এই দেহ নিমিত্ত 
হল? কিরূপে এই রহস্ত উদঘাটিত হবে?” ইত্যাদি 
একটানা চিন্তাত্োতে চলেছে--হঠাৎ 
অন্তরিক্ষে দৈববাণী হয়ে চতুদিক প্রকম্পিত করে 
তুলল £ “কলের আরস্তে যা অনস্ত ব্রঙ্গাগডরূপে 
প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়সমন্তে যে সব অতি 
হশ্প্বীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত 
আমিই। আমিই 'এ্রকমাত্র চিরস্তন নিত্য- আমি 
ছাঁড়া সত্য, শাশখবত, সনাতন দ্বিতীয় কিছু নেই। 
£সর্বং খবিদমেবাহং নাম্ধদত্তি সনাতনম্‌।' 'আমি 
ব্যতীত সংসারের যা কিছু সবই 'স্থির- ক্ষণভঙ্গুর ।” 

£সর্বং খন্িদমেবাহং নান্ুদন্তি সনাতমম্'_-এই 


* চতুবুগিলহশ্রং তু ত্রক্ষণে! দিনমুঠাতে। 
--দিকুপুরাণ 


উধ্বে” 


অধর্লোকের উপদেশটি বিষুণর হৃদয়ে গেঁথে গেল। 
আবার চিন্ত।! “কে আমাকে এই অমুতময়ী বাণী 
শোনালেন? তিনি পুরুষ না স্ত্রী? বিষ 
শ্রোকাধটি চিন্তা করতে করতে তন্ময়ভাবে ধ্যানস্থ 
হয়ে পড়লেন তার নয়নকমল ছুট ধীরে ঘ্বীরে 
নিমীলিত হল। 

তখন সর্বমঙ্গলময়ী গুণাতীতা আছ্/াশক্তি বিশুদ্ধ 
সত্ত্গণের দ্বারা মহালক্মীরপে আবিভূতা হলেন। 
তাঁর পাশে আছেন রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীণ্তি, 
স্বৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা) স্বাহা, ক্ুধা, নিষ্রা। 
দয়া, গতি, তুটি, পুষ্টি, ক্ষমা, লঙ্জা প্রভৃতি শক্তি- 
সকল দিব্য অলংকার ও অস্ত্বে ভূষিত! হয়ে। 


কিছুক্ষণ পরে বিষুঃ চক্ষু উন্দমীলন করলেন। 
দেখলেন সম্দূখে সহচরী-পরিবৃতা সালংকর! অপূর্ব 
দেবী-মূন্তি। তীর বিস্ময়ের পরিসীম! নেই। 
ভাবলেন 

"এই দেবী কে? ইনিই কি অঘটন-ঘটন-পটাক্কসী 
মায়া?” 

মহালঙ্ষ্ী বললেন, “কেন তুমি বিস্মিত হচ্ছ? 
অনাদ্রিকাল থেকে এই জগতের টি ও লয় কতবার 
যে হয়েছে তার ঠিকানা নেই। তখন তুমি যেমন 
যেমন আবিভূত হয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে 
মিলিত হয়েছি। পরকব্রহ্মরূপিণী মহাশক্ি মায়ার 
আবরণ-শক্তিতে তোমার স্বৃতি আচ্ছন্ন তাই আমান 
চিনতে পারছ না। সেই পরাশক্তি চেতম্তস্বরূপা 
রিগুণীতীতা। তুমি মামি উভয়েই সগ্তণ । আমিই 
বিশ্বসংসারে সতৃগুণের আশ্রয়- বৈষ্বী শক্তি। 
তোমার নাভিকমল থেকে রজোগুণের অধিপতি 
গ্রজ্জাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হবে, তিনি 'কঠোর 
তগন্তায় রজঃশক্কিতে বিশ্ব কঃরে শট! আখ্যা 


৫২৬ 


লাভ করবেন। প্রথমে শ্টি হবে পঞ্চ মহাভূতের | 
তারপরে উৎপাদন করবেন মন প্রভৃতি একাদশ 
ইন্দ্ি্ন ও তাদের অধিষ্াত্রী. দেবতানকলকে। 
প্রজ্জাপতির শট অধিল ব্রহ্গাণ্ডে তুমিই পলনকর্তা। 
বর্ষা তার মানস-পুত্রগণের আচরণে করুক ছবেন। 
তথন হবে তার ভ্র-মধ্য থেকে মহাতেজোময় কুদ্র- 
দেবের আবিভাব। সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপস্ায় 
তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী সংহারদ্ূপা মহাশক্তি কালীকে 
লাভ করবেন। কল্লাস্তে সংহার-শৃক্তির বলেই রুদ্র 
সমন্ত জগংকে ধংস করেন। পরক্রহ্গরূপিণী 
চৈতন্রূপা পরাশক্তির ইচ্ছাতেই আমি এসেছি 
তোমার কাছে। আমি যে তোমার চিরসজিলী।” 

বিঞ্ুর বিম্ময় কিন্তু দূর হল না। তিনি 
সতৃষ্ণনেত্রে চেয়ে রইলেন_যেন আরও কিছু 
জানতে চান। 

মহালঙ্গীর যুখে ম্মিত হাঁসি ফুটে উঠল। বললেন, 
“আকাশমার্পে অলক্ষ্যে থেকে ধিনি দববাণী করে- 
ছেন তিনিই হলেন পরাশক্তি_ আস্তাশক্তি। তার 
উচ্চারিত ছুই চরণের গ্লরে!কটি সমস্ত বেদের সার, 
পরম পবিত্র, সর্শশাস্ত্রের বীজশ্বূপ। তুমি প্রতি 
কলে দু্টের দমন, শিষ্টের পালন কর ব'লে তোমার 
উপয় সদয় হয়ে এই উপদেশ দিয়েছেন। এটি 
হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা কর। ব্রিলোকে এর চেয়ে 
জানার যোগ্য আর কিছুই নেই।” এই উক্তির 
পর মহা লক্ষ্মী অন্তহিভ হলেন । 

বিজুর দৃঢ় প্রত্যন্র জন্মাল। তিনি গ্লোকাধ”টিকে 
অনির্বচনীয় মহিমা পূর্ণ মন্ত্র বলে বুঝতে পাব্ললেন, 
হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করতে করতে যোগনিড্রায় 
অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিষ, এখন নিক্রিপ়ঃ 
প্রলয়ে তার সাত্বিকী পালনী শক্তিও নিক্রিয়। 

এইভাবে কিছুকাঁল কেটে গেল। প্রজাপতি 
রঙ্গ ভগবান বিষুর নাভিকমল থেকে আবিভূতি 
হলেন। প্রীদুভূতি হয়ে নিজের উৎপত্তির কারণ 
কে, তিনিই বা কে-বখন এইকপ চিস্তারত তখন 
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সহগা বিষুর কর্ণমলোডুত মধু ও কৈটভ নামে 
দৈত্যহয় স্ভাকে সংহারের উপক্রম করল। তাই 
দেখে তিনি ভক্কে তীত ও বিশ্রহ হয়ে সেই বটপত্রে 
শয়ান ভগবান বিঞুর শরণাগত হলেন। বর্গ 
বহুভাবে যোগনিপ্রার শ্তব করলেন। বিষণ যোগ- 
নিদ্রয থেকে উখিত হয়ে দুর্দান্ত মধু-টকটভের সঙ্গে 
বহুকাল সংগ্রামের পর তাদের নিহত করে সেই 
শ্োকাধ” মন্ত্র জপ করতে লাগলেন । 

পন্মযোনি বুদ্ধ! বিষ্ুুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“আপনি সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও কি জপ 
করছেন ?” এই বিশ্বে আপনার চেয়ে কেউ পুজ্যতম 
আছে কি? কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বন্তঃ 
কোহপ্যধিকোহুস্তি ৰৈ?” 

বিধু) বললেন, প্রজাপতি, তুমি তো! নিজেই 
জ্ঞানবান্‌ তবে এই গ্সিজ্ঞাসা কেন? তোমাতে এবং 
আমাতে কার্ধকারণরূপা যে শক্তি বর্তমান তিনি 
কে? একবার স্থিরচিন্তে নিজের মনেই বিচার করে 
দেখ নাকেন? আসল ব্যাপার এই--আমি যাকে 
জপ এবং ধ্যান করে আনন্দে বিভোর, তিনি ব্রন্মমরী 
আদ্যাশক্তি__নিত্য-চৈতন্থরূপিণী_-অপরিমেকস! মহা- 
শক্তি । যেখানে যত শক্তির বিকাশ, যত শক্তির 
খেলা সব তারই। তিনি মহাসত্ব, মহাপৃজ্যা, 
মহারতি। সমস্ত আন্নও ক্তারই। নামরূপাত্মক 
জগতের প্রস্থতি পালগ্রিত্রী সংহস্ত্রী তিনিই, আমর! 
শুধু তার হাতের যন্ত্রপুত্তলী মাত্র! 

ময়ি তরি চযা শক্কি: ক্রিয়াকারকলক্ষণ! | 

বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ 
কলে কল্পে জগংহ্টি ও সংহার তারই লীলা। 
অতুলনীয়! জগজ্জননীর মহিমার সীমা কোথায়? 


জগতসঞ্জননে শক্তিত্তয়ি তিষ্টতি রাজসী। 
সাত্বিকী মছ্থি রুদ্ধে চ তামনী পরিকীতিতা ॥ 
তয়! বিরহিতন্ত্ধ ন ততকর্মকরণে প্রভূঃ | 
নাহং পালয়িতুং শক্ত: সংহত নাপি শংকর: ॥ 
দেবী ভাগবত ১।১।৪৭,৪৮ 
( জবিষ্টাংশ ৫৩৩ পৃষ্ঠা) 
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দিব্যভাবে নৃত। 
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“ভাঁবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদ্দে তাঁলে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে 
পিছাঁইয়! আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিমি যেন “ম্ুখমদর সাঁয়রে' মীনের গ্যাঙ মহানন্দে 
সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন) প্রতি অঙ্জের গতি ও চালনাতে এ ভাব পরিল্দুট হইয়া তাহাতে যে 
আনৃপূর্ব কোমলতা ও মাধুরধমিশ্রিত উদ্দীম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা 
অসস্ভতব। * * * প্রবল ভাবোল্লাসে উছ্েলিত হইয়া তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকি, 
তখন ভ্রম হইত উহা! বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নিমিত নহে, বুঝি আনমন্দ-সাঁগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয় 
গ্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ, সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে।” 


_জ্রীপ্রীরামকষ্ লীলাপ্রস্, ( দিব্যতাব, ১*ম অধ্যায়? 


উদ্বোধন ৫২৫ 


আস্থিনঃ ১৬৬৩ ] 


ঢেকিতে মন রেখে চিড়ে কোটা 
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৫২৬ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ব_৯ম সংখ্যা 


শ্রীরামরুঞ্ণ-লীলাসঙ্গিনী সারদা দেবীর ছুটি চিত্র 
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প্থ্‌বা, আবার স্লীর! আমাকে ফেলে গেছে তুমি যদ্দি সঙ্গে করে আমাকে পৌঁছিযে দাঁও 
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“মেয়েদের চরিজন তীহার আগে, চারিজন তীহার পিছনে হইয়! তাহাকে লইয়!। হাঁলদারপুকুরের ঘাটে 
চলিল। ম! জান করিলেন, তাহারাও করিল। পরে আবার সেই ভাবে বাড়ি পধন্ত আসিল।” 


_শ্ীম! সারদাদ্ধেবী, পৃঃ ৪১ 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] উদ্বোধন ৫২৭ 


বাৎসল্যভাবসিদ্ধা শ্রীরামকঞ্চভক্ত “গোপালের মা' 





২ 
4 7 ৬ 
"অবাক হইয়া ভ!বিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সহল করিয়! স্বীয় বামহন্তে ঠাকুরের বামহল্টি 
ধরিলেন অমনি সে মুভি অকস্মাৎ অন্থহিত হুইল, আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সভ্যকার 
গোপাল। ক কক ঞ্চ বলিল, “মা, ননী দাও।” ঝআন্ধণা তো দেখিয়া গুনিদ্া শুভ্তিত। %+%% 
চীৎকাঁর করিয়! কাঁদিয়া বলিলেন, বাবা, আমি ছঃখিনী কাঁজালিনী, আমি তোমায় কি থাওয়াব, 
ননী ক্গীর কোথা পাৰ বাবা? মে অদুত গোপালের কিন্তু হ্ৃক্ষেপ নাই-_সে খাইবেই 1" 


_-ভ্রীরামকুঝ্ঝ-ভক্তমালিক, ( ২র ভাগ--ণগোপালের মা? ) 


৫২৮ উদ্বোধন [৫৮তম বর্য-_নম সংখ্যা 


গোপালকে বুকে লইয়া! গোপালের ম৷ 





?. সপ ৯910 


“তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, 
কাধে চড়ে, ঘরময় ঘুর বেড়ায়! যেমন সকাল হলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
পড়লুম। গোঁপালও কোলে উঠে চলল কাধে মাথা রেখে ।” 


শ্ীপ্ারামকৃষৎ 'জীলা প্রসঙ্গ ( গুরুভাব--উত্তরাধ”, ষ্ঠ অধ্যায়) 


আশ্বিন, ১৩৬৩ 7] উদ্বোধন ৫২৯ 


ব্যথাহারী গোপাল ও গোপালের মা 





£ /৮১1০৮05)-৯ আঠা? 


“বাবা গোপাল, তোমার ছু:খিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো 
কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাঁটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত আঙ্জ করে 1” 


_ভ্রীত্রীরামকৃঝঝলীলাপ্রসঙ্গ, ( খুরুতাব_উত্তরাধ”, ৬ঠ অধ্যায়) 


১১ 


৫৩ উদ্বোধণ [ ৫৮তম ব্--ন*ম সংখ্যা 


গোপালের ম! ও সুথছ্ঃখের সাথী গোপাল 





/৭.. 


এ ২ ভর্ঠগঠাসিসিডি - র্‌ 


“সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাঁওয়াইবার জন্ত বাগান হইতে শু কাঠ 
কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিম্া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান।ঘরে আনিয়া 
জমা করিয়া রাখিতেছে। * * & ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া! অবধি বুঝিযা ছিলেন যে, 
উহা শ্রশ্ীরামকুষ্ণদেবেরই খেল! এবং শ্রীপ্রীরা মক্ষ্চদেবই তীহার “নবীন-নীরদস্তাম, নীলেন্দীবরলোচন 
গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ!” ” 


- স্ত্রীপ্রীরামকৃঞ্ণচলীলা প্রসজ, ( শুরুভাব__উত্তরাধ” ষ্ঠ অধ্যায় ) 


শ্রীরামকুঞ্চ প্রসঙ্গে 
ডক্টুর শ্রীকালিদাস নাগ 


স্বামী সাধনানন্দের নিমন্ত্রণে এ বছর কাশীপুর 
উদ্গা'নবাটী ১ল! জানুযারী (১৯৫৬) কলীতরু উৎসবে 
যোগদান করার সৌভাগ্য হয়। পরমহংসদেবের 
জন্ম ১৮৩৬ সালে) ১৯৩৬এ গঙ্গা-বিধৌত বেলুডে 
তার শতবার্ধিকীর প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়ে- 
ছিলাম) তার এ বছর ১২৭ বর্ষপূর্তি। 

কাশীপুরের সঙ্গে তার শেষ জন্মোৎসব 'ও 
তিরোধানের শেষস্বৃতি জড়িত। ৬নগেক্্র নাঁ 
গুপ্ত মহাশয়ের কাছে সে কাহিনী কিছু শুনেছি। 
তিনি কাণীপুর শ্াশানঘাট পর্ধস্ত অনুসরণ করে- 
ছিলেন সে কথা! তিনি লিপিবদ্ধ'ও করে গেছেন। 
কিন্তু ১৮৮৫র গোড়া থেকে ১৬ই আগস্ট নির্বাণক্ষণ 
পর্যন্ত কত নরনারী তার শেষ দর্শন করতে 
এসেছিল ভাল করে মামর! জানি না। নবক্ক্দে 
অগ্রণী হয়ে ১১জন ভক্ত শিষ্ ধার পরমহংসদেবের 
সেবা করে ধন্ত হয়েছিলেন ত।দের ফটোও পাওয়া 
যায়। আব শুধু ইসারায় মেলে সারদাদেবীর 
সাবিত্রীর মতই যমের সঙ্গে নীরব সংগ্রামের করুণ 
কাহিনী। সেদিন কাশীপুরে বারবার এসব কথাই 
মলে এসেছিল, তাই অভিভাষণ ও অতিভাষণ ভূলে 
শুধু চপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়েছিল। অথচ প্রায় 
৮১৯ হাজার নব্রনারী জম! হয়েছে সেই বিরাট 
কললতরু উত্সবে । তাই তাদের বলতে হল শুধু মন 
দিয়ে জন্থভষ করতে যে, এই কাশীপুর বাগানে 
«* বছর আগে শ্রীরামকমঃ ঘাসের উপর পায়চারী 
করেছেন, শিয়াদের সন্গ্যাস-বস্থ দিয়েছেন আরও 
কত ছুঃখী আতুরদের শেষ সান্তনাবাণী শুনিয়েছেন। 
“কথামৃতে” তার স্পষ্ট কিছু বিবরণ নেই, এমনকি 
সারদাননদজী তার "লীলা প্রসঙ্গতে”ও যেন ইচ্ছা পূর্বক 
তাদের এই বিষম বিচ্ছেদের অধ্যায় অলিখিত 
রেখে গেছেন। 


ঘটনাক্রমে এবার আগস্টমাসের মাঝামাঝি হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালদ্বের নিমন্ত্রণে কাণীতে যাই। ৭ই আগস্ট 
রবীন্দ্রনাথের নিবাণ আর ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামক্- 
দেবের তিরোধান । সেই দিনটি কাটাই কাশীর 
স্প্রসিদধ আর্তসেবায়তনে (1,17৫. 11198017 
110770 01 961৮106 1 সেখানে স্ব।সী ভাম্বরানন্দ 
আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানকার কর্মীদের 
একনিষ্ঠ সেবা দেখে মুগ্ধ হয়েছি; তারা প্রেরণা 
পান স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। তিনি ৩৯ বৎসর 
বসেই স্বর্রোহণ করেন আর ১৯*২ সালে 
তার শেষ তা্থমাত্র! এই কাশী। এখানে রামু 
মিশন যে আরোগ্যশালা! গড়ে তুলেছেন সেট 
সারা তারতের গৌরব-স্থান। এইটিকে কেন্তর 
করেই নিখিল ভারতীয় “সেবা-মন্দির” গড়ে তোল! 
উচিত। পজীব-শিব” তব শুধু আলোচনার নয় 
জীবনে প্রয়োগ করার অপেক্ষা রাখে, একথ! 
পরমহংসদেব বহু স্থানে ইজিত করে গেছেন, সে 
ইঙ্গিত পরে বিবেকানন্দের বজগন্ভীর কঠে ধ্বনিত 
হযেছে। ১৮৯৩-৯৭ এই চার বৎসর পাশ্চাত্য 
দেশে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীন্দী দেশে ফিরেছেন 
আর ভারতে তখন প্রথম প্রেগ মহামারী (01806) 
দেখা দিয়েছে তার ভযংঙ্কর রূপে । জপতপ ফেলে 
স্বামীজী ঝাঁপিয়ে পড়েন গ্লেগরোগীর সেবায়, তর 
উপযুক্ত শিষ্ঠা নিবেদিতার কোলেও আশ্রয় নেয় 
প্লেগগ্রস্ত শিশু । মাত্র ৬* বছর আগেকাঁর এই 
উদার সেবাষদ্রের কাহিনীও আমরা ভুলতে বসেছি। 
কাশীতে এবার সেকথা বারবায় মনে এসেছিল? 
্রীষ্টান মিশন ছাড়া এদেশের কেউ কেউ যে জীবন 
বিপন্ন করে রোগীর সেবা করে গেছেন তাঁর তথ্যপূর্ণ 
বিবরণী কেন এখনও লেখ! হল না? 
মহারাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল ( ১৭৫১-_-১৮২১) 


৫৩২ 


রামমোহন রাজ (১৭১২-১৮৩৩) ও *প্রিন্স্* ছারক়া- 
নাথ ঠাকুরের ধুগ থেকে শুরু করে বিগ্ালাগর, 
রাজেন্র দত ও মহেন্্র সরকার পর্যন্ত হুংস্থদের সেবার 
উদ্দার ইতিহাস রচন! করে গেছেন। রামকষ্খদেব্র 
অন্ুরজ ত্রন্ধানন্দ কেশ্বচন্ত্র সেন ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) 
সমাজসেবা একজন অগ্রণী ছিলেন; প্রায় এক 
শতাব্দী পূর্বে ১৮৫৭ সালে অর্থোপাঞনের আশা! বর্জন 
করে কেশব সমাজ-সেবাব্রত গ্রহণ করেন এবং কত 
বিচিত্র স্বোর কাহিনী তাঁর জীবনী অবলগ্বনে পড়েছি। 

আধুনিক কেশব সেন স্ডকের ( 1661 ) 
থুব কাঁছেই কামারপুকুরের গদ্দাধর চট্টোপাধ্যায় 
ঝামাপুকুরের দিগন্ধর মিত্র ও গোবিন্দ চট্ো- 
পাধ্যায়দের বংড়ীতে প্রথম গ্রাম থেকে এসে থাকেন 
(১৮৫২-৫৩)7 ত্বার বড় দাদ] রামকুমার কিছু 
আগে গ্রাম থেকে এষে এখানেই টোল খুলেছিলেন। 
সেই স্বতিরক্ষার্থে আবার সেখানে ভক্তিশান্ম পাঠের 
একটি টে!ল খোল! উচিত ॥ এখানে থেকেই ১৮৫৫ 
সালে দুই ভাইকের প্রথম দক্ষিণেশ্বর যাত্রা। সেখানে 
রাণী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ট|]ট করেন। সেই 
মন্দিরে কিছুকাল পৃজ্জারীর কাজ করে রামকুমার 
দ্রেহত্যাগ করেন। এবং রামকৃষ্ণ তার স্থল[ভিষিজ্ঞ 
হচ্ছে ১৮৮৫ পযন্ত প্রধানতঃ দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। 
এই দীর্ঘ ৩৭ বছরের ইতিশাস-শ্ষে দশ ব্ছর 
(১৮৭৫-৮৫) ছাড়া এখনও অস্পষ্ট । কলিকাতার 
মুত শহরে সেকালের মব কথ! কাগজে ছাপ! 
ন] হলেও “জনশ্রুতি” ফেটুকু মেলে এখনি বিধিবদ্ধ- 
ভাবে সংগ্রহ কর! উচিত। ১৮৫২-৫৫ ঝামা- 
পুকুরে এবং ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৫ পর্ধস্ত দক্ষিণেশ্বরে 
এই আদি-পর্যের কথা কিছুই কি মিলবে না? 
কারো কী এদিকে দৃট্টি পড়েছে? উদ্বোধনের 
মারফতে এ প্রশ্ন তুলতে চাই। 

১৮৫৫ দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দির-প্রতিষ্ঠা 
থেকে ১৮৬১ সাল রাস্মাণর দেহত্যাগ-কাল পধস্ত 
যে সব ঘটনা আলোচিত হয়েছে সেগুলি সম- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--৯ম সংখ্যা 


সাময়িক পত্রিকাদির সাহায্যে যাচাই করাও 
দ্রকামন। কারণ নাটক-বিনেম! চিত্তাকর্ষক হলেও 
নির্ভরযোগ্য নয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ এই দশ 
বছরের অনেক কথা স্পষ্টতর হলেও প্রধান ঘটন৷ 
অষ্টাদশ-ব্ীয়া সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
আগমন। কাহিনী ও মানব-সমাগম এখান পেকে 
ঘনীভূত হয়েছে কিন্তু মানুষদের ও ঘটনাব্লীর 
বিশ্বাসে অনেক অম্পষ্টত1 আছে, সেগুলি পরিক্ষার 
কর বিশেষ গ্রয়োজিন। 

১৮৭৫ সালে কেশবচন্ত্র সবান্ধবে বখন শ্ররাম- 
কৃষ্ণকে আবিষ্ষার করেন তখন থেকে শেষ দৃশ 
বৎসর বনু তথ্য পাওয়! গেছে। কিন্ত কেশব অকালে 
দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪তে আর রামকৃ্দেব তার 
ছুই বসর পরে । ১৮৮৬ )। ভক্ত রাম দত্ত, শ্রীম 
এবং বলর'ম বোস প্রভৃতির জীবনী প্রকাশিত 
হলে হয়তো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে; কিন্ত 
সেই সংগ্রহাদির কাঁজে বেশী কর্মী তো দেখি না। 
কলিকাতার অনেক প্রাচীন ইমারত ও রাস্ত| পরধস্ত 
বিলুপ্ত হতে বসেছে! তাই অনুরোধ জানাই 
*শ্রামকুষ্ণের কলিকাতা” নামে একখানি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ রচিত হোক আর তার সঙ্গে অধুনা ছুষ্পাপ্য 
ছবি ফটে। ইত্যাদিও ছাঁপা হোক্‌। 

পরমহংসদদেব সাধারণ নরনারীর গুরু, বধু ও 
সাথী ছিলেন একথা কল্পতরু উৎসবে জনতাকে 
স্মরণ করিয়ে অন্থবোধ জানাই যে কাশীপুর উদ্চান- 
সংলগ্ জামতে রামক্ষ্জ গণ-বিশ্ববিষ্ঠালয় শীঘ্র 
প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ করা হোক। তিনি যেমন 
তার অমৃতভাষণে মানুষকে সুথে ছঃখে প্রেরণা 
দিয়েছিলেন তার কথামুতের সেই ধারা অনুলরণে 
একটি জাতীর শিক্ষাকেন্ত্র শ্রীরামকষ্জের কলিকাতায় 
স্থায়ী স্থৃতিমন্দিররূপে গড়ে উঠুক। তার প্রিয়তম 
শিষ্/ বিবেকানন্দের শতবাধিকী আগত প্রায় (১৮৬৩- 
১৯৬৩) । তার পূর্বেই কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বতিমন্দির গঠিত হওয়া উচিত। 


আগ্ভাশক্তি 
( ৫২* পৃষ্ঠার পর ) 


বিশ্বের স্গ্টির জন্বে তোমাতে রাঁজনী শজি, 
পালনের জন্তে আমাতে সাত্িকী এবং স্ংহারের 
জন্কে রুদ্রে তামসী শক্তি বর্মান। এই শক্তি 
তিনিই দিয়েছেন। শক্তিবিহীন হলে তুমি, আমি 
ৰা কুত্র কেহই স্বকার্ধ-সাঁধনে সমর্থ হই না। প্রলয়- 
কালে আমি সেই শক্তির অধীন হয়েই অনন্ত শয্যায় 
শয়ন করি এবং স্থষ্টিকালে কালধর্মবশে আবার সেই 
শির অধীন হয়েই উখিত হই। আমি সর্বদাই 
শক্তির অধীন। আঁমি সেই আদ্যাশক্ির ইচ্ছাতেই 
হগে বৃগে মহ কুর্ম-ব্রাহ-নুসিংহ বামন-রাম-কৃষ 
ইত্যার্দি ব্ূপে অবতীর্ণ হই।| মুল কথা চিৎস্বরূপ 
বধ আর চিদ্রপা পরাশক্তি ছুই পদার্থ নয়। যেমন 
দাহিকাশজি আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সুর্ধেরই 
নামান্তর মাত্র। আলে! ছাড়! সু্ধকে চিন্তা করাই 
যায় না, উত্তাপ ছাড়া আগিকে ভাবাও অসম্ভব । 
সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন |” 

স্থ্ হল জীবজগৎ । দেব মনুষ্য তির্ধক্‌ অন্তর 
চুরাশি লক্ষ জীব। নদনদী-পাহাড়পর্বত-সমুদ্র- 
বৃক্ষলতা-সমঘ্িত সুন্দর ধরিত্রী। কত গ্রহ নক্ষত্র 
-কে ঠিকানা রাখে? অনন্ত প্রঙ্গাণ্ড। আর 
আছ্যাশক্তি হয়ে রইলেন সকলের মধ্যে মমুম্থ্যত 
হয়ে। অণু পরথাণু থেকে অতি বুহতের মধোও | 
তারই ছায়া-তারই অংশ সব নারীমূতি। ঘরে 
ঘরে তিনিই গর্ভধারিণী স্েহমহীর্ষপে সন্তানকে 
সুথে-ছঃথে ব্যথা-ব্দনায় বাৎসল্যরসের অজশ্র 
ধারায় সিঞ্িত করছেন। সমস্ত বিদ্ভার আধার হয়ে 
ছড়িয়ে রয়েছেন তিনিই । যে একান্তভাবে তাঁর 


দরশনপ্রয়াসী সেই তাঁর কৃপা পায়, তার মায়ামোহ 
দূর করে গুণাতীতা দেবী গুণময়ী হয়ে দর্শন দেন, 
জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। *সৈষা প্রসঙ্গ 
বরদ| নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ।” যুগে যুগে তিনি অনুর 
সংহার করেছেন মানুষের অন্তরে কাম-ক্রোধ- 
লোভব্ূপী যে নব অসুর রয়েছে তাদেরও তিনি নাশ 
করেন। ছুঃথীর হু:খ, আর্তের আতি, সন্তপ্রের 
সন্তাপ তার রূপাকটাক্ষে দুরীভূত হয়। সাঁধকদের 
অন্তরে গননী রয়েছেন চিন্মরীরূপে। মহালক্ষমী, 
মহাসরস্বতী, মহাকালী, দশমহা বিদ্ধ, নবদূর্গা প্রভৃতি 
(বশেষ বিশেষ রূপ তিনি উপাসকের কাছে প্রকাশ 
করে থাকেন মুন্ময়ী, গ্রস্তরমন্্ী, দারুময়ী নুতিতেও 
চিন্মমীভাবে পুজিতা হয়ে। ক্ষিতি অপতেঞ্জ মরু 
ব্যোমে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিতা হয়েও কথনও 
কথনও মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি তেঞ্জ শক্তি বীর্ধের 
মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে আসাদের দৃঠি আকর্ষণ 
করেন। 

নদী কলতাঁনে বয়ে যাচ্ছে--মনে হয় বেন তারই 
বন্দনারত। ফুল ফুটছে যেন নিজেকে তার চরণে 
নিবেদন করবে ঝলে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও 


জগজ্জননীর উপাপন। করছে-_দ্িকে দিকে তাই 


উল্লাস, আনন মুখরতা--সার্বচনীন পূজার আড়ম্বর | 
কিন্ত বহিমুখীনতা ও বাহাড়ছ্থরের মধো তীর 
কপার উপলব্ধি হয় কি? তাই আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক-_-এই ত্রিবিধ ছুঃখের 
অবসানের জগ্তে চাই প্রাণের একান্তিকত!, ভক্বি 
ও শরণাগতি ৷ 


“সেই জগদন্বার এক কণা--এক কিন্তু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণ। বুদ্ধ, 


আর এক কণ। হ্ীষ্ঘ । 
জগজ্জননীর উপাসন! কর ।” 


১২ 


%্* গগ » যর্দে পরমজ্ঞান ও আনন্দ চাও, 


তবে সেই 


স্বামী বিবেকালচ্ছ 


মাতৃ-আহ্বান 


শ্ীহদয়রঞ্ন প্রামাণিক, কাব্যতীর্ঘ 


একি মাগো মায়! মধুকৈটভ হয়নিতো আজও হত 
লোভরপে থাকি চিত্ব-বিধিরে বধিতে সে উদ্যত। 
মহিষান্ুরও ম! স্তরে রাজে ঘটায় যে অবটন 
ফ্রোধ-মৃতিতে হদি-অমরায় পেতেছে সিংহাসন । 
শুস্ত-নিশুস্ত তারাও মরেনি কামবেশে প্রাণে স্থিতি 
সংযম কোথা, জরাব্যাধি তাই গ্রাসিছে মোদের 
নিতি। 
মোহ-মদরূপে চগু-মুণ্ড করে যে আস্ফালন 
ত্যজিয়। স্বার্থ দ্রেশকল্যাঁপে কেমনে দেব ম! মন? 


রক্তবীজেরও যায়নিকো| বীঞ্জ হিংসারূপেতে ফিরে 
দাবানল তাই জলিছে নিত্য সুখের শাস্তি নীড়ে। 
বড়রিপু এই অসুর নিবহে মোর! যে উতপীড়িত 
অশুভ বুদ্ধি আসি হিয়া মাঝে সদ। করে 
প্রলোভিত। 
যুগে ধুগে নাশ দেবসঙ্কট চ গ্থী পুরাণে জানি 
'তথেতি” বলিব! চেয়েছ দূরিতে মঙ্যের ব্যথা গ্লানি। 
স্ং্থতা সংস্থৃতা হয়ে তবে বুদ্ধিরে কর পৃত 
ধৈর্য লাহস প্রেম জাগাইতে হও ম! আবিভূ'ত। 


লীলাময়ী 
শ্রীবিমলকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


নয়নে তোমার কখনে। বহি জলে 
স্ত্বিরে তব কর মাগো ছাবথার, 
মরে সন্তান শাণিত রুপণ-তলে 
দিকে দিকে শুনি আর্তের ছাহাকার। 


এখানে বস্তা কোথাও অগ্নিদাহ, 

মানবে মানবে দানবের হানাহানি, 
নগরের বুকে শ্মশানের গান গাহ 

ভাখৈ নৃত্যে নাচো তুি রুদ্র ণী, 


কথনে! ঝ| হেরি স্ুদারী ধরণীরে__ 
পরশে তোমার মধুর মূরতি তার, 
মান্য মিলেছে মিলনতীর্থ-তীরে 
বে চারিদিকে আনন্দ-পারাবার। 


কভু করে বর-- কভু ব! খড় গপাণি 

কতু অশান্তি, শাস্তিরাপিণি অয়ি ! 
ভাৰি তাই মনে নহু তুমি রুদ্রাণী 

নহ কল্যাণী তুমি শুধু লীলাময়ী। 


শ্রীপতির “ৰিশেষাদ্বৈতবাদ” 
ডক্টর শ্রীরম। চৌধুরী 


ঈ্শ-বেদাস্ত সম্প্রদায়ের অন্তভূপক্ত প্বিশেষাদ্বৈত- 
বাদ”-প্রব্তৃক শ্রীপতির জীবনী ও বংশপরিচয় সন্থন্ধে 
বিশেষ কিছুই জান! যায় না। সস্তবতঃ তিনি 
তেলেগু-ভাষাভাষী, কুঞ্ণাগোদাবরী অঞ্চলন্থ 


“আরাধ্য ত্রাঙ্্ণ' ছিলেন। তিনি নিজেকে 'ভ্ীপতি 
পাগ্ডিতাচাঞ' বা 'জ্ীপতি-পগ্ডিত-তগবৎপাঁদাচাখ+ 
নামে অভিছিত করেছেন তার বন্ধন ব্রভাষ্যের' 
প্রত্যেক পাদের শেষে। তা ছাড়, তিনি নিজের 


আশ্বিন, ১৩৬৩] 


নামের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষণও ব্যবহার করেছেন 
-ধেমন, তার ব্রঙ্গস্থত্রভাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের 
প্রত্যেক পাদের শেষে নিজের নামের পূর্বে 'ষতিক্রজ- 
পরিবৃ় এই কথ! ছুটি এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
পাদ্দের শেষে “নিরাভার-বীরশৈব' বলে নিজেকে 
বর্ণনা । এই থেকে তিনি যে একজন পরিত্র/জক 
সর্্যাসী ছিলেন, তা” বোঝা যায়। তাঁর বীরশৈৰ 
মতও সর্বত্র প্রকটিত। সামান্ত ও মিশ্রশৈবেরা শিব 
ও শি উভয়েরই উপাঁসক। কিন্তু শুদ্ধ ও বীর- 
শৈবের! কেবলমাত্র শিবেরই উপাসক। বীরশৈবেরা 
শরীয়ে, মাথায় বা গলায়, লিঙ্গচিহু ধারণ করেন, 
শুগ্ধ শৈবের! নয়। 
শ্রীপতির সময় সম্বন্ধেও নিশ্চয় কিছু জানা যায় 
ন। তবে তিনি যে জব দর্শনিকদের মতবাদ হ্যায় 
ডাষ্যে খণ্ডন করেছেন, তাদের মধ্যে ভেদবাদী 
বৈদাস্তিক মধ্ব অন্ততম। মধব খ্ত্রীষ্টা় দ্বাদশ 
শ্তাঁকীতে বর্তমান ছিলেন। স্জেন্ত শ্রীপতি যে, 
সেই সময়ের পরবর্তী, তা বলাই বাঁহল্য। 
শ্রীপতির প্রখ্যাততম গ্রন্থ তাঁর ব্রহ্গহুত্রতাষ্য | 
এই ভাষ্যের নাম *ভ্ফরভাষ্য। শ্রীপতি তার 
ব্রঙ্গহত্রতাষ্যের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পার 
শেষে এই নামের উল্লেখ করে বলেছেন--“ইতি 
শ্মদ্্বতিব্র্-পরিবৃঢ়-লীপতি - পণ্ডিত -ভগবৎপাদ্দা- 
চার্ধ-ভেদ-তেদাত্মক-বিশেষাতৈত-সিন্ধান্ত-ব্যবস্থাপক- 
বৈয়াসিকব্রহ্ম-মীমাংসা-সুত্রার্থ-প্রকাশকে শ্রীকর- 
ভাঁষ্যে” ইত্যা্দি। "শ্রীকর' শব্দের অর্থ “শিষকর' 
বা “শিব” । গ্রন্থের প্ররস্তেও শ্রুপতি শ্বীর ভাষ্যকে 
£শিবংকর' বলেও উল্লেখ করে বল্‌্ছেন-- 
“জগন্ত্যমুনিচন্ত্রেশ কৃতবৈয়্াসিকাং শুভাম্‌। 
সুত্রবৃত্বিং সমালোচ্য তং ভাঁষ্যং শিবংকরম্‌ ॥* (১৬) 
সেজন্প, শিবের পরব্রন্স্ব প্রচারকারী এই ভাষ্যকে 
বে গ্রপতি শিবের নামেই নামকরণ করেছিলেন, তা 
নিঃসন্দেহে । বীরশৈব-মতবাদের ছটি প্রধান ত্স্ত 
“অধ্াবরণ' ও “বটম্থলতত্ব । শ্রীপতি যে কেবল 


ভ্রীপতির “বিশেষাতৈতবাদ” 


শরীক দশো পনিষদ্দ-ভাব্য 


৫৩৫ 


নিজেকে 'বীরশৈব' বলে বর্ণনা করেছেন, তা! নস্ব-. 
কিন্তু সেই সঙ্গে, বিশেষ করে বট্‌স্থলবাদেরও 
বারত্বার উল্লেখ করেছেন তাঁর ভাষ্যে, এবং ঈশ্বর ও 
জীবের সম্থন্ধ নিরূপণের সময়ে এই তত্র সাহাধ্য 
গ্রহণ করেছেন। সেজন্ করভাষা+ ষে বীরশৈব- 
সম্প্রদায়ের প্রামীণিক বেদাস্তভাষ্য, সে ব্বিষ়ে 
সন্দেহের অবকাঁশ নেই। 

শ্রীকররচিত অন্ত কোনো গ্রন্থের বিষ জানা 
বায় নি। তবে অনশ্রতি অনুসারে, পণ্ডিতপ্রবর 
গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি 
রচন। করেছিলেন। 


সাধারণতঃ, ঞকর-ভাষ্যের' ভাষ! সহজ সরল, 
প্রাঞ্জল মধুর হলেও, স্থানে স্থানে তাঁর রচনা কাঠিম্ত- 
দৌষ ছষ্ট ও হধোধা হয়ে পড়েছে। গ্রন্থের প্রতি 
ছত্রে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষবুদধি, 
স্যায়ানগ তর্কপ্রণাঁলী ও বিচারশক্ির পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি তাঁর ভাষ্য বেদ, উপনিষদ্ঃ পুরাণ 
ইতিহাস প্রমুখ থেকে অসংখ্য বাক্য উদ্ধত করে- 
ছেন) এবং বহু মনীবীদের নাম করে? উল্লেখ করে? 
তাঁদের মতবাদ গ্রহণ অথবা থগ্ডন করেছেন। এর 
থেকে, তার অপূর্ব বিদ্যাবন্তার কিছু পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। 
প্রীকর-ভাষ্যের প্রারস্তিক শ্লোকে শ্রীপতি এই 
ভাষ্যরচনার মুল উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলেছেন-_ 
"বেদাগম-তত্বজ্র-শৈবানাং মোক্ষকাংক্ষিণাম্‌। 
বৈদদিকানাং বিএক্ধানামেতদ্‌ ভাষ্যং হি কল্লকম্‌ ॥ 
শ্রুতৈকদেন প্রামাণ্যং হৈতাখৈতমতাদিযু। 
ঘ্বৈতাদ্বতমতে শুদ্ধে বিশেষাদবৈতসংজ্ঞিকে ॥ 
বীরশৈবকসিদ্ধান্তে সর্বশ্রতি সমন্বয়; 1” ইত্যাদি 
€( ১৩১৪ ) 
অর্থাৎ বেদজ্ঞ। মোক্ষকামী, বিশুদ্ধ, বৈদিক শৈবদের 
জন্ত এই ভাষ্য রচিত হয়েছে। খৈতাত্ৈত-মতই 
প্রামাণিক ) পুনরায়, সমস্ত ধৈতাৈত-মতের মধ্যে 


৫৩৬ 


একমাত্র “বিশেষাইৈত-মতই শুদ্ধ বা বুক্িসঙ্গত। 
একমাঞ্জ বীরশৈব-সিদধান্তই সর্বশান্টরসম্মত | 

এই প্রারস্তিক গ্লোকাবলীতে শ্রাপতি স্বার 
ভাষাকে “ভবহরম্” দুর্বাদিগর্বাপহম্ 'সর্ধান্্থ- 
বিনাশকম্‌! “বুধনুতম্* “ত্বার্থবোধাকৎম্য 'অশেষো- 
পনিষৎসারম্” “বিশেষাদ্বৈতনগুনম্ “শিবজ্ঞানপ্রদম্‌' 
প্রমুখ নানারূপ বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। 

শ্রীপতির প্রগাঢ় শ্ায়-জ্ঞানের কিছু পরিচয় 
পাওয়া যার। আরেকটি জিনিস থেকে । সেটি হল 
যে, ভীকরভাষ্যে তিনি বীজাদ্ুর-স্যায়। অরুবধতী- 
স্ায়। অন্ধ-পরম্পরা-ন্তায়, গো-বলীবর্দ-ন্তায় প্রমুখ 
৬১টি ন্যায়ের উল্লেখ করেছেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং 
শঙ্করও করেছেন মাত্র ২৫টির। 

শ্রীপতির মতে, পরম শিবই বরহ্ধ। ব্রন্ষনত্রের 
প্রথ্যাত চতুঃহুত্রীতে তিনি এ বিষয়ে বিশদ 
আলোচনা! করেছেন। বিশেষ করে, ১-১-১ সুত্রে 
“শিবস্ত পরব্রহ্কথনম্” এই বলে আরম্ত করে, তিনি 
নানাভাবে পূর্বপক্ষা্দি খণ্ডন করে প্রমাণ করতে 
প্রয়ামী হয়েছেন যে, একমাত্র শিবই পরর্রহ্মপদবাচ্য 
হতে পার্েন। 

ব্রহ্ম বা শিব, স্গুণ ও সবিশেষ, নিগুণ বা 
নিবিশেষ নন। এই প্রসঙ্গে, শ্রীপতি অছৈতবেদাস্ত- 
সম্মত নিৰিশেষবাদ ও নিগু পবাদের বিস্তৃত সমা- 
লোচনা করে খগ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন। ব্রহ্ম 
অনস্ত কল্যাণগুণম্ডিত ও সমস্ত হেয়গুণবজিত। 
পরব্রহ্ম শিবের ছুটি রূপ £ ভীষণ ও মধুর, ঘোরা ও 
অঘোরা। প্রথম রূপে তিনি 'রুত্ত্'; দ্বিতীয় রূপে 
তিনি সোম? । 

শ্রতিতে অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ব্রহ্মকে 
গনিগুণ' বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। কিন্ত সে সব 
ক্ষেত্রে ব্রক্ধর অমূর্তরূপের কথাই কেবল বলা হচ্ছে। 
বন্য *ঃ ব্রঙ্গের ছুই অবদ্থা ৰা রূপ ঃ অমূর্ত ও মূর্ত । 
সৃষ্টির পূর্বে ব্রচ্ছ অনুত্ঠরূপেই স্থিতি করেন, এই 
অবস্থাতেই তীকে "একমেবা স্ৃতীয়ম” (ছান্দোগ্য 


উদ্বোধন 


[৫৮তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


৬-২-১ )১ কেবলো, নিগু ণো” (শ্বেতাত্বতর ৬-১১) 
প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই অপরিণত, 
অনভিব্যক্ত 'বস্থায় ব্রন্ধ সমগ্র জীবজগৎ, সমস্ত 
নানাত্ব, সমস্ত গুণ ও শজিকে সংহতরপে স্বীয় 
সত্তায় ধারণ করে রাখেন; পরে স্ক্টিকালে সে সব 
বিকশিত করেন,_এই হল তীর মুর্তরপ। সেজস্ত 
“নিগু ণ' শবের অর্থ 'গুণবিহীন নয়। এর প্রক্কত 
অর্থ তিনটি ২ (১) প্রথমে কেবল ব্রহ্গই বর্তমান 
ছিলেন অমূঠরূপে। সেজন্য সেই সময়ে তার জগৎ 
করতৃত্বাদি গুণশক্তি প্রকটিত হয়ন। (২) জর 
সতবরজঃ-তমঃ প্রমুখ প্রাকৃতিক ত্িগুপবিহীন-- 
গুণশবগ্রয়োগাভাবেন সত্বাদিগুণত্রয়াভাবপরত্বাৎ 
(১-১-১)। (৩) রঙ্গ সমন্ত হেয়গুপবজিত। 
সেন্ড, কোনে! অবস্থাতেই বঙ্গের নিগুণত্ হয় 
না-_বিক্ষধর্সাণাম্‌ অনিষিদ্ধত্বাং। প্ররকৃতকলে, 
অমূর্ত, মূর্ত উভযরূপেই ব্রহ্ম সগ্ডপ ও সবিশেষ । 
“মুর্ত' অবস্থায় ত এস্বন্ধে সন্দেহের কোঁনো অবকাশ 
নেই। “অমূর্ত' অবস্থায় হয়ত অনবধান ব্যক্তির 
নিকট ব্রন্ম নিগুণ ও নিবিশেষ বলে মনে হতে 
পারে। কিন্তু সেই সময়েও তিনি সর্বগুণশক্কি 
বিমঞ্ডিতরপেই স্থিতি করেন। যেমন, চুম্বকের 
লৌহাকর্ষণশক্তি। অগ্রির দাহিকাশক্তি নিত্য, 
ঈশ্বরের গুণ ও শক্তিও ঠিক তাই। 

যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, সর্বাধিষ্ঠান, 
সর্বব্যাপক পরমেশ্বর কিরূপে নুর্ভ শ অমূর্তন্ূপে 
অবস্থান করতে পারেন--তার উত্তর এই যে প্রক্কৃতি 
যেমন মহৎ ( অনভিব্যক্ত ) ও জগৎ ( অভিব্যক্ত ) 
উভয়রূপেই বর্তমান, ঠিক তেমনি সর্বশক্তিমান ব্রহ্গ 
ও বাবুপ্রমুখ মূর্ত ও দৃশ্তরূপে, পুনরায় সর্বব্যাপী 
অমূর্ত ও অনৃশ্তরূপেও স্থিতি করত্তে পারেন। 

ব্রহ্ধই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান 
কারপ। ১-১-২ সুত্রে ্রপতি সমস্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডন 
করে প্রমাণিত করছেন যে, জগতের জন্মাি 
একমাত্র পরব্রহ্গেরই কার্য, অন্ক কারো নয়। এস্থলে 
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শ্পতি একটি নৃতন উপযাও দিয়েছেন £ 'কুহুল- 
ধান্তবৎ' (১-১-২)। অর্থাৎ একটি ধানের গোলার 
যেমন ক্মসংখ্য ধান প্রথম থেকেই সঞ্চিত থাকে, 
পরে ত1” কেবল পমজ্জে সময়ে উপ্টিয়ে বাইরে 
ফেলে দেওয়া হয়ঃ তেমনি অঙ্গে শা্বতকাল অসংখ্য 
জীব জীন ছে থাকে) হুষ্টিকীলে কীঞ়ননূগে জন্জ 1 
প্রকাশিত করেন। জ্জন্মাদি' শর্ধের অর্থ, সি, 
স্থিতিঃ লয়, তিরোধান ( বন্ধ ) ও জন্ুগ্রহ (মুক্তি )। 

সিদান্তস্ত সর্বাধিঠান__সঙ্চিদানন্দ-যটটগল- 
পর্শিব-ব্রদ্ষণ এব জগজ্জন্মাপিকারণত্বং যুক্রমূ। 
(১-১-২) এরপে ব্রহ্ছের কৃত্যপঞ্চক, বা পাঁচটি 
কাজ ব্রগতের সহি, পালন ও ধ্বংস। এবং 
কর্মান্নারে জীবের বন্ধ ও মুক্তিনাধন । সেজন্ত, 
্রহ্ধ সক্রিয়, অধৈতবেদাস্তমতান্যায়ী নিক্ষিয় নন। 

প্রলয়কালে স্থির পূর্বে জীবঞ্গগ ব্রদ্ষেরই চিৎ 
ও অচিৎ শক্তিরূপে ব্রন্ষেই বিলীন হয়ে থাকে, 
স্্টিকালে স্থূল জগৎ প্রপঞ্চও জীবরূপে পরিণত হয়। 
সেব্। জীবজগৎও ব্রহ্মেরই গ্যায় নিতা, এবং স্য্তির 
অর্থ, ঈশ্বরের অনভিব্যন্ত স্বরূপের অভিব্যক্তিই 
মাত্র? তন্ত উর্ণনাভের পরিণতি হলেও যেমন থে 
স্বয়ং অপরিণতই থাকে, তেমনি জীবজগৎ বর্ষের 
পল্পিপীম হলেও, স্বয়ং ত্রদ্দধ অপরিগন্ই ও ব্অপরি- 
বর্তিতই থাকেন। 

এই ভাবে, শ্রাপতি অন্তান্ত একেশ্বরবাদী 
বৈদাস্তিকর্দের প্রণালী অনুসারেই ঈশ্বরের শ্বূপ ও 
গুণাবলী বিবৃত করেছেন। ক্রন্থ সর্বক্রঃ সর্ব- 
শক্তি, সর্বব্যাপী, স্বতস্্র অগল্লীন হঝ়েও জগহহিভূ তি 


নবান্তধধামী, সর্বাত্মক, সচ্চিদাননাত্বরূপ। পরম 
করুণ।ময়, ইত্যাদি । 

১-১-২ সুত্রের অস্তে তিনি বল্ছেন ; “সর্বজ্ঞত্বাদি 
ধর্মাণাঁং শিবন্তৈন সম্ভবাৎ।” 


এস্কলে কেবল সাম্প্রদারিক ব! বীরশৈব মতাহু- 
সারে, তিনি ব্রন্ধ বা শিবকে 'বটুস্থল' এই বিশেষণে 
বারংবার বিকৃষিভ করেছেন। যেমন, আমরা 


শ্ীপতির “বিশেষাতৈতবাদ" 
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দেখেছি যেঃ ১-১-২ হুত্র ভাষ্তে তিনি “বটুগ্থল- 
পরমশিবকে' জন্মার্দিকর্তা বলে অভিক্ত করেছেন। 
অন্তান্ত স্থলে তিনি 'ষটস্থল শিবের উল্লেখ 
করেছেন। 

যটগ্থলবাদ বে বীরশৈব-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান 
তি, স্ত' পূর্বেই বল। হয়েছে । বীর়শৈষ হতে, আধ 
বা পরমশিবের অপর নাম “স্থল | কারণ, শিব 
নথ” বা বিশ্ববহ্ষাণ্েয় সহি ও স্থিতির কারণ; এবং 
লি? বা তার লয়েরও কারণ। শিবই জীবের 
একমাত্র আশ্র্সথল বা মোক্ষস্থল। সেজগ্তও তার 
নাম গ্থল'। অন্তনিহিত শক্তি বলে, এই “স্থল 
লিঙ্গস্থল ৰা উপান্ত শিব, এবং অঙ্গস্থল বা উপাঁসক 
জীবে বিভক্ত হয়। পুনরায়, লিঙস্থল তিন ভাগে 
বিভক্ত হয়_-ভাবলিঙ্গ, প্রাণপলিজ ও ইইলিঙ্জ। 
প্রথমটি শিবের নিক্ষল, নিরংশঃ দেশকালাতীত, 
চক্ষু ও মনের দ্বারা অপ্রাপ্য সতরূপ; দ্বিতীয়টি তার 
সাংশ, সুক্ষ, মনের ছারা প্রাপ্য চিত্রূপ; তৃতীপ্লটি 
তার সাংশ, ভুল) চক্ষুর দ্বারা দৃশ্ঠ, আনন্দরূপ। 
প্রথমটি তার মহত্তম কেবল রূপ, খিতীয়টি সুশ্্ররূপ, 
তৃতীযটি স্থলরূপ। প্রয়োগ, মন্ত্রও কর্মসমন্থিত এই 
তিনটি বিভাগের নামই কলা ( চিৎকল! ), নাদ, 
বিন্দু। প্রত্যেকটি ছটি বিভাগ, ধথাক্রমে 2 
মহালিঙ্গ ও গ্রসাদলিঙগ । চারলিঙগ ও শিবলি; 
গুরুলিঙ্গ ও আচারলিঙ ।। ছয়টি শক্তি স্মছ্িত, 
এই ছয়টি লিঙ্গ হুল “ষটুগ্থল' বা শিবের ছয়টি 
বূপ-_ 

(১) মহালিম্ব_ এটি শিবের চিৎশক্তি-সমদ্বিত, 
নিত্য, জন্মমরণরহিত, পৃর্ণতম, মহত, এক ও 
অদ্বিতীক্ক রূপ, বা ঠৈতন্তরূপ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বা 
ঈশ্বরপ্রেম দ্বারাই এই রূপ লাভ হয়। 

(২) প্রসাদলিঙ্গ-এটি শিবের পরাশক্বি- 
সমদ্বিত, সদাখ্যরূপ। এটি বুদ্ধিগম্য | 

(৩) চারলিঙ্গ--এটি শিবের জাদিশকি-সঘঘিত, 
মনোগয্য, পুকুষরূগ । 


৫৩৮ 


(৪) শিবলিঙ্গ --এটি শিবের ইচ্ছাশক্তি-সমদ্বিত, 
অহংকাররূপ। 

(€) গুরুলিল --এটি শিবের জ্ঞানশক্তি-সমদ্বিত 
রূপ। 

(*) আচার লিঙ্গ--এটি শিবের ক্রিয়াঁশক্তি- 
স্মছ্িত রূপ । 

প্রথম রূপে, শিব বা ত্রঙ্ধ জগংপ্রপঞ্চ-বহিভূতি, 
শুদ্ধচিৎ। দ্বিতীয় রূপে, তিনি জগতশ্র্!। তৃতীয় 
রূপে তিনি জড়প্রধান ভিন্ন পুরুষ । চতুর্থ রূপে 


উদ্বোধন 
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তিনি অপার্থিব দ্েহধারী। পঞ্চম রূপে তিনি 
জীবের জ্ঞানগুক | যষ্ঠটরূপে তিনি জীবের মুকিদাতা। 

সাধারণভাবে এই বিটম্থলবাঁদ” গ্রহণ করে, 
শ্রপতি তাঁর ভাম্বে সাধনতত্বের দিক্‌ থেকেও, 
'বট্ছ্থল' তন প্রপঞ্চিত করে, শ্রবণ, মনন, জ্ঞান, 
নিধি, ধ্যান এবং আঁসন--এই হঞ্জ লাধনামুসারেঃ 
আত্মলিজ। ভাবলিদ, জ্যোতিলিজগ, গ্রাপলিজ, 
উপাসনালিঙ্গ ও ধ্যানলিঙ্গের কথা যথাক্রমে 
বলেছেন। 


পুণিমা-শর্বরী 
শ্রীরবি গুপ্ত 

আছি পুণিমা-শর্ধরী সিদু মাঝে আলো অদুধি-উদ্ভান গ্রান্তহারা, 
কোন বাঞ্ছিত স্বপ্রের বর্ণে মাজে। সাথে মরতের অমলীন জীব্ন-ধারা। 

চির সম্মিললে তাঁর মন্ত্র-ভাষা 

আলো বিচ্ছুরণে আনে স্বপ্র-আশা। 
কার  উমিল-ছন্দ আননে। বাজে, ভাঙে তরঙ্গ-সংঘাতে কালের কারা, 
আজি পুণিমা-শর্বরী সি্ধু মাঝে। আলে অন্ুধি-উদ্ভাস প্রান্তহারা। 
মোক ঈপ্িত আমার মর্দলৌভ,_ কৰে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া, 
জাগে জ্যোত্ন্গা-বিনন্দিত শঙ্খ-শোভা। ল্ভে এখধুলির বন্ধন হ্বর্গ-প্রিয়া 

ছায়।-তন্দ্রতলে তারি রত্ব-রাগে 

কায়।-চন্দ্র জলে, চির লগ্ন জাগে, 
নামে নির্মল নিঝ র দীগু-গ্রভাঃ ওঠে শশাঙ্ক-সুধা-লোক উচ্ছলিয়া, 
মোর  ঈপ্সিত অমরার 'মর্ম-লোভা। করে প্রোল্লাস-বৈভবে পূর্ণ হিয়া। 
মোর নিঃসীম নিশুল রাত্রি কালো, আঙ্ি পৃণিমা-শবরী চন্দ্রালোকে,-- 
হয় কোন সে মায়ার কার মন্ত্রে আলে।। চলে অনস্ত-অধুধি রঞ্জি' ও কে! 

কে গে ম্বর্গমনী নাচে সিদ্ধ নাচে 

এলে স্বপ্রময়ী মোর বিন্দু মাঝে, 
টালো অমৃত-উত্তাস বহি ঢালো, জাগে চির-ত্বপনী কে স্বপন চোখে, 
জলে নিঃসীম নিশ্তল রাজি কালো। আজি পুর্িমা-শ্বরী চজ্জালোকে। 


হিমালয়ে স্বামী অখগ্ডানন্দ 
স্বামী নিরাময়ানন্দ 


১৮৮৩ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট শীরামকৃষ্জ মাঁনবলীলা 
সন্থরণ করিলে নরেন্ত্রনাথের নেতৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের 
যে কয়েকজন মুবক ভক্ত সংসার ত্যাগের সংকর 
লইয়া! বরাহনগরমঠে সমবেত হন গঙ্জাধর তাহাদের 
অন্ততম। ১৮৯০ খ্রীঃ জুন মাসে হিমালয় হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর বথাবিছিত সন্গ্যাস গ্রহণ করিলে 
তীঁহার নাম হয় স্বামী অথগ্ডানন্দ। এই প্রবন্ধে 
আমর! তাহার গঙ্গাধর নাম ব্যবহার করিষ। 

১৮৮৬ খ্রীঃ ডিযেস্বরে খ্রীষ্টমাসের রাত্রে হগলি 
জেলার আটপুর গ্রামে প্রজ্জলিত অগ্রিকুণ্ডের সম্মুখে 
নরেন্দ্রনেতৃত্বে অন্থান্ঠি গুরুভাতৃগণের সহিত গঙ্গাধরও 
সংসারের সকল সম্পর্ক ছিন্প করিবার সংকল্প গ্রহণ 
করিলেন এবং ইহীরই দেড় মাস মধ্যে (১৮৮৭ 
ক্ষেত্র রি ) কাহাঁকেও কিছু না বলিয়া, বরানগর 
মঠ হইতে পরিব্রাজকের বেশে হিমালয়ের উদ্দেশ্তে 
যাত্রা করিলেন। বুন্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী, 
অযোধ্যা নৈনিষারণ্য হ্ইয়! বৈশাখের প্রথমেই তিনি 
হিমালয়ের প্রবেশ্ছার হরিঘারে উপনীত হইলেন। 

পথিমধ্যে গয়ায় ব্রহ্ষঘোনি পাহাড়ের নীচে তিনি 
বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথকে দর্শন করেন) যোগী 
তাহাকে যোগ সাধনার উত্তম আধারজ্ঞানে নিক 
গুধার নিকট একটি গুহায় থাকিয়া যোগসাঁধন 
করিতে পরামর্শ দেন। তহুতরে গঙ্গাধর বলেন, 
“আমার গুরুদেব বলতেন_ হিমালয় বা সমুদ্র না 
দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না, তাই হিমালয় দর্শনের 
জন্থ আমার মন ব্যাকুল।” 

কাশীতে প্রম্ধাদাম মিত্র মহাশয়ের সাহচর্ধে 
গঙ্ষাধর তি অব্লকাল মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কত উচ্চারণ 
আহত করেন এবং তাহার সহিত তাঙ্ছরানন 
স্বামীকে দেখিতে গেলে, তিনি এই বাল সন্যাসীফে 


বেদ্ধ পড়াইতে চাহেন) কিন্তু গঞ্গাধর বলেন, 
“যে টৃটিশক্তি দ্বারা পুস্তক পড়ে জ্ঞানলাভ করব 
আপনি আমার সেই চাক্ষুষীবৃত্তি অন্তমু্ধীন করে 
দিন, যাতে আত্মারামের দর্শন লাত করতে পারি।” 
বারণসীতে ত্রেলিঙ্গ স্বামী এবং বিশুষ্ধানন্দ স্বামীকেও 
দর্শন করিয়া! তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অযোধ্যা 
জানকীবর শরণ নামক এক উচ্চাঙ্জের লাধক দর্শন 
করিয়া তিনি হরিদ্বার পৌছেন। 

এখানেও তিনি চণ্তী পাহাড়ে বিখ্যাত সিদ্ধ- 
মহাপুরুষ কাঁমরাজকে দেখিতে যান। এই মাতৃগত 
প্রাণ বালকম্বতাৰ সাধু কিশোর পরিব্রাজককে 
দেখিয়া! আক হন ও গ্রিজ্ঞাসা করেন, “জীবনে 
কি চাও?" 

গঙ্গাধর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “গীতার সেই 
অন্ুভূতি--ন শোচতি, ন কাজ্ষতি।” 

দেবীভক্ত কামরাজ কাতরভাবে বলেন, “তবে 
তুমি আমার অগ্থাকে চাও না? আত্মজ্ঞান চাও ?” 
জগজ্জননীর প্রতি তাহার এই মধুর মমত্ববোধ 
গঙাধরের মর্মকেন্ত্র সপ করে; পরব্তীকালে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার মুখে এই বিবরণ শুনিয়া সালন্েে 
বলেন, “কী সুন্দর কথাঃ আমার অগ্থাকে চাও ন| ?” 

ম্ববীকেশে “বিরক্ঞ/দের ঝাড়ীতে কিছুদিন 
থাকিয়া! গঙ্জাধর উত্তরাখণ্ডের তপঃপ্রভাব অহ্থভব 
করিতে থাঁকেন, এই সময় তিনি গভীর ধ্যানধারণার 
মগ্ন খাকিতেন। ছত্রের ঘণ্টা অনুযায়ী তাহার 
ভিন্গায় যাওয়া হইয়! উঠিত না। পবিত্র মাঁধুকরী 
দ্বারাই ক্ষুক্নিবৃত্তি করিতেন। হাধীকেশেই তিনি 
সাধু হীরাদাস, মায়ারাম অবধৃত ও তাহার শিষ্য 
ক্রঙ্ষচারী হ্বয়ংজ্যো তিকেও দর্শন করেন। বিখ্যাত 
মায়ারাম অবধৃত চাক্সবার চারি ধাম ঘুরিয়াছেনঃ 
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গঙ্গাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কোন্‌ পথ 
দিয়ে হিমালয় যাব?” তিনি সামনের হাটাপথ 
দেখাইয়া দিতে গঙ্গাধর বলেন, “আমি ত ভেবেছিলাম 
শৃঙ্গ থেকে শুঙে লাফিয়ে যাব।” মায়ারাম তার 
সঙ্গের পাধুদের ডেকে বলেন, "আরে দেখো 
দেখো বাঙ্গালী ক্যা বোল্তা। গুরু মেহ্রবান 
ত চেলা পহলবান্‌।” 

হৃধীকেশ হইতে সে বংসর এক পাঞ্জাবী সাধু 
বন্ধ অর্থ ও সেবক লইয়! বদরীনাথ যাইতেছিলেন ; 
ভিনি গঙ্গাধরকেও সাথী করিয়! লইতে চাঁন, কিন্ত 
গজাধর তাহার নিঃসঙ্গ অমণ-বাসন! ব্যক্ত করিয়া 
পদত্রজে দেরাছুন যাত্রা করেন। মুসৌরীর পথে 
রাজপুরে নিংসম্থল ভ্রমণের ব্রত গ্রহণ করিয়া আরও 
সংকল্প করিলেন অধাচিত পথের সাথী ভিন্ন 
একাকীই পথ চলিবেন। 

লত্তৌরের শিবালয়ে একটি সাধু তাহার উত্তরা- 
খণ্ড যাত্রার কথা শুনিয়া মুসৌরর এক শেঠের 
নিকট হইতে কছল ও টাকা সংগ্রহের পরামর্শ 
দিলেন) গঙ্জাধর তাহার দৃঢ় সংকল্লের কথা বলায় 
তিনি আবার বলেন, উত্তরাখণ্ড বড় কঠিন স্থান__ 
উপযুক্ত শীতবস্ত্র একাস্ত প্রয়োজন। গঙ্গাধর কিছুই 
লইবেন ন! দেখিয়! তিনি তাহার পার্বত্য যষ্টিখানি 
তাহার হাতে গু জিয়া দিলেন; গজজাধরও তাহার 
সম্মান রক্ষার্থে উহা গ্রহণ করিলেন । মুসৌরি 
পাহাড় হইতে টিহরির পথে হিমালয়ের তুষারমণ্তিত 
শিখরশ্রেণী দর্শশ করিয়া বিশ্বয়বিমুঞধ পরিব্রাজক 
বলিষ্া! পড়িলেন এবং রোমঞ্চিত শরীরে হিমালয়ের 
গম্ভীর সৌন্দধরাশি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে 
লাগিলেন-_-“এই কি সেই পুণ্যদর্শন ছিলালয়-_ 
রামক্কষ। সকলকে যাহ! দেখিতে বলিতেন !” 

এইরপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি টিহরি 
পৌঁছিলেন, তথা হইতে গন্কোত্রীর পথে ধরাস্থ 
উপনীত হইয়া শীপ্র যমুনোত্রী পৌছিবার জন্য সেখান 
হইতে পাঁফদণ্তীর পথ ধরিলেন। এই পথ জল- 


উদ্বোধন 
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বিরল, হিংঅজস্থসমাকুল ও লোকালয়হীন ; ভাগ্যঞ্রমে 
করেকঞ্জন পাহড়ী সাথী ভুটিয়া গেল, তাহাদের 
সহিত ভ্ঞামদ্বগ্য্রী মোকাম পৌছিলে পর এক 
স্বত:প্রাপ্ড বৈষ্ণব ও এক নাগা সাধুর সহিত যমুনার 
তীরে তীরে, মাত্র বন্তশাক ও তৃণধাস্থসিধ দার! 
উদর পূরণ করতঃ:_ তাহার! পথ চলিতে লাগিলেন'। 

যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম খরসালী হইতে 
তাঁহারা পাণ্ডা লইয়! কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম 
করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিলেন। বসুনোত্রীর উ্ণ- 
গহ্বরে এক রাত্রি বাস করিয়া শ/পদ্বলঞ্কুল নিবিড় 
অরণ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গাধর একাকী উত্তরকাশী 
আপিয়। পৌছিলেন। এইথানেই এক তিব্বতী 
ব্যবসায়ীর মুখে জানিতে পারিলেন, বদরীনারায়ণ 
দর্শনের পর নিতিপান দিপ্না। তিববতে গেলে বৈলাম 
মানসসরোবর নিকট হইবে। 

উত্তরকাণী হইতে গঙ্গোত্রীর পথে ভটোয়ারী 
গ্রামের প্রান্তে একটি মরণোনুখ সন্সযাসীর সেবায় 
জন্য গ্ঙ্গাধর থামিয়া! গেলেন। নানা বাধাবিগ্ 
অতিক্রম করিয়া, নাগাদের বহু গঞ্জনা সহা করিয়। 
তিনি সাধুটির শুশ্রধা করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল নাঁ। সন্ন্যাসীটির শেষকৃত্য 
সারির! গঙ্জাধর গঙ্গোতীর পথে চলিলেন। 

নিজন এই হুূর্গষ পথে ভৈরবঝোলায় তিনি 
পথহার! হইয়! পড়েন, পরে ভাগীরথীর তীর ধরিয়! 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্জার সেই অপূর্ব 
অবতরণ দৃণ্ত দেখিতে দেখিতে গঙ্গাধর আত্মহারা 
হইয়া স্থির হইয়া গেলেন) স্তব্ধ মুগ্ধচিত্তে ভাবিতে 
লাগিলেন, মত্যলোকের উধ্র্ব আমি এ কোন্‌ 
দেৰলোকে ? 

সন্ধ্যা সমাগত ; এমন সময এক সাধু এ স্থানে 
পৌছিয়া তাহাকে তন্ময় অবস্থায় দেখিয়া, ভাকিয়া 
সঙ্গে করিয়া গঙ্গোতী লইয়া গেলেন। বহুদিনের 
আকাজ্কিত ক্ষেত্র গঙ্োত্রী দর্শন ম্পশন করিয়া 
গঙ্গার বিদল আনলে পরিপূর্ণ হুই্রা গেলেন। 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


গঙ্গোত্রী হইতে অদূরে গৌঁমুখীর পথে এক গুহায় 
গঙ্গাধর' গায়ত্রী-পুরশ্চরণে রত এক ত্রাঙ্গণকে দেখিতে 
পান। বিশ্ব যেই জানিলেন তাহার খাস্য প্রায় 
নিঃশেধিত, অমনি গঙ্গোত্রী ফিরিয়া এক যাত্রী 
শেঠের নিকট খাপ্ত সংগ্রহ করিম! এ ব্রাচ্মণকে 
অন্শন হইতে রক্ষা করিয়া তাহার পুরশ্চারণ নির্িগ 
করিলেন। 

প্রায় সপ্তাহকাল নিভৃত গঙ্গোত্রীর দিব্যভূমিতে 
কাটাইয়া গঙ্গাধর উত্তরকাশীর় পথ ধরিলেন। এবার 
সেখানে ফিরিয়া নিজেই ভীষণ উদরাময় রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। কাহাকেও বিব্রত না করিয়া 
গ্রামের কিছু দুরে নির্জনে ভাগীরঘী তীরে একটি 
প্রশত্ত শিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! নীরবে 
রোগভোগ করিতে লাখিলেন। ছুইদ্দিন এন্ূপে 
কাটিলে তৃতীয় দিনে কথঞ্চিখ ম্ুস্থবোধ করিতেছেন 
এমন সমস্ব একটি স্ন্দর পাহাড়ী যুবক তাহাকে 
তদবন্থায় দেখিয়া! স্যত্বে নিজ কুটিরে লইয়! গেল, 
উপযুক্ত পথাঘ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়! 
কয়েকদিন থাকিতে অন্থরোধ করিল। গঙ্গাধর 
অতিকষ্টে এ সেবাপরাযণ ধুবকটির আকর্ষণ হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিয়া উত্তরকাণী হইতে টিহরি 
পৌছিলেন। সেখানে আসিয়াই গঙ্গোত্রী হইতে 
আনীত একশিশি গঙ্গাজল তিনি ডাকযোগে 
ব্রাহনগর মঠে পাঠাইলেন। মঠের ভ্রাতৃবুন্দ 
এতদিনে জানিতে পারিলেন গঙ্গাধর হিমালয়ে। 


টিহরি তইতে *চক্জবদনী, পীঠস্থান দর্শন-মানসে 
গল্জাধর জনমানবশূন্ত অরণাপথে চলিলেন। উচ্চ 
গিরিচুড়ায় দেবীর নন্দিরটি হিমালয়ের এক অপূর্ব 
সৌন্দর্ষকেন্্র। এই ছয়ারোহ পর্বতে নির্জন গ্রিরি- 
মন্দিরে আনন্দ উল্লাসে ছুটি রাত্রি কাটাইয়া, 
মাতৃচরণে পুনরাগমন বাসনা জানাইয়া গঙ্জাধর 
নামিতে লাগিলেন, কিন্ধ পথহারা হইয়! চুপ করিয়া 
রসিয়! পড়িলেন। উপের্বেবা নিম্নে কোন দিকেই 
গতি অসম্ভব, গঙ্জাধর নির্ভীক নিশ্চিন্ত চিত্তে 


৯৩ 


হিষালযে স্বামী অখগ্ডানন। 


৫৪১ 


ভাবিতে লাগিলেন এই পর্যত দেবীন্থান, যেখানেই 
থাকি মায়ের কৌলেই আছি। 

কিছু পরে "ভয় মা” বলিয়। আঁপনমনে একদিকে 
নামিতে লাগিলেন, একরকম গড়াইতে গড়াইতে 
পর্বতের পাদদেশে নিরাপদ সমতলে পৌঁছিয় 
দেখেন কৃষকেরা গম দ্ধ করিয়! খাইতেছে, 
তাঁহাকে এরূপে আপিতে দেখিয়! তাহার! বিশ্মিত 
ভাবে বলিল, "তুমি কোথা হইতে আপিলে? এ পথে 
কেহ কোন দিন আসে নাই। নিশ্চয়ই চন্দ্রবদণী 
মায়ী হাত ধরিয়া! তোমাকে লইয়া আসিয়াছেন।” 

কিছু দূর বনপথের পর সরকারী পথে চলিয়া 
সন্ধ্যা-সমাগমে গঙ্গধর শ্রীনগর পৌছিলেন। এবং 
অলকানন্দায় অবগাহন করিয়া! কমলেশ্বর মঠ দন 
করিলেন। সেখান হইতে কুত্রপ্রয়াগ হইয়। একেদারের 
পথ ধরিলেন। আজ পর্যন্ত হিমালয়ে উচ্চমনুসৃতি- 
সম্পন্ন সাধু দর্শন হুইল না,_-একদিন এইরূপ 
তাঁবিতেছেন,__সেই দিনই অগস্তামুনির মন্দিরে একটি 
প্রসন্নবদন সাধু তাঁহাকে তাহার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিতে বলে? যাত্রাপথে উত্তয়ের মধ্যে বিশেষ 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এই সাধুটি ৩ 
কাশীতেই ৮কেদারনাথের দর্শনলাভ করিয়া ধন্ হন। 
একদিন ধ্যানকালে- তাহার আনন্দাশ্র প্রবাহিত 
দেখিয়| গঙ্গাধর মুগ্ধ হন) কিন্ত শীতে তাহার 
অনাবৃত শরীর দেখিয়! গঙ্জাধর নিজের একমাত্র 
কুলখানি তাহার গায়ে জড়াইয়! দিয়! চলিয়া বান। 


গুপুকাশীর নিকট ফাটাচটিতে একটি বাঙ্গালী 
সঙ্গাসী থাকিতেন, তিনি কৈলাস ও মানস- 
সরোবর গিয়াছেন। মন্প্রতি তিনি গুণ্তকাশীর 
অপর পারে ওখি মঠ আছেন শুনিয়! গজাধর 
কৈলাস ও তিব্বতের পথের সংবাদ জানিতে তাহার 
কাছে গেলেন, এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়! ওখ্ষঠের মোহস্তকে দেখিতে যান। মাও 
একটি জআলখাল্পা সহায়ে উত্তর হিষীলয়ে আর 
অগ্রসর হওয়! ছুঃসাহসের কা বুবিয/ মোহস্তকে 


৫৪৭ 


গদিভেট দিয় তিনি একটি কম্বল সংগ্রহ করেন। 
কিন্তু কয়েকদিন পরেই ৬কেদারের পথে পূর্ব- 
পরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত তাহায় দর্শন 
হুইয়া যায়। সাধুটিকে নিজের নৃতন কম্বল দিয়া 
তাহার ছিন্ন কম্থলটি বদল করিম্বা লন। প্রথমবার 
তিব্বত গমন পর্ধস্ত এটি আর তাহার হাতছাড়া 
হয় নাই। 

্রিযুগীনারায়ণের পর গোরীকুণ্ডে পৌছিয়া 
তিনি স্থানমাহাত্মযে অভিভূত হুইপ্লা পড়েন 7 কিন্ত 
কেদারনাথ দর্শনব্যাকুলতায় সেখানে মান্তর একরাত্তি 
কাটাইয়া শিবপার্ততীর তপোভূমি কেদারশৈলের 
অনুপম মাধুরধ ও অন্ভূত গাভী অন্থতব করিতে 
করিতে তিনি তাহার বছদ্দিনের বাঞ্ছিত ধাম 
কেদারনাথের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দূর 
হইতে হুর্ধকরোজ্জল কেদারশূঙ্গে তিনি রজতগিরি- 
নিভ ধ্যানমণ্ণ মহাদেবমুতিই প্রতাক্ষ করিয়! দিব্য- 
ভাবাবেশে বসিয়া পড়িলেন অনুভব করিলেন, 
হিমালয় ভূমানন্দেরই স্থৃপ প্রতিম!। 

হিমালয়ের এই চিম্ম্বরূপ দর্শন করিতে করিতে 
তিনি ৬কেদ।রনাথের পদপ্রান্তে উপনীত হুইলেন। 
এইখানে আসিয়াই ৬কেদারনাথকে দর্শন করিয়াই 
তিনি লিখিয়াছেন, “এই দেখাতেই আমার সকল 
দেখার মবসান হইল।” এইখানেই তিনি পরমানন্দে 
পরিপূর্ণ হইয়া অহরহ অন্তরে বাহিরে আরাধ্য 
দেবতাকে অনুস্তব করিতে লাগিলেন। 


শ্রীকেদারনাথে কিছুদিন বাস করিয়া প্রশান্ত 
চিত্তে গঙ্গাধর পূর্বসংকপ্লিত ব্দরীনারায়ণের পথে 
যাত্রা করিলেন। নরনারায়ণের তপংক্ষেত্র পুণ্য 
বদরীকাশ্রমে পৌছিয! তপন্যার অনুকূল স্থান দেখিয়া 
সেইথানেই তপন্তায় কাল কাটাইৰার জদ্চ তাহার 
অন্তরের বাসন! বলবতী হইল। 

কিন্তু তিব্বত যাইবার সময় চলিম্ব! যাইতেছে 
বুঝি! বদরীর নিকটবর্তী মানা গ্রামে গিয়া তিনি 
ব্যবসায়ীদের সহিত তিব্বত প্রবেশ করিবায় সহজ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তষ বর্ঘ-"৯ম সংখ্যা 


পথের সন্ধানে রহিলেন। কয়েকদিন পরেই এক 
দল বাবসায়ীর সহিত যাত্রা! করিলেন, কিন্তু যাত্রার 
প্রথম দিনেই তাহাদেয় প্রমত্ত আচার-ব্যবছার 
বিশেষত কাঠের ভগ্ন সেতুর উপরেও তাহাদের 
অসংঘত ভাবগতিকের দরুণ ছু'একটি ভারবাহী পশুর 
উল্লম্ষন ও মৃত্যু দেখিয়! তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
তিনি মানাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন--এবং পরদিন 
এ গ্রামের প্রধানের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন। 
এবার প্রাক্কৃতিক পাষাণ-সেতুর উপর দিয় প্রবল 
শোতম্বতী সরস্বতী পার হুইয়া ধীর পরদবিক্ষেপে 
উভয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন-- 
মাঝে মাঝে মেঘমগ্ডলের মধ্যে পরম্পর পরম্পরের 
অনৃশ্ঠ থাকিয়া শব্দমাত্র সায়ে পথ নিরূপণ করিয়া 
অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই 
পথেই পার্বতীর জন্মস্থান হিমালয়পুররী দেখিয়া তিনি 
নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করেন। 

এইভাবে যানা-পাস দিয়া হিমালয়ের প্রথম 
তৃষারশ্রেণী লংঘনপূর্বক গঙ্গাধর তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ 
মালভূমিতে প্রবেশ করিলেন। নগ্নপদে দামান্তমাঞ্র 
শীতবন্থ লহায়ে তুষারতূমি অতিক্রম করিতে করিতে 
একদিন সন্ধ্যাগমে কোন আশ্রয় না! পাইয়া তরুণ 
পরিব্রাজক আচ্ছন্নভাবে তুষারেরই উপর নিপ্রিত 
হইয়। পড়েন। 

সৌভাগ্যক্রমে পরদিন নকলে নিকটবতী একটি 
বৌদ্ধম্ঠের সন্ন্যাসী জালানি গুন সংগ্রহে সেদিকে 
আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইস্কা সধত্বে 
তুলিয়! মঠে লইয়া! যাঁন, এবং অগ্নিসেকারি দ্বারা সুস্থ 
করেন। প্রায়নগ্র গঙ্জাধরের শারীরিক লক্ষণ- 
সকল দেখিয়া! মঠের লামার! তাহাকে অথণ্ড ব্রহ্মচারী 
বলিয়া বুঝিতে পারেন, “গেলাং' বলিরা খুব সন্মান 
করেন এবং মঠে থাকিতে বলেন। 

এইভাবে গঙাধর থুলিং মঠে থাকিয়া পনের 
দিনের মধ্যেই তিববতী ভাষা শিখিয়া লন, এবং 
তিব্বতের ধর্ম ও রীতি-নীতি সম্থ্ধে অনেক জান 
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সংগ্রহ করেন, এমন কি মঠে ধর্মালোচনাসও অংশ 
গ্রহণ করিতে থাকেন। 

ভিববতে যাহ! কিছু সব মঠে ও মন্দিরে । মনির" 
গুলিতে নান! দেবতার বড় বড় মতি  মঠগুলি 
লামার পরিপূর্ণ, কোন কোন মঠে তিন হাজার ঢার 
হাজার, কোন মঠে সাত হাজার পর্যন্ত লাম! 
থাকিয়া পৃঙ্জা পাঠ জপ ঠ্ঠ্যানাদি অভ্যাস 
করিতেছেন। 

মঠের মধ্যস্থলে একটি চৈত্য-- তাহাকে ঘিরিয়া 
লামাদের বাসন্থান॥ সাধনার আনন, দেওয়ালেরই 
গায়ে খোদাই-কর1 সিংহাসন বাঁ চেয়ারের মত 
বসিবার স্থান। শীত নিবারণের অন্ক অগ্রিকুণ্ড 
জ্বলিতেছে--কোথাঁও বা তাহার উপর জল 
ফুটিতেছে; প্রয়োজন্মত কেহ তাহাতে বটিক! 
সাহায্যে চ! প্রস্তুত করিয়া পাঁন করিতেছেন, আবার 
ধ্যানে বসিতেছেন। 

* লামারা! কেহ পৃ্জায় কেহ পাঠে রত ; কেহ জপ 
করিতেছেন--« ও মণিপন্মে ই /॥ কাহারও বা 
ধ্যানের বিষয় “সর্বশূন্য আমি”, সকলেরই প্রথম 
মন্তব্য--'আমার ইষ্ট বুদ্ধ-_আমাঁর সব কিছু সর্ব- 
হিতের জন্ত' । এই মহাভাব তিব্বতের সকল 
সাধনার সাধারণ ভিত্বিভূমি। “আমার সব কিছু 
সকলের কল্যাণের ষ্ঠ _এই ভাবটি গজাধরের 
তরুপ মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কাল- 
ক্রসে উহ্থা তাহার জীবনাদর্শের অন্ততম প্রধান 
উপাদানে পরিণত হয়। 

মঠে চার পাঁচ শ্রেনীর লোক আছেন_-তন্মধ্যে 
লামারাই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ; বলিতে গেলে তীহারাই 
রাজকার্ধ চালান, তিব্বতের আদ্ন-ব্যর সকলই 
মঠের। বাহিরের কাজ ভাবা বৰ! প্রবর্তকেরাই 
চাঁলায়_-এমন কি ব্যবসাবাণিজ্য পধস্ত ; তাই লামারা 
বহিবিষয়ে নিশ্চিন্ত । তীহাদের কয়েকটি বৌদ্ধ- 
নিয়মে অধীনে চলিতে হয়, ব্যতিক্রদ হইলেই মঠ 
হইতে বহিষ্কৃত হুইতে হয়। লামার সংখ্যা কন। 


হিমালয়ে স্বামী অখওানন 


ভাষাই অধিক-_তাহার! লামা হইতে ন! পাঁরিলে 
গৃহস্থ হইতে পারে। 

মঠগুলি গ্রামবসতি হইতে দুরে, উচ্চ স্থানে 
অবস্থিত, গৃহন্থের মহিত সংশব নাই, বিশেষ আবন্তক 
না হইলে স্্ীঞ্জাতির মঠে আমিবার অধিকার নাই। 

প্রধান প্রধান বুদ্ধানশাসনগুলি মঠে আছে? মঠের 
ভাল আচার-বাব্হার, পবিত্র ভাব, সুন্দর নিষ্বম 
গঙজাধরকে মুগ্ধ করিল। দেবদেবী শাস্ত্র মব ভারতীয়, 
পৃজাবিধিও প্রোটীন কৌলভাঙত্রিক মতে। পরবত্তী- 
কালের তন্ত্রোন্ত ভয়ঙ্কর আচারগুলি মঠে অল্ঞাত। 

দেবার পৃজা বলিমাংসরহিত 7) তবে ভম্মান্থরের 
পৃজায় তিব্বতীম্ুরা-দান বিধেহ, কিন্ত পুজক ব| 
মঠের লোকদের পক্ষে উহ! নিষিদ্ধ। নৃত্যগীতও 
নিষেধ। গঞ্জাধর অগ্ভব করিলেন মঠগুলি পবিত্র- 
ভাবের আধার এবং আধ্যাত্মিকতার শত্ভিকেন্ত্র, 
এখনও সেখানে জাতিম্মরের আবির্ভাব হয়--এমনই 
পুণ্ভৃমি। একজন প্রধান লামা গঙ্জাধরের নিকট 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি দেখিয়া জিজ্ঞানা! করেনঃ 
"এ ছবি কৌথায় পেলে, এমন মুখ, চোখ, কাঁন ত 
সাধারণ মান্ষের নয়--এ ভগবান তথাগতের ।” 
এই বলিয়া ছবিটি তাহারা বেদীর উপর রাখিয়া 
ধূপ দীপ দিয়া আরতি করেন। 

তিব্বতের শান্ত স্বন্দর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে 
গঙ্জাধর লাধনার অন্কুল স্থান দেখিয়া আনন্দিত 
কন, ধ্যানধারণাঁর উপযুক্ত গুফা। পথে পথে টিবির 
মত পাথরে মঞ্জ লেখা, লামাদের হাতে হাতে ধাতুর 
ভিবাতে “গ' লেখা--সব কিছু মিলিয়া তিব্বতের 
আকাশে বাতাসে ধর্মের একটা ঘনীভূত ভাব তিনি 
অনুভব করিতেন । 

তিব্বতীর! বখার্থ ধর্মাদ্েষীকে প্রীতির চক্ষে 
দেখে ও সবত্বে সৎকার করে, তবে ইংরেজের সহিত 
মেলামেপ! বলিয়! ভারতীয়দের প্রথমটা একটু সন্দেহ 
করে। 

মঠ ও ষন্দিরের বাহিরে অধিকাংশ লোঁক দরিষ্ 


কারণ দেশে শন্ত উৎপাদন অতি কম, সাধারণ 
লোকেরা ছাগ-মেষ পালন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ 
করে, এবং বৎসয়ের অধিকাংশ সময় ছোট ছোট 
তাবুতে কাটায়। 

তিব্বতের ভাষা জান! থাকায় একদিকে যেমন 
তাহার এ দেশের ধর্ম রীতি-নীতি জানিবার সুবিধা 
হইল, আর একদিকে আবার জনসাধারণের ছুঃখ- 
হূ্শা স্বচক্ষে দেখিয়া অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে 
শুনিয়৷ তাহাদের প্রতি তীহার শ্বাভাবিক ভাবে 
সহানুভূতির উদয় হইত, এবং অনেক সময় তিনি 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--৯ম সংখ্যা 


উহা! প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, লোকের! তাঁহাকে 
সাখধান করিয়া! দিয়! বলে লামারা জানিতে পারিলে 
বিপদ হইবে। 

কয়েকদিন পরে লামাদের কানে সব কথ! 
উঠিল। তাহারা গঙ্গাধরকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন, 
এবং বলিলেন, “গ'ল বাঁড়াও'_-অর্থাৎ গাল কাটিয়! 
দিব, তাহা হইলে, কথা বলা দ্ধ হইয়া যাইবে। 
থুলিং মঠে থাঁপশুদ্ধ তরোয়াল তাহার কাধের উপর 
বসায়! তাহার! তাহাকে সাবধান করিয়৷ দিল। 
গঙ্গাধর সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করেন। (ক্রমশঃ) 


তুমি কি আমার 


মধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 


তুমি কি আমার সেই? 
_ গোপনে স্বপনে বাজাও বাঁশরী, 
ঘুমের ঘোরেতে থাকো! দেহ ধরি, 
গগন-নীলিমা! মন্থন করি 

লীল! কর নিমেষেই ? 


তুমি কী ডাকিছ সবাকার মাঝে 


আমারে-_ তোমার পথে সদা কাজে, 


বিপদে আমায় ধরিয়! হস্তে 
কহিছ-_শঙ্কা নেই। 
তুমি কি আমার সেই? 


তুমি কি রয়েছ গন্ধে ও রূপে, 

ফুলের মাঝারে-বাসনায় চুপে, 

তুমি কি রয়েছ ছিম্নন্ুতায় 
ধরাইয়৷ দিতে খেই? 


তুমি কী সে-গুণী, যাহাঁর়ে লভিতে 
নানান ধর্ম, নানান কবিতে 
গাহিতেছে জয় তব ভব্ময় 
বিচ্ছেদ-মিলনেই ? 
তুমি কি আমার সেই? 


জাতকের উপকরণ 
শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্‌ 


্লাতকের কাহিনীগুলি প্রধান্ত বৌদ্ধধর্মের 
মূলনীতি ও অচুশাঁদন প্রচারের জন্তই রচিত হয়। 
সেগুলির সাহিত্যিক ধর্মগত ও নৈতিক উপযোগিতা 
ছাড়! অন্ত মূল্য ও আছে। ন্ুখপাঠ্য গল্প ও গাথার 
ছলে সে বুগের সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস 


জাতক-কথাগুলিতে বিবৃত্ত হইয়াছে। কাহিনীর 
বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের 
পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ 'এই- 
গুলিতে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। 

জাতকের পটভূমিকা পর্যালোচন! করিলে দেখ 
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যার, তাহাতে সাধারণ মাছের জীবনযাত্রা, ঘর- 
সংসার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি গল্পগুলিতে 
রূপলাভ করিয়াছে । গঞ্পশুলিতে বলা হইয়াছে, 
ভগবান বুদ্ধ বারবার জন্মগ্র€ণ করিতেছেন ; প্রত্যেক 
জন্মে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের দ্বার জীবনের কোন 
উচ্চ-আদর্শ দেখাইতেছেন। 

কেবল মানব-জন্ম নয়, পশুরূপে, পাঁখীবূপে, 
আরও কতরূপেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করিতেছেন। 
ইতর জীবরূপেও সৎকর্ম ও সদাচারের দ্বার ধর্ম- 
নীতির নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । 

জাতকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তৎকালীন 
সমাজ ও পরিবারের নান! ঘটনাবলী হইতে । তাহ! 
ছাড়া, তখনকরি বহুলপ্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিখ্যাত প্রচলিত কাহিনীগুলি জাতকে নবরূপ 
পাইয়াছে। অবশ্ত এমন অনেক গপ্প আছে, যেগুলি 
নিছক গল্পই মাত্র, বোধিসভ্ব তাহাতে একটি 
চরিত্র মাত্র । 

জাতককথার জনসমাদয় এই রূপান্তর হইতেই 
অঙ্গমান করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কবি কালিদাস 
ষে কাহিনী লইয়া তাঁহার অমর নাটক “অভিজ্তঞান- 
শকুস্তলম্‌” লিখিয়াছিলেন, সেই হুয্ত-শকুস্তলার গলপ 
আছে মুল মহাভারতের আদি পর্বে। বৌদ্ধ 
জাতকের “কট ঠহারি জাতক+ কাহিনীতে সে গল্পটি 
রূপাক়িত হইয়াছে । মহাভারতের কাহিনীর হুবছ 
অনুসরণ অবশ্ঠ জাতকে কর! হয় নাই। “কটহারি 
জাতক" গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল-_ 

ৰারাণসীর রাজ! ব্রহ্ধদত্ত একবার বনে মৃগা 
করিতে গিয়া বনবামিনী এক অপরিচিতা রমণীকে 
গোঁপনে বিবাহ করেন। রমণী গর্ভবতী হইলে তিনি 
তাহাকে একটি অভিজ্ঞান অনুরীয় দিয়! রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। বোঁধিসত্ব শ্বয়ং রমণীর গর্ভে 
সম্তানরূপে জন গ্রহণ করিলেন। 

ঝলক তাহার পিতৃপরিচয় জানি না। 
মত্যকাম-জাবালির কাহিনীর স্তায় বোধিসত্ব লাছ্ছিত 


জাতকের উপকয়ণ 


হইলে রমণী তীহার সত্য পরিচয় দান করিয়া 
তাহাকে রাজসমীপে লইয়া! গেলেন। 

রমণী অস্গুরীয় প্রদশন করা সত্বেও লোকলজ্জার 
ভয়ে রাজা তাঁহাকে পত্বীরূপে স্বীকার করিও 
চাহিলেন না । রমণী তখন সত্যক্রুয়। করিলেন, 
শিশুটকে উধ্রে বেগে নিক্ষেপ করি! বলিলেন 
_-এ যদি আপনার সন্তান না হয তবে এর 
পতনের ফলে মৃত্যু হক!” 

বালক আকাশে উঠিম্বা কাতরম্বরে বলিতে 
লাগিল__রাজ! আমি আপনারই পুত্র, মাকে 
সর্বঙ্জনসমক্ষে পুজ ব'লে স্বীকার ক'রে আমার ও 
আমার মাতার মধাদ! রাখুন)” 

ঙ্ধদ্ত বিশ্মিত এবং সে সঙ্গে লঙ্জিত হইয়া 
পুরকে কোলে লইলেন এবং সেই সঙ্গে রমণীকেও 
রাণীর মর্যাদা! দান করিলেন। 

মূল ছ্য্য্ত-শকুস্তলার কাহিনীর গায় জাঁতকে 
নাটকীয়তা নাই। তবে উভস্ন কাহিনীর সৌসাদৃশ্ত 
লক্ষণীয়। উভয় গরেই বণিত রাজার মুগয়া, 
অপরিচিতা কন্ঠার সঙ্গে পরিচয়, গান্ধর্ব বিবাহ, 
জঙুরীর়-দান, রাজপভায় প্রত্যাখ্যান, শেষে স্ত্ী- 
পুত্রের সঙ্গে পুনমিলন লক্ষণীয় । 

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দূর্বাসার অভিশাপ 
ও তাহার ফলে রাজার স্বতিত্রশ, অন্গুরীয়কের 
রোহিত মতস্তের উরে বাপ প্রভৃতি যে ভাবে 
নাটকীয়তার স্যটি করিয়াছে, তাহার আনুকৃতি 
জাতকে নাই। রাজসভায় রমণীর পরীক্ষা-দান 
রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। 
কৰি কালিদাসের পূর্বেই হয়ত জাতকটির সি 
হইয়াছিল। 

মূল রামায়ণের কোন-কোন কাহিনীও জাতকে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । “দশরথ জাতক কাহিনী 
রামায়ণের সীতা-রামের গল্পেরই অভিনব রূপ। 
জাতক-রচকরা সে কালের. সকল গরকেই 
আপনাদের মনোমত করিধ! বোধিসত্বের কল্পিত গত 


৫৪৩৬ 


জীবনে আরোপ করিয়াছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে 
এই-_ 

বারাশসীতে দশরথ নামক একরান্ার পাট 
রাণীর গর্ভে রাম ও লক্ষণ ও সীতার জন্ম হয়। 
পাটরাণীর মৃত্যুর পরে দশরথ বৃন্ধবয়মে আর 
একটি পরমা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহারই 
আজ্ঞাবহ হইয়! পড়িলেন। সে রাণীর গর্ভে রাজার 
ভরত নামে একটি পুত্র জন্মিল। 

দ্শরথ রাণীর অন্থরোধে রাণীর সপত্বী-সস্তান 
রাম লক্ষণ ও সীতাকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে 
যৌবরাজ্য দ্িলেন। রাঁম-লঙ্মণ বনে গেলে ভরত 
পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিতে 
গেলেন। দশরথ রামকে দ্বাদশ বৎসর পরে রাজ্যে 
ফিক্সিতে বলিয়াছিলেন, তখনও কাল পূর্ণ হয় নাই 
বলির! তিনি ভরতকে ফিরাইয়! দিলেন। ভরতও 
তাহার পাঁছুক! ছইটি সিংহাসনে রাখিয়! রামের 
প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। 
তারপর যথাসময়ে রাম-লক্ষণ-সীতা বনবাঁস হইতে 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে ভরত তাহার হাতে 
রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। 

মূল রামায়ণের কেন্ত্রীয় ঘটন! “সীতাহরণ ও 
রাবণবধকেই জাতক কথ হইতে বাদ দেওয়া 
হইয়াছে। তাহা! ছাড়া জাতকে সীতা রামের 
মহোদরা। সহধমিণী নয়! রামের নাঁম জাতকে 
'রামপত্তিত' রামচন্দ্র নয় । রামায়ণের পিতৃআাক্তা 
পালনের জন্ঘ রামের বনগমন এবং ভরতের এফাস্তিক 
আতৃবাৎসল্যই জাতককারকে অধিকতর প্রভাবা দিত 
করিয়াছে বলিয়া! মনে হয়। দশরথ-জাতক উক্ত 
ছইটি ঘটনাকে কেন্ত্র করিয়াই আবর্তিত। 

রামায়ণ-মহাভারতের বু উপাখ্যানই এইভাবে 
আতকে রূপান্তর লাভ করিয়াছে” _শিবি ও উশীনরের 
গল্প, অণিমাগুব্যের উপাখান প্রভৃতি সে প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । মহীভারতেক্গ একটি গল্প আছে 
থে মাগুব্য নামক এক খধিকে চোর অপবাদে শুলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


দেওয়া হয়--এই গল্পটি «কন্হদীপায়ন জাতকে' 
গৃহীত হ্ইয়াছে। 

গল্পটি হইল-_ মাগ্ুব্য ও ছৈপায়ন ছুই খুবি ছিলেন। 
একবার মাগুব্য প্মশানের প্রান্তে বাস করিতে 
ছিলেন, সে সময়ে পশ্চাদ্ধাবিত এক চোর চুরির 
জিনিস তাহার কুটিরে ফেলিয়! পলাইল। ন্গর- 
রক্গীরা মাগুব্যকেই চোঁর ভাবিয়া রাঁজসমীপে লইয়া 
গেল, রাজ! তাহার শুলদণ্ডের আদেশ দিলেন। 
কিন্তু শূলবিদ্ধ হইলেও তাহার মৃত্যু হইল লা, তিনি 
যন্রণাভোগ করিতে লাগিলেন । 

ছৈপায়ন খোজ করিতে করিতে আনিমা 
তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন। প্রশ্ন করিলে 
জাতিম্মর মাগুব্য তাহার পূর্বজন্মের এক ছুস্কৃতির 
কথা বর্ণনা করিলেন, সেবার থেণীর ছলে একটি 
মাছিকে তিনি অনুরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন) সেই 
পাপে এ জন্মে তাহার এই শান্তি ভোগ করিতে 
হইতেছে। 

ভাগবতের মুলকাহিনীও জাতকের “ঘটজাতক' 
আখ্যানে বর্নিত হইহাছে। জাতকে কৃষ্ণ ও বলরাম 
সহোদর ভ্রাতা। কংস তাহার ভগিনী দেব্গার 
গর্ভজাত সন্তানের হন্তে প্রাণ হারাইবেন জানিয়! 
তাহাকে বর্পী করিয়া রাখেন। 

পরে কংস বাধ্য হইয়া! দেবগর্ভার সঙ্গে উপসাগর 
নামক এক রাজকুমারের বিবাহ দিলেন। তাহাদের 
পুত্রসন্তান জন্মিবামাত্র দেবগর্ভা নন্দগোপা নামিক! 
গ্রকটি নারীর রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদের প্রেরণ 
করিতেন। দশটি পুত্রের মধ্যে সর্বজ্োষ্ঠ হইলেন 
বান্থদেব, এবং নবম পুত্রের নাম হইল ঘটপপ্ডিত। 

ঘটপগ্ডিতের সহায়তায় ক্রমে ক্রমে বান্ুদের 
কংনকে বধ করিছা! সারা পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার 
করিয়া অমিতপরাক্রমে রাজত্ব করিয়া জর নামক 
এক ব্যাধের হাতে পরিণত বয়সে প্রাণ হারাইলেন। 
তার পূর্বেই নিজেদের পাপে তাহার বংশ স্পূর্ণরূপে 
লোপ পাইয়াছিল। 


আর্গিন, ১৩৬৬ ] 


ভাগবতের কাহিনীর চক এই জাতকে আছে। 
তবে নানা স্থানেই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা 
যাঁয়_-বৌন্ধজাতকে ঘটপণ্ডিত একটি বিশিষ্ট চরিত্র, 
ভাগবতে তাঁহার অনুরূপ কোন চরিত্রের উল্লেখ 
নাই। কংস এখানে অত্যাচারী রাজা মোটেই 
নন, পরন্থ বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতারাই ছূর্জন হলিয়া 
পরিচিত হইয়াছেন। 

জাতকে ব্লদেব বাহুদেবের অনুজ, অগ্রজ 
নহেন ; বৌদ্ধ জাতকে কৃষ্ণ ৈপায়নের অভিশাপেই 
যকুল ধ্বংস হইয়াছে, মহাভারতে হুর্বাসার। 
জাতকের বাস্থদেৰ তাঁহার সহোদর ত্রাতাদের 
সাহায্যে রাজ্য বিশ্তার করিতেছেন, মহাভারত ও 
ভাগবতের স্তায় কেবলমাত্র নিজের বিক্রমেই নয় । 

কথাপরিৎসাগর ও পঞ্চত্ত্রের বহু গল্পও জাতক- 
কথার রূপ ধরিয়াছে। আনান করা ধায়, বৌদ্ধ 
জাতকের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের বহু গল্প 
দূর দূর দেশে এককালে ছড়াই়! পড়িয়াছিল। 


ধৈষ্ৰ সাহিত্যে প্রেমের রূপ 


৫৪৭, 


দেশ-বিদেশের সঙ্গে তখন ভারতের বাশিজ্য-সন্ন্ধ 
ছিল, বণিক পণ্যপ্রব্যের সঙ্গে অন্ত বহু বস্তাই 
বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে এ দেশের গল্প- 
তাগ্ডারও ছিল। সেইরূপ বিদেশ হুইতেও বহু 
গল্প আমির! এ দেশে নবকলেবর লাভ করিয়াছে। 

পশ্পাখধীর জবানীতে কথা ব্সাইয়। হিতোপদেশ 
দেওয়ার কথা সুপ্রাচীন, ঈনপের গল্পের মত জাতকেও 
সে প্রথার অন্বর্তন হইয়াছে । 

ঈসপের 70075700015 2) 075 [72616 গু 
পঞ্চতন্ত্রের হুংদ ও কৃর্ম' গল্পের অভিন্বরূপ দেখ! 
যায় “কচ্ছপ জাতকে'। এক কচ্ছপের সঙ্গে হুইটি 
হংসের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী হযব। “কচ্ছপ জাতকের 
কচ্ছপের আকাশে উড়িবার সখ হইলে একটি দণ্ড 
সাহায্যে তাহাকে লইয়া হংসধুগল উধ্বে উঠে, পথে 
বাচালতার দোষে নিচে পড়িয়া! মার! যায়। 

এইভাবে জাতক নানাস্থত্র হইতে গল্পের কাহিনী 
আহরণ করিয়াছিল । 


বৈষ্ণৰ সাহিত্যে প্রেমের রূপ 


বেলা দে 


বৈষ্ণব পদাবলী বাংল! কাব্য-সাহিত্যের এক 
গৌরবময় অধ্যায়। শুধু বাংলা কেন এ কাব্যরস 
বিশ্বসাকিত্যেও একাস্ত ছর্লভ, বাংলা সাহিত্যের 
মহামূল্য সম্পদ হিসাবেই এই পদাবলী আমাদের 
মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে! জগৎ ও জীবনের, অষ্টার 
ও স্্টির বিচিত্র রহন্তের সন্ধান পাই বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীর মধ্যে-_-এই বিশবল্পগতের সর্বক্ষেত্রে রূপে 
রসে গন্ধে শবে স্পর্শে যে বিচিত্র শক্তির প্রাপ- 
প্রবাহের সমারোহ চলেছে, তারই আরতি করে 
গেছেন বৈষ্ণব কবিরা! কত কাল অতীত হয়ে 
গেছে, কত কাল চলে যাবে, কত শতাব্ীর পরিবর্তন 
ছবে, ভবুগ বৈফধ কবির পদাবলী চিন্নকাল 
মাস্থষের মধ্যে বেঠে খাকবে। চিরম্থদার হচ্ছে থাকবে 


প্রকৃতির মত, দেহের ভেতর আত্মার মত; তাই 
আঙ্গে! এই যাস্ত্রিকতার বুগেও বর্ধণমুখর রাত্রে মনে 
পড়ে বৈষ্ব কবির পদাবলী-_ 
"এ ঘোর রজনী প্রেমের ঘট! 
কেমনে আইল বাটে! » 
আঙ্গিনার কোণে বধু ভিজিছে 
দেখিয়া! পরাপ ফাঁটে।” 
প্রেমমন্ধ কৃষ্ণ ও প্রেমমন্তরী রাধিকা! বৈষ্ুৰ কবির 
নিজস্ব স্যটি-_শ্রুতির “রসো বৈ সঃ" বৈষ্ব ধর্মের 
ুষ্ণ, তীর প্রেম ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও 
অব্লন্থন হলো শ্রীরাধিকা। আর এই রাধাকষ্ণের 
গ্রেমলীলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বৈষব 
পদাবলী । এমন গতিবেগ? এমন উন্মাদনা, প্রাণের 


€৪৮ 


এমন উচ্ছলপ্রবাহ বাংল! সাহিত্যে আর দেখা বায 
না। ভাবে, ভাবায়, ছন্দে, আবেগের গভীরতা 
ও প্রবলতায়, রূপস্ির স্বাধীনতায় বৈষ্ণব গীতি- 
কবিত! সাহিত্যের ক্ষেত্রের একটি নতুন আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা করলো! । পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কবি 
বিদ্ভাপতি থেকেই এই পদাবলীর ধারা আরম হয়। 
বিষ্ভাপতি বাঙ্গাণী টৈষুব কবিদের গুরুত্থানীয়-_ 
তাঁর পদাবলী মধুচক্রের মত। এর কুহরে কুহরে মাধুর্ধ ! 
কবি ভাষার ভাগ্ারে, ভাবলোকেঃ বিশ্ব প্রকৃতিতে, 
ধ্বনিজগতে যেখানে যত মাধুর্ধ পেয়েছেন, সমস্তই 
তার রচনান্ধ চাতুর্ষের বন্ধনীতে একক্র করেছেন 
সৌন্দধ-বর্ণনায়ঃ উপমা-প্রয়োগে। শব -স্ংযোজনায় ও 
চিত্র-অঙস্কনে বিস্তাপতি অতুলনীয় ! বিদ্যাপতির 
রচনা তাই আজও শুনতে ভালবাসি__ 


“তিমির দিগভরি ঘের যামিনী 
অথির বিজুরিক পীতিয়া। 

বিছ্বাপতি কহে॥ কৈসে গোঙাক়ৰি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া। 


এ গান আজও অমর হয়ে আছে। এই পদটিকে 
উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“এই জীবন- 
ব্াপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, 
যেখানে অবদান সেখানে যিনি এবং তারই মাঝখানে 
গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে ধিনি করুণস্থরের বাশী 
বাজাচ্ছেন সেই হরি বিনে কৈসে গোডায়বি দিন 
ববাঁতিয়া, মন্রে সে উদ্বাস ভাব থাকলে মান্বাত্ম! 
দেশে দেশে ঘুগে ঘুগে বসে পরম কাম্য ধনের 
সাক্ষাৎ বিনা কি করে জীবন ধারণ করবো, 
বিস্কাপতির পদ্দাবলী ঠিক সেই মনোভাব জাগায়।* 

কবি চণ্তীদানও ছিলেন বিস্তাপতির সম- 
সামহ্ধিক! চত্ীদাদ সহজ সরল ভাবাজ্ক মর্মস্পর্শী 
আবেগ, ভাবের বিহ্বলতা, প্রেমের উন্মাদনা প্রকাশ 
করে অমর হয়ে রয়েছেন। চণ্ডীদাসের পদবলীতে 
প্রেমের মর্ধাদা থে ভাবে ফুটে উঠেছে তা সত্যিই 
অপূর্ব! প্রেমের আত্মবলিদানে প্রেমের সার্থকতা, 


উদ্বোধন 


[৫৮তম ব্য নম সংখ্যা 


প্রেমের প্রকাশ ও বিশ্বাতি হচ্ছে অন্তরের বেদনার 
মধ্যে দিয়ে। তাই চণ্ীদাসের রাধা প্রীরুষকে 
পেয়েছেন তার পায়ে আত্মনিবেদেন করে ধন্ 
হয়েছেল__“বিধু কি আর বলিব আমি 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হইও তুমি ।” 
ব্যাকুলহদয় এখানে বাঞ্ছিতের সন্ধান পেয়েছে তাই 
কথা গেছে হারিয়ে। শ্রারাধার মত কবিও চিরা- 
কাঁজিিতের পায়ে সর্বস্ব সম্পণ করে আপনিও গিয়ে 
তার কাছে দাড়াতে চান। হাই তার গানে শুনি-_ 
“কী কহবরে সখি আনন্দ ওর 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মৌর |” 
বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ ধর্মমূলক হইলেও 'কবির 
কলানৈপুণ্যে তা শ্রেষ্ট কাব্যরসের উৎস হয়ে 
রয়েছে'। রাধাকষ্চের প্রেমলীল| নিজের সঙ্গে 
দেহাভীতের ও রূপাতীতের সন্বন্ধ স্পঃ ও তীব্র হচ্কে 
উঠেছে তাঁরই অপূর্ব ছাপ পড়লো জ্ঞানদামের 
পর্দাবপীর মধ্যে-_ 
“ূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর ! 
প্রত্তি অজ ল।গি কান্দে প্রতি অঙ্গ মৌর। 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। 
(জ্ঞান্দাস) 


এ ধুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদান ও 
বলরামদাসের নাম বিশেষভানে উল্লেখযোগ্য । 
গোবিন্দদাসের গীতি-কবিতা সঙ্গীতধর্মী । বি্ভাপতি 
যেমন শবের সাহাধ্যে অনুকরণীয় সৌন্দর্ষের চিত্র 
ফুটিয়ে তুলেছেন, গোবিন্দদাস তেমনি শব্দের সাহায্যে 
মমোরম মাধুর্ধের সঙ্গীত স্ঙ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ফিরে এসে শ্রীরাধিকাকে দেখতে পাবেন না। 
বর্ধাকাল_ আকাশ মেঘাচ্ছ্-_ময়ুর উতলা হয়ে 
নাচছে-_বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! কিন্ত শ্রীকঞ্চ নেই_ 
"্টী ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শৃঙ্ত মন্দির মোয়।” 


আত্গিনঃ ১৩৬৩ ] 


যমুনার তীরে তীরে রাধা নামের সাধা বাশী আর 
বাজে না, কৃষ্ণবিরহে সমন্ত বৃন্দাবন আজ শূন্ক-_ 
“শৃন তেল মন্দির শুন ভেল নগরী 
শৃন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরী।” 
শ্রীরাধার এই বিরহ-বেদনাতে জগতের চিরস্তন 
বিরহছঃথের কথ! ফুটে উঠেছে। এখানে নেই 
কোনে! অনুযোগ -শ্রীরাধা বলছেন-কাহু তো 
আমার গুগনিধিঃ আমার ছুঃখ আমার কপাল দৌষে 
হয়েছে__ 
আমি “মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব, 
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।” 
এখানে প্রেমের মধধাদ! যে ভাবে ফুটেছে প্রেম- 
সাহিত্যে তা অপূর্ব! গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধরনে। 


দান 


শাস্তশীল দাশ 


দান 


এবং জ্ঞানদাস বলরামদাস চণ্তীদাসের প্রভাবে 
পদ্দাবলী রচন! কযেন। বৈষ্ণবগীতি-কবিতার ক্ষেঞ্জে 
এই তিনজনের দানই ক্অতুলনীয় | ভ্তানদাসের সেই 
“তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীৰি হুউ তন 
পদটি ভাবের পূর্ণতায় যেন নিজেই একটি অনবন্ধ 
কবিত! ! 

পদাবলী-সাহিত্যে বৈধব প্রেমগীতি শ্বর্গীয 
প্রেমরাগ্রিণীযোগে অপূর্ব আধ্যাত্মিক নুরে ভক্ত 
সাধকের চরম আকাজ্য় পরিণত হয়েছেঃ পৃথিবীর 
ফুলে স্বর্গের পারিঞ্জাতশোভা-মৌরভ বিকশিত 
হয়ে উঠেছে। সহজ সুন্দর মর্মস্পর্শী দিব্য প্রেম- 
মগ্ডিত এই সব কবিতা বা! গানগুলি আজে! সকলের 
প্রাণ ম্পশ করে। 


ছখে দাও আরো তুমি--মুতীত্র দহনে 


চিত্ত মোর দগ্ধ কয়; আমার ভুবনে 
আন্ুক দুর্ধোগ-'ঘন ভয়ার্ড রজনী, 
শংকিত হব না আমি অসার্থক গণি 
এ-জীবন ; নেরাশ্তের তীর বেদনায় 
আপনারে মানি রিক্ত নিঃহ্য অসহায়, 
মৃত্যুর ছুয়ারে এসে নেব না আশ্রয়। 


তোমার দুঃখের দান কী কল্যা পম, 
জানি আমি ? সেই হ:খ-দহনের মাঝে 
তোমার নিবিড় স্পর্শ একান্তে বিরাজে। 
সেম্পর্শ হঃখের বেশে আসে বারে বায়ে, 
আসে ছন্প ছর্ধোগের ঘন অন্ধকারে। 
তারই সাথে আস তুমি হে চিয়নুন্দর, 
সোমার দুঃখের দানে ভরুক কান্তর | 
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মাহেশের রথ 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


মাহেশের রথের কথা বাঙালী মাত্রেই জানেন, 
বিশেষতঃ ইহা কলিকাতার সঙ্গিকট। ৮পুরীধামের 


পর মাহেশের খ্যাতি আছে। বাংল! ১২২১ সালের 
সমাচাঁর-দর্পণে মাহেশের রথযাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ 
মন্তব্য আছে, 


"অনেক অনেক স্থানে রথধাঞ্। হইয়। থাকে, কিন্তু তাহার 
মধ্যে জগমাতঙ্গেত্রে রখযারাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকঘাত্র] 
হয় মোং মাহেশের রখযাত্রীতে তাহার বিস্তর ন্যুন নছে।* 
এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক ছুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে 
আইসে এবং প্রথগ রখ অবধি শ্যে রখ পর্যন্ত নয়দিন জগম্ীথদেব 
মোং ব্লুভপুরে রাধাক্ভদেবের ঘরে খাকেন; তাহার লাম 
গুঞ্লাবাড়ী- এ নয়দিনে মাহেশ গ্রামাবধি বর্লাভপুর পর্যন্ত নানা- 
প্রকার দোকান-পদার বসে এবং সেধানে বিশ্তর বিস্তার তয় 
বিজয় হয়। এমত সমারোহ জগন্নাথ ব্যতিরিক অগ্ঠত্র কুত্রাপি 
নাই।” 

ইহ! প্রায় ১৩৭ বংসর পূর্বের কথা । 

ংল] ১২২৬ দমাচার-দর্পণে মাহেশের শ্লান- 
যাত্রার মহা সমারোহের কথা এইরূপ বশিত আছে-_ 

পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা চু'চুড়া ও ফরানডাঙ্গ! সহর ও 
তম্লিকটবতী গ্রাম হইতে বর! ও পিনিস ও গাউলে এবং জার 
আর নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানা প্রকার গান ও 
বান্ত ও দাচও আন্ক অন্য প্রকায় হৃখসাধন সামগ্রীভে বেষ্টিত 
হইয়| আসেন_-পরদিল ছুইগ্রহরের মধ্ জগন্নাথের হান হয়। 
ষেদ্থানে জগয়াধের শান হল সেখানে প্রা তিন চার লক্ষ 
লোক একত্র দাড়াইয হান দর্শন করে। পৃরুযোতম ক্ষেত্র 
ব্যতিরেকে এই ঘাত্রা় এমন সমারোহ অন্যঙ্র কোথাও হয় না” 
ইছ। ইংরেজী ১৮১৭ বরীষ্ঠা্ জর্থ।ৎ ১৩৭ বছরের পূর্বের সংবা। 


মাহেশের রথ কতদ্দিনের পুরাতন ভাহা ঠিক 
নির্ণয় করা কঠিন। প্রচলিত প্রবাদ এই-- 
উস্রু্গন্পাথদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া এইখানে 
দান করিয়া বিশ্রাম করিতেন। মানযাত্রার তিথিতে 
মাহেশে মহাসমারোহে যে ্গানযাজ। অন্থৃঠিত হয় উহ 
জগদাখদেবের গঙ্গানান্র স্মরণোত্সব। 


হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে ওমালী সাহেব 
বলেন, মহেশের রথখানি সর্বগ্রৎথমে একজন স্থানীয় 
মোদক নির্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন সরকারী 
কাঁগন্জপত্র দলিলে দেখ! যায় যে, সেওড়াফুলির 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোঁছর রায় 
্ীশ্রীলগ্সাথদেবের সেবার জন্ত জগন্াথপুর গ্রাম 
দান করেন। স্বর্গীয় প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব নগেন্ 
নাথ বনু তাহার “জাতীয় ইতিহাসের তৃতীয় থণ্ডে 
লিখিয়াছেন যে রাঁজা মনোহর রায়ই শ্রশ্রক্সগঞ্জাথ- 
দেবের প্রথম মন্দির নির্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন। 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ধে [13 ০৫ /51701611 2৬01- 
116013 1) 73678] নামক যে সরকারী বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নিয়লিখিত তথ্য 
বিবৃত হইয়াছে £-- 

শুট 19 9810 (91 10061980090 01 
1৬159163135 81051 005 38176 9266 ৮৮11 
105 ঢ২201909119100 06 ৬৪112010001, 5, 
অর্থাৎ বর্তমান 
সময় হইতে চারিশত দশ বর্ষের পূর্বে। প্রচলিত 
কিন্বদন্তী এইরূপ যে ধরবানন্দ ব্রহ্মগারী স্বপ্রাদেশে 
গঙ্জাতীরে বাদুকায় প্রোথিত শ্রশ্রীগন্নাথ, 
শ্রীপ্রুন্মভদ্রা ও শ্রা্ীবলরামের নিম্বকাষ্ঠনিধিত বিগ্রহ 
তিনটি উদ্ধার করেন এবং তিনিই শ্রীজগন্নাথের 
আদেশমত মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। হাণীর 
সাঁহেৰ হুগলী জেলার 50960317081 4১০০০ এ০1 
বইতে প্রমাঁথ করিয়াছেন মাহেশের শ্রীজগন্নাথ 
মন্দির ঘোড়শ শতাম্বীতে নিমিত হইয়াছিল । 

সছগলী জেলার ইতিহাস” প্রণেতা! সুপ্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক শ্রীবুক্ত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় এই 
সম্বন্ধে আম্মপূবিক তথ্য সঙ্চলন করিয়াছেন। 
সেগড়াফুলির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মনোহর 
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আশ্বিন ১৩৬৩ ] 


রায় জগন্সাথ-পল্পী মাহেশের প্রীীজগন্পাথ সেবার 
জন্য দাঁন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত আঁছে। 
হুগলী জেলায় ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে £-- 

"১৬৪* হ্রীষ্টান্দে নবাব গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিবার ময় হঠাৎ 
ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হুইয়! জগন্মাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। মন্দিরের সেবাক্সেড রাজীব অধিকায়ী দবাবকে আদয় 
আপ্য।য়ন করাজ তিনি বিশেষ প্রীত হন এখং সেবাযেতগণকে 
'আধক।রী' উপাধি দেন।* 
ইহ! ছাড়! “নবাব বাহাদুর সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে 
জগল্াথপুরের রাজন্থ রছিত করিয়া উক্ত ম্হাল 
নিফষর দেবোত্তর করিয়। দিবার নির্দেশ দেন।” 
সুধীর বাবু তাঁহার হুগলী জেলার ইতিহাসে ১৬৪১ 
্রীষটান্তে প্রদত্ত উক্ত প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি 
প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ শ্রানরেজরনাথ লাঁহা 
মহাশয় ভাছার প্রণীত “মুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি 
গ্রদ্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন__ 

শ্পুরীর জগন|খমন্দিরের অনুকরণে ১৭৫৫ খ্রীষ্টান্ধে নিমাই 
চদণ (মল্লিক্ক) হুগলী জেলার মাহেশে আগলাধের মন্দির 
নির্মাণ কগিয। দেন। মন্দিয়ের উচ্চত| ** ফিট। মন্দিরের 
বিগ্রহ জগমাথ, বলরাম ও হুভদ্র। মলির ও মেবাইতদিগের 
বানগৃহ লইয়। জাম্র পরিমাণ প্রা তিন বিঘা | বিগ্রহ্রে 
বেদীতে নিমমলিখিত লেখা উতৎ্কীণণ আছে-রামতমু মল্লিক ও 
ইীমতী পাবৃতী দাসী ।” 

ঠাকুরের নিত্যভোগের জন্ঠ সাড়ে বার সের 
চাউলের অন্ধ দেওয়া হয়। এতস্িন্ন খিচুড়ী ভোগও 
হয়| নিত্যভোগের জন্ত নিমাই মল্লিকের দান 
বার্ধিক ১৯২২ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্ট ফণ্ডের 
দ্বান ১৫*২ টাক1। খিচুড়ী ভোগের জন্থ নিমাই 
মল্লিকের ত্বতঙ্থ দান বার্ধিক ৪৩৬২ টাকা। রামতন্ু 
ছিলেন নিমাই মল্লিকের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার সত্ব 
অতান্ত ধর্মপরায়ণ! ছিলেন। তিনিই স্বামীর মৃত্যুর 
সাত বৎসর পরে মন্দিরের সংস্কার করিয় বেদীতে 
তাহার পরলোঁকগত হ্বামী ও তাহার নাম উৎকীর্ণ 
কয়েন। শত বৎসর পুর্বে নিমাইচরণ যে বিরাট 
মন্দির নির্মাণ করিয়! দিগ্লাছিলেন__তাহারই সংস্কার 


মাহেশের রথ 


৫৫৯. 


সাধন করেন রামতন্ মঙ্লিকের পুণ্যবতী দানশীল 
সহধর্মিণী । নিমাই মর্জিকের নিমিত কলিকাতার 
জগন্নাথ ঘাঁটি ও অট্টালিকা ভণ্বীবন্থায় দেখিয়। এই 
পরছু:খকাতরা মহিলা পুধনির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
ইহা ১২৫৭ সালের “সংবাদ পুর্ণ চক্দ্রোদয়” সংবাদ- 
পত্র পাঠ করিলে জানা যায়। অট্রাপিকাটি মুমুষূ 
গঙ্গাধাত্ার রোগীদের জন্ত নিধষিত হইয়াছিল। 
রাঁজ! মনোহর রায়ের নির্মিত অগমাথের মন্দির জীণ 
পুরাতন ও ভগ্রদশায় পতিত হইলে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাবে 
নিমাই মল্লিক পুননির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহারও 
শতবর্ষ পরে ১৮৫৭ ত্রীষ্টাবে পারতী দাসী সংস্কার 
করিয়াছিলেন। প্রেমানন্ব-জীবনচরিত' নামক 
গ্রন্থে (স্বামী ওক্কারেশ্বরানন্দ প্রণীত ) আছে-_ 
“আমরা বিশ্বন্তহৃত্রে অবগত আছি, মাহেশের বমতবাটা, 
কাষ্নিহিত রখ, মাছেশ হইতে বদগপুর পর্ধন্ত রন্| ঠাহারই 
( গ্রীরামকৃ্ণ-তক্ত বলরাম বহু মহাশয়ের পূর্পুরুষ কৃঙ্জরাম 
বনু) অর্থে প্রন্থত। কৃষ্ধরাম বাবুর প্রপৌত্র হয়িব্লত যাবুর 
জীবঙ্দশান কাষ্টনিমিত এ রথ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় হরিব্লাভ বাবু 
উহ! লিধায়ে লৌহনিমিত করাইপপ। বংশের কীর্তি রক্ষা কবেন। 
তদবধি প্র লৌহরখ মছেশে এখনও চলিতেছে ( 
ররামকষ্চ পু'থিতে দেখিতে পাই-_ 


“মহেশ লামেতে গ্রাম গঙ্গাকুলে স্িতি। 
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি ॥ 
এই মহা তাগবত বন বলরাম। 

ভার পুর্ধ পুষ্কহ্দিগের কীঠিধাম ॥ 

সুন্দর মন্দিরে জগন্াথের যুরতি। 
ভোগর।গ স্হ হয় দেব! নিতি নিতি ॥ 
বিলেষে আধাড়ে মহাসমারে!হ হয়। 
বৃহৎ ক|ঠের রখ উচ্চ জতিশগ় |” 


প্রপীঠাকুরের পরমভক্ক ব্লরাম বন্থুর বংশের 
পূর্বপুকষ কৃষ্রাম বাবুর আমল হইতে মাহেশের 
জগন্লাথমন্দিরের সেবাপুজার প্রতৃতি ব্ষিয়ে একটা 
সম্বন্ধ প্রচলিত আছে তাহ! তাহাদের জাতিবংশ 
্বধর্সনিষ্ঠ ৬কৃষ। বনু ও ৬হ্যামবাধুর নিকট 
শুনিরাছি। তীহারা গ্রতিবর্ধ মাহেশে রখের সময় 


৫৫২ 


উপস্থিত থাকিতেন। ইহাঁও বিশেষ করিয়া! জানি 
যে দেওড়াফুলির রাজবংশের অন্থমতি ব্যতীত 
জীীজগয়াথদেবের দান হয় না। শ্রীধুত সুধীর 
কুমার মিত্র “হুগলী ঝেলার ইতিহাসে! ইহা! উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

শ্রীরামরুষ্ণ-পু'থিতে “প্রভুর মাহেশের রথে 
আগমন” একটি অধ্যায় আছে। শ্রীহীরামকৃষ- 
কথামূতে ও শ্রপ্রীরামকঞ্চ-লীলাগ্রসঙ্গে এই বিষয়ের 
কোন উল্লেখ নাই। রামকষ্ণ-পু'থির বর্ণনায় বৌঝা 
বায় শ্রপীঠাক্রের রোগের তখন হুজ্রপাত হইয়াছে । 
কথামৃতে ১৮৮৫৪ ১৪ই জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে 
বলরাম মন্দিরে রথোৎসবে গ্রঞ্রীঠাকুর দুইদিন 
ধরিয়া! আনন্দোত্সব করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ আছে। কিন্ত প্রত্যক্ষদর্ণা ও শ্রীরামকষের 
ভক্ হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে রথের সময় ঠাকুরের 
গমন ও তাহার দিব্তাবের আন্ুপুৰিক বর্ণনা 
শুনিয়াছি--পরে বীরভক্ত গিরিশবাবুর সম্মূথে হরি- 
পদধাবু যে বর্ণনা করিয়াছিলেন__তাহাঁও শুনিয়াছি। 
সেই এক বর্ণনা--কোন গরমিল নাই। গিরিশবাবুর 
বাড়ীতে ৪৫ দিন হরিপদবাবুর মুখে মাহেশের রথে 
প্ীঠাকুরের অপূর্ব ভাবের কথ! শুনিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছি। গিরিশবাবুও অতি ভক্তি সহকারে 
শুনিতেন। আবার বহু পরে সুগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
দেবেন্দ্রনাথ বন্ুর বাড়ীতে হরিপদবাবুর মুখে মাহেশে 
ঠাস্ুরের গমন ও তার মহাভাবের কথা শুনিয়াছি। 
বর্ণনা ঠিক একরকম । গিরিশ বলিতেন, “হরিপদ 
যাহা বলিম়াছে তাহা সত্য একটুও অতিরঞ্জিত করে 
নাই বা মিথ্যা বলে নাই। শ্রগ্রীঠাকুর সম্ঘন্ধে 
হরিপদ যেরূপ খুঁটিনাটি বর্ণনা করে-_সেরূপ আর 
কাহারও কাছে বড় শোনা যায় না। হরিপদ 
সত্যবাদী--ঠাকুর় বা তার অন্তরজদের কথা আমি 
তাার নিকট অনেকবার শুনি। ভভির সঙ্গে 
বড় মধুরভাবে বলে। তায় কথায় কখনও সংশয় 
এনে! না। জান-_-ঠাকুরের সেবা করেছে কাছে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮৩য ব্ধ---১ম সংখ্যা 


থেকে-তীর গ্রপাদপন্প নিয়ে ও কত সেৰ 
করেছে।” পু খিতে আছে-- 

মাহেশে চলিল ভক্ত কয়ঙস 

রুষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন ॥ 

ফকির ব্রাঙ্গণ এক পরম আচারী। 

মূল নাম যজ্েশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি । 

ভক্তিমতী “ভক্ত মা” গোলাপ ঠাকুরাণী। 

আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি ॥ 
কিন্তু মনের ধাধ1 -_১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে ১৪ই জুলাই 
কথামূতে বলরামমন্দিরে রথোৎ্সবের কথা আছে--- 
তবে মাঁছেশের ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্ত 
“লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিয়া কতকটা আশ্বস্ত 
হইলাম। “লীলা এসছে” পুঙ্যপাদ হ্বামী সারদানন্দ 
লিখিতেছেন-_-“লেখকের এই আনন্দসন্তোগ জীবনে 
একবার মাত্রই হইযাছিল-_-এঁ বারেই গোপালের 
মাকে এই বাটাতে (অর্থাৎ বলরামমন্দিরে ) ঠাকুরের 
কথায় আনিতে পাঠান হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ডে 
উল্ট1 রথের কথাই আমর! এখানে বলিতেছি। 
ঠাকুর এই বৎসর হুই্দিন ছুইরাত থাকিয়া তৃতীয় 
দিনে বেলা! আটটা নয়টার সময় নৌকা করি 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।” এই বর্ণনাটি 
কথামৃত্তের ১৪ই জুলাই-এর রথোৎসবের ব্ণনার 
সঙ্গে ছবছ মিলিয়া যায় । 

হরিপদ্বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন : “রথের পূর্বে 

আমি দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিই 


হয়ে বললেন, “মাহেশে রথে জগন্াথদর্শনে যাব । 


বলার দঙ্গে সঙ্গে ত| করা চাঁই। নৌকা ঠিক কর! 
হইলে আময়া কয়েকজন আর গোলাপ-ম! ঠাকুরের 
সঙ্গে গেলাম। ভাবগন্তীর অবস্থায় ঠাকুর ছিলেন। 
আমর! মাহেশের রথের মেলা নিয়ে কত কথ! 
বলছি। ঠাকুরের মুখখানি হাসি হাসি কিন্ধ ফোন 
কথাবার্তা নেই। মাহেশে লোকের ভিড় দেখে তাকে 
দোতলায় রাখা হল। বাড়ীটি ব্রিতল; তেতলান় 
গোলাপ-মা খিচুরী রান! করলেন। কিন্তু ঠাকুর 
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ভাবমুখে কিছুই থেকে পারলেন না। গলায় 
বেঘনার হত্রপাত হয়েছে আমর! সবাই মনে করলাম 
বুঝি তার জন্চ খেতে পারছেন না। দোতলার 
বারান্দায় দাড়িয়ে তিনি রথ দেখছেন । বলরাম, 
স্থজদ্রা, জগগ্লাথ তিন ঠাকুর রথে উঠলেন--শাখ 
কাসর ঘণ্টা বাজন! সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগলো-_- 
চারিদিকে হরিধ্বনি। ঠাকুর একেবারে নীচে নেমে 
ফটকের দ্রদার সামনে এসে দীড়ালেন। ভিড় 
আগলাবার জন্তু আমরা সম্গুথে দাড়িয়ে ছিলাম। 
রথ টান্বার জন্তু গৌড়গয়লার! এসে রথের ছড়ি 
ধরেছে_-ট'নি পড়বে_যাত্রীরাও দড়ি ধরেছে এমন 
সমগ়্ ঠাকুর আমাদের ঠেলে ছিটকে তীরের মত 
রথের দিকে ছুটে গেলেন। আমরা পেছনে ছুটে 
চললাম। এদিকে ঠাকুর একেবারে ভিতরে রথের 
চাকার কাছে জোড় হাতে জগন্নাথ দশন করে 
চোখের জলে ভামছেন। আমরা কাছে গিয়েও 
স্দিড় ঠেলে ভিতরে যেতে পারছি না। প্রায় জন 
পথলশ গৌড়গোয়ালারা যারা রথ টানে একেবারে 
ভিতরে ঠাকুরকে ঘিরে দীড়াল। রথটান! স্থগিত 
হল। আমর! নিকটেই দেখছি_-ঠাকুর ধুক্তকরে 
বলছেন 'তু'ছ ্গন্ধাথ জগতে কহায়সি। জগবাহির 
নহি মুখ্িং ছার ॥ প্রভু তুমি জগন্নাথ_-জগতের 
নাথ, আমি কি জগৎ ছাড়া। সে অপূর্ব ভাব! 
নিমেষ মধ্যে রটে গেল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস 
ঠাকুর এসেছেন। তাকে দর্শন করতে আবার 
লৌকের ভিড় জমে গেল । ঠাকুর দাড়িয়ে সমাধিস্থ 


মাহেশের ধথ 


একেবারে বাহসংআ! নাই। আমরা তার সঙ্গে 
এসেছি বলে জনতার ভিড় ঠেলে গয়লাদের কাছে 
ব্ললাম। তাঁরা ঠাকুরকে এমন করে তিয়ে রয়েছে 
যে একটি লোকও তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে ধেতে পারে 
না। আমাদের পরিচন্ম শুনে অতি সন্তর্পণে যেতে 
দিলে তাঁকে নিয়েষেতে। চারদিকে 'জয় জগন্নাথ 
--হিরিবোল হরিবোল' তুমুল ধ্বনি উঠছে। কিন্ত 
ঠাকুরকে বাহিরে নিয়ে আস! কঠিন। একে 
মহাভাবে বাহাসংজ্ঞা শূন্ত__যুখে আনন্দের হাসি। 
চক্ষুতে অশ্রুর প্রবাহ, কম্প রোমাঞ্চ আবার স্থাখুর 
মত স্থির। আবার তাকে দেখার অন্ত লোকের 
ভিড়। গোয্ালাদের সাহায্যে কোন রকমে তাকে 
ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। চারিদিকে হরিধ্যনি, 
লোক জমায়েত হতে লাগলো- গৌড়দের সাহাধ্যে 
কোন রকমে বাড়ীতে আনা গেল। কিন্ত ঠাকুর 
ছপ! যান টলে টদে চলেন আবার স্থির গম্ভীর 
ভাবে দাড়ান। রথ চলতে আয়স্ত হল-_চারিদিকে 
কালর ঘণ্ট| বাজনা বেজে উঠলো--জনতা রথের 
সঙ্গে চললো স্থানটি নীরব নিঝুম হুল কিন্তু আশ্চর্য 
ঠাকুরের ভাব ভজ হয় ন|। নৃধ আন্ত গেলে প্রায় 
গোধূলির সময় ঠাকুর ধীরে ধীরে সহজ অবস্থায় 
এলেন। আমরা তাঁকে ধরে ধীরে ধীরে নৌকায় 
বসালাম। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসিতে রাত 
হয়েছিল।” মাহেশের রথে শ্রীরামকষ্ণের এই অপূর্ব 
দিব্যভাব স্মরণ করিলে শ্রীক্ষে তে শ্রঞীমহাপ্রতু 
কথাই মনে উদ্নয় হয়। 





“আমর মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, 
বাইবেলও নাই, কোরানও নাই ; অথচ ইহ বেদ, বাইবেল ও কোরানের দ্বারাই 
সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্সসকল কেবদ একত্বর্সপ 
সেই একমাত্র ধর্সেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই বাহার যেটি সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী তিনি সেইটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন? 


স্বামী বিবেকালল্জ 


জ্যোতির্গময় 
শ্রীস্থনীলকুমার লাহিড়ী 


এ যে ছুর্গম শংকিল ঘন অরণ্য সুগহন, 

এথানে বেঁধেছে হিং শ্বাপদ বালা 

তবুও তো করি শত সাধনায় জীবনের আবাহন, 
পদে পদে লভি অসুর! সর্বনাশা । 

এলে পরমের শত সাধনার বোধন ক্ষণ, 

বেদনার বিষধরের চুমাঁয় ঘুমায় মন। 


ছিংশ্র পশুর নখর-দর্পে দেবতা তোমারে ভয় ? 
উগারি গরল কুৎসিত তবে রবে? 


কালো কলুষের কালীদছে আজো কালীয় লুকায়ে রয়-- 


বিষেরই বন ডুবাবে কি আজ সবে? 
যুগ-ঞঞাল ভোলা মহাকাল নাচের ভালে-- 
শৃন্টে শূন্যে উড়াবেন! রচি ঘূর্ণঙ্জালে? 


মহাগ্রলয়ের লগ্ন বিলয়ে দ্ধ বনুঞ্ধরা_ 
হ্যামায়িত কর মরু-তূ পুনর্বার ! 

শাণিত নথর দন্ত উপাড়ি_-ছদ্ঘ-কলুষ ভরা 
প্রেতপুরী মুছি আকো ছবি অমরার। 

তমস! দুরিয়া- ক্যোতিলোক হে জ্যোতির্ময়, 
রচি দাও এই আধার গুহায়__হে নির্ভয়। 


নমোনমঃ 
আনোয়ার হোসেন 


এসে! প্রাপ-নাথ, এসো ভে বিধাতঃ 
মন-মন্দিরে মমঃ 
জুড়াতে যাতনা পুরাতে বানা 
এসো এসো, প্রিয়তম ! 
জীবন জাগায়ে এসো চিরন্ুন্দর। 
হৃদয় পাঙায়ে এসো এসো মনোহর, 
চিরভাম্বর পেতে তোমার 
থুচাও মনের তন: ! 
ভুবনমোহন, হদিরঞ্জন, 
নমোনমঃ নমোনমঃ ! 

ক ক এ 
তব প্রেম-রসে ওঠে ধরা! কলোলি, 
তৰ প্রেমালোকে ফোটে ফুল উচ্ছলি, 
তব রূপরাগে চরাচর জাগে 

জাগে প্রেম মনোরম ! 
জাগে জাগো মম চিত্তমাঝারে 

জাগো ওহে নিরূপম ! 
তুমি হে অনাদি, আনন্ত, অব্যয়, 
তুমি হে সত্য, তুমি শিব চিন্মনন )-- 
তোমার জ্যোতিতে অন্তর মম 

- ফুটাও কমপস্ম ! 

চিরবাছিত, ওহে অহিপম। 

নমোনমঃ নমোনমঃ ! 


সমর্পণ 
অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ 


সব যদি ব্রচ্ধ তবে "সমর্পণ, কথাটির অর্থ কি? 
“এক' তিনিই অন্ত "বহু হয়েছেন। তবে সর্বন্থ 
তাতে সমর্পণ করার উপদেশের সার্থকত৷ কোথায়? 
'ৰাহুদেবং সর্বম্ঠ''"'*'তবে কে আর কাকে স্পণ 


করবে ?*.." সমর্পণ করবার পূর্বেই তো সব চির- 
সমপিত হয়েই আছে! এই বহুর খেলার সবটুকু 
তো তার! নিত্বের ভালোতেও অহংকার করবার 
নেই, মঙ্গেতেও নিরাশ হবার কিছুই নেই (নৈরাশ্ও 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


একপ্রকার অহংকারই )....''তথাকথিত ভাল ও 
মন্দ সম্পূর্ণভাবে তীর ইচ্ছারি খেলাঃ তিনিই অনস্ত 
ভাল-মন্দ রূপে মুহূর্তের খেলায় আত্মপ্রকাশ করছেন, 
তারি রজমঞ্চে একা তারি অনস্ত অভিনয়-****' 
“সদসচ্চাহং ততপরং ষ+*****সৎ, অসৎ এবং হুয়ের 
অতীত সবই তিনি। 'ত্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্ারঢানি 
মাঃয়?--এই এক কথাতেই ত তার ইচ্ছার সর্বমন্ 
কতৃত্ব স্পষ্ট করে ব্যক্ত বরা হয়েছে। 

স্ব যদি তিনিই করছেন, সব যদি তারি আত্ম- 
প্রকাশ তবে আর আমাকে -সর্বশ্ব সমর্ণণ করার 
উপদেশ দেওয়ার অর্থ কি হতে পারে? “মমর্পণ' 
কথাটিকে আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করি 
এ সমর্পণ সে অর্থে হতে পারে নাঃ কারণ তাতে 
তার সর্ধময় কতৃ-ত্ব এবং স্থুল সক্ষম সব কিছুতে তারি 
স্বপ্রকাশের যে ওত তাহারি বিরোধিত! কর! হয়। 

তাই আমার মনে হব সমর্পণ করার উপদেশের 
প্রকৃত বক্তব্য একমাত্র এই হতে পারে ষে+ সব কিছু 
যে তারি এবং তিনিই, সবই যে তার চরণে চির- 
সমপিত হয়েই আছে, এই সত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
স্বরণ রাখা» দেখ! এবং এই সত্যের পূর্ণ স্বীকৃতিতে 
চলা,মনে রাখ| এই দেহ তার, মন, ইন্রিয়, 
বুদ্ধি, চিত্ত, অস্মিতা, এই বিশ্ব সবই তার এবং 
তিনিই-_প্রতি ব্যঙ্টি এবং সমগ্টি তারই এবং 
পূ্ণভাবে তিনিই। 

এই সত্যের স্ৃতিতে শ্বতন্তর আমি বা আঁমার 
বলতে কিছুই নেই। এই দৃষ্টিতে কাম, ক্রোধ" '.. 
ইত্যাদি কিছুই নেই, সব লয় পেয়ে যায়, কারণ এরা 
সব স্বাতস্ত্র-বোধের সঙ্গেই ক্ড়িত। যাকে কাম 
রলতাঁম ভাতে যদি তার ইচ্ছাকেই আস্তরিক ভাবে 


সমর্পণ 


৫৫৫ 


এবং পূর্ণ বিশ্বাদে দেখি তবে আর কাম থাকে 
কোথায়, তার ইচ্ছাই তো থাকে ! যেটিকে “সর্প, 
বলে ভ্রম করেছিলাম সেটিকেই যদি 'রজ্জু' বলে 
বুঝিঃ বিশ্বাস করি ও স্মরণ রাখি তবে আর 
সেটিকেই পুনরাপ়্ “সর্প” বলার অর্থ হয় না। যা 
্বতস্ত্র 'আমি'র কল্পিত তাই কাম-ক্রোধাদি বূপ 
ধারণ করতে পারে। অবিদ্ভা-প্রন্থত স্বতস্র আমিই 
যেখানে নেই সেখানে আর কাম-ক্রোধাদি কোথায়? 
_-সেখানে শুধু এক তারি ইচ্ছা! রয়েছে। 

আমাদের প্রার্থনাও তরি ইচ্ছা । যে অবিস্তা 
বা মায়ার শ্বতগ্র 'আমি'র কল্পনা আসছে তাও তারি 
ইচ্ছা। আবার এই অবিস্তা দূর করে জানে 
প্রতিঠিত হওয়ার যে আকাজ্ষ! তাহাও তারি ইচ্ছা 
তিনিই যদি «সব তবে এ অবিগ্তারপেও তিনি, 
আবার জ্ঞানরূপেও তিনিই । 

তাই বলি “সমর্পণ, অর্থ, আমার বিছু তাঁকে 
দেওয়া নয়; সমর্পণ অর্থ, সব যে তিনিই। সব যে 
তারি ইচ্ছা, এই সত্যের অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণ ও 
গ্রহণ। তাই সমর্পণ ও জ্ঞান একই কথা, যে জ্ঞানে 
সব ব্রহ্ষময় 1 

তরহ্ধার্পণং বন্ষহবিত্র ধাম ব্রহ্ধণ! হুতম্‌।” 
সত্যের এই অবিচ্ছিন্ন শ্বতি আমর! কি করে 
জাগিয়ে রাখতে পারি? একমার তারি কপায়। 
'মন্তঃ ম্বৃতিজ্ঞ নমপোহন্ধ৮-তীর ইচ্ছাতেই স্থৃতি 
ও বিশ্বতি। তাই মিথ্যা অহমিক! এই সত্যের 
স্থতিকে জাগিয়ে রাখতে পারে না তার কাছ 
প্রার্থনা, তার শরণাগতিই সত্যস্থতিকে চিরজাগরূক 
রাখবার উপায়, আর এই সত্য-স্বতিই সমর্পণ 

মাষেব যে প্রপদ্তন্তে মায়ামেতাং তয়স্তি তে? | 


সমালোচনা 


অহল্যা (উপস্ভাস )- প্রীঅমিয়কুমার গঙ্জো- 
পাধ্যায় গ্রণীত। কথামবত-ভবন, ১৩1২ গুরুপ্রলাদ 
চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ২ 

অমিহকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন 
আগন্বক নন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক হিসাবে তার 
যথেষ্ট খ্যাতি আছে এবং একদ! ইনি "অমুত শর্মার 
ছদ্মবেশে অনেক অমৃত বিতরণ করেছেন। তবে 
£অহল্যা, এর উপন্যাসের প্রথম নমুনা! ॥ কিন্তু এই 
গ্রথম নমুনাটিই পাঠককে এই প্রশ্নে মুখর ক'রে 
তুলেছে, “এতোদিন ইনি উপন্যাসে হাত দেননি 
কেন?” এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্ত হ্বয়ং লেখকের 
কাছে; তবে 'অহল্য!' লেখকের পরিণত চিন্তার 
ফসল। আর সেই ভরসাতেই বইটি হাতে পড়া 
মাত্রই পড়তে বসেছিলাম এবং এক নিষ্বাসেই পড়ে 
ফেলেছিলাম। 

যে বই এই বয়সে একাসনে বসে পড়ে শেষ 
ক'রে ফেলা বায় তার নম্ন্ধে এক বথায় ব্ল! 
চলে "বইটি ভালে! লাগলো” ; কিন্তু “অহল্যা” সম্বন্ধে 
এক বথায় মন্তব্য প্রকাশ ক'রে লেখকেন্ধ পাওনা 
শোধ ক'রে ফেলা যায় না। 'অহল্যা এমন 
একখানি বই থে প'ড়ে “ভালে! লাগা্টাই তার 
পন্ষে শেষ কথা নয়। 

যদিও আপাতদৃিতে এটি একট ক্ষুদ্রকায় প্রণয়- 
কাহিনীমা্র; কিন্তু সেটি হচ্ছে আধাঁর। এই 
কাহিনীর অন্তঃস্থলে' প্রচ্ছন্ন রয়েছে লেখকের একটি 
গভীয় বক্তব্য । সে বক্তব্য মেঘবিহ্যাতের লুকোচুরিয় 
মতে! স্থানে স্থানে ঝলসে উঠেছে, পাত্রপাত্রীর তীক্ক 
ও বলিষ্ঠ সংলাপের ফাকে ফাকে। 

আনলে প্রার সমগ্র গল্পটিই গ্রহণ করতে হচ্ছে 


পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধামে, কারণ এ গ্রন্থে 


লেখক আশ্চর্ধভাবে নিজেকে রেখেছেন অন্পস্থিত। 
নিজেকে নেপথ্যে রেখে গল্পকে ব্যক্ত করা কম 


কৃতিত্বের পরিচয় নয়। তবে এই কারণেই 'অহল্যা'র 
জন্ত চাই চিন্তাণীল বুদ্ধিমান পাঠক । কেবলমাত্র 
গল্প গলাধঃকরণে পটু সাধারণ পাঠক “আল্যার 
অস্তনিহিত উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক জীবন-ব্যাখ্য। 
হাদয়জম করতে পারবে বলে মনেহ্য়না। বোধ 
করি এই ব্যাখ্যা আর ধ্ীকটু বিভ্ৃত হ'লে পাঠক 
সাধারণের সুবিধা হ'তো। 

মানব-সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই ঘোষণা 
করছে, সহ উথান-পতন্র মধ্য দিয়ে মানুষ 
এগিয়েই চলেছে। মাটির মাচুষধ উঠছে মাটি 
ছাড়িয়ে। সে প্রতিনিয়ত ভূল করছে, বারে বারে 
পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তবু নিজেকে হারিয়ে ফেলছে না। 
সত্যের অনুসন্ধানে তার অনস্ত পরিক্রমা । 

এই পরিক্রমার কক্ষপথে ক্ষণে ক্ষণে নতুন 
তথ্যের উদ্হাটন। গ্রহণ-বর্জনের অবিরাম সংঘর্ষে 
চেতনার ক্রমবিকাশ । “অহল্যা'র একটি বিশিষ্ট 
চরিত্রের মুখ দিযে লেখক বলেছেন, “মানুষের মধ্যে 
দেবতা এসেছেন, আসছেন, আসবেনও ।” 

লেখকের এই প্রত্যয় পাঠকের উপলদ্ধি জগতে 
পৌছে দেওয়াই সাহিত্য-কর্ম! আমরা আশা 
করবো, অমিরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তার চিন্তাশীল 
মনের এই প্রত্ায় আর বলি লেখনী নিয়ে 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিচল উপস্থিতি দান করৰেন। 


_আশাপুণ। দেবী 


নিঃসজ-_শ্রসতীশচন্্র দে প্রণীত। প্রকাশক-_ 
শসলিনকুমার দে, ১৩ ডি, ফরডাইস লেন, 
কলিকাতা-১৪ 7 পৃষ্ঠ1-_২৫৪ $ মূল্য ৩২ টাক!। 
একখানি ক্ষুদ্র আত্মচরিত-বর্ণনা। বইখানির 
ভাষা ধেমন লহ ও সরল তেমনি মধুর লালিত্যময় 
এবং স্বচ্ছন্দ এয় গতি। “নিঃসজ” শঙটির ভেতরেই 
এমন একটি ইঙ্গিত লুকোনো রয়েছে যা! একমাত্র 
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"আত্মচরিত” শব্দের ঘারা স্ুপ্রকাঁশিত হতে পারে 
না। এর ভেতরে রয়েছে বিশ্বকবির সেই অগ্নিগর্ভ 
উদ্দীপনাময়্ী বাঁণী,__“্যদি তোর ডাক শুনে কেউ 
ন| জাঁসেঃ ভবে একল! চল্‌ রে?” 
বাংলার তথ| সমগ্র ভারতের পরাধীন্ত! থেকে 
মুক্তিলাভের ঝরতে মরণ-পণ করেছিলেন যে তরুণের 
দল। লেখক সতীশ্চন্ত্র তাদেরি অন্থতম। এর! 
জীবনপণে এগিয়ে এসেছিলেন মৃত্ু-আহবের 
পথধাত্রী সবাই একাকী,-_সঙ্গীহীন হয়েই। কিন্তু 
যুদ্ধবন্দী শিবির এ ভয়াবহ নিঃসঙ্গ কারাক্ষেত্ে 
মিলন হয়েছিল, বাংলার ও বিভিন্ন ভারতীয় যুবক 
শহিদদের শত সহলে। সে দিনকার সেই সব 
নিভীক সর্বত্যাগী শহিদদের অশ্রুসিক্ত এবং মৃত্যুপৃত 
কারাকক্ষগুলিই আজ হয়েছে ন্বদেশপ্রেমিকের 
তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত । এই সব শহিদ্ধের জীবনে, 
নিঃসঙ্গের ভাষায়, ফুটে উঠেছে যে বীরস্বপূর্ণ 
স্থদেশপ্রেম) যে অতুলনীষ আত্মত্যাগ, মৃত্যুমুখেও যে 
স্বদেশকল্যাণের দৃঢ়তা, যে অপূর্ব ইশ্বরাহ্রাগ। 
বিশ্বীন ও নির্ভরতা, আজ তাই স্থম্পষ্টভাবে, দুর্গত 
বাংলার যুব-সমাজের সামনে তুলে ধরবার আবশ্তকতা 
অনুভূত হচ্ছে-অতি মাত্রায়। সেই হিসেবে 
প্নিঃসঙ্গ” স্কুলের অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকায় স্থান 
পাবার অধিকারী বলেই মনে হয়। নিঃস, 
একদিকে যেমন লেখকের ও সমসামরিকদের 
জীবনালেখ্য, তেমনি ইতিহাসেরও একখানি সুস্পষ্ট 
প্রামাণা পুর্তিকা | শ্রবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্র্থনীতি- 
কুমার ট্োপাধ্যায়, ডক্টর শ্রস্তরেস্ত্রনাথ সেন 
প্রীপ্রধনাথ বিশী, শ্ীন্ুরেজ্জমোহন ঘোষ ও 
শ্রীতারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি পড়ে লেখককে যে 
অভিনন্দন জানিয়েছেন সেই চিঠিগুলি প্রারস্তে 
সন্দিবন্ধ হয়েছে। 
--ম্বামী পূর্ণানন্দ 
আত্মদর্শননিবতিঃ- শ্রীতাত্মানন্দ গুরু গ্রনীত্ত। 
মালছল হইতে মহামহোপাধ্যাক় প্রীরবিবর্সা তাম্পন্‌ 


সমালোচনা! 
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কতৃক সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত। প্রেকাশক--পি 
গোবিন্দন্‌ নায়ার, বেদান্ত পাবলিকেশন্ল্‌ঃ সস্ট- 
মলম, ত্রিবেন্্রাম। পৃঠ্।--৭৮) মূল্য-_অনুষ্লিখিত। 

আলোচ্য গ্রন্থ 'আত্মদর্শন' এবং “আত্ম-নিবৃতি? 
নামক দুইখান। মালয়লম্‌ ভাষায় রচিত গ্রন্থের 
সংস্কৃতে অগ্ছবাদ। পূর্বে স্কৃতই ভারতীয় পণ্ডিত- 
গণের দর্শনালোচনার ভাষ! ছিল। বর্তমানে সংস্কৃত 
ভাষ! অবহেলিত। হিন্দী রাষ্ট্র ভাষ! বলিয়৷ ভারতীপ্ন 
লোকসতা কতৃকি গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু হিন্দীর 
ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা! সংকীর্ণ বলিয়া! মৌলিক বৈজ্ঞানিক 
এবং দার্শনিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই লিখিত হয়ঃ 
ইহার ফলে তাহা ভারতের সর্ব প্রদেশের এবং 
ইয়োরোপীর পণ্ডিতগণের দৃষ্টিলাভে সক্ষম হয়। 
বর্তমান গ্রন্থ সহজ সংস্কৃতি রচিত। ইহাতে 
ঘবলন্থিত ধুক্তি প্রণালীও সুবোধ্য । সংস্কৃত ভাষায় 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহ! সমাদর লাভ 
করিবার উপযুক্ত । 

গ্রন্থের প্রতিপান্ধ অধৈত বেদান্ত। গ্রন্থের 
প্রথমেই জাছে_ “সমুদ্রে তরঙজগসকল উৎপন হয়। 
উৎক্ষিপ্ত হয়, পরম্পরের উপর পতিত তর। পরিশেষে 
বিস্তীর্ণ হইয়া বিনাশপ্রাণ্ড হর। জীবগণ তাদুশ 
তরঙ্গদিগের সমানধর্মী1” “অভয়স্থানের অগ্বেষণ 
করিতে করিতে তরজ যেমন তীর পরিত্যাগ করিয়া 
সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, তেমনি জীবও 
বিভিন্ন মার্গে পরমাত্মার অন্বেষণ করে।” “বস্তুতঃ 
তরজ যেমন জলমাত্র, তর্জবান্‌ সমুদ্রও যেমন 
জলের অতিরিক্ঞ কিছু নহে, তেমনি জীব ও ঈশ্বরও 
সচ্চিদানন্দ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।” নান! 
ভাবে এই তত্বই গ্রন্থে প্রতিপািত হইয়াছে। 

গ্র্কার বলিয়াছেন, জগতের কারণের অন্বেষণ 
যুজিহীন। প্রপঞ্চের মধ্যে কারণত্থ এবং কাধ 
আছে, কিন্ত গ্রপঞ্ের কারণ অদ্বেষণ অযৌক্কিক। 
দ্নেশ, কাল, কার্ধ-ও কারণ-ভাব জগতের মধ্যেই 
বর্তমান, তাহার বাইরে নাই। ফেৰল জড়ের নহে, 
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চেতন জীবেরও কারণাদ্বেষণ ধুক্তিহীন। জীবভাবের 
উৎপত্তি ও জীবোৎপত্তি একই। জীবভাবের অর্থ 
ভ্ঞাতৃত্বািবপ কর্তৃত্ব। জীবের কারণ ধাহারা 
জানিতে ইচ্ছুক, তাহার! কর্তার স্বরূপ যে কর্তৃত্‌ 
তাহার কারণ অর্থাৎ কর্তা কে তাহাই জানিতে 
ইচ্ছুক। "ন্বসং স্ব-স্বন্ধারোহী পুরুষের অদ্থেষণ”্ও 
ইহ! অপেক্ষা! মুঢ়ুতর নছে। 
জড় ও অজড়ের “সমুদায়'ই জীব। জীবের যে 
অজড়াংশ আছে তাহা অপৃস্ত । কালাদি জড়পদার্থ 
সেই অজড়াংশের দৃশ্ত। এই দৃশ্ততার অতিরিক্ত 
তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। বরং 
তাহাদের অন্ডিত্বের ( দৃশ্ততার অতিরিক্ত অস্তিত্বের ) 
অভাবের গ্রমাণ আছে । আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
্রষ্টা চ দৃশ্তঞ্চ তথা চ দর্শনম্‌, 
ত্রমস্ত্ স্বস্তব কল্লিতো। হি সঃ। 
দৃশেশ্চ ভি্নং ন হি দৃশ্যমীক্ষতে 
স্বপন্‌ প্রবোধেন তথা ন ভিস্যতে ॥” 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বিষয়োনুখী যে বোধ 
তাহাই মন এবং আত্মাভিমুখী বোধ শুদ্ধসত্ব। দৃশ্ত 
ও আত্মা একই “বোধ"বস্ত;, এই অম্ভূতিকে তত্ব- 
সাক্ষাৎকার বলে। বোধের সকল বিষয়ই বোধে 
উখ্িত হয়ঃ তাহাদের তিরোভাবের পরে বোধ 
বর্তমান থাকে, শৃন্ক নছে। শঙ্াদি বিষয় যত- 
কর্তৃক জ্ঞাত হয়, তিনিই সর্বব্যাপক নিশ্চল 
কেবলাত্মা। যখন আত্মবুদ্ধি দেহকে ছাড়িয়! 
আত্মায় গাপিত হয়। তখনই বন্ধমুক্তি, তখনই 
শাস্তি-নুখ। 
জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে “লতা!” বস্ত 
বর্তমান। অড়পদার্থের শ্বরূপ যে জাড্য, সভাই 
তাহার ভিত্তি। এই সত অ-জড়। কার্ধত্ব ও 
কারণত্বও “সহা”র উপর প্রতিষ্ঠিত । এই “সত্তা” 
স্বতঃসিঞ্ধ। কারণের অপেক্ষা ইহার নাই। “তদপূর্বম 
অনপরম্” এই শ্রুতিতে উক্ত “তৎ" শব বর্গ 
বুঝাইতে প্রযুজ । সত্য” ব্রদ্ধেরই নামান্তর । তাহার 


উদ্বোধন 
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পূর্ঘতৃত কোনও কারণ, অথবা! পরতৃত কাধ নাই। 
যোগবাশি্ও সংস্বরূপ ব্রদ্ধে কারণত্বা্দির নিষেধ 
করিয়াছেন। এই সায় যে কারণত্বের অন্ভৰ 
হয়। তাহা আগম্তক, তাহা উপাধিমাত্র। তাহা 
সতায় হ্বাভাবিক নহে । কারণত্বরহিত সত্তার মধ্যে 
যে কারণতার আবির্ভাব হয়, তাহাই কার্ধ-প্রপঞ্চের 
আবির্াব। 

বোধের বিষয়দকল-_বোধে ঘাহাদের প্রতীতি 
হয় তাহারা বোধ হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ব যখন 
দুঢ়মূল হয়, তথন নিদ্র! তাহার দ্ত্বাবরণরূপ বর্জন 
করিয়৷ নিবিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। বিষয়- 
সকল বোধের অতিরিক্ত নহে, এই অন্ভব দু 
হইলে স্বরূপ-স্থিতিলাভ হয়। তাহাতে আর অবস্থা- 
ভেদ থাকে ন!। 

বোধের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যখন 
নাই, তখন বোধে ইহাদের উদ্ভব হয় কেন? 
তাহার! উপাধিমাত্র, কিন্ত এই উপাধি আমে কোথা 
হইতে? ইহা কিমায়া বা অবিস্তা-জাত? গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে, ্যথাব্ষক্বং প্রত্যয়াঃ উৎপপ্স্তে” 
( বিষয়ের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়) ইহ! সত্য 
নহে, ণ্যথাপ্রত্যয়ং বিষয়াঃ উতৎপগ্যান্তে” (প্রত্যয়ের 
অনুরূপ বি্ষয়সকল উৎপন্ন হয়) ইহাই সত্য। 
এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্তি হয় কেন? গ্রস্কাঁর 
বলেনঃ আচার শঙ্করের মতে মায়! আত্মার তত্বরূপে 
অবস্থান করে না, তাহা আগন্ধক উপাধিমান্র। 
এই প্রত্যয়সকলের উৎপত্বিই মা! । বাহ্‌ প্রপঞ্চ 
কেবল প্রভীতিমাত্র। এই প্রতীতিই মায়!। ভেদ- 
বিহীন বোধন্বরূপ সত্তা এই আগন্ধক মায়ার 
আবির্ভাবের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা গ্রন্থে নাই। 
ব্যাখ্যা! হয়তে। অসম্ভব, কেনন! মায়া অনির্বচনীয়। 

বিষয় সাকার, বোধ নিরাকার। নিরাকার 
বোধে বিষয়ের উৎপত্তিকালে উপাধিবশে বোধ 
সাকার প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ বোধ (গ্রন্থকার 
বলেন) ভ্রম। ভ্রমাতিরিক্ত সাকারবোধের অস্তিত্ব 


আশ্বিন, ১৩৬৩ ] 


নাই। সাঁকার-বৌধাতিরিক্ত কোনও ভ্রম নাই। 
সকল বিষয়-দৃষ্টিই ভ্রম) নিরাকার বোধে যে 
সকার দৃষ্ট হয়ঃ তাঁছার অতিরিক্ত “দৃশ্য” অন্ 
কিছুই নাই। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


€€% 


গ্রন্থকাঁয়ের ব্যাখা 1-প্রণালী সুন্দর, বচন-বিদ্বাস- 
প্রণালী সুন্দর । এই গ্রন্থ স্ুধীগণের সমাদর লাভ 
করিবে আশা করা যাজ। 


-ঞ্রীতারকচন্দ্র রায় 


শ্রীরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বাত্য, বন্য ও ভূমিকম্প - সেব।-- 
তমলুকের সুভাহাট! থানায় বাত্য।-পীড়িতগণের 
যে সেবাকাধ আরম্ভ কর! হইয়াছিল তাহা মোট 
১০৯//৮ মের চাউল বিতরণান্তে ১৩ই আগস্ট শেষ 
হইয়াছে । মিশনের শিলচর শাখাকেন্ত্র বন্গাতদের 
জন্ত কাটলিচর! এলাকায় ৬১টি নৃতন গৃহ নির্মাণ 
করিয়! দ্বিদ্বাছেন। করিমগঞ্জ শাখাঁকেন্দ্র *টেস্ট- 
রিলিফ” চালাইয়। যাইতেছেন। দক্ষিণ ভাঁর়তে 
মিশন রামনাদ ও তাঞ্জোর জেলায় বাঁত্য-পীড়িত- 
গণের জন্ত যে সেবাকার্ধ ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে 
আরম্তড করেন তাহা এখনও শ্্‌ হয় নাই। গৃহ- 
হীনগণের পুনর্বস্তির কাঞ্গ চলিতেছে । কচ্ছের 
সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে গৃহহারাগণের জন্ত অঞ্জর 
শহরে মিশন সেবাকার্ধ চালাইতেছেন। এ পর্যস্ত 
৬*টি পরিবারকে নূতন গৃহ তৈরী করিয়! দেওয়া 
হইয়াছে । মিশনের শিলং শাখাকেন্ত্র আসামের 
নওগ| জেলায় হোঞ্জাই এলাকায় বন্াসেবাঁ-কা্ 
আরম্ত করিয়াছেন। 

কলন্দে। শাখাকেজ্ বুদ্ধজয়স্তী - ভগবান 
বুদ্ধের মহাঁপরিনির্বাণের ২৫**তম জ্যস্তী কলথে 
শ্রীরাম মিশন আশ্রমে ২১শে হইতে ২৭শে মে 
(১৯৫৬) জ্ুভাবে অনুঠিত হইয়াছে । সিংহলের 
প্রধান মন্ত্রী প্রথম দিন এই উতলবের উদ্বোধন 
করেন। পরবর্তী চারদিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন বথাক্রমে মিংহল সুপ্রীম কোর্টের অনৈক 
ভুতপূর্ব বিচারপতি, মিংহলের বরা মত, সিংহলস্থিত 
ভারতীয় হাই কমিশনার এবং সিংহলের ব্রক্মদেশীয় 


রাষ্ট্রদূত । দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাঁথানন্দ পাঁচ দিনই এই সম্মেলনগুলিতে বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন। এতঘ্যতীত সিংহল সরকার কতৃক 
স্থানীয় ইন্ডিপেপ্ডেনস, হলে আয়োজিত একটি 
বৃৎ লভাতেও মিশনের পক্ষ হইতে স্বামী রঙ্গনা- 
থানন্দ ভগবান তথাগতের জীবন ও বাণী সমন্ধে 
সর্বজনহদয়ম্পর্দী একটি ভাষণ দান করিঘাছিলেন। 
এই সভায় সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এবং বিভিন্ন 
দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা! স্ট,ডেপ্টস্‌ 
হোম ঠিকানা: পোঃ বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা); 
ফোন--পাঁনিহাটিঃ ২৪৪ । এই প্রতিষ্ঠানের সপ্- 
বিংশ বাধিক (১৯৫৫ ) কার্ধব্বিরণী আমাদের 
হত্তগত হইয়াছে । কলেজের ছাত্রগণকে পূর্ণ 
ম্য্যত্বলাঁভের সহায়ত! দিবার জঙ্ঠ ব্র্গচধ-আশ্রমের 
আদর্শে এই শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানটি শ্রীরামরুষ্ মিশন 
কতৃক পরিচালিত হুইয়া আমিতেছে। দরিদ্ত 
মেধাবী ছাত্রগণের সমঘ্ত খরচ আশ্রমই বহন করেন। 
আশ্রমের শিক্ষার সুযোগ লইতে ইচ্ছুক কতিপয় 
ছা নিজের খরচ দিয়া থাকিতে পারে। আলোচ্য 
বর্ষের শেষে মোট ৬৯টি বিষ্ার্থর মধ্যে ৩৮ 
জন ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক; ১১ জন ছাত্র 
আংশিক খরচে এবং ২ জন সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন 
করিয়া ছিল। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সমবেত 
ছাত্রের! আশ্রমের উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনা করে। 
ন্যাসি-অভিভাবকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিয়মিত 
গীতা ও উপনিষদ্‌ পাঠ এবং ধর্মীর ও সমাজ-নীতি- 
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বিষয়ক আলোচনা-ক্লাদ নির্বাঘ করেন। ছাত্রের! 
আশ্রমে শ্রীকুষ্ণ। বুদ্ধ; খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতনধ, শ্ররামরু্চ 
ও স্বামী বিবেকাননের জন্মতিথি এবং ম্হাত! 
গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর জন্মদিনও ন্ঠুভাবে 
উদ্যাপন করে। এভদ্তীত স্বাধীন্তা- ও প্রজাতন্ত্র 
দিবস, শ্রাশীকালীপুজা ও সরম্বতীপুজাও মনোরম- 
ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল । নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মেলনে 
বহু প্রাঞ্জন বিগ্ার্থীর সহিত আশমবাসিগণের মিলন 
একটি আননাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
ইহাতে বর্তমান বি্ার্থিগণ প্রাক্তনদ্দের সহিত 
মিশিবার সুযোগ পায়। ভান দাশগুপ্ত স্বতি-তহবিল 
হইতে কলিকাতা! ও ইহার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন 
কলেজের ৩৫টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফির সাহায্য 
হিসাবে ৪৮৫২ টাঁক! এবং কৃষ্চন্দ্র মেমোরিয়াল 
ফাণ্ড হইতে ৯*২ টাক! তিনজন ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ দেওয়া হয়। আশ্রম- 
লাইব্রেরীর ১৮৫* খানি স্থনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে 
ছাত্রেরা ৪৪১ খানি পড়িবাঁর জন্ত লইয়াছিল এবং 
পাঁঠয পুস্তক হিসাবে তাহাদগকে পড়িতে দেওয়! 
হয় ৫০৬ থানি গ্রন্থ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 


সমসাময়িক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির জ্ঞান 
রাখার জন্তু ৫টি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা এবং ১৩টি 
সামগ্রিক বিস্তািদদিগকে নিয়মিতভাবে দেওয়া 
হইয়াছে । খ্যাতনাম! পণ্তিত ও শিক্ষা্ততিগণের 
মাস্ক বক্তৃতাঁবলীও তাহাদের জানবৃদ্ধির সহায়ত! 
করিয়াছে । আশ্রমে একটি ব্যায়ামাগার এবং ছুইটি 
খেলাধূলার মাঠ আছে। একটি দীর্ঘ ঝিপ, এবং 
বৃহৎ পুঙ্ষরিণীতে বিদ্ভাথিগ্ণ সম্তরণ অভ্যাস করে। 
শ্রমে জাতিভেদের কোন প্রশ্রই নাই, অবৈতনিক 
ও বৈতনিক ছাত্রের মধোও কোন ব্যবধান কেহ 
বুঝিতে পারে ন'। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যা ধেঁআশ্রমের 
বিশ্ববি্ঞারয়ের পরীক্ষাফল যথা £- বি-এদ্‌-সি 
পরীক্ষার্থী ৪ জনের মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীর ও 
২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনাসসহ ৪ জনই উত্তীর্ণ। 
বি-এ পরীক্ষার্থী ২ জনের ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনাস্‌ লাস করিয়াছে। ১৫ জন আই-এদ্‌-সি 
পরীক্ষা দিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৩টি ছার পাঁশ 
করে; ৯টি প্রথম বিভাগে ( ১টি সরকারী 
বৃত্বিসহ )। আই-এ পরীক্ষার্থী একঞ্ন প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। 


জীরামকষ্ণ মত ও মিশঢনর নব প্রকাশিত পুস্তক 
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[01০৩--915 81083, ভগবান বুদ্ধের সনির্বাচিত বাণীস্ংগ্রহ। 


অগাধ বৌদ্ধ-শাস্থ হইতে তথাগতের 


নিজমুখ-কধিত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপদেশ বিভিন্ন বিষয় বিভাগ করিয়! এই পুস্তিকাঁয় সক্ধলিত হইয়াছে। 
বৃদ্ধ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উত্তিও একটি অধ্যায়ে সঙ্গিবিই। ভগবান বুদ্ধের প্রাণম্পশা 
বাণী এত সংক্ষেপে এবং এমন সুন্দরভাবে সাজাইয় সঙ্কলয়িতা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 


বউ” পু. ৯:৪১. বি ৬. শেন 
রর গস তু ১ , টি ৮০৫ ৩ ১ 
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মহাদৃষ্টি 


স্বল্পেয়ং মঠিকা৷ ব্রাহ্মী জগনা়ী সুসন্কট|। 
গজো! বিশ্ব ঈৰ শ্থাঙ্গে ন মাতি বিপুলং বপুঃ ॥ 


বিরিঞ্িভবনাৎ পারে তত্বান্তেপাহরৎ পদম্‌। 
প্রসরতোব মে বূপমগ্ভাপি ন নিবর্ততে ॥ 


কেয়ং কিল মহাদৃষ্টির্ভরিত। ব্রহ্মবুংহিতা। 
কক সরীন্থপভীমাশা ভীমা রাজ্য বিভূতিভিঃ ॥ 


অনম্তানন্দসম্ভোগা! পরোপ্শমশাঁলিনী 
শুদ্ধেয়ং চিন্মুয়ী দৃষ্টির্জয়ত্যখিলদৃষ্টিষু। 


_-যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশমপ্রকরণ, ৩৪।৬২-৬৩) ৬৭-৬৮ 


্মাত্যনত্যকে যখন চিনি নাই তখন এই ব্রদ্ধাগ্ু-সংস্থানকে মনে হইত কী বৃহ! আজ 
নিজের ঠৈতন্তসত্তাকে আবিফার করিয়া দেখিতেছি থে উহার তুলনায় এই বিশ্বব্রধ্ণাণ্ড একান্তই ক্ষুত্র। 
চরাচর অখিল জগৎ অত্যন্ত সন্কীর্ণ। একটি বি্বফলের মধ্যে ধেমন হন্তীর স্থান হয় না। তেমনই জগৎ 
নামক সীমাবন্ধ আধারটি আমার সীমাহীন বিপুল স্বরূপকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। 

বিরিঞ্ি-নিকেতন ব। ব্রন্থলোকেরও পারে এবং সাংখ্য-বৈষ্বা দিতন্র গ্রসিদ্ধ অথহ! ঠশব-পাশুপত 
প্রভৃতি আগমনিদিই তন্বদমুকে অতিক্রম করিয়া আনার 'ভূমা” স্বরূপ প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে, 
অগ্ঠাপি তাহার প্রত্যাবর্তন ঘটে নাই। কে উহ্থার ইয়ত| করিবে, কিসে উহার সীম! টান! যাইবে? 

কোথায় ব্রঙ্ধদাক্ষাৎকার্রনিত এই পরিপূর্ণ মহাদৃটি, আর কোথায় সপের শ্ায় তুর, হুরস্ত 
'আশীসমুহে বেছ্টিত ভয়াবহ সংসার-বিব ! 

অগৎ ও জীবনকে আত্মঙ্ঞানহীন নরনারী কত দৃষ্টিতেই দেখে, কিন্ত কোন দৃষ্টিই নির্দল নয়, 
নির্ভয় নয়, পরমন্থখাবহ নয়। আত্মোপলন্ধির উপর যে দৃষ্টি গ্রতিটিত সেই বিশুদ্ধ! চিন্যী বহাদৃষ্টিই 
মান্যকে অনন্ত আনন্মসন্োগের অধিকারী করে, পরাশাস্তি দানে ধন্ত করে। উহাই লফল দৃষ্টির 
শেষঠ দৃষ্টি 


কথা প্রসলে 


উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা! এবং হিতৈষী বন্ধুবর্গকে 
আমর! ৬বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 


প্রতীকার কি? 

কাণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনীষী ডরীর 
শ্রীভগবান দাস 'প্রতীকার কি?-এই নাঁমে 
কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় একটি 
খোলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন (চিঠির তারিখ” 
২২-৯-৫৬)। একটি আমেরিকান পুস্তকের 
ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ লইয়৷ সম্প্রতি দেশের 
নানাস্থানে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেধ ও গোলমালের 
পরিচয় পাওয়া গেল উহার প্রতীকার কি-_ইহাই 
তাহার প্রশ্ন। এই প্রবীণ চিন্তানায়কের মতে 
খ্বষ্টীহ *ম শতাব্দীর শেষভাগে আরবদেশীয় 
মুস্লমানগণের ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিধুরাজ্যের 
রাজ! দাহিরের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের ফড়বঙ্ত্ের 
সহায়তা লইয়া বর্তমান করাচীর চতুষ্পার্থে আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠায় সমন হইতেই এই পান্রদাক্িকতাঁর 
হুত্রপাত। তাহার পর আজ ১২** বৎসর ধরিয়! 
হিনু-মুললমানের পারম্পরিক যুদ্ধ লাগিয়াই 
রহিয়াছে । সমাজ-দেছে এই বিদ্বেষ গভীর হইতে 
গভীরতয় শিকড় গাড়িয়! চলিয়াছে। ব্রিটিশ 
আমলে শাসকবগের “ভেদনীতি'র ফলে বিদ্বেষ বিষ 
আরও বেশী করিয়। সংক্রমিত হয়। উহ্ছায় 
চূড়ান্ত ফল ভারত-বিভাগ ও ভারতের ছুই প্রান্তে 
ছুটি পাকিস্তান-স্যতি। আশা করা গিযাছিল দেশ 
বিভাগের পর শাস্তি আসিবে। কিন্ত কই, আদৌ 
তো! তাহা হইল না। বিছেষের কারণ যে রহিয়া 
গিয়াছে, কারণ দূরীভূত না হইলে কার্ধ তিয়োহিত 
হইবে কিরপে? দ্বাদশ শতাবীর কলহের ফলে 
পারম্পরিক অগ্রীতি, অবিশ্বাস, ভয় এবং স্বণা 
কদাকাররূপে বৃদ্ধি গাঁইয়াছে। ভারতের সকল 
মুসলমানের পাকিস্তানে চলিয়! যাওয়। সন্তবপয় লয়, 


তাহাদের প্রায় চার কোটি হিন্দুস্থানে রহিয়! গিয়াছেন 
এবং হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করিতেছেন। কিন্ধ 
মাননিক ব্যাধি অর্থাৎ পারস্পরিক বিদ্বেষের আগুন 
ধিকিধিকি করিয়া নীচে জলিতেছেই, সামান্চ 
স্থযোগেই উহ যখন তখন উপরে লেলিহান শিখায় 
আত্মপ্রকাশ করে। 

মনীষী ডর ভগবান দাস প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 
এই ব্যাধির স্থাক্মী প্রতীকার কি? তাহার উত্তর-_ 
ব্যাধি অর্থাৎ পারম্পরিক [বছেষ যন মণ্ত্াত্তিক 
(78০01081081 ) তখন গ্রতীকারও মনন্তাত্বিক 
হওয়া উচিত অর্থাৎ পারম্পরিক শ্রীতি। অগপ্রীতির 
স্থানে শ্রীত্ি আসিবে কিরূপে? একটি মাত্র 
পথ আছে। মুললমান এবং হিন্দু উভয়ের কাছেই 
প্রমাণ করিয়৷ দিতে হইবে যে উভয় ধর্মের মুল তত 
এক। মোল্ল। এবং পণ্ডিতগণ 'অবশ্থা কখনই এই 
কাঞ্জে রাজী হইবেন না বয়ং জোর গলায় এই 
ধরনের চেষ্টার নিন্দা করিতে থাকিবেন। কিন্তু ডক্টর 
ভগবান্দাসের মতে, প্রজাকল্যাণকামী এবং দেশে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠায় ইচ্চুক গভর্ণমেণ্টের ইহা 
অবশ্াকর্তব্য। ভগবানদাসজী একটি সহজ উপাঁয় 
নির্দেশ করিতেছেন £ হিন্দী এবং উদ” অনেকগুলি 
( ধ্মসংক্রান্ত ) শব্দের প্রতিশব্খ রচনা করা হউক এবং 
ভারতের প্রত্যে ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রহাত্রীগণের 
উহা আবশ্তিক শিক্ষার বিষয় করা হউক (স্কুলের 
নিম শ্রেণীয়গণের জন্য ৭৫ জোড়! শব্ধ, উচ্চশ্রেমীয়- 
গণের জন্প ২** এবং কলেজেয় আগ্ঘ ৫** জোড়া 
এইনপ শব্দ)। আমাদের রাষ্ট্র 'লৌকিক' বলিয়! 
ঘেধিত হইলেও এই বিষহটির জ্ঞান তথ্যহ্সাৰে 
ছাছাত্রীগণকে দিতে কোন বাঁধা নাই। শুধু 
'জানিয়া রাখিতে? বল! হইবে। “বিশ্বাস করিতে' নর। 


কাতিক। ১৬৬৩ ] 


ডক্টর ভগবানঘাস এইবপ শন্ববুগলের কতকগুলি 
নমুনা দিয়াছেন। 
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হ্ন্ী উহ ইংরেজী 
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ডক্টর ভগবানদ!সের মতে এইকপ শত শত শব্ের 
তালিকা! প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । তিনি বিশ্বাস 
করেন যে বালক-বালিক1 এবং তরুণ-তরুণীগণের মনে 
এই সামর্থবোধক শব্খগুলির জ্ঞান বসাইয়া দিতে 
পারিলে তাহাদের উত্তরজীবনে ধর্মীয় বিবাদের 
নিবৃত্তির অনেকটা সহায়ত হইবে। 

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি যে পারস্পরিক একট! 
মনণ্তাত্বক বোঝাপড়ার উপর নির করে তাকাতে 
সন্দেহ নাই। ডক্টর ভগবানদাসের বাস্তব পথনির্দেশ 
সরকারের দুটিতে পড়! বাঞ্ছনীয়। তিনি তীহার 
চিঠির শেষে বলিয়াছেন_-ধর্মীস্র ঘ্বণা উপশমিত 
করিবার জন্ত এই প্রতীকার পরীক্ষা করিয়া দেখা 
উচিত। * * কাঁধকরী না হইলেও কোন ক্ষতি 
তো হইবার আশদ্ব। নাই ।” খাটি কথা। তবে 
ডক্টর ভগবানদাল গত হ্বাদশ শতাব্ধী ধরিয়! হিন্নু- 
মুনলমানের সম্পর্ক স্থন্ধে যে চিত্র ্(কিয়াছেন তাঁহ! 
আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হইল । হিন্দু 
ও মুসলমান পরস্পরকে যে আদৌ কখনও বুঝে নাই 
এবং উভদ্বের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ 
কখনও স্বাপিত হয় নাই তাহা! মোটেই বল! চলে না। 
মুসলমান রাজত্বের সময, বিশেষত; মোগল সম্রাট 
আকবরের শাসনকালে, হিন্দুমুলমানের সম্পর্ক 
এখনকার অপেক্ষা! ঘে অনেক ক্ষেত্রে বছুতর সন্তাঁৰ- 
পূর্ণ ছিল ইতিহাসে তাঁহার সাক্ষ্য আছে। শতান্বীর 
পর শতাব্ী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে 
গ্রামে হিন্তু ও মুললমান পাশাপাশি নুথহঃখের সাথী 
হইয়া আত্মীয়ের মতো বাস করিস্াছে। বাংল! দেশের 
কথা আমর! বিশেষ করিষ্বা জাশি। বাঁধলার গ্রামে 
মুনলমানরা হিন্দুর উৎ্নবে যোগ দিয়াছে, বিস্দুয 
মুসলমানদের উৎসবে । বাংলার পোকসঙীতে হিন্দু 
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মুদলমানের সম্প্রীতি এমনকি ধর্মীয় সামঞজস্তেরও 
বছতর প্রমাণ পাওয়া যায়। 

হিন্দুমুপলমাঁনের পারস্পরিক উতৎকট বিদ্বেষের 
ইতিহাঁস আমাদের বিচারে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক 
নঙ-_ ভারতবর্ষের বর্তমীন রাজনৈঠিক আন্দোলনের 
প্রগতির পর হইতে। রাজনৈতিক দিক দিয়া 
এই সমন্তার সমাধানের নানা চেষ্টা হইয়াছে, 
এখনও হইতেছে । কিন্তু এই পথে সমাধান 
হইবার নয় । হৃদয়ের মিলনের দিকেই বেশী চেষ্টা 
করিতে হইবে) 

আমাদের ইহাও মনে হয় যে, মুসলমানসমাজের 
মধ্যে ধাহারা উদার এবং ভারতীয় জাতির বৃহৎ 
কল্যাণে বিশ্বীলী তাহাদের এই দিকে একটি বিরাট 
দ্বায়িত্ব আছে। হিন্দুদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক সমঘয় 
খুব কঠিন কথা নয়, কেননা! ধর্মসাধনার অস্থ্য পথ 
থাকিলেও লক্ষ্য যে সকলেরই এক এই বিশ্বাস হিন্দুর 
একটি সহঙ্গাত সংস্কার। মুদলমান জনগণকে 
পরধর্মসহিষুতা একটু কষ্ট করিয়া শিক্ষা! দিতে 
হইবে। না দিলে তীহাদের নিজদেরই কল্যাণ 
ব্যাহত হইবে, সন্দেহ নাই। 

সুপ্ত বিবেক 

জার্মান দার্শনিক মহামনীষী কাণ্ট ৰলিয়াছিলেন, 
মান্থষের নৈতিক বিবেক একটি সার্বজনীন 
অবশ্যস্তাবী স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রত্যেক বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন গ্রাণী ( যেমন মানুষ ) এ 
সত্যকে নিজেয় অন্তঃকরণে হা! ভোমার কর্তব্য'__ 
এই একটি অন্রান্ত আদেশ (08152001081 [1 
0:811%5) রূপে অনুভব করিতে বাঁধ্য। এ 
আদেশ অপরিবর্তনীয়, অপ্রত্যাথ্যের। নিঃসন্দিদ্ধ। 
মানব যতদিন মানুষ ততদিন স্বকীয় বিবেকের 
ত্বতস্ফৃ্ত নির্দেশ তাহার কানে বাঁজিবেই। মাঁনব- 
প্রকৃতির এই বিশ্বজনীন অনতিক্রমণীয় নৈতিকবোধের 
উপর অটল আস্থা রাখিয়া কান্ট তাহার আত্তিক্য- 
দর্শন গৃড়িয়। তুলিয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১০ষ নংখ্যা 


কাঁণ্টের চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্মদৃির পূণ সমর্থন 
লীভ কারে। যদিও নৈতিকতার ভিত্তি সন্থন্ধে 
ভারতীয় খষিদের দ্রগদর্শন আরও ব্যাপক এবং 
গভীর । বেদান্ত বলেন, নৈতিকবোধের শ্বতঃসিদ্ধতার 
পশ্চাতে রহিয়াছে মানুষের আত্মন্বূপ | চিরশুদ্ধ, 
চিরবুদ্ধ, নিত্যানন্দ আত্মা আছেন বলিষাই মাস্যের 
অন্তঃকরণে শুভেচ্ছা (কাণ্টের ০০৭ ৮111) উঠে, 
এ শুভেচ্ছাকে সে কল্যাণকর কাধে বপায়িত করে। 

সে যাঁহ! হউক, ভারতীয় খষিবাই বলুন অথবা 
কা্টপ্রমুখ পাশ্চাত্য মনীধিগণই বলুন, নৈতিক 
বিবেক দ্মাঞজ আর অপরিবর্তনীয় স্বতঃসিক্ধ 'আদেশ' 
বলিয়া সম্মানিত নন্ন। আজ আর মাঁুষ সেই 
আদেশের অপেক্ষা রাখিয়! কাজ করিতে চায় 
নাকাজ করা নিবুদ্ধিতা মনে করে। মানুষ 
আঙ্গ তাহার অস্তরে অহরহ অপর এক আদেশ 
(170008015৩ ) শুনিতে পাইয়াছে, উহ্াই তাহার 
সকল আশা-আকাঙ্া-ব্যাপৃতিকে মিয়ঙঞ্রি 
করিতেছে। এ 'আদেশ' হইল মানুষের স্থার্থবুদ্ধির 
আদেশ। বিবেক আজ লঙ্জ! পাইর! ঘুমাইতেছে। 

সুপ্ত বিবেকের উদাহরণ খুঁকজ্জিতে আজ আর 
অন্ধকারে আঁনাচে কানাচে টর্চ বাতি ফেলিয়া 
ঘুরিতে হয় না। প্রকাশ্ত দিবালোকে-_রাজপথে, 
হাটে বাজারে, আফিসে আদালতে, পবিত্র 
বিস্কায়তনে, পবিভ্রতর ধর্মাধিকরণে, গৃঙেঃ পরিবারে, 
সমাজে_ সর্বত্র আজ মাজষের বিবেক সিপ্রিত। বড় 
দুঃখে শ্রাঅজিতকৃষণ বনু রাখিয়! টাকিয়। ছুটি 
উদ্দাহরণ তাহার [)৬০1105 ০ 7)6০90০ নামক 
সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (চ16 [90০০ পন্রিকার 
প্রকাশিত ) উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রখ্যাত 
একজন বিশ্ববিভালয়ের “ডক্টর । বিপুল তাহার 
বৈদঞ্ধা ও গবেষণাকীতি; বিস্তার্থী-বিস্তার্থিনী 
শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাহার নামে রোম! অন্থভব 
করেন। ইনি_হা ইনিই কিছু পার্থিব ঘ্লোপ্য 
সুস্রার বিন্যিষ্ে কান্টের অপার্থিব 'ইম্পারেটিভ/কে 
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বিক্রয় করিয়াছেন। যে দরিদ্র লেখকটি ডক্টরের 
নামে প্রকাশিত পুস্তকটি লিখিয়! দিয়াছেন তিনি 
বইএর সমশ্র শর্তের মূল্য ছিসাবে পাইয়্াছেন 
ছুই শত টাঁকা। ডক্টর শুধু উহার নামটি দিয়! 
গ্রতি সস্করণে প্রকাশকের নিকট এক হাজার 
টাকা পাইবেন ভক্টর মহোদয়ের টাকার অভাৰ 
নাই, পোষ্যসংখ্যাও খুব কম। ত৭ুও বিবেককে 
ঘুম না পাড়াইয্জ তাহার চলিল না! 


একটি বিদ্যালয়ের বাঁধিক অগুষ্ঠান। বিষ্ভাপয়ের 
আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, শিক্ষকগণের চেহারা এ 
বেশভূষাতেই তাহাদের স্বপ্প-উপার্জনের পরিচয় 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী একজন 
বিত্তবান ব্যক্তি । চষকদার পরিচ্ছদ পরিয়!, আস্ুলে 
গোটাকয়েক আংট পরিয়! অনুষ্ঠানের, তথ। শিক্ষক ও 
বিগ্যার্থিগণের আভিভাবকতা করিতে আসিয়াছেন। 
তীহার জালাময়ী বতুতা হইতে উদ্ধ.তি ২ 


প্জপন[রা শিক্ষক, বলিফে গেলে--ধীসুবীষ্টের ভাষার 
'পৃথিযীর লবপ'। লবণ যদ্ধি খারাপ হইয়া যায় তাহ! হইলে 
ভোজন এবং তঞ্জনিত পুষ্টি হইবে কি করিয়া? আপনাদের 
আদর্শ বদি অঙ্কু্ধ না থাকে তাহা! হইলে মানুষ গড়িন! উঠিবে 
কোন্‌ শক্তিতে! আপনাদের কাজ অতি মহান; আমার 
বলিতে ইচছ। হয়, উহ। একটি ব্রত-ববিশেষ। আমাদের বড় 
আদরের মাতৃভূমির ভবিষ্কৎ নাগরিকগণকে শিক্ষাদান কাজে 
আপপার! জীবন উৎসর্গ করিয়্াছেন। দেশের ভবিস্কতের 
জনেকট! তে! আপলাদের কাধেই ভত। (এইখ!লে বক্তার 
গলা শুকাইয়া আসির়াছিল, সম্ভবতঃ (বিশেষ কোন পানীয়ের 
এক চুষুকের জন্ত)। ত্যাগ, ত।গ--ত্যাগই হইল আপনাদের 
আমর্শ। বিলাসিতা এবং আরাম বর্জন করিয়া আপনার! 
ভারতের সনাতন “সরল জীবন ও উচ্চ চিন্ত।'র আদর্শে ছাত্র- 
গণকে অস্ুপ্র!পিত করিতে পারেন। আপনারা জ'তির জন্ক 
আমাদের দর্গুঠ অতিপ্রিক্ বাপুজীর পদচিহ্ত ধরি চলিতেছেন...” 


আরও কিছু এইরপ বানী উদ্দীপন! পরিবেশন 
করিয়! সেক্রেটারী মহোদয় শ্রোতৃমগডুলীর কাছে 
ক্ষমা! চাহিলেন--তাহাকে সুর অমুকচন্ত্র অমুকের 
লয়ে একটি বিপেষ ভোব্দে যোগ দিতে যাইতে 


কথাগ্রসঙজ্জে 
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হইবে--আর থাকিতে পারেন না। যেরূপ আভি- 
জাত্য ও আড়ম্বর সহ সভায় ঢুকিয়াছিলেন সেইরূপই 
ভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। গ্রবস্থলেখক 
অজিতবাবু অুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। ভাঁবিতে 
লাগিলেন, জীবনদংগ্রামে জর্জরিত দুঃস্থ দরিদ্র 
শিক্ষকগণের নিকট এ্রদাস্তিক ধনী যে এ্বর্য-বিভব 
এবং ভগ্াঁমি দেখাইয়া গেলেন বিবেকবুদ্ধি কতটা 
থুমাইয়া পড়িলে প্রূপ নিলজ্তা সম্ভবপর ! 

সর্জননিন্দিত অন্থায় ও পাঁপক1ধ যাহার 
করে তাহাদের বিবেক ষে নিজ্রিত তাহা সকলেই 
জানে। সমার্গ এক কথায় তাহাদের বিচার 
ঘোষধণ! কাঁরতে পাঁরে। তাহাদের নিন্দিত কাধ 
দারা তাহারা নিজের কলঙ্কিত হয় এবং নিজের 
পরিবারবর্গকেও কমবেশী লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রন্ত 
করে। কিন্তু এই পর্বস্তই। “দাগী” বলিয়! 
তাহাদিগকে সজ্জনেরা পরিহার করিয়৷ চলেন। 
এই ব্যক্কিগণের সুপ্ত বিবেক বৃহৎ সমাজের ভার- 
সাম্যকে আন্দোলিত করিতে পারে না। কিন্তু এ 
ডক্টরের এবং সেক্রেটারীর দল? পাগ্ডিত্যঃ যশ, 
আভিজাত্য এবং সমাঞ্জ-প্রতিপত্ির আবরণে 
তাহাদের বিবেক-নিদ্রা সমাজদেহে মারাত্মক ব্যাধি 
সংক্রামিত করিতে বাধ্য। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও 
আজ খবরের কাগজে দেখিতে পায় কোন বিশি 
রাজকর্মচারী, অধ্যাপক বা নেতার বিবেক-বিগঞ্িত 
অপকীতির তথ্যসম্থলিত বিবরণ_-জাতীয় কাজে 
নিদিষ্ট তহবিলের তছরুপ, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 
জাতীয় স্বার্থের বলিদান, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য 
সত্য ও ন্যায়ের বিসর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি। 

ধাছাদদের বিবেক-বোধেয় উপর শত সহশ্র নর- 
নারীর কল্যাণ নির্ভয় করিতেছে তাহাদের বিবেকের 
এই ক্রমবধ মান নুপ্তি দেখিয়া বুড়া! কাণ্ট আর 
এদেশের 'বতো! ধর্নত্ততে। জয়ঃ-বাণীর প্রণেতা 
ভারতের পুরাতন খাির! পৃথিবীর পরপারে বপিয়! 
স্বরচিত এগুলির উপয় আস্থা হারাইতেছেন কি? 


৫ 


ক্রাঙ্গধর্সের আদর্শ 


আষাঢ় মাসের প্প্রবর্তক* মাসিক পত্রিকায় 
শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রান্পর্ম ও ব্রাঙ্গদমাজ সন্থন্ধে 
ভুল ধারণা”এই শিরোনামায় একটি বিশেষ 
শিক্ষাপ্রদ সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন । 
লেখকের মতে ত্রঙ্গা ফোন জাতি বা সম্প্রঙগায় 
নহে। ঝ্রাহ্গত্' জন্মের ফলে লাভ করা যায় না, 
কিন্ত শিক্ষার্ীক্ষার দ্বার! অর্জন করিতে হয়। 
পভ্রাচ্দবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--ব্র ্ষ-পিতামাতার সম্ভান, 
অধ5 অব্ান্ধ এরূপ ব্যজি বিরল নহেদ। ক * * ব্রান্দীরত্ম 
জীবনে পালন ন! করিয়া “আমি ত্রঙ্গী মাত্র এই দাবীর হ্বা9 
কেহ ব্রাহ্ম হইতে পারে না” 


ক্ষেমেনবাবু বলিতেছেন, অসাম্প্রদায়িক সত্য- 
ধর্মেরই সংঙ্ষিগ্ত নাম হইল ব্রাচ্মধম । 

“এই ব্রঙ্গধর্ন শিক্ষা দিবার জ্রন্থই উপনিদের উৎপত্তি, 
বাইবেলের উৎপত্তি, কোরাপের উৎপাত, থাবতীয় ধর্মশান্ত্রের 
উৎপত্তি। ঘুগে ধুগে, দেশে দেশে অসান্প্রদাযিক দাতের 
ধে সমস্ত বাদী ৭য় যায়, ষে দমন্ত সত্য আত্মপ্রত্যয(সন্ধ-- 
উপনিষদ যাহাকে বলেন 'একা দ্ধ প্রত্যয় পাস প্রত্যয়ই প্রমাপ, 
সেই সমস্ত বানী ও সত্যকে যে নামেতেই অভিহিত কর| হক 
না কেন, সেই সমণ্ডই হইল ব্রাঙ্দধর্ম ও সেই সমস্তই ইল ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের বাণী ও সত্য। * * * ব্রাহ্মধর্ম.ক সংক্ষেপে বুঝাইতে 
হইলে বলিতে হয় যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যাহ! উৎকৃষ্ট, সমস্ত 
ধর্মের মধ্যে হাহ! সার, তাহাকেই ত্রাঙ্গত্ম বলে।” 

লেখকের মতে ব্রাঙ্গধম অদ্ধভাবে কোন একটি 
মতবাদ অহুসরণ করিতে বলে ন!, ধুক্তিদ্বারা বিচার- 
পূর্বক সত্যকে গ্রক্ণ করিবার উপদেশ দেয়। 
প্অদ্ধের মত গ্রহণ ঝরিলে তাহা! স্থায়ী হইবে না। 
ফুৎকার মাত্রই উড়িয়া! যাইবে ।”* ব্রান্গধর্ম গৃহী ও 
সক্গ্যানী উভগ্বেরই ধর্ম। সংসারে থাকিয়া ব্রাচ্ম- 
ধর্মপর়ায়ণ গৃহী কিভাবে সংসারধাত্ নির্বাহ 
করিবেন তাহার নির্ণায়করূপে ক্ষেমেক্্রবাবু ছটি 


শ্লোক উদ্ধ ত করিয়াছেন-__ 
(১) প্রাতযু। বক লায়াস্তং লায়হাৎ গাত্যন্কতং । 
বং করছি জ+ম্মাতত্তদের তধ গুদম 


উদ্বোধণ 


[ ৫৮তম বর্ধ---১*ম ফংখ্যা 


“পাঁতঃকাল হইতে সন্ধ্য] পর্বস্ত এবং সন্ধ্যা হইতে 
প্রভাত পরস্ত, আমি য1হ! কিছু করি, হে জগজ্জননি, 
তাহ! তোমারই পুজা ।” 

(২) তুলসী আস! ধ্যান ধব্‌ জযাবস! বি্ানক| গাই। 

মুখে তৃণ চন| টুটে অওর চেৎ রাখয়ে বাদই ॥ 
দহ্থে তুলসী, নবপ্রস্থতা গাতী যেমন স্থথে ঘাস 
ও ছোলা খায় কিন্তু তাহার সমস্ত মন যেষন বাছুরের 
দিকে পড়িয়া থাকে সেইরূপ তোমার মন সংসারের 
সব কর্মের ভিতর যেন ভগবানের ধ্যানে নিধুক্ত 
থাকে ।” 

লেখক রাজধি জনক এবং রাণী অহল্যাবাঈএয 
জীবনী হইতে ছটি শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান উদ্দাহত 
করিয়াছেন। ইহার! সংসারে থাকিয়। যথার্থ 
ভগবন্তক্ত 'ত্রাঙ্গ' ছিলেন। লেখকের মতে উপান্তের 
নাঁম লইয়া কলহ করা ত্র হ্গধর্মের আদর্শ নয়। 

“তুমি তোমার উপান্তটকে পরব্রহ্ছ নাম দিতে পার, 
ভগবান নাম দিতে পার, বিষুঃ লাম দিতে পার বা অন্য থে 
কোনও নাম তোমার হৃদয়গ্রাহী মনে হয় দিতে পার -_তাহাতে 
আাঞ্ধপর্মের বিধানও নাই, নিষেধও নাই। নামের উপরে 
।ছ্দধর্ন শির্ভ4 করে না, যেন অষ্ঠ কোনরূপ বাহক আড়ম্বয়ের 
উপরে ঝাঙ্গধর্ম শির্ভর করে না” 

ইহার প্রমাণন্বরপ লেখক বেদের অ্গবাঁচক 
বিবিধ নামের উদাহরণ দিয়াছেন, যেমন রুদ্র। 
বামন, বিষু। আকাশ। শিব? অগ্লি, মাতরিষ্ 
ইত্যাদি। 

লেখকের সিদ্ধান্তে ্রাক্গত্থের কষ্টিপাথর হুইল 
ইহা আমি ক্রদ্ধকে প্রকৃতই প্রীতি কগিতেছি 
অথব! মুখে প্রীতি দেখাইভেছি। এই ক্টিপাথরে 
ধিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই ব্রাঙ্গ। অতএব 
যেকোনও সম্রদায়ের যে কোনও সাধু ব্যক্তিকেই 
ঝান্ধ বলা চলে। এইরূপ সাধু ব্যক্তিদের গঠিত 
সমাজকেই ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হুইবে। 

"অতএব আমরা সমপ্ত ধর্মের সমন্ত সন্গ্রদায়ের সর্বদেশীয 
সাধকগণকে আংবানপূর্ধক হলি ধে, ছে সাথক, তোঘার ও 
কামার সাধনায় ফোন তে নাই। *** ঘিনি ভোষার 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


হৃদয়ের উপান্ত তিনি' আমারও উপান্ত। ভোদার ও আমার 
হৃদয় একই তত্ত্রীতে বাধা। * * * দেখ, আজ শুধু ধর্মে 
ধর্ম নহে, দেশে দেশে নছে, এমন কি একই দেশের প্রদেশে 
প্রদেশে শবন্বের সৃতি হইতেছে। খমদের দেশের তবিষ্টং 
আশাস্থল ছেলেদের অলেকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা় অভাবে ক্কোথা 
তপাংধ যাইতেছে । এই সব ক্ষেত্রে কি আমাদের করণীর 
কিছুই নাই? কেবল মতবাদের গহন অরণ্যের মধ্যে ঘুরিলেই 
কি ধর্মনমাজের কর্তব্য গেষ হইল বলিয়া মনে করিবে? ৬ * 
এস সমস্ত ধর্মসমাজ সন্মিলিত হইয়া দেশকে, দেশের ভবিষ্কং 
আশান্থলদিগকে, গুহ পরিবারফে এই সকল বিপদ হইতে 
রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি।” 


কানাখ্যা ভীর্থপথে 


€৭ 


লেখকের উদার দৃষ্টিতজী সকলেয়ই অন্করণীয়। 
তবে একটি বিষয়ের আলোচন! এই প্রবন্ধে বাঘ 
পড়িয়াছে মনে হইল, জানিনা উহা! লেখকের 
স্বেচ্ছাকৃত কিনা। সাকার উপাসন! সম্বন্ধে লেখক 
'একেবারেই নীরব রহিয়াছেন। মুতিপুজার মাধ্যমেও 
যে সিত্যধ্মকে উপলব্ধি করা যায়, ভারতবর্ষে 
এবং অন্থদেশেও যে বহু নরনারী এ পন্থায় ঈশ্বরে 
পরাচ্ুরক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা উদ্দারদৃষটিসম্পর 
লেখকের মুখে শুনিলে আমরা আরও আনন্দিত 


হইতাম । 


কামাখ্য। তীর্থপথে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


মহান্‌ মনের মহাসন্ধীনী পথ গেছে একে বেঁকে 
দ্দি্ধ বাতাস মেথে। 

অরণ্যছায়ে নুয়ে ছুয়ে পড়ে সবুজ পাদ পলভা, 

শুনি চারিভিতে প্রাচীন দিনের তস্তাচারের কথা। 
শৈলশন্ষে নগ্নচরণে করি আরোহণ ধীরে, 
জীবনের নদী চায় ফিরে ফিরে-_ 

বন্ধপুত্র-তীরে। 


নীল পর্বত কত যুগ আগে নব দিগন্তপানে 
দি যেন মান্াঝ টানে 
দেখেছে প্রথম রূপালি টাদেরে, ছায়! যার দুলে দুলে 
পড়েছে লোহিত নদের বুকেতে 

ঢেউ ওঠে ফুলে ফুলে_- 
কামরূপ ধরি কে এলো হেথায় শিখরের ছায়! মাঝে 
দেখায়ে বিভূতি যেথা ভৈরব রাজে। 
কালের ঘণ্ট। বাজে! 


হেথা একদিন হোলো তপন্ত। পরশুরামেরো আগে, 
গ্রথম উধার রাগে । 

হেখ! বশিষ্ঠ আশ্রম শোতে কামাধখ্যা-তীর্থবুকে 
অস্থাক্রান্তা হোলে! কি লু ছরগ্ম দরী-মুখে? 


ন্রকাসুরের সাধনভূমিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের দেশে 
রেখেছি প্রণাম বিমানে উড়িয়া এসে 
ভরা ভাদরের শেষে। 


কোথা হোতে 'ণক পার্বতী মেয়ে অরণ্যপথ বেয়ে 
এসে মোয় মনে চলে আর কেশ 

দেখে মোরে চেয়ে চেগে? 
ভয় হন্ন অকারণে; 
মোর স্বতন্ত্র ঘনে! 


আর্ধ দ্রাবিড় অনার্ধ হেথা মিলেছে পুজার তরে 
আশা শিয়ে অন্তরে । 
এক হয়ে গেছে বেদ ও আগম ভুলি সব ভেদাভেদ 
বহু উধ্বেতে দেউলে আলিয়া রহিল নাকোন খেদ। 
অতল গুহায় দেবী-যোনিমুখে বছিতেছে বারিধার! 
কোথ! হ'তে আমি কোথা! দে আপন হারা-_ 
কছিবে অ।মারে করা? 
পঞ্চমুণ্তী আমন হেয়িয়! ব্িন্ন পুলকে একা, 
গুহা-দেউলের পাঁধাণের মাঝে 

দিবে কি পাধাণী দেখা? 


বন্যাসেবাকার্য 
রামকৃষ্খ মিশনের আবেদন 


পশ্চিমবজে বন্ার ভীষণ ধ্বংসলীলার কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। 


অবস্থার গুরুত্ব 


বুঝি রামকষ্ মিশন তাহাদের স্থায়ী কাজের গুক্ুভার ও অর্ধের অপ্রাচধ সেও ২৪ পরগণা জেলার 
সোনারপুর থান!, হাওড়া জেলার ডোমজুর থানা, মুশিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এবং বধম'ন 
জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমাঁয় সেবাকার্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। 

সোনারপুরে ২৬শে সেপেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্ধস্ত ১৪খানি গ্রামে ৯৯ মণ ২১২ সের 
চাউল, ২২ মণ ১৫ সের ডাল, ১০৫* পাউগু গুড়া ছধ, ১৫২ মণ চিড়], ৬ মণ /৫ সের গুড়, আধ 
মণ সিশ্রী, ৪২ সের বালি, ২২ সের চিনি এবং আধ মণ সাগু বিতরণ করা হইয়াছে। 

ডোমজুর থানায় ৫খানি গ্রামের ২২০টি পরিবারের মধ্যে সাঁমস্কিক'ভাবে ১১/ মণ চাউল এবং 
৬** পাউগ্ড গুড় হুধ বিভরণ করার পর, সরকার হইতে সাহায্য দান আরম্ভ হওয়ায় উজ কেন্তে। 


সেবাকাধ বন্ধ কর! হইয়াছে। 


বেলডাজ! থানার রামনগর ইউনিয়নে ১০থানি গ্রামে ৫৫*টি পরিবারের মধ্যে এক সপ্তাহে 
১০০/* মণ চাউল বিতরণ করার পর, পরকার হইতেই ব্যাপক সাহাম্য করা হইবে, এস ডি, ও, এইবূপ 
বলায় এই অঞ্চলে আমাদের সেবাকার্ধ বন্ধ করিতে হইল। 

কাটোয়। মহকুমার কেতুগ্রাম, বিলেশ্বর ও ন্বগ্রাম ইউনিয়নের ১১টি গ্রামে সেবোকাধ আর্ত 
কর! হইয়াছে । কালন! মহকুমার পূর্বস্বলী থানায় সেবাকার্ধ চালাইবার জগ্ত সেবক প্রেরণ করা হইয়াছে। 
লোকমুখে সংবাদ পাওয়া গেল সেখানে প্রথম বিতরণ হইয়া গিয়াছে। 

কালনা-কাটোয়ার বস্তা প্লাবিত অঞ্চল হুইতে সংবাদ আদান প্রদানে বিলগ্বহেতু কার্ধের বিশেষ 


বিবরণ এইসজে দেওয়। সম্ভব হইল না| 


সেবাোকাধের জগ্ঠ প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আমরা সহ্ৃ্য় দেশবাসীর নিকট মুক্তহস্তে সাহা 
করার জন আবেদন জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্তে ধিনি যাহা দান করিবেন, নিমিলিখিত ঠিকানার সাদরে 


গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্ডিম্বীকার করা হইবে 2 


(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্জ মিশন) পো; বেলুড় ম$, জেল! হাওড়া 
(২১) কার্ধাধ্যক্ষ, উদ্বে'ধন কাধালগ়্, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা--৩ 


(৩) 


কাধাধাক্ষ। অছৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা--১৩ 


( স্বা;) স্বামী মাধবা নন্দ 
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ মিশন 


পরলোকে মহেন্দ্রনাথ দও 


স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুজনশ্রপ্ধে 
শীমহেন্্রনাথ দত্ত ( মহিম বাবু) গত ২৮শে আশ্বিন 
(১৪ই অকট্টোবরঃ ১৯৫৬) রবিবার রাত্রি ১২-৪* 
মিনিটে কলিকাতা সিল! পল্লীর ৩নং গৌরমোহন 
মুখাঞ্ধি টাটন্থ তাহাদের পৈতৃক বাসভবনে ৮৮ বত্নর 
বয়সে সন্ধ্যাস রোগে পরপোক গমন করিগাছেন। 
পাঞ্চভৌতিক দেহ চিরদিন পৃথিবীতে থাকে না, 
অতএব অতি পরিণত্ত বয়সে এই মনীষীর দৈহিক 
মৃত্যুর জন্ত শোক প্রকাশ অপগ্রাসঙ্গিক__তথাপি এই 
বিকল্প আপনভোল| জ্ঞানতপন্থীকে ধাহারা চাক্ষুষ 
দেখিয়াছেন এবং তীহায় পুণাস্ঘ লাভ করিয়াছেন 


তাহারা ভ্বদয়ের গভীরে একটি অপূরণীয় অভাব 
বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। 

চিরকুমার মহেম্দ্রনাথের সমগ্র জীৰন একনিষ্ঠ 
জ্ঞান্চচ1॥ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং লোককল্যাণ- 
কামনায় পরিপূর্ণ । বালককালে তিনি ভগবান 
ভয়ামকষ্দেবের দর্শন ল/ভ করিষাছিলেন। ঠাকুরের, 
স্বামীজীর এবং শ্রীরামকষ্ণ-শিষ্যগণের জীবন তাহাকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । 

পৃজ্যপাদ গৃহী-সন্গ্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা শাঙ্বত- 
সত্যে চিরবিশ্রাম লা করুক ইহাই আমাদের 
এঁকাস্তিক প্রোর্থনা। ও শাস্তি; শান্তিং শাস্িঃ ॥ 


ধর্ম 
স্বামী বিরজানন্দ 
( পূর্বান্বৃত্তি) 


শাস্ধ বলিয়াছেন,-ধর্মের পথ অতি দুর্গম, ধর্মের 
গতি অতি শুক্র, সাধারণ বৃদ্ধির অতীত। "ধর্মন্ত 
তত্বং নিহিতং গুহায়াম”--ধর্সের তত্ব গুহায় নিহিত 
রহিয়াছে, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা উহার তত্ব 
নির্ণয় করা যায় না। কঠোপনিষদের উক্তি__ 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। 
ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা ছুরত্যরা 
দুর্গং পৎস্তৎ কবয়ে। ব্দস্তি ॥ 


পক্ান নিন! হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, 
উতকৃষ্ই আচার্ধগণের নিকট যাইয় তব জ্ঞাত হও। 
ক্ষুরের শাণিত ধারা যেমন দুরতিক্রমণীয় তেমনি 
সেই তত্বজ্ঞানরূপ পথকেও পগ্ডিতগণ ছূর্গম 
বশিযাছেন।” মানবের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি 
অনুসারে ধর্মের অনস্ত শাখা, অনস্ত পথ পড়িয়া 
রহিয়াছে । কোন্‌ পথে গমন করিলে আমরা পরম 
সত্যে উপনীত হইব, কোন্‌ পথে অগ্রসর হইলে 
আমাদের ভগবান লাভ হইবে, কোন্‌ পথ আমাদের 
সংসারের স্থহু:থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে, 
কোন্‌ সাধনে আমরা সিদ্ধিলাঁভ করিব, ইহা নির্ণর 
কর! এবং নির্ণয় করিয্লাও নিধিদ্ধে একাঁকী সেই 
পথে পরিভ্রমণ করিয়া চরমসীমায় উপনীত হওয়! 
অপেক্ষা কঠিন ও অসম্ভব কাধ গ্মার কিছু নাই। 
কারণ ইহা! আমাদের নিকট একটি সম্পূর্ণ নূতন 
ও অজ্ঞাত রাজ্য। পরমার্পথে কত বাধাৰিগ্র 
আছে, কত দন্থ্য আমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার 
মানসে লুক্কারিতভাবে বিচরণ করিতেছে, কত 
হিংজন্থপরিপূর্ণ ছুর্গম অরণ্য রহিয়াছে, কত বিপথ 
আছে যে-পথে গমন করিলে আর পথ পাইবার 
কোন ভরসা নাই, কোথাও বা থোর অন্ধকায়, 


কোথাও শুদ্ধ মরুভূমি! কখন মাযামকীচিক 
প্থিককে বৃথা আশায় প্রলুন্ধ করিয়া কোথায় 
যে লইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? 
সাধকের নিজের জ্ঞানবৃদ্ধিন ক্ষীণ আলোক সে 
অন্ধকার ভেদ করিতে পায়ে না। অনেকেই 
তাহাদের অসম্যক্‌ ভাবে পরিচালিত বৃথা চেষ্টার 
সবার! বিফলমনোরথ হইয়াছেন; পথপ্রদর্শক কেহ 
না থাকিলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যার না। 
অনেকে তাঁহাদের উদ্ধত মস্তক উত্তেছ্না 
অহংনন্থ হইয়া ধাবিত হন কিন্তু শেষে দেখা যায় 
ষে স্জাহার! নিজেদের চক্রের মধ্যেই পরিভ্রমণ 
করিতেছিলেন, ধর্মরাজ্যে একপদও অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। 

গুরুকরণ নাঁম গশুনিলেই অনেকে আজকাল “কি 
ভয়ানক” বলিয্না কানে আঙুল দিয়া সুখ ফিরাইয়া 
লন। তাহাদের জিজ্ঞাসা করি তাহারা তাহাদের 
জীবনে আজ পধন্ত কোন শিক্ষা গুরুকরণ ব্যতীত 
পাইয়াছেন কি? সামান্ত ক, খ শিক্ষাও তো তাহার! 
মাতৃগর্ভ হইতে আনগনন করেন নাই, গুরুর কাছ 
হইতেই তাহ! শিক্ষা করিতে হইয্াছিল। আমর ষে- 
স্কল ভ্তানার্জন করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির 
বীজ প্রথমাবস্থায় কি কাহারও আম্ুকৃলা ব্যতীত 
বধিত হুইন্থাছে? কখনই নয়। জীবনের প্রত্যেক 
মহূর্তেই যে আমাদের গুরুকরণ হইতেছে ইহা 
্িরচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝ| যায়। যাহায় কাছ 
হইতে যাহা শিক্ষালাভ করা যায় তিনিই সেই 
বিষয়ের গুরু । শুকুকরণের নামে যে অনেকে 
ছুই প হটিয়! দাড়ান তাহায় কারণ হইল ধর্মরাজ্যে 
তথাকধিত গুরুগিরিয় জন্ুপ্রবেশ । গুরু বঙগিলে 
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এক বিকট চিত্র শ্বতিপথে উদ্দিত হইয়! থাকে। 
নিজের জীবন গঠন ন! করিয়া, নিজে উন্নতির পথে 
বিশেষ অগ্রসর না হইয়া, নিজেকে মহাধামিকাভি- 
মানী, পঙ্ডিতাভিমানী ও জ্ঞানী ধারণ! করিয়া 
যে ব্যক্তি পরের উপর আধিপত্য করিতে যায়, যে 
নিজের স্বার্থকামনা পূর্ণ করিবার আশায়, অন্টের 
শ্রদ্ধাভক্তি আকধণ করিবার জন্ত কপটাচারেও 
ক্ষান্ত হয় না, যে অহংকারে বিমুঢ হইয়া নিজেকে 
ধর্মরাজ্যের নেত| বলিয়া! বিব্চেন৷ করে, যাহার 
শুধু গুরু অভিমানই আছে তাহার নিজের পথই 
রুদ্ধ, তাহার নিজের পথেই কণ্টক, সে আবার 
অন্ঠের পথপ্রদর্শক হইবে কিরূপে? শাম্ম আমাদের 
এইনপ অসদ্গুরু হইতে সুতর্ক হইতে বলিয়াছেন । 
অবিস্তায়ামস্তয়ে বর্তমানাঃ হবয়ং ধীরাঃ পপ্ডিতনম্মন্তমান1। 
দন্্রম্যমানা: পরিযস্তি মুঢ়াঃ) অন্থেনৈব নীয়মানা 
যথাম্ধাঃ ॥ 

যাহারা নিজে অজ্ঞানডায় আবহ্থিত, অথচ 
আপনা দিগকে বুধিমান ও পিত বলিয়া মনে করে 
সেই সকল মুঢ় ব্যক্তি অন্তকে পথ দেখাইতে গির। 
দ্দম্যমান অর্থাৎ অতিশয় কুটিলভাবে নানাপথে 
চালিত হইয়া অন্ধ করৃতক নীয়মান অন্ধের স্থায় 
পরিভ্রমণ করে।” এক অন্ধ অন্ত অন্ধকে পথ 
দেখাইতে গিয়া যেমন উভয়েই পতিত হয» সেইরূপ 
জ্ঞানহীন ব্যক্তি অগ্» জ্ঞানহীনকে জ্ঞান্পথে আনয়ন 
করিতে গিম্বা উভয়েই অগ্ঞানান্ধকারে নিপতিত 
হয়। অপ্দ্গুরু হইতে শিষ্যের উপকার সাধিত ন! 
হইয়া বরং সমূহ অনিষ্ট সাধনই হইয়া থকে, 
কারণ তাহাতে গুরুর অনৎ রোগলকল শিহ্বে 
সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাই অত্যধিক। সম্গুরু 
লাভ করা অনেক ন্ুকৃতির ফল। বিবেকচুড়াঁমণি 
বলিতেছেন £-- 

ছর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দৈবাসুগ্রহহেতুকম্‌। 

মন্জব্যতং মুমুক্ষুত্থং মহাপুরুষসংশরয় ॥ 
"এই তিনটি লাভ কর! অত্যন্ত ছূর্লভ এবং দ্েবতা- 


উদ্বোধন 
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দিগের অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে-মঙ্বত্থ 
অর্থাৎ মানবজন্ম লাভ করা মুমুক্ষুত্ব-_মানবজীবন 
লাভ করিয়া মুক্তির জন্য ইচ্ছা এবং মহাপুরুষসংশ্রর 
অর্থাৎ মহাপুরুষের আশ্রয় প্রা্ড হওয়া ।” যিনি 
মহাপুরুষ অর্থাৎ অদৃগুরুর আশ্রয়লাভ করিতে 
সমর্থ হন তাহার জীবনই ধন্ঠ। উপদেশ তো 
বইতে অনেক আছে, তাহা পাঠ করিলেই তে৷ 
চলে, তাহ! শুনিবার জন্ঠ মহাপুরুষের কাছে নানা 
কষ্ট স্বীকার করিয়। ও অত্যধিক সময় নই করিয়। 
অবস্থান করিবার কি সার্থকতা? সাধুর কাছে 
যদি কিছু বিশেষত্ব না থাকে তাহা হইলে তাহার 
স্ল করবার ফল কি? 

মহাপুরুষ হইতে শাস্ত্র এই প্রভেদ যে তিনি 
শাস্ত্রীয় উপদেশসকল নিজ্জের জীবনে প্রতিফলিত 
করিয়াছেন, তিনি মুখে যাহা উপদেশ দেন কা ্ষেও 
তাহ! করেন, তিনি সেইসকল উপদেশের জলন্ত 
ৃষ্টাম্ত। তাহার পবিত্র আত্মাই অন্ত আত্মাকে 
উন্নত করিতে পায়ে। তাহার উপদেশের জলস্ত শিখ! 
অন্তের উপর পতিত হইয়! তাহার কুপ্রবৃত্তিরাশি 
দগ্ধ করিয়! দেয়, তাহার অনুকম্পান্থ জীব মুহুর্তের 
মধ্যে পবিত্র ও কুতকৃত্য হইয়া যায়ঃ যেমন অগ্রিবর্ণ 
অয়ঃপিও সংস্পশে শীতল লৌহখণ্ডও তৎগ্বরূপ কাস্তি 
ধারণ করে। তাহার হৃদয়ে তো স্বার্থ নাই, তিনি 
যে নিজের মহং একেবারে বলি দিয়াছেন, তাহার 
জীবন যে পরেরই জন্ভ। কিসে জীবকে ধর্মপথে 
লইয়! যাইবেন, কিসে জীব বন্ত্রণাময় সুথদুঃখের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিসে সে পরমানন্দের 
অধিকারী হইবে, ভগবন্তক্ধি লাভ করিয়া! জীবন 
অমৃতময় করিবে এই তাহার চেষ্টা, এই তাহার 
চিন্তা। শাস্ত্রে তাহাকে অহ্তুক-দয়াসিস্ধ যে 
বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বল! হইয়াছে। পরিবর্তে 
কিছু পাইবেন এ আঁশা করিয়া তো তিনি তত্বজ্ঞান 
দান করেন না। ধাহার! ভবিষ্যতে ফল পাইবার 
আশাম্ দান করেন, তাহা তাঁহাদের হথার্থ দান 
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নহে, তাহা ব্যবসাঁয়মীত্র | স্ব্গুরুর পবিত্র জীবনের 
নিংস্বার্থ প্রেমই তাঁহাকে জীবহিতকর কার্ধে দীক্ষিত 
করে। তিনি প্রেমের দার জীবগণকে তাহার 
নিকট আকর্ষণ করেন। 

যেমন সদ্গুরুর প্রয়োজন, শিষ্েরও সেইরূপ 
সদগুণসম্পর হওয়া আবশ্যক, কারণ উর ক্ষেত্রে 
বীঙ্গ বপন কর! হইলেই পর্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হয়। 
শিদ্বের দেখিতে হইবে তাহার হৃদয়ে ধর্মজীবন লাভ 
করিবার জন্ত যথার্থ পিপাসা জন্মিয়াছে কি না। 
দেখিতে পাই-_অনেক সময় মনের কোন উচ্ছ্বাসকে 
আমরা প্রকৃত সৎ পদার্থ বলিয়। মনে করি। 
দেখিতে পাই--কোন আত্মীয়-স্বজন বা পিতামাতা 
বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সংসার অনিত্য বোধ হয়, 
মনে বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু তাহা কতক্ষণ 
থাকে? সেইঞন্ত মনে মনে বিচার করিয়! দেখিতে 
হইবে যে আমরা যথার্থ ধর্ম চাহিতেছি কি না, 
দেখিতে হইবে আমর! ধর্মের জন্ত একটা তীব্র 
অচ্গাব হৃদয়ে অন্থভৰ করিতেছি কি না, আমরা 
বাস্তবিক ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে কোন্‌ উপায় 
অবলগ্কন করিব এই তাবিয়। ব্যাকুল হইতেছি 
কিনা? যখন মনে এইরূপ শুভ ইচ্ছার উদয় হয়। 
যখন ভগবান লাভ না হইলে এই বৃথা জীবনে 
প্রয়োন্ষন কি এইরূপ ভাব মনে ধারণা হয় তখন 
ভগবানই গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। গুরুর 
জন্ত সাধকের ভাঁবনা করিবার প্রয়োজন নাই। 
শ্রীরামকষ্ণদ্েব বলিতেন, তিনি যখনই যে সাধন 
করিবার মনস্থ করিতেন তখনই কোথা হইতে 
সেই ধর্মের গুরু আসিঙ! তাঁহাকে দীক্ষা! দান করিয়া 
যাইতেন। এইরূপ গুরুলাভ হুইলে ধর্সপথ অতি 
সুগম হুহয়। থাকে । 

গুরুবাক্য অন্রান্ত বলিয়! বিশ্বাস করিয়া ন! 
চলিলে ধর্মরাক্যে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারা 
মান না। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই আমাদের পরম হস্ত লঁত 
করাইর়! দেয়। কায়মনোবাক্যে তাহার উপদেশ 


রম 
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কার্ধে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
কিছুদিন চেষ্টা করিয়া! কিছু হইল না বলিয়া তাহা! 
পরিত্যাগ অপেক্ষা ধৃষ্টতা আর কিছু হইতে পারে 
না। ধর্মলাভ একদিনে হয় না; এক জীবনেই যে 
হইবে তাহা কে বলিতে পারে? সমস্ত বাধাবিপত্তি 
উল্লজ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অবিচলিত ধের্য ও 
দৃঢ় অধ্বসায়ের সহিত অগ্রসর হন তিনিই 
সিদ্ধমনোরথ হন। 

কর্মসকল ক্রিয়া-বিশেষে পাঁপপুণ্য, সৎঅসৎ, ধর্ম 
অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইপ্পা থাকে, কিন্তু এই পাপপুণ্য 
সৎগ্সসৎ সমুদ্রায়ই আপেক্ষিক। অবস্থাবিশেষে 
যাহা পাপ অবস্থাস্তরে তাহ! পুণাঃ আবার অবস্থা 
বিশেষে যাহা পুণ্য অবস্থাস্তরে তাহা পাপ) কেহ 
বলিতে পারিবেন না যে, কোন কার্য দেশ-কাল-পান্ত 
দ্বার অপরিছিন্ন হইয়া পাঁপ বা পুণ্য। ফলভোগেই 
পাঁপপুণ্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে । কর্ম দ্বারাই মহা 
অভিজ্তালাঁভ কয়ে । কোন পাঁপকার্ধ সম্পাদন 
করিবার সময় যদি কাহারও বিবেকে আধাত না 
লাগে বুঝিতে হুইবে কর্মের ছারা তাহার তদ্ছিযয়ে 
জ্ঞান্লাঁভ হয় নাই; সুতরাং যে পর্থন্ত্ জ্ঞান্লাভ না 
হইবে সে প্ধস্ত তাহার সেই কাধ হইতে নিবৃত্ত 
হইবে না। কর্মের ফলভোগ না হইলে জ্ঞানের উদয় 
হয় না। যে পর্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে 
উত্তাপ না লাগে সে পর্ধস্ত অগ্িতে তাহার কোনও 
ভয় থাকে ন|, কিন্ত ঘদ্দি একবার সে অমিতে 
দৃগ্ধাজলি হয় তাহা হইলে পুনরায় সে আর অগ্রিম্পর্শ 
করিতে চাহিবে না। যে ব্যক্তির বর্তমান জ্ঞানের 
অবস্থা যেরূপঃ সেই অবস্থায় যে কর্ম হারা তাহার 
আত্মৰিকাশের বিগ হয় তাহাই তাহার পক্ষে পাপ 
বা অধর্ম এবং যাহা আত্মবিকাশের অন্থকৃল তাহাই 
পুণ্য বা ধর্ম। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা এ অবস্থা! 
হইতে উধ্বে” আরোহণ করিতে হইলে যে কার্ধ করা 
আবন্তক তাহাই পুণ্য বা ধর্মসংত্া প্রাপ্ত হইয়া থাকে 
এবং এ অবস্থা হইতে বে কাধ দ্বারা নিঙগাভিসুখে 


৫৭২ 


গতি হয় তাহাই পাপ ৰা অধর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। নিষ্নতর শ্যর হইতে উধ্ব তর স্তরে আরোহণ 
করিতে করিতে জীব যখন সোপানের চরম্সীমা 
অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে পারে যেখানে 
সুখহঃখ, পাঁপপুণ্য, সংঅসৎ প্রসৃতি দন্বসকল 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাঁ॥ তখনই সে মুক্ত 
হইয়। যায়। এই মুক্তিই মানবজীবনের উদ্দেশ 
এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থান্ুলারে যে সমুদয় কাধে 
তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে 
পাঁপ এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলত! হয় তাহাই 
তাহার পক্ষে ধর্ম বল! যায়। যদ্দি প্রত্যেক মানুষ 
নিজ নিঞ্জ অনুষ্ঠিত কর্মলন্ক জ্ঞান হার! প্রবুদ্ধ 
বিবেকের শাসনাধীন হইয়া ভবসাগরে স্বীয় জীবন- 
তরী পরিচালিত করে তাহা হইলে সে প্রতিকূল 
বাযু ও স্রোত প্রভৃতি সহ সহ বাধা অতিক্রম 
করিয়া! স্বীয় গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবেই হইবে। 
জীবের গন্তব্স্থান এক, যে যতটুকু অগ্রসর হ্ইয়! 
রহিয়াছে সেই স্থান হইতে এ গন্তব্যস্থান লক্ষ্য 
করিয়৷ তাহাঁকে যাত্রা! করিতে হুইবে। কিন্তু সকল 
যাত্রীরই তিনটি ঘোর শক্রর কথ! সর্বদ| স্বতিপটে 
জাগরূক রাখিতে হইবে । এই তিনটি শত্র : কাম, 
ক্রোধ লোভ। ভগবান শ্রকুম্ণ গীতায় 
বলিয়াছেন :-_ 


ভিবিধং নরকম্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। 
কামঃ ক্রোধস্তথ। লোভশ্ুম্মাদেওজন্বং তাজেত ॥ 


প্জীবের অধোগতির কারণ কাম ক্রোধ ও লোত 
এই তিনটি নরকের ছবারগ্থরূপ, সেই হেতু এই তিনটি 
পরিত্যাগ করিবে ।” এ শত্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও 
সর্বপ্রধান শত্রই কাম। বাসনাই মানবের পরম 
শত্রু; বাঁসনাই মাঁলবকে বিপথে লইয়া গিয়! 
নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহরক্ষার জন্তু 
গ্রয়োজন, কিন্তু খন আমরা ভোবনেয় মুখ্য উদ্দেশ 
বিস্বত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেত্ত করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


জীবন পরিচালিত করি। তখনই বাসনা-বাগুরায় 
আবজধ হই। আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন 
ইন্জিয়াদির তৃপ্তির জন্ত চিতে বাসনা হয় তখনই 
আমর কাম বা বাসনারাজ্যের প্রক্কৃতিত্ব স্বীকার 
করি। এই ইন্দিয়গণ সদাসর্বদাই বহিবিষয়ে 
আসক্ত হইয়! ধাবিত হয় এবং অনিত্য পদার্থে 
কাম্যবস্তর অনুসরণ করিয়া সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর 
পাশে আবদ্ধ হয় কিস যাহারা তত্ুপিপাস্থ তাহার! 
তাহাদিগকে বহিবিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া 
অন্তমু্থী করিবেন। 


পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ন্ত হ্্মীৎ পরা, 
পশ্ঠতি নান্তরাত্মন্‌। 


কশ্চিত্বীরঃ প্রত্যগাত্মানসৈক্ষদা বৃতচক্ষুরমৃতততবমিচ্ছন্॥ 


গ্থয়স্ত, ইন্দরিযঘারসমূহকে বহিমুখ করিয়া বিধান 
করিয়াছেন, মেই জগ্ই মন্ুষ্ সম্মুখ দিকে (অর্থাৎ 
বিবয়ের প্রতি ) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্বাকে দেখে 
না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ধ হইতে নিবৃত্ব- 
চক্ষু এবং অমৃতত্ লাতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্‌ (অর্থাৎ 
প্রতাক্ষীতৃত) আত্মাকে দেখিয়া! থাকেন।” এই 
অন্তমু্থী বৃত্তি যাহার নাই তাহার অন্তররাজ্যে 
প্রবেশের অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়গণের মুখ 
ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান ও জ্ঞান, আর 
সমস্ত পুস্তকের রাশিমাত্র। ইন্দ্রিযগণের সম্যক্‌ 
নাশ করিতে কেহুই সমর্থ হন না। কোন শক্তি বা 
কোন গতিরই আত্যস্তিক নাশ নাই। তবে শক্তির 
গতি ফির়াইতে পার! যায়। যে শক্তির গুভাবে 
ইন্জিয়গণ বিষয়ে ধাবমান হইতেছে সেই শক্তির 
গতি বিষয় হইতে প্রত্যান্তত করিয়! অন্ঠদিকে 
নিষুক্ত করা যাইতে শারে। মন বিষয়ে আসন 


হইয়। ভগবানকে বিশ্বত হয়, সেই মনকে বিষয় 


হইতে আকর্ষণ করিয়! যদি ভগবদভিসুখী করা যায়, 
তাহা হইলে তীহারই মনন দার জীব কৃতার্থ হয়। 
মন অসৎ বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাকে ফিরাইয়! 


কাতিক) ১৩৬৩ ] 


সংপথে নিঘুক্ত করিতে হুইবে। যভূর্ধেদীর কঠোপ- 
নিষদে উদাহরণ ছ্বারা ইহা সুন্দররূপে বণিত 
হইয়াছে) যথা! ২ 

আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 

ইন্জিযাণি হয়ানানুবিবয়াংন্তেযু গোচরান্‌। 

আত্েজ্রিয়মনোযুকং ভোক্তেত্যাহুর্মনীফিণঃ ॥ 

যন্তববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যধুক্তেন মনসা! নদ1। 

তন্তেন্তরিযাণ্যবস্ানি ছুষ্টাঙ্ব৷ ইব সারথেঃ॥ 

যন্ত বিজ্তানবাঁন্‌ ভবতি ঘুক্তেন মনস| সদ1। 

তন্তেন্্িয়াণি বশ্ানি সমশ্বা ইব সারথে; ॥ 

যন্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাইশুচিঃ। 

ন স্‌তৎপদমাপ্রোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ 

যন্ত্র বিজ্ঞান্বান্‌ ভবতি সমনদ্কঃ সদ! শুচিঃ। 

স তু তৎপদমাপ্োতি যন্মাতুয়ো ন জাহতে ॥ 

বিজ্ঞানসারধির্বস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নর: | 

সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তথ্বিষ্ণোঃ পরমং পদ্দম্‌ ॥ 

“কর্মফল ভোক্তা জীবকে রথশ্বামী জানিৰে 
এবং শরীরকে রথ বলিয়া! জানিবে, অধ্যবসায়াত্মিক 
বুদ্ধিকে সারধিশ্বরূপ জানিবে, কারণ এই শরীরের 
সমন্ধে বুদ্ধিই প্রধান নেত্রী আর সঙ্কল্প-বিকল্লাত্মক 
মনকে প্রগ্রহ (লাগাম )-স্থানীয় জানিবে, কারণ 
অস্বগণ যেমন রক্দুদ্ারা নিগৃহীত হইয়া তথ স্ব কার্ধে 
প্রবৃত্ত হয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়গণও তেমনি মনের দ্বারা 
গৃহীত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । মনীধিগণ 
ইন্জিয়সমূহূকে অশ্বস্থানীক্ বলেন, কারণ অশ্ব যেমন 
রথকে আকর্ষণ করে তেমনি ইন্্রিয়গণই শরীরকে 
আকর্ষণ করিয়া! থাকে ; রূপারদি-বিষ়ই এই ইন্জরিয়- 
'শ্থের পদ্থা-স্থানীহ়। আখ ঘেমন পথে গমনশীল 
হয় তেমনি ইন্জিয়গণও বিষয়পথে সর্ধদা বিচরণ 
করিয়।! থাকে । ধাছারা বিবেকী তাহার! শরীর 
ইঞ্জিয় ও মনঃসংদুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া 
থাকেন। বুদ্ধিরূপ সারথি যদ্দি নিপুণ অর্থাৎ 
প্রবৃ্ধি-নিবৃদ্ধি বিষয়ে 'অবিবেকী হয় এবং প্রগ্রহ- 


ধর্ম শত 


গ্থানীর মন বদি সর্বদা অপ্রগৃহীত থাকে অর্থাৎ 
অসমাহিত থাকে, তবে সেই অকুশল বুদ্ধিসারধির 
ইন্জিয়রূপ অশ্বগণ সারথির ছষ্ট অশ্বের ম্যাম অবশ্য 
হইস্জা থাকে। যে বুদ্ধিরূপ সারধি নিপুণ অর্থাৎ 
বিবেকী এবং প্রগ্রহস্থানীয় মন ধাহায় প্রগৃহীত 
অর্থাৎ সমাহিত; সেই কুশলবুদ্ধি সারধির ইন্্িয়ূপ 
অশ্থগণ সাধু অশ্বের চ্ঠায় বশীভূত থাকে। যে 
আত্মরঘীর বুদ্ধিবূপ সারথি অবিবেকী। মনরপ 
প্রগ্রহ অগৃহীত অর্থাৎ অনমাহিত ও সর্বদাই অণ্ুচি- 
ভাব সেই রী অক্ষন্ম পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে 
না, পরস্ত জন্মমৃত্যুসঞ্থল এই সংসারেই পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে। যে আত্মরথী বিজ্ঞানবান্‌ বুদ্ধিরূপ 
সারথিসম্পন্ন এবং সমনুস্ক অর্থাৎ প্রগৃহীতমনা ও 
সর্ঘদা শুচিভাবযুক্ত,। সেই রখী অক্ষয় ব্রঙ্গপদ 
প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই পদ প্রাপ্ত হইতে 
পারিলে আর সংসারে জম্মগ্রহণ করিতে হয় না। 
যে বিদ্বান ব্যক্তি তপন্তা ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিসারথি- 
যুক্ত এংং মন ধাহার প্ররগ্রহস্থানীয় অর্থাৎ যিনি 
সমাহিতমনা সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে 
গমন করিতে পারেন অর্থাৎ সমণ্ত সংমারবন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি পরিব্যাপক পরমাত্ম! 
বান্থদেবের পরমপদ গ্রাণ্ড হইতে পারেন।” 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন ও ইন্দিয়ে 
সংঘম ব্যতীত মুক্তিলাতের প্রত্যাশ! শ্বপূর পরাহত। 
অন্তরেঞ্জিয্ মনকে লইয়া ইন্ড্রিয়ের একাদশ সংখ্যা 
পূর্ণ হয়। এই মন শ্বীয় সকলের দ্বার! পঞ্চ কর্মেন্দিয় 
ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রি্ছ এই উভগ্নকেই প্রবতিত ফরে। 
অতএব ষনকে ভয় করিতে পারিলেই দশ ইন্জিয়কে 
জয় করিতে পার] যাঁয়। এই মন ম্বভাবতঃ চঞ্চল 
আবার তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্বত সদাই 
কষুন্ধ হইয়া থাঁকে। কেবল তাহাই নছে মনের 
ধাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে বাইবে। 
সে এমনই ব্লযান থে, কেছই তাঁহাকে সে দিক হইতে 
ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্জে সজে জন 
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জন্ান্তরের সংস্কার-রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া 
রাখিয়াছে যে তাহাকে নিরোধ করা অতিশয় কঠিন 
বলিয়! বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায় 
তখন সেই প্রবল বাঁযুকে ধরিহ্াা রাখা যেমন কঠিন, 
অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ 
ছুক্ষর মনে হয়--মহামতি অজ্ন যখন শ্ররুষ্চের 
নিকট এইভাব ব্যক্ত করিলেন তখন ভগবান তদুন্তরে 
তাহাকে বলিলেন £-- 

অসংশয়ং মহাবাহে। মনে! ছুনি গ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ 
“হে মহাঁবাহো, মন যে ছুনিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে কোন্তেঘ। অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যের দ্বার! ইহ! নিগৃহীত হইয়া থাকে ।” 
ভগবান দুর্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদু- 
পায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যকেই মনরূপ মত্তমাতঙ্র-শাসনের অন্ুশ- 
স্বরূপ বলিয়! ব্যাখ্যা করিলেন, কারণ অভ্যাস ও 
বৈরাগ্যের যায সাধন করিলেই স্থকঠিন সকল 
সাধনের কাই হইক্া যায়। ভগবান পতগঞ্রলিও 
তাহার যোগে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্লিরোৌধঃ* 
অভ্যান ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মনকে নিরোধ 
করিতে হয় বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অভ্যাস 
কাহাকে বলে? 

"তত্র স্থিতৌ যত্রোহ্ভ্যাসং” 

গন্ধ চিদাত্বাতে প্রশান্তভাবে চিতবৃত্তিকে স্থির 
রাখিবার জন্, মানিক উতসাহরূপ বত্বদূঢ় করিবার 
জন্জ বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস! অস্ত সঙ্কর 
হৃদয়ে উদিত হুইবামাত্র তাহার পরিত্যাগ ও 
প্রলোভনের পদার্থ সপ্ুখীন হইলে তাহা হইতে 
ইন্দরিয়গণকে প্রত্যাহত করিবার অবিশ্রীস্ত চেষ্টার 
নাষ অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়-বাসনা 
বিচলিত বা! অভিভূত করিতে পারে না। এই 
অভ্যান প্রবল থাকিলে সিদ্ধির হিস হইবার তয় 
থাকে না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


“বৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা 
বৈরাগ্যম্চ 
স্বীঃ অগ্ন, পান, বশ্বর্ধাদিজনিত দৃষ্ট বিষয়ন্থথ 
এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদি ভোগমুথ এই উভয়- 
প্রকার সুখে বিতৃষ্কাকেই বশীকার নামক পরম 
বৈরাগ্য কহে। কাম্য গুভূতি বস্ততে অনিত্যত্বাদি 
দোষের অন্থসন্ধান এবং ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ 
নশ্বরত্বাদি দোষদর্শন দ্বারা ততৎস্থথে বিতৃষ্ণার 
সার হওয়াতে ত্রিগুণাত্ক কোন বিষয় ব্যবহারে 
চিত্তের তৃষ্ণ! বা আসক্তির উদয় হয় না। 
কিন্তু সকল অপেক্ষা প্রীতি প্রদ, ন্খলত্য ও 
সহজ উপায়, যাহা সকল সাধনের শেষ, যাহা 
জাশ্র় করিলে অন্ত কঠোর ও হৃফর সাধনের আব্গ্তক 
হজ না, সেই সাধন হইল অনাথশরণ পরমেশ্বরের 
শরণ গ্রহণ। যে সাধক ভগবচ্চরণারবিন্দের শরণ 
গ্রহণ করেন তাহাকে বির্রগকলের দ্বারা অভিত্ূত 


হইতে হয় না। শরণাগতির লক্ষণ কি তাহা 
বলিতেছেন: 
আম্কৃল্যহ্য সন্কল্পঃ গ্রাতিকুল্যবিসর্জনম্। 


রক্ষি্যতীতি বিশ্বাত্মা গোণ্ড ত্ববরণং তথা ॥ 

তৎক্রিদ্বাত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়.বিধ! শরণাগতিঃ। 

“যে সকল বিষ ঈশ্বরলাভ-পক্ষে অন্কূল সেই 
সকলের গ্রহণ এবং তংপ্রতিকূল বিষয্নসকলের 
পরিত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার 
সহায় থাকিয়া আমাকে রক্ষ/ করিবেন এই সু 
বিশ্বাস, তাহার হস্তে আত্মসমণণ তাহার কৃপা 
হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশায় আশ্রিত 
হইয়া থাকা এবং কামনাবিহীন হইস্্া তাহার সাধনে 
জাপনাকে নিক্ষেপ করা-_-এই ছয় প্রকার শরণাগত- 
লক্ষণ ।” 

ভগবচ্চরণাত্রিত ব্যকজিয় নিকট হইতে কাধ- 
সহ্তি অবিস্তা! চিরদিন জন্ত বিদায় গ্রহণ করেন। 
মনোনিবৃত্বিনূ্প পরমা শাস্তি ভগবস্তক্তের চিরান্গতত 
হইয়া থাকে। নীতাশাস্কে ভগবান প্রীকষ্ণ অন্ধুনকে 
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নিফাম কর্মযোগ, জানঘোগ ও ভক্তিযোগের সম্যক 
উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বশেষে ভগবানের শ্রীচরণে 
শরপগ্রহণ করিবার জন্ত নিযোগ করিতেছেন £- 

তমেৰ শরণং গচ্ছ সর্বাবেন ভারত । 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং গ্থানং প্রাঙ্দ্যসি 

শা্খতম্‌ ॥ 

“হে ভারত, তুমি সর্যতোভাবে তাহার শরণ 
গ্রহণ কর, তাহারই প্রসারে পরাশাস্তি এবং নিত্যধাম 
প্রাণ্ড হইবে।” 

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্র্গ। 

অং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষরিধ্যামি মা শুচ: | 

"তুমি সমুদয় ধর্মাম্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে 
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব ।” 

বর্ণ ও আশ্রমভেদে যত প্রকার ধর্ম আছে 
সকল ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান। তাই 
ভগবান বলিতেছেন, সর্ব ধর্মের শ্বতন্তর স্বতন্ত্র সেবা 
ন। করিয়া একমাত্র আমাকে পর্বধর্মন্বন্ূপ বলিয়! 
বিদিত হও এবং আমাকেই পরমতন্ব বলিয়! জানিয়। 
অনাত্মবিষয্নচিস্ত|-মাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া 
দাও এবং অনবচ্ছিম্ন তৈলধারার স্তায় আমাকেই 
ন্রস্তর চিন্তা কর। “সর্ধধর্মীন্” পদথারা ধর্ম ও 
অধর্ণ অর্থাৎ সৎ ও অনত, সাধারণ এ অসাধারণ-_ 
দেহ, ইন্দ্র মন আদির সর্বপ্রকার ধর্মই উপলক্ষিত 
হুইয়াছে। “হে অর্জন, তুমি পাপের অন্থ আশঙ্ক। 
করিয়। চিস্তিত হইও না, আমি তোমাকে সর্বপাঁপ- 
বিদুত্ত করিব।” শ্রুতি বলিয়াছেন: “ধর্মেণ 
পাপমপন্থদতি” ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। 
ভগবান স্বপ্ং সাক্ষাৎ ধর্মম্বরূপ। তিনি পাঁপ বিন 
করিবেন তাহাতে আর আঁশ্চঙ কি? ভগবান 
পূ্ধাক্ত লোকে শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্স-কর্মই যে 
শ্রেষ্ঠ নহে তাহা বুঝাইলেন। ত্তগবচ্চরণে শরণাগত 
হন্যাই সমস্ত শাস্তের গুহা রহ্হা এবং সমস্ত সাধনের 
চরম ফল। 


ধ্ 
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ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! হইল। এই 
ধর্মের বল অপরিমেয়। বিশে যত প্রকার শক্তি 
আছে, যত প্রকার শক্তির খেলা হইতেছে, যত 
প্রকার শক্তির বিকাশ হইতেছে, যত গ্রকার শক্তির 
শত্তি আছে, সকল শক্তিই ধর্মের শক্তি-_ধর্মের 
বলের কাছে শির অবনত করে। বিশ্বের সমস্ত 
তেজ, সমন্ত জ্যোতি ধর্মের পবিত্র নির্মল জ্যোতির 
সম্মুথে ক্ীণপ্রভ হইয়া যাঁয়। 

ন তত্র হযে! ভাতি ন চন্দ্রভারকং 

নেম! বিহ্বাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্থভাঁতি সবং 
তন ভাস! সর্মিদং বিভীতি ॥ 

“সেই প্রমাত্মতত্বভূত ত্ুঙ্গপদ্ার্থকে সুধ প্রকাশিত 
করিতে পারে না এবং চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ 
তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি ফি 
প্রকারে পারিবে? সেই আত্মা হ্বপ্রকাঁশ রহিয়াছেন 
বলিগ্না সমস্ত জগৎ প্রকাশ পার, তাহার প্রকাশ 
দ্বারাই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়।” এই আত্মতেজ 
ধাহার ভিতর হইতে যত উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই 
মানবজাতির মধ্যে তত পু্জনীয় হইয়াছেন। এই 
তেজ, এই ধর্মের বল আরঞধিদের মধ্যে ছিল 
বলিয়া! তাহার! একদিন উন্তির উচ্চতম শিখরে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞানের 
জ্যোতিতে আর জগত উদ্ভাসিত হইতেছে; তাহাদের 
জনন্ত পবিত্র জীবনের এক কণিক। যেখানে পতিত 
হইয়াছে সেই স্থানের আলোক কত শ্ত হৃদয়ান্ধকার 
নাশ করিয়া ধমের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ 
করিয়াছে । এই ধর্মই হিন্দুজাতির সঙ্ল, হিন্দু 
জাতির জীবন, হিন্দুজাতির জাতীয় আদর্শ। অন 
অন্থ জাতির জাতীয় আদর্শ অন্ত অন্ত প্রকার। 
প্রত্যেক জাতির জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ, 
একটি লক্ষ্য আছে যাহ! তাহাদের জাতীয় জীবনের 
কেন্্রত্বরূপ। তাহাদের মেক্দগুত্বরূপ, যাহার দারা 
তাহাদের জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়ঃ 
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যাহার উপর তাহাদের জাতীয় জীবন নির্ভর করে। 
কান কোন জাতির মধ্যে রাজনীতি, অপরের মধ্যে 
ৰা সমাজনীতি এবং কাহারও কাহারও বা মানসিক 
জ্ঞানার্জন প্রভৃতি জীবনের সর্বন্বস্থানীত হয় এবং 


তাহার মূলে আঘাত করিতে পারিলে তাহাদের 
জাতীয় বৃক্ষ তৃমিশাহিত হয়। কিন্ধ হিনদজাতির 
একমাত্র ধর্মই ভিত্তি ধর্মই জীবন, ধর্মই বল, 
ধর্মই সর্বস্ব । ( সমাগত) 


কবীর 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


কবে তব আবির্ভাব কবে তব হলো তিরোধান, 
কোন খোজ নাহি রাখি, গণিতের অঙ্ক পরিমাণ 
তোমারে বাধিতে নারে-কোন ইতিহাসের পাতায় 
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়। 
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাবাীর 
গোীহারা কোষ্ঠীহারা গোত্রহীন হে সাধু কবীর। 


কাল-সিন্ধু মাঝে তব জীবনের-_নাহি পাই সীমা, 
মহামিস্কুময় হ'য়ে আছে তার বিরাট মহিমা । 
কেবা তব পিতামাতা তার মোরা পাইনি সন্ধান, 
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস-সন্তান | 
সংসার সন্গাস ভেদ যার মাঝে পাইল বিলয়, 


গৃহী কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা+ হইবে নির্ণয়? 


জানি ন। কি ছিলে তুমি ধ্নরাজো, সহজী, মরমী, 
রামাহবৈঞব, সুফী, বৌদ্ধ, জৈন, কিংবা বর্ণাশ্রমী ? 
কতট। মোশ্রেম ছিলে কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি, 
কুড়ানো ছেলের আর কোথা পাৰ পিতৃধন্ন খুজি? 
কোন সম্প্রদায় তোম।, জাতিহারা, ভাবেনি আপন, 
মহামানবের ছিলে তারি ধর্ন করেছ পালন। 

জানি না জীবন-কথা,_-কি কি ভাবে করিলে সাধনা, 
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পুজা, আরাধনা, 
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানি নাক কি বিধি-বিধানে, 
আহার। বিহার, বেশ, জীবযাত্রা কি ছিল কে জানে? 
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সাথক রামপ্রসাঁদ 


কোন্‌ শাস্ত্র পড়েছিলে, কোন্‌ মন্ত্র জপিতে ধীমান, 

কত কত বার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান ? 
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয় 

রাখেশিফ করি যত ইতিহাস অমর অক্ষয় । 

সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়! দিয়াছ যে বাণী, 


তার এক বর্ণ মোর। হারাইনি--এই শুধু জানি, 
ব্যাপ্ত তাহা দিগ্বিদিকে তৈলবিন্দু সম খরস্রোতে, 
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হ'তে, 
ভারতের জীবনের রন্ধে, রন্ধে হয়ে অনুস্যত 

তব ব্রত তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত। 
কলাঘৃর্ত করি তারে পুরাবৃত্ত গশ্থজে মিনারে, 
নমস্থ করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে। 
তাহি তাহে কোন ক্ষোভ! এ ভারত বিরাট জীবনে 
কোন সীমা-বেষ্টনীতে রুদ্ধ করি হেরে না নয়নে। 
নাহি চাই বহিরঙ্গ, ভূলে যাই অনিত্য অসারে 
জীবনের অঙ্গীভূত হয় না যা চাইনাক তারে। 
ব্রত চাই, বাণী চাই- চাই অস্তরাতআ্ার সন্ধান, 
আমরা মরাল-ধর্মী নীর ফেলি? ক্ষীর কার পান। 


সাধক রামপ্রসাঁদ 
সাহিত্য-শ্রী উ্া বনু, এম্-এ, সাহিত্য--সরম্থতী 


হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮- 
১৭৩৩ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
. তার পিতার নাম রামরাঁম সেন। সাধককবি রাম- 
প্রসাদ রামরাম সেনের দ্বিতীয় পত্বীর পুত্ত। 
রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। 
রাজা কবির ও? ডপল্ধি করে তাঁকে একশত 
বিঘা! নিফর জমি দান করেন ও “কবিরঞ্জন” 
উপাধিতে অলংকৃত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্ু 
কবিকে রাজসভায় যেতে বহুবার অন্থর়োধ করেছেন, 


কি রাজস্ভার বিলালিতা তাকে আকর্ষণ করতে 
পারে নাই। পল্পীঞ্জননীর শ্যামল কোলে অনাবিল 
সৌন্দধের মাঝে তিনি “আপন মনের মাধুরী 
মিশায়ে” শ্তামা-সর্জীত রচনা! করতেন ও গান 
করতেন তার উদাত্ত কণ্ঠের মধুর সুরের বন্ধার 
পল্লীর আরকাশ-বাতাদ বুখরিত করে তুলতো । 
কথিত আছে যে কৰি এক ধনীর সেরেম্ত'য 
মুহরীগিরি করতেন। কিন্তু তিনি বখন এই 
একঘেয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তি অন্রভব 


৫৭৮ 


করতেন, তিনি তখন শ্রামা-সংগীত রচনা! করে 
ক্লান্তি দুর করতেন। একদিন জমির্ণার সেরেস্তা 
দর্শনের সময় হিসাবের খাতায় গান দেখতে পেয়ে 
অত্যন্ত আশ্র্ধ হচ্ছে গেলেন। গানটি এইবপ-- 
“আমায় দেমা তবিলদারী। আমি নেমকহারাম 
নই শংকরী॥” এই রচনাটি দেখে তিনি মুগ্ধ 
হয়ে গেলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে 
ইহা রামপ্রনাদের রচনা । তিনি কবিকে মাসিক 
বৃত্তির বন্দোবস্ত করে শ্যামা-সংগীত রচনা করতে 
আদেশ দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের আত্মীয় 
শ্রযুক্ত রাজজকিশোর মুখোপাধ্যায়েব উৎসাহে রাম- 
প্রসাদ “কালী কীর্তন” রচনা করেন। রামপ্রলাদের 
হ্বাম!-সংগীত পল্লীতে পলীতে বিবৃত হয়ে ভক্ত- 
হৃদয়ে ভক্তির প্রাবন প্রধাহিত করেছে। রাম- 
প্রসাদদের রচনাক্ধব কোন চেষ্টা! বা কৃত্রিমতা নেই। 
এই সংগীতগুলি সরলতায় ও সৌন্দ্ধে পরিপূর্ণ । 
তারতচন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও তিনি ছন্দের 
বৈচিত্র্যে ও অলংকারের প্রাচুষে তার রচনা 
ভারাক্রান্ত করে তোলেন নাই। সোজ! কথার 
মালা গেঁথে সরল ভাষায় মায়ের কাছে নিজের 
প্রাণের কথ! নিবেদন করেছেন__ 
“চাকি কেবল ফাকিমাত্র, 
শ্যামা মা তোর হেমের ঘড়া। 
তুই কাচমুল্যে কাঞ্চন বিকাল, 
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥ 
কমতে ধা আছে মন, 
কেধ পাৰে তাছার বাড়া । 
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, 
বিধির লিপি কপাল যোড়া ॥ 
গজ সী ষ্ 
প্রসাঙ্গ বলে ভাবছ কি মন 
পাচ শোয়ারের তুমি জোড় । 
সেই পাচের আছে ীচাপাঁচি 
তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥* 


উদ্বোধন 
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রামপ্রসাদ সহজ ভাবে নিজের কথ! বলেছেন। 
আড় নেই__াতিশধ্য নেই_শুধু সরল শিশুর 
মত “মা মা” রব। তিনি কোন সমস্তার 
সমাধান করেন নাই, কোন তর্ককেও অবহেলা 
করেন নাই শুধু তাঁর হৃদয়ের আরাধ্য দেবীর 
কৃপায় এক রূপাতীত লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন, 
তাইতো তাঁর সংগীতে প্রেম ও নির্ভরতার সন্ধান 
পাই। মায়ের উন্মদিনী বূপকে তিনি অস্বীকার 
করেন নাই_-পরন্থ এই রূপের মধ্যেই এক পূর্ণতর 
সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন । এই ধ্বংসের মধ্যেই 
সুষ্টি সার্থক হয়ে ওঠে। এই কর!লী কালীমুতিই 
আবার ভক্তের কাছে আবিভূতা হন কল্যাণী 
মুর্তিতে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন-__”[€থ11 
21199213 1০0 195 ৪ 9%01001 10 1101--8 
5৮0091 ০0£6 01%106 [00101300626 07 
01৮106 0806 2170 01৮16 00001161099.” 
ডাঃ স্থশীলকুমার দে বলেছেন যে এই দেবী মূর্তি 
“5001 2) 91930900 5%11)091 100 1 
106091)003 10170021039 21)0 ০04 ০0৫4 
0901)109 19911391118, 
মৃত্যুর পরে আমাদের অআবহা বর্ণনা! করে কবি 
গেয়ে উঠলেন _ 
প্বল দেখি দাই কি হয় মোলে। 
এই বাদানুবাদদ করে দকলে॥ 
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, 
কেহ বলে তুই ম্বর্দে যাবি। 
কেহ বলে সালোক্য পাবি, 
কেহ বলে সাধুঙ্গ্য মেলে। 
নং ক ১০ 
প্রসাদ বলে যা! ছিলে ভাই, 
তাই হবিরে নিদানকাঁলে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥” 
একদিন আমাদের দেশে বৃদ্ধ জনের কঠে এই 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


মমন্ত শ্যামা-সংগীত ধ্বনিত হতে! | এই সংগীতের 
জন্ত সুর লয় প্রভৃতির কই-সাধন! করতে হতো! 
না। স্বতঃস্যৃক্ প্রসাদী সুরের লহরী পল্লীর মাঠে 
বাটে রণিত হয়ে উঠতো; এই সংগীত শিক্ষিতের 
কে যেমন অশিক্ষিতের কঠেও তদ্রুপ উৎসারিত 
হতো। লোকে তক্তিরসে আপ্লুত হ'তো। এই 
সংগীত এক সময়ে বাংলাদেশে লোক শিক্ষার অন্ততম 


পথ ছিল। 
রামগ্রসাদ আগমনী গানেরও প্রথম কবি। 


উমা ও যেনকাকে নিয়ে তিনি ধে বাংসল্যরসের 
সৃষ্টি করেছেন তাহা সত্যই মাধুর্ধে অনবন্ভ। 
শারদীয়া পৃজা'র পূর্বে আগমনী গানের করুণ স্থুর 
বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে-_ 
সেই করুণ অথচ মধুর সুরটির সজে আমরা 
স্থপরিচিত। 

রামগ্রসাদের অন্থভূতি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অথচ 
এই গানের ভিতয়ে সার্ধবজনীনতার সুর অপূর্ব 
ঝংকারে বেজে উঠছে। “তান্ত্রিক উপাসনার 
ভয়ংকর ও সুন্দর ছ'টি দিক আছে__রামপ্রসাদ ও 
অগ্তান্ পদকর্তাদের রচনায় মানব-প্রক্কতির 


সাধন! 


৭৯ 


ইতিহাসে একটা নবধুগের হুত্রপাত করেছিল। 
এই মাতৃভাবের সাধনা বাংলার নিজদ্ব।” 

রামপ্রসাদ লিখেছেন--“গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, 
গানে হব ব্যত্ত।” সত্যিই কালের প্রতাবে আমরা 
তার রচিত অন্তান্ত গ্রন্থগুলির কথা বিশ্বৃত হয়েছি, 
কিন্ত তার শ্যামা-সংগীত কোনদিনই আমর! ভুলতে 
পারবো না। 

কালী-কীর্তনে রাঁমপ্রসাদ্দ কালীকে বৃন্দাবনের 
অন্ধরূপ করে অংকিত করেছেন। তিনি কালীকে 
দিযে গোষ্ঠ, রাস ও মিলনলীল! দেখিক্কেছেন। সেই 
জন্ত তাকে বিরুদ্ধপক্ষ আজু গৌসাঞ্ির বিদ্রপ 
সহ করতে হয়েছে--”না জানে পরমতন্ব, কাঁঠালের 
আমসত্ব, মেয়ে ধেনু কি, চরায়রে। তা যদি হইত, 
যশোদ! যাইত, গোপালে কি পাঠীম্মরে ॥” 

এই অনুকরণ তিনি সক্তানতা অথবা অজ্ঞানতা 
বশতঃ করেছেন। অজ্ঞানত! বশত: করা খুবই 
্বাভাবিক। আর সঙ্ঞানকৃত হ'লে মনে হয় 
সাধক রামপ্রসাদ শান্ত ও বৈষ্ণব এই উভগ্ 
সম্প্রদায়কে মিলিত করবার জন্ত চেষ্টা করেছিলেন। 
তার রচিত অনেক পদে রুষ্ণ ও কালীর অতেদরূপ 


তাবোন্মাদ ও মাধুর্য অপরূপ প্রকাশলাভ করেছে। বর্ণনা করা হরেছে। তাই এই তক্ত কৰি মিগনের 
এই নুতন ধারার প্রবর্তন বাংলার মানসলোকের গান গেয়েছেন। 
সাঁধনা* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্র 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্ররামরুষ মঠ ও মিশন ) 
“্ঘতনে হৃদয়ে রেখে! আদরিণী শ্যাম! মাকে, (১) আদরিণী হামা মা॥ (২) কমলাকান্ত, 
মন তুই গ্যাখ. আর আমি দেখি (৩) কমলাকান্তের মন। কমলাকাস্ত মনকে 


আর যেন কেউ নাহি দেখে।” 
কমলাকান্ত মা'র একজন ভক্ত সন্তান; সিদ্ধপুরুষ) 
এই গানটির মধ্যে তিনি সাধনার সব কথা বলেছেন। 
এয ভেতয় কোনে! লুকোচুরি নেই--লহজ ভক্কি। 
এই গানটিতে আমর! তিনটি জিনিস পাই-__ 


বলছেন আদরিণী শ্যাম! মাকে হদয়মপিয়ে প্রতিষ্ঠা 
কর। হদয়মনির শ্রেষ্ঠ মনির । দেহ-যন্দিরের 
দেবতাই শ্রেষ্ঠ দেবতা । তাই বলেছে-_-“রথে চ 
বামলং দৃষ্ট পুনঞজশ্য ন বিশ্ততে” অর্থাৎ রথে বাঁমনকে 
দর্শন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হু নাঁ। এ 


* কাটিহার হীরংকৃক মিশন আশ্রমে প্রহণ্ত পূর্জাপায সহাধাক্ষ মহারাজের ধর্ষপ্রলঙ্গ হইতে ভীম ধূর্ঘমর় ফির কতক সড়লিত। 


৫৮০ 


কোন্‌ রথ? হৃদয়-রথ। হাঁদয়'রথে তাকে দেখতে 
হবে। তাই কমলাকাস্ত বলেছেন, “যতনে হৃদয়ে 
রেখো” ) আহা ! আবার কি বিশেষণ দিয়েছেন-_ 
আদরিণী শ্যামা মাকে ! 

এ তিনটি জিনিম, আমি, মন, ও শ্যাম।--এই 
তিনটি জিনিসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। অগ্র 
কোথাও যেতে হবে না, কোনো! ভীর্থে যেতে হবে 
না। কিন্তু এটা আমরা! বুঝি কথন? সাধনা করে, 
ধ্যান জপ তীর্থ করে তারপর বুঝি। 

ঠাকুর একটি ছোট্ট কথা বলতেন। মন্দির 
অপরিফষার থাকলে দেবতা আসবেন কেন? মন্দিরকে 
শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। আমর! মন্দিরকে ময়লা 
অপবিজ্র করে রেখেছি । ঠাকুরের সেই উপদেশ 
স্বরণ কর। কোন গ্রামে পঞ্সলোচন বলে একজন 
ছিল। সে হঠাৎ একদিন এক পোড়ো মন্দিরে 
শখ বাজাতে লাগলে! । গ্রামের লোকের! ভাবলে 
মন্দিরে হয়তো। বিগ্রন্প্রতিটা হয়েছে। সকলে 
দৌড়ে এসে দেখে মন্দিরে বিগ্রহ নেই, চারিদিক 
অপরিফ্ষার। চামচিকে ও চামচিকের বিষ্টায় মন্দির 
ভরতি। তখন গ্রামের লোকেরা বললে-_- 

“মন্দিরে তোর নেইকো মাধব 
শাখ ফু'কে তুই করলি গোল।” 

মন্দিরে মাধব কৈ? তারপর চামচিকে এগার জনা 
সেখানে হানা দিচ্ছে । এই এগার জন চামচিকে 
কার! ? পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয়। পঞ্চ কমেক্রিয় আর মন। 
এই এগার জনা! আবর্জনা আনছে । আমাদের 
বাহানুষ্ান খুবই বষেছে_ আড়ত্বর শখ ঘণ্টা রয়েছে 
কিন্ত মন্দিরে মাধব কই? মাধবকে প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। তখন শুধু “মন তুই গ্ভাখ আর আমি 
দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে ।” 

“কামাদিরে দিয়ে ফাকি”-_-কামনা, আসক্তি, 
বাসন! ওদেরকে ফাকি দিতে হবে। ওরই পেছনে 
জগৎ ছুটছে। ওর থেকে ক্রোধ প্রভৃতি সব 
আন্ছে। এই কামনা-বাদনাই মোক্ষমার্গের শত্রু । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--১*ম সংখ্যা 


এর! আসক্তি আনে, বন্ধন করে রাখে । এদের কি 
করে শ্যাগ কর! যাবে? ঠাকুয় বলছেন সহজ উপায় 
আছে- মোড় ফিরিয়ে দাও। তাকে কামনা 
করো, তাকে চাও। “অকামো বিকুকামো বা 
তাঁকে কামন| কামনার মধ্যে নম যেমন মিছরি 
মিত্র মধ্যে নন্ব। তাই তাঁকে কামনা করে! । 
তাঁকে পেলে কি হয়? সব কামনার তৃপ্তি হয়ে যায়। 
জাগতিক কামনাতে কি হয়? কিছুতেই তৃপ্তি হয় 
ন|--ধত ভোগ করবে ততো বাধন! বাড়বে । ফলে 
অশান্তি জালা যন্ত্রণা। যতো রাজা রলাজরা, বাইরে 
থেকে দেখতে বেশ কিন্তু ভেতরে অতৃপ্তি। এর 
অন্ত নেই। 

এই কামনা সম্বন্ধে ঠাকুর একটি সুন্দর উপমা 
দিয়ে বুঝিয়েছেন। ঠাকুর ঘা দেখতেন তাই দিয়ে 
উপমা দিতেন। একটা চিল ছো। মেরে মাছ 
ধরেছে । বত কাক তাকে তাড়। করেছে। চিল 
উড়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে, তবু কাঁক 
পিছু ছাড়ে না। শেষে চিলটা হয়রান হয়ে মাছটা 
ফেলে দিয়ে হাপ ছাড়তে লাগলো নিশ্চিন্ত হয়ে। 
কাকগুলো তখন এ মাছটা নিয়ে কাড়াকাড়ি 


শুরু করে দিলে। কাকগুলো কামনা, মাছটা 
ভোগ। কি সুন্দর উপমা । এমনটি কোথাও 
পাওয়। যার না। গীতা-শাস্তাদি পাঠ করে হা 


পাওয়া যায়, তাই আছে এই ছোট্ট উপদেশে। 

মাধৰকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার অন্তরায় 
হ'ল কামনা-বাঁসনা!। ইন্টি্গুলো সর্বদ! এই সব 
নিছ্ছে ছুটোছুটি করছে। মানুষ ভাবে কামনার পৃতি 
হলেই শান্তি পাবে কিন্ধু তা হয় না। অশান্তি 
অতৃপ্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে তবু ইন্দ্রিমগুলোর পেছনে 
ছুটে চলেছে, তার! নাকে ছড়ি দিকে যেন মনকে 
ছোটাচ্ছে। ভাই কৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে 
বলছেন--মনকে; ইন্্রিম়কে সংযত কর। 

“তানি সর্বাপি সংযম্য যুক্ত আমীত মৎপরঃ। 

বশে হি বহ্েক্িাণি তন্য প্রজ্ঞা গুতিষ্তিভ| 0” 


কাতিক, ১৩৬৩ ) 


মাধব কি অমনি হদযমন্িরে প্রতিঠিত হন? 
ঠাকুর বলতেন,--আশিতে মঞ়লা পড়লে মুখ দেখা যায় 
না। যন ধতে! শুক্ধ পবিত্র হবে ততো তাঁকে স্পষ্ট 
দেখ! যাঁবে। হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে । একি 
কম কঠিন ? এইই সাধনা। সা্তিক হুদ্ধি সর্বদা সঙ্গাগ 
থেকে মনকে ভেতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্তমু্থী 
করছে। সাত্তিক বুদ্ধি খুব বিচারশীল। রা'জগিক 
বুদ্ধি বিমুখ । বাইরের বিক্ষিণ্ড মনকে ভেতরে 
আনতে হলে সাধন চাই। তাই কমলাকাস্ত বলছেন 
মনেতে মাকে প্রতিষ্ট। করতে হবে, সাধন! করতে 
হবে। অর্থাৎ কামাদিকে ফাকি দিতে হবে। এই 
ভাবে হ্বদয়ে মাকে প্রতিষ্ঠা করে মাকে ডাক। 
“কুরুচি কুমন্ত্রী যতো, নিকট হতে দিও নাকে” কুরুচি 
কুমন্ত্রীর কথা শুনে! না। কুরুচি যেন তোমাকে 
আশ্রয় না করে। 


বিবেককে মন্ত্রী করতে হবে, সাত্বিক বুদ্ধির 
কথা শুনতে হবে। আপনাতে আপনি থাকাই 
আসল কথ|। ভগবান শ্রীকৃষ্জ গীতাতে সেই 
উপদেশই দিচ্ছেন, ভিতরে চল। ধর্ম জিনিসটাই 
ভেতরের, বাইরের নয়। 


সাধনা করতে করতেঃ ডাকতে ডাকতে মন 
পরিফার হয়। কোটি জন্মের অঞ্জিত আবর্জনা 
সংস্কার চলে যায়। এ চামচিকের ময়লা টরল! 
চলে যাবে। জ্ঞান-নর়নকে প্রহরী রাখতে হবে 
যাতে আর যেন কেউ না ঢোকে । উপনিষদে 
বলেছেন, স্থ্িকর্তা ইন্টিয়গুলিকে বহিমু্খ করে 
স্থঙ্ি করেছেন। এর! এই ভাবে সই তাই অন্তমূখ 
হতে চার না। কিন্ত এসত্বেও কোন শান্ত খষি 
সেই আত্মাকে দর্শন করেন। চক্ষু আবৃত করে 
অন্তমুখী করে অমৃতত্ব লাভের অভিলাধী হয়ে 
সেই আত্মাকে দর্শন করেন। 


ঠাকুর এ একটি মা কামনা নিয়ে চলেছিলেন। 
সংসারে কত কা মনা) কিন্ধ ঠাকুরের এঁ একটি মাত্র 


সাধনা 
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কামনা- “মা দেখা দাও।” রামনামের প্রার্থনাতে 
এই কামনার প্রার্থনা আছে। 

“নাস্তা স্পৃহা রথুপতে হৃদয়েংশ্মদীয়ে 

সত্যং বদামি চ ভবান্‌ অধিলাস্তরাত্ম! । 

ভক্তিং প্রধচ্ছ রথুপু্ধব নির্ভয়াং থে 

কামাদিদোষরহিতং কুক মানলঞ্চ ।” 

হে রঘুপতি! আমার বিষয়ের প্রত্তি কোন 
স্পৃহা! নেই, বাসনা নেই। হৃদয়ের অস্তরতম স্থল 
থেকে বলছেন-_সত্য করে মন মুখ এক করে 
বলছি আমার কোনও স্পৃহা নেই। আমাকে ভক্তি 
দাও-_শুধু এই স্পৃহা এই কামনা আছে। আমার 
শুদ্ধ আমলা নিফাম ভক্তি দাও। আর দাও 
পূর্ণ নির্ভরভ|! যাতে তেুম।কে আশ্রয় করে চলতে 
পারি। সাধনার শেষ আত্মসমর্পণ । ছোট ছেলে 
যেমন মাকে নির্ভর করে চলে, এ সেই নির্ভরত|। 
এখানে অন্ত কোন স্পৃহ! নেই শুধু একটি মার 
স্পৃহা আছে। কামাদি-দোষেতে আমার মন 
ছষ্ট হয়েছে। আমাকে পবিত্র কর। নির্মল শুন্ধা 
ভক্তি দাও। শঞীমা একটি সাদা বেল ফুল নিয়ে 
বলতেন,-_-ণআমার মন এই ফুলের মতে। শুভ্র পবিত্র 
কর।” বিষয়ের কামনা থাকবে না, শুধু পাকবে 
একটি কামনা__তগবানকে চাই। সংসারের কামনা 
বাসনার মূলে আছে তৃষ্ণ-_-এর থেকে আসে 
আসক্তি। এই সংসারের কামনার মোড় ফিরিয়ে 
দিতে হবে। বিঘমজল কি করলেন ? কত ভোগের 
মধ্যে ছিলেন--একট! ধাকা খেয়ে মোড় ফিরিয়ে 
দিলেন। লালাবাবু একট! কথায় সব ছেড়ে 
দ্বিলেন। 

তিন রকম ভাবে শেখা বযায়-_দেখে শেখা, 
শুনে শেখা, ঠেকে শেখ! । লালাবাবুর শুনে শেখা, 
কানে যেই গেল--"ব্ল! যায়” অহনি শিক্ষ! হয়ে 
গেল। অতে! এশ্বর্ধ সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিরে নাম 
জপ করতে লাগলেন। বুদ্ধদেবের কি হল? 
দেখে শিখলেন। রাঙ্খার ছেলে, বুবতী স্বী, জাবার 


৫৮৭২ 


একটি ছেলে হয়েছে। বাব! তাঁকে বাইরে যেতে 
দিতেন না। 

গৌতম বাইরে এসে জর! মৃত্যু ব্যাধি 
দেখে ভাঁবলেন এসব কি! আমারও জর! আসবেঃ 
মৃত্যু আসবে, তাই দেখে শিক্ষা হল। এদের হাত 
থেকে মুক্তি পাবার উপাঁয় জগৎকে দিকে গেলেন। 

নচিকেতা যমের কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর 
চেয়েছিলেন। একটি হল, মানুষ মৃত্যুর পর থাঁকে 
কি থাকে না? যম আশ্চর্ধ হয়ে গেলেন প্রশ্ন শুনে । 
ধম তাকে দীর্ঘ জীবন, ভোগের উপকরণ, রথ, 
অগ্চারী, বিশতীর্ণ রাজ্য দিয়ে প্রলুন্ধ করতে চাইলেন। 
নচিকেতা বললেন--সবই দিচ্ছ কিন্ত তুমি ( অর্থাৎ 
মৃত্যু) মাথার ওপরে রয়েছ । ভোগ করব' কি করে? 

যাঁজ্ঞবন্থ্য গ1হন্থ্য-ধর্ম শেষ করে বাঁনপ্রন্থ আবলদ্থন 
করবেন। দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বিষয় 
ভাগ করে দিচ্ছেন । মৈত্রেশ্ী প্রশ্ন করলেন-_“এর 
তেতর দিয়ে কি অমুতত্ব লাভ হবে? তাযদি ন| 
হয় তবে এ বিষক্স-সম্পদের কি প্রদ্থোজন 1” এই 
হ'ল আমাদের হিন্দুধর্মের আদর্শের কথা। এই 
ত্যাগের উপরেই হিন্দুধ্ম গ্রতিঠঠিত। 

ঠাকুর এসেছিলেন ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব 
দেবার আস্তে । ঠাকুর এক হাতে মাটি আর এক হাতে 
টাক! নিয়ে বিচার করছেন--এ দিয়ে ভগবান লাভ 
হয় লা । ঠিক অতীতের মুনিগ্ষিদের ভাবটি বজায় 
রেখেছেন__'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা:' ত্যাগের ছারা 
ভোগ করতে হসে। ত্যাগ অবলম্বন করতে হবে। 
তবে এটাও মনে রাখতে হুবে-__-একটা গ্রহণ না 
করলে ত্যাগ হচ্ধ নাঁ। পৃবের দ্রিকে গেলে তবে 
তো! পশ্চিম ত্যাগ হবে। কাকে গ্রহণ করতে 
হযে? নিবৃত্বিমার্ম গ্রহণ করতে হবে। বাম্প্রসাদের 
গানে আছে-- 

“প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আয নিবৃতিযে সঙ্গে নিবিঃ 

বিবেক নামে তাক ব্যাটার়ে তবকথা 


তায় শুনাবি। 


উদ্বোধন 
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প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিবৃদ্ধি অবলম্বন করতে হবে। 
বিবেককে সারথি করে তার দিকে এগুতে হবে। 
তাকে পেলে সব অভাব চলে যায়। তিনি এমনই 
জিনিস, স্তাকে পেলে সাধক পরিতৃণ হয়ে যায়। 

“্যং লন্ধ! চাপরং লাভং মঞ্জতে নাধিকং ততঃ |” 

ভগবান লাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছু 
নেই। তাই ঠাকুর বলেছেন,-সংদারে থাকবে 
তাঁর ওপর মন ফেলে রেখে। থাকে! ছুতোরনীর 
মতো। সে খন চিড়ে কোটে তখন হাত দিয়ে 
গাথে ঠিক হচ্ছে কি না, এদিকে মুফ্ল পড়ে ধাচ্ছে, 
ছেলেকে ও মাই দিচ্ছে । খন্দেরের সঙ্গে দরদত্তর 
করছে, সংসারের দিকেও মন দিচ্ছে, কিন্ত বার 
আনা মন যুষলে ফেলে রেখেছে । চার আনা মন 
দিয়ে বাকী কাঁজগুলি করছে। আমাদেরও তাই 
করতে হবে । এর জন্তকে অভ্যাস করতে হবে। 
অভ্যাসই হচ্ছে যোগ । এই জ্ধভ্যান ক্রমে ক্রমে 
চিত্ত শুদ্ধ ও পবিজর করে তার দিকে এগিছে 
দেবে। গঞ্জার দ্বিকে যতো এগুবে ততো শীতল 
হাওয়।! পাবে। সাধনভঙ্জন যতে৷ করবে ক্রমশঃ 
ততো আন্গভব হবে। তারপর গঙ্গায় ম্লান করলে 
শরীর শীতল হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে । মাধবকে 
হৃদয্মন্দিরে বসাতে হবে । সাধন ভজন করতে 
হবে। গীতাতে ভগবান বলছেন-- 

পতেষাং সততঘুক্তাঁনাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 

দদাঁমি বুদ্দিযোগং তং যেন মামুপধাস্তি তে ॥” 

অর্থাৎ, সেই সব ভক্তদের আমি বুদ্ধিষোগ 
দিই যাঁর! গ্রীতিপূর্বক আমার ভজন করে, এবং 
সেই শুভবুদ্ধিতে তারা আমাকে লাভ করে। 
মনে রাখতে হবে, এ যন্ত্রের মতো নিশ্রাণ ভজন! 
নয়) গ্রীতিপূর্ক ভঙজনার কথ! বলছেন। এত 
করুণ! তার ! তিনি বলছেন, যারা আমার শরণাগত 
হয় তাদের অগ্ুকম্পা করে তাদের অঞ্ঞান-তমঃ 
নাশ করি? ভাদের জ্ঞান দিই, জ্ঞানের প্রদীপ 


জালিয়ে হিং তাছের জন্ববে। 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


ঠাকুর বলছেন, ছাজার বছরের অন্ধকার তিনি 
রূপা করলে এক নিমেষে দূর করে দেন। 

তিনি চান প্রীতি কিন্ত আমর! তা দিই না। 

আমাদের অনুয়াগ ভালবাস! নেই। তাই তিনি 
বলছেন, “বকতমা দে। ঠিক ঠিক রাজার বেট! হ। 
মাসোহাঁরা নে।” তার উপর নির্ভর করে এগিয়ে 
পড়) ডুব দীও। একবার একজন পণ্ডিত এসেছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরে | বেদান্তের জ্ঞান জেয় ইত্যাদি লিয়ে 
প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা! দ্রিলেন। তারপর ঠাকুর 
বললেন, “কিন্ত আমি কি জানি মা আছেন আর 
আমি আছি।” ঘরের হাওয়া! বদলে গেল। 

বেদান্ত সবই সতা। তবে অবতাঁর-পৃক্জারও 
একট! প্রয়োজন আছে। তাঁরা আসেন সকলকে 
কৃপা করে উদ্ধার করতে । তাই বীশুগ্বী&ট বলছেন, 
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130.” ছুই হাজার বছর আগে, যারা শ্রান্ত, ক্লান্ত, 
জীবনের ভার বহনে যার! অক্ষম, তাদের তিনি 
কপা করেছেন, বলেছেন “আমার কাছে এস, তোমরা 
শাস্তি পাবে।” কত নাধক তার উপাসনায় সিদ্ধ 
হলেন। 

তারও আগে ভগবান শ্ররুষ্চ বলেছেন, “আমার 
শ্রণাগত হও । আমি তোমায় সধ পাপ থেকে, 
সকল কালিমা থেকে মুক্ত করব। ধুয়ে পুছে নাফ 
করে দেব।? কে করে দেবে? এখানে স্বন্থং 
ভগবান বলছেন; “আমি করে দেব। তবু 
আমাদের বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস কাকে বলে 
জান? একজন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ। পথে তার 
পিপাঁস! পেয়েছে । দেখেন একটি কুপে একজন 
জল তুলছে। তার কাঁছে জল চাইলেন। সে 
বললে, "বাবা, আমি জাঁতে মুটি।” ব্রাঙ্গণ বললেন। 
"বল শিব।” সে বললে, "শিব । ব্রাহ্ষণ বগলেন, 
“এবার জল দ্বাও। এখন ত' তুমি শুদ্ধ।” এর 
নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আমাদের নেই- 
আমরা হারিয়েছি) এস না অশুচি হয়ে। তার 


সাধনা 
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শরণাঁগত হও, ভিনি শুচি করে নেবেন। এম না 
গু মৃত মেখে । মা বলতেন, "আমার ছেলের! যদি 
গু মুত মেখে আসে, নোংরা! হয়ে আমার কাছে 
আসে, আমি তাদের ধুয়ে পুছে সাফ করে নেব।” 
এত করুণ! ! 

এবার সবই একাধারে কৃপা । গিরিশবাবুকে 
কি করলেন। আমরা মেশামেশি করে শুনেছি । 
এখন সকলকে শোনাই ৷ প্রথম দর্শনে আমাদের 
বললেন, “থয এসেছিদ। আমি কি ছিলুম। কি 
হয়েছি! একেবারে দেবতা করে দিয়েছে। ধমকে 
নয়_ভালবেসে।” গিরিশ বাবুর বিশ্বাস হ'ল-_- 
পাচ পিকে পাচ আন! বিশ্বাস। ঠাকুর যুগে ধুগে 
ডাকছেন, “এস, ধুয়ে পুছে সাফ করে দেব।” 

কি অহেতুকী কৃপা! জান কেশব বাবুর বাড়ী 
গিয়েছেন বিন! নিমন্ত্ণে। সেখানে তিনি ছিলেন 
না। গেলেন বেলখরিস্া। তাকে পূরণ করে 
দিতেন কিন্ত কেশব বাবু নিতে পারলেন না। 

এত বিষ্ঞা নিয়ে কি হবে? কি চাই? ডুব 
দিতে হবে। লোকে শাস্তি খোজে। অভাব 
গেলে শান্তি হয়। এভাবে অশাস্তি। এই অভাব 
দুর ইয় কিনে? দূর হয় তাঁকে পেলে! ভিনি 
সকলের ভিতরেই আঁছেন। সাধনের তের দিয়ে 
তাঁকে জানতে হবে। 

হিন্দু বিশ্বান করে গীতা অজুনকে উপলক্ষ্য 
ক'রে বলা। রামকষ্চ কথামৃতও এ রক্ম। 
অজু'নকে ভগবান নিজের থেকে সব কথ! বললেন-_ 
সব উপদেশ দিলেন। এর নাম অহেতৃকী 
ভালবাসা । খুহতম ওত্ুকথ! ভগবান স্বয়ং তাকে 
বলছেন_-“ঈশ্বরঃ পর্বভূতালাং হদ্দেশেহজুল 
তিষ্ঠতি।” সকলের হৃদয়ে ভগবান আছেন। 

তার শ্রপাগত হও । জপধ্যানের মধ্য 
দিয়ে তার শরণ প্রার্থন! কর। বেড়ালছানার 
মত হও। মায়ের উপর সম্প্ণ নির্ভর কর। 
তবে হবে। 
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তাকে ধরতে পারলে-_তীর শরণ নিতে 
পারলে--ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব হয়। ঠাকুর 
এপেছেন আমাদের উদ্ধার করতে । ?অবতার- 
বরিষ্ঠায়* কেন? সাধন! হয়ে গেছে। অপেক্ষা 
করছেন। ডাকছেন। শুধু ডাক নয়--কেঁদে কেঁদে 
ডাকছেন ব্যাকুল হয়ে--ওরে তোর! কে কোথায় 
আছিস্‌, ছুটে আয়।” যার শেষ জন্ম সে এসেছে । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১৭ম সংখ্য। 


ভাবের ঘরে চুরি না করে চরণে পড়, যা চাইবে 
পাবে। কি চাই? ভিতরে আনন শাস্তি সব 
পাবে। 

তিনি কেদে কেঁদে ডাকছেন, “তোরা আয়।” 
আমাদের কি উচিত নয় যে কেঁদে ছুটে যাই। এক 
পা গেলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন--এ 
অবস্তারের এই মজ|। 


তুমি লীলাময় 


গ্ীকষ্ধন দে 


রামকৃষ্ণ, তব মাঝে ত্রেতা আর দ্বাপর মিলন, 
তব আবির্ভাব লাগি" সমুৎস্ুক ছিল আতঙ্ন 
আকুল প্রার্থনা বুকে । যখন ঘটিল ধর্মগ্লানি, 
তোমার সহাস্ত মুখে বাহিরিল বরাভয়বাণী 


মানবকল্যাণ তরে। 


গীতা-বেদ-বেদান্তের সার 


তুমিই আখ্যান্ছলে প্রচারিলে মুখে আপনার 


সংশয়ব্যাকুল বিশ্বে । 


চিনাইলে জগৎ-ধারিণী 


ভক্তির প্রদীপ জ্ালি'। বাক্য তৰ স্ুধা-নিষ্যন্দিনী 


দেখাল যুক্তির পথ। 


জীবনের যত তাপর্েশ 


তোমার প্রেমের মন্ত্রে হয়ে গেল নিমেষে নিঃশেষ 
বাঞ্াকল্পতরু তুমি, শুনেছিলে মানব-ক্রন্দন 

তব জ্যোতির্নয় লোকে, তাই তুমি করিলে ধারণ 
নশ্বর মানবদেহ । কে বলিৰে তুমি নিরক্ষর? 
__সর্ষশাস্্রপারংগম দেব, লীলাময় পুরুষপ্রবর । 





“অন্য জীবজস্তর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন ; 


কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ ৮ 


“এখন দেখছি, তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও 
ছলরূপে,_ কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, 


খলরুপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।” 


শ্রীয়ামকৃষঃ 


পাঞ্চরাত্র আগমে শক্তিতন্ত 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তা, এম্-এ, পুরাণরত্ব, বিদ্যাবিনোদ 


উপান্ত দেবতার নামভেদানুসারে আগম শান 
প্রধানতঃ বৈষ্ণবাগম, শৈবাগম ও শাক্তাগম--এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত! বিষু। শিব ও শক্তি 
যথাক্রমে পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ আগমে ইইদেবতারূপে 
প্রতিপাদিত ও উপাসিত। দ্রাশনিক সিদ্ধান্তের 
বিভেদানুসারে আগমত্রয় ছ্ৈতপ্রধানঃ অধৈত প্রধান 
বা খ্বৈতাদৈত গ্রধান। আঁচার্ধ রামান্ুজের ব্যাখ্যা- 
ছুধায়ী পাঞ্চরাত্্র বৈষ্ণব আগম বিশিষ্টাতৈভ সিদ্ধান্ত 
প্রতিপাদন করে, শৈবাগম ত্রিবিধ সিদ্ধান্তেরই 
প্রতিপাদক, পরন্ধ শাক্তাগম সর্বথ! অদ্বৈত সিদ্ধান্তই 
প্রতিপাঁদন করিয়া থাকে। 

বৈষ্বাগম সাহিত্যের দুইটি শাখা--পাঞ্চরাত্র 
ও বৈথানদ। বেখানস ব্জাগমের গ্রশ্থা্দি খুব 
সামান্থই উপলব্ধ হুয়। মরীচি-প্রোক্ত “বৈথানস 
জাগম" অনস্তশয়ন সংস্কৃত গ্রন্থমালায় (নং ১২১) 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিস্তৃত গ্রন্থে ৭*টি 
পটল; ইহার অনুশীলনের দ্বারা লুপ্ত প্রায় বৈখানস 
সন্প্রদাঙ্গের প্রাচীন সিদ্ধাস্তসমূহের সহিত পরিচয় 
লাভ কর যায়। পাঞ্চরাত আগমের বিশাল 
সাহিত্যের কিয়দংশ আবিফ্ুত ও প্রকাশিত 
হইগ্াছে। কপিঞ্জল সংহিত! প্রভৃতি প্রাচীন পাঁঞ্চ- 
রাক্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্র সংহিতা 
মোট সংখ্যা ২১৫ । 

পাঞ্চরাত্র মত স্তপ্রাচীন। মহাভারতের শান্তি- 
পর্বে ইহার সুম্প উদ্লেখ দুষ্ট হয়।__ 

সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাতং ব্দারণ্যকমেৰ চ। 

জ্ঞানান্তেতানি ক্রন্ষর্ধে লৌকেযু প্রচরন্তি ছি ॥ 

(৩৪৯১ ) 

মহাভারতের নারায়ণীকজ উপাখ্যানে | শান্তিপর্ব, 
অধ্যায় ৩৩৫--৩৪৬ ) পাঞ্চযাত্র জাগমের সিদ্ধান্ত 
প্রত্তিপাদিত হইস্াছে। 


*পাঞ্চ্রাত্র' নামের বিভিন্ন প্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট 
হয়। ঈশ্বর সংহিতার মতে ( অধ্যায় ২১) শাগিল্য, 
ওউপগাঁয়ন, মৌগ্জায়ন, কৌশিক ও ভারঘাজ_-এই 
পঞ্চ খবি মিলিত হইয়া পাচ রাত্রিতে এই ধরনের 
উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 
"পাঞ্চরাত্র" । পাস সংহিতায় উক্ত হইস্াছে, এই 
মতের সমক্ষে অপর পঞ্চ শান্ম রাত্রির মত মলিন 
হয়া যায়। এই কারণে ইহা! 'পাঞ্চরাত্ নামে 
আখ্যাত (জ্ঞানপাদ-_-অধ্যায় ১)। নারদ পাঁচ- 
রাত্রের মতে, 'রাত্র শের অর্থ জ্ঞান। এই শান্তর 
পরমতব, মুদ্রিত, ভুজি। যোগ ও ব্যয় (সংপার) 
এই পঞ্চ বিষয় নিক্ষপিত হইয়াছে বলিয়া! ইহার 
নাম “পাঞ্চরাজর”। 

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং শ্বৃতম্‌। 

(নারদ পাঞ্চরান্র। ১৪৪ ) 
অহিবুণ্া-সংহিতাঁতেও এই মত স্বীকৃত। 

পাঞ্চরাত্র সংহ্তাগুলিতে প্রধানতঃ চারিটি 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে দুষ্ট হয়ঃ যথা জ্ঞান, যোগ, 
ক্রিয়া এবং চর্যা। (১) জ্ঞান-পাদে বঙ্গ, জীব 
ও জগত্তত্বের রহন্ত এবং স্ঠিতত্ব নিরূপণ; (২) 
যোগপাদে মুক্তির সাধনভূত যোগ ও প্রক্রিয়া সমূহের 
বর্ণন| ; (৩) ক্রিয়া-পাদে দেবালয় নির্াণ, মুতি 
স্বাপন ইত্যাদি বিবরণ এবং (৪) চধা-পাদে 
আহিককৃত্য, মৃতি ও যন্্পুজার পদ্ধতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম, 
পর্ব ও উতৎস্বা্দির বিধান আলোচিত হইয়াছে। 
চর! ও ক্রিগ্লার ব্যবহারিক বিবেচনাই পাঞ্চয়া্র 
সংহিতার মুখ্য গ্রয়োজন। প্রমেয়ের মীমাংস। গৌণ 
ও প্রাসঙগিক। তর্জশাস্তের রীতি অশ্থযায়ী ইহাতে 
স্যই ও অধ্যাত্মতত্বের বর্ণনা এক সঙ্গে মিশ্রিনরূপে 
পাওয়া যায়। 

পাঞরাজ আগদে শক্তিবাদ সন্বদধে অনেক 
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মূলাবান্‌ তথ্য নিহিত আছে। 'অয়াখ্যসংহিতা” 
(গাঈকোয়াড় ওরিফ়েণ্টেল সিরিজ, নং ৪৫) 
পাঞ্চরাঅ আগমের অন্ততম প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে 
শক্তিতত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে আলে!চিত হুইয়াছে। 
অহিবুর্ধ্য-নংহিতাতে ( আদিয়ার লাইব্রেরী, মাও্রাজ) 
শক্তিতত্বের নানাদিক্‌ বিশদ ও গভীরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 


জয়াখ্যসংহিতাতে উত্ত হইয়াছে, 
শক্ত্যাত্বকঃ স ভগবান্‌ সর্বশক্ত)যপবৃংহিতঃ। 
(৬২২৩) 
ভগবান্‌ শক্যাত্মক একং সর্বশক্তিতে সমৃদ্ধ । 
ভগবান্‌ তাহার এই সর্বশক্তিমত! দ্বারাই অগৎ সৃষ্টি 
করিয়া থাকেন। 


জয়াখ্যসংহিতাতে ঈশ্বরের চতুবিধা শক্তির কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে যথ! লক্ষ্মী, কীতি, জঙ্ব! এবং মায়! । 
ইছারা সতত তাহাতে আশ্রিত! । 

লক্্মীঃ কীতির্জয়। মায়! দেব্যস্তস্ত। শ্রিতাঃ স্দা। 

( ৬।৭৭) 

ঈশ্বরের এশ্বর্ধাদি যাড়গুণ্যের মধ্যে (জ্ঞান, 
শি) প্শ্বর্ধ। বল, বীর্ধ ও তেজ) লক্ষ্মী এ্বধ্য- 
স্বরূপিণী। ঈশ্বরের সহিত লক্ষ্মীর অবিনাভাব 
ন্ন্ধ যেমন সের সহিত রশ্রির, সমুদ্রের সঙ 
তরঙ্গের ।। 

থর্ঘহ্য বুশ্মায়ো যুদ্‌ উর্ময়শ্চানুধেরিৰ | 

স্ধৈষ্থ্যপ্রভাবেশ কমল। গ্রুপতেশ্তথ! ॥ (৬1৭৮) 
হয়শীর্ঘ পঞ্চ রাত্রে উজ্ত হইয়াছে,_ 

পরমাত্ু! হরির্দেবত্তজ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোিতা 

দেবী প্রক্কতিঃ প্রোক্তা কেশব: পুরুষ: শ্বতঃ। 

ন বিধুঃনা বিন! দেবী ন হরি: পল্পঙ্গাং বিন! ॥ 

হয়িই পরমাত্মা, আর তদীয় শক্তি শ্রী-নামে 
অভিছ্ত!। প্রীদেবী প্রকৃতি এবং কেশব পুকুষ 
বলিয়া কথিত হন। শ্রীদেবী বিষুকে ছাড়া এবং 
বিকু-শীক ছাড় কখনও থাকিতে পারেন না । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্য--১*ম সংখ্যা 


পারা আগমের অন্ততৃক্তি “অহিবু-্য- 
সংহিতা”্তে শক্তিতত্ব তথ শ্রদেবীর স্বরূপ বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থের প্রারস্তে 'ইন্দুশেখরা 
পঞ্চক্ৃত্যকরী' হরির শক্তিকে বন্ধন করা হইয়াছে। 
সর্গ (স্থগ্ি), স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ 
এই পঞ্চকৃত্য। হরির শক্তি শ্রীদেবী উক্ত পঞ্চকৃত্য 
সম্পাদন করিয়া থাকেন (১২ )। 

পরব্রঙ্ধ এক অিতীয়, ছু:খরহিত, নিঃসীম সুখান্থ- 
ভবস্বরূপ। অনাদি ও অনস্ত। তিনি দর্বভূতে 
নিবাসকারী, সমন্ত জগতে ব্যাণ্ড হইয়! স্থিতিকারী, 
নিরবন্ধ ও নিবিকার। পরব্দ্দের সমতার উপমা- 
স্থল নিত্তরজ প্রশান্ত সমুদ্র --"অবিক্ষিপ্তম অতরজ- 
বোপমম্” (২1২৩)। ইনি প্রারুত গুণম্পর্শহীন 
অথচ অপ্রার্কত গুণরাশির আস্পদ ; আকার, দেশ 
ও কাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়াতে পৃর্ণণ নিত্য ও 
ব্যাপক। ইনিহেয় উপাদেয় বজিত এবং ইমস্তা 
(স্বরূপ ), ঈদৃকৃতা ও ইয়ত্তা ( পরিমাণ ) এই তিনের 
দ্বারা অনবচ্ছিন্ন ( অছি“সং' ২।২২-২৫)। পরব্রহ্ধ 
ষাড়ওণ্য যোঁগে “ভগবান্‌*, সমস্ত ভূতবাসী হওয়াতে 
প্ৰাস্থুদেব" এবং সকল আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে 
প্পরমাত্মা” নামে কীতিত। এই প্রকারে গুণ- 
সমুহের বিশেষতার কারণে ইনি অব্যক্ত। প্রধান, 
অনন্ত, অপরিমিত, অচিস্ত্যঃ ব্রক্ষ, হিরণ্যগর্ড, শিব 
ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রখ্যাতি। পাঁঞ্চরাত্ত্র মতে 
পরব্রন্ষের নিগুণ ও সগ্ুপ উভয় ভাবই স্বীকৃত। 
প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ইনি নিগুণ, আবার 
জগৎ ব্যাপার নির্বাহাথ অগ্রাকত বড় গুণধুক্ত 
হওয়াতে সণ্ড৭। উঞ্। বড় গুণ বথা (১) জ্ঞান (২) 
শক্তি, (৩) পশ্থর্ষ। (৪) বল, (৫) বীর্ঘ এবং (২) 
তেক্। এতন্বারা ভগবানের অনন্ত ও বন্ধ! বিচিত্র 
শক্তিম্! প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিষয়ে ম্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ধাড়গুণ্য পৃথক্‌ভাষে বণিত 
হইলেও ইহার! গর তপক্ষে ভগবানের শক্তির বিভিন্ন 
দিক্‌ মাত্র। পরব্রন্ধ শক্তিযোগেই নিন্দকে বহুভাৰে 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


প্রকাশিত করিয়! থাকেন “ষাড় গুণ্যং তৎ পরং ধক্গ 
স্বশকি-পরিবৃংহিতম্* ( ২1৩২ )। 

(১) জ্ঞান _অভড়। হ্বাত্মসংবোধী (শ্বগ্রকাশ ) 
নিত্য সর্বাবগাহী গুণকে 'জ্ঞান' বলে। জ্ঞান অ্রদ্ধের 
স্বক্ূপও বটে, গুণও বটে। (২) শক্তি-- 
এতদ্বারা জগত্তের উপাঁদান-কারণত্ব বুঝায়। (৩) 
এরশ্বর্-_ইহার অর্থ স্বাতন্ত্রামলক জগৎকতৃ-ন্ব। (৪) 
বল- জগৎ নির্মাণ ব্যাপারে ঈশ্বরের কিছুমাত্র শ্রম 
হয় না। এই শ্রমহানিই “বল” নামে অভিহিত। 
(৫) বীর্ঘ জগতের উপাদান হওয়া! সত্বেও ধ্রঙ্গের 
যে বিকাররাছিত্য ইহারই শাস্মীয় সংজ্ঞা বৌর্ধ'। 
জগতের সমস্ত উপাদান-কারণসমূহ মধ্যে কার্ধাবস্থায় 
বিবিধ বিকাঁর দৃ্বিগোচর হয়, পরস্ত ন্বিকার 
ভগবাঁনে জগতের উপাদান-কারণ হওয়া সর্েও 
কোনও প্রকার বিকার উদিত হয় না; ইহারই নাম 
বীধা। (৬) তেজ জগংস্যস্রিতে ঈশ্বরের যে 
অনপেক্ষতা তাহাকে “তেজ” বলে। এই প্রঙ্কারে 
ত্রক্ষে জগতের উভয়বিধ কারণতা--উপাদান 
এবং নিমিত্ত কারণতা ব্্তমান। ব্রঙ্ অন্ত কাহারও 
সহায়তা ব্যতিরেকেই শ্বতঙ্ত্রতা পূর্বক নিজ হইতেই 
এই ত্যির উৎপাদক | “সর্বকারণ-কারণ' বিশেষণ 
ব্রহ্ধের এই সর্বশক্তিমতা ও স্বাতস্ত্রকেই প্রকাশিত 
করিতেছে। পৃরোঁক্ত যাঁড় গুণ্যের মধ্যে “জ্ঞানই” 
পরব্রন্ধের উৎকষ্টরূপঃ শক্যাদি অন্ত পাঁচটি গুণ 
জ্ঞানেরই গুণ হওয়াতে সর্বদা ততসন্বদ্ধ থাকে। 

এতে শজ্যাদয়ঃ পঞ্চগুণ! জ্ঞানস্ত কীতিতাঃ। 

জানমেব পরুং রূপং প্রদ্ধণং পরমাত্মনঃ ॥ 

( অহি সং, ২৬১) 
শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অহিবু্ধ্য-সংহিতা বলেন,_ 
শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্স্থিতাঃ | 
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কাধতত্য তাঃ। 
নুল্াবস্থা ছি স| তেষাং সর্বভাবাঙ্গগামিনী ॥ 
শর্ধবন্তর শক্তি অচিত্তনীয় এবং তাহা বস্ত হইতে 
অপৃথক্‌ ভাঁবে অবস্থিত। শক্তির স্বরূপ কখনও 


পাঞ্চরাতর আগমে শক্ষিতত 


৫৮৭ 


আমাদের দৃষ্টিগোচয় হয় না, কাধ ছার! আমরা 
তাহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি । শক্তি পদার্থের 
শুক অআবস্থাঠ ইহা সর্বপদার্থে অনপ্রবিষ্ট 
হইয়া আছে। 

বন্ধ ও শক্তির সম্বন্ধ বুধাইতে গিয়া! চত্্র ও 
জ্যোৎদার দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত হইয়াছে । ইহার! 
অপৃথক্‌, শক্তি ব্রন্ধের আত্মভূত! | 

এবং ভগবতন্তন্ত পরন্য ব্রদ্ষণো মুনে। 

সর্বভাবানুগ শ্তির্জ্যোতঙ্গেব হিম-দীখিতেঃ ॥ 

(৩৪) 

্রন্মের এই আত্মতৃতা শক্তি নান! শাস্ত্রে নানা 
নামে অভিহিত হইয়াছেন, বথা আনন্দা, স্বতঙ্জা। 
নিভ্া, ব্যাপিনী, পূর্ণা, লাক্মী। শী, পল্মা, কমলা, 
বৈষবী, কুগুলিনী, অনাহতা, গায়ত্রী ইত্যাদি 
এই সমস্ত নাম পরাশজির অনন্ত বিভব খ্যাপন 
করিতেছে। 


নামতেছৈরিয়ং তৈষ্তৈ: নানাশাম্বসমাশ্য়ৈ: | 
অদ্ব্থ্র্শিতাশেষবিভব! বৈষ্ণবী পরা ॥ (৩২২) 


পাঞ্চ়াত্র আগমে বখ্ের প্রা শক্তি সাধারণতঃ 
“লক্ষ্মী” নামে অভিকিতা । 


ল্মী শত্তি, ভগবান বিষুঃ শর্তিমান। ধর্ণ ও 
ধর্মী, অহন্ত/ ও অহং, চন্্রিক! ও চন্দ্রমা) আতপ ও 
সুর্ধের মতই শক্তি ও শক্তিমানে অবিনাভাব সম্বন্ধ 
স্বীকৃত হইলেও বিষুট ও লক্ষ্মীর মধ্যে অধ্বৈতভাৰ 
সম্বেও একটা ছৈতভাব নিত্য বর্তমান। প্রলয়- 
কালেও তাহারা লর্বতোভাবে একীভূত হইরা যান 
না, তাহারা যেন একটি তত্বরূপে অবস্থান কয়েন 
মান্র_-“ব্যাপকাবতিসংশ্লেধাদেকং তন্বমিৰ স্থিতৌ” 
(৪14৮) অহিবূর্দংহিতা-বিষু। ও লঙ্গগীর জহৈত 
ভাবের মধ্যেও একটা ছতভাব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার 
করিয়াছেন, 


দবেবাচ্ছক্িমতে! ভি! স্রক্ষণঃ পর়মেটিনঃ। 
এষ চৈষ| চ শাখ্োবু ধর্ন-খমিগ্বভাবতঃ॥ (৬২৫) 


৫৮৮ 


এই বিঞুঃশক্তির স্বরূপ বর্ণন! প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।_ 
উদধেরিব চ স্্র্ধং মহত্ব বিহায়স:। 
প্রভেব দবিবসেশস্ত জ্যোতগের হিমদীধিতেঃ | 
বিষ্বোঃ স্বাঙ্গসম্ভ.ত! ভাবাভাবানুগামিনী। 
শত্তিনারায়ণী দিব্য! সর্বসিদ্ধাস্তসম্মতা ॥ 
(৩।২৩-২৪) 
বৈষ্ঞবী শক্তির স্থের্য সমুদ্রের মতঃ মহত 
আকাশের মত, প্রভা ুর্যতুল্য এবং জ্যোত্ন! চন্ত্র- 
তুলা । বিষ্ণুর সরবাঙ্গ হইতে সমুদভূতা এই দিব্যা 
নারারণী শক্তি সমস্ত ভাব ও অভাব পদার্থে অর্থাৎ 
জড় ও অজড়ে অন্ুপ্রবিষ্টা, ইনি সকল সিদ্ধান্ত 
কতৃক প্রতিপািত|। 
প্রলয়াবস্থায় আদিকারণ পরশ্রহ্ম নারায়ণই 
বর্তমান থাকেন। বিশবজগৎ বীঞ্জাকারে তাহাতে 
লীন থাকে । জ্ঞানাদি যাড়গুণ্য তথন স্তিমিত, 
বাযুবিক্ষোভহীন নিথর নিক্ষম্প আকাশবৎ বর্গ 
অবস্থান করিয়া থাকেন। 
গ্রন্ুগ্তা খিলকাঁ্ধং যত সর্বতঃ সমতাঁং গতম্‌। 
নারাগণঃ পরং ব্রহ্ম সর্বাবাসম্‌ অনাহতম্‌ ॥ 
পূর্ণস্তিমিত-যাড় গুণ্যম্‌ অসমীরাম্বরোপমম্‌। 
(৫1২-৩) 
্রন্মের এই যে স্তিমিতরূপ_এই মহাশৃন্ততা__ 
ইহা শক্তিরই অবস্থা-বিশেষ রূপে বর্ধিত হইয়াছে 
"তম্য ব্ডৌমিত্যরূপা যা শক্তি; শৃশ্থত্বরূপিণী” (৫1৩)। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ -১০ম সংখ্যা 


প্রলয়কালে শক্তি ব্রন্মের সহিত যেন একীভূত! হইয়া 
তাহতে অব্যক্তভাৰে অবস্থান করেন। 

ভগবান বিষুর আত্মভৃত!ঃ ম্বাতন্্যশক্তিরপিনী 
লক্ষ্মী প্রলয়াস্তে কোনও অঠিস্ত্যকারণে “উন্মেষ 
প্রাপ্ত হইয়া জগত্রচনা-ব্যাপারে প্রবৃতা হইয়। 
থাকেন । 


ত্বাতন্ত্যাদেব কম্মাচ্চিৎ কচিৎ সোন্মেষমুচ্ছতি। 
আত্মভূত! হি যা শক্তিঃ পরম্ত বন্ধণো হরে? ॥ 
(৫1৪) 
পৌরুষী রাত্রির (0০370307197) অষ্টম বা 
শেষভাগে ভগবানের পরাশক্তি যেন তাহারই 
অভিপ্রা়মত জাগ্রত! হইস্াঁ চক্ষু উন্মীলন করেন। 
ক্ষীর এই যে উন্মেষ ঝ| চক্ষুর উন্মীলন, ইহাকে অনন্ত 
বিস্তীর্ণ মহাকাশে অকণ্মাৎ বিদ্বৎস্কুরণবৎ বর্ণন। 
কর! হইয়াছে। 
দেবী বিছ্যদদিব ব্যোয়ি কচিদুষ্তোততে তু সা। 
শক্তিরিষ্ঠোতমানা সা শজিরিত্যুচতেহ্বরে ॥ 
(৫1৫) 
পরাশক্তি লক্ষ্মী স্থট্টিকালে পক্রিয্াশক্তি” ও 
“ভূতিশক্তি”-_ এই ছ্বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
তিনি “ভূতিশজি”রূপে জগৎ আকারে গ্রকাশিতা 
হন এবং “ক্রিন্ধাশক্তি”রূপে জগংকে প্রাণবস্ত করেন 
এবং ইহাকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। 


অভ্েদ 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 
বদ্ধদ কহে সাগরে ডাকিয়া “তোম! বিনা আমি শুধু বায়ু বয়ে 
"আমি কি তোমা বিহীন? ভেদে যাই সমীরণে, 
তোমার বুকেতে জনম লভিয়া কভু নীলাকাশে কতু প্রান্তরে 
ভোমাতেই হই লীন।” কতু বা গহন বনে।” 
রঙ ক ০ 


ও কঃ ঙ 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


ভকত কহিল “ওগো! ভগবান্‌ 
তুমি আমি ভিন নই, 

তোমারই খেলার সাথী তবু সদা 
মায়ার জধীনে রই ।” 


ধু রঃ ক 


অগ্রিয়র পথে 


৫৮৯ 


“তোমায় আমায় ভে? ভেঙে দিয়ে 
কর মোরে মহীয়ান্‌, 

শরণ তোমার লই যেন প্রভু 
যতদিন থাকে প্রাণ।” 


অফ্রিয়ার পথে 
মধুন্দন চট্টোপাধ্যায় 


আবার গর্জন করে উঠলে! আমাদের গুড়ি । 

অনুমতি পেয়ে গেছি আমরা অগ্রিরায় ঢোকবার। 

আমর! অর্থে সবশুন্ধ তেরো জন। ছ'জন 
পুরুষ, সাঁত জন স্ত্রীলোক । 

পুরুষদ্দের মধ্যে কয়েকজনের নাম--পি এস 
সাণ্টার, ই বেখেল। এ রবার্টসন। এফ জি মিচেল। 
আর মেয়েদের মধ্যে £ মিস এম এ কটন, মিস বি 
সিজোন্স্‌, মিসেস জে আর জেবসন, মিসেস পে 
ক্যানাঁডি, মিসেস এ রবার্টসন ইত্যাদি ইত্যাদি। 
সকলেই ইংরেজ । সকলেই লাল টকটকে । তার 
মধ্যে আমি শুধু এক ভারতীর। এক কালো। 
আমাদের দলটির পরিচালনার ভার নিয়েছে যে 
কোম্পানী তার নান সুপারওয়েস। 
৮/27৪). ৫৬ সারউড. স্্রীট। লণ্ডন। 

যে তুলনায় বাসট! বড়, সে তুলনায় মানুষ খুবই 
কম। গদিমোড়! সন্দর সুখাসন। হেসে-খেলে যে 
যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে। আর এমন ভাবে এ 
দেশের বাসগুলো ১তরি যে চট করে ভিতরে ঠাণ্ড 
আসে না। চাঁরিধার বন্ধ কাচ দিয়ে। অথচ আলো! 
আসায় বাধা নেই। 

আমাদের দেশে বিধবা মেয়ের! যেমন একজনের 
নেতৃত্থে তীর্ঘযাত্রা করে, আমরাও ঠিক সেই 
ধরনের তীর্ঘধাত্রী। আলঙ্রেড ৰাস'টিন (7০0: 
21978851200 100600616: ) হচ্ছেন আমাদের 
কর্শবার, আমাদের নেতা । এ দেশে তীর্ঘবাজ! 


( ১01১61:- 


হচ্ছে এইটেই। চলো জার্মানি, চলো নরওয়ে, 
চলো চেকোম্নাতিয়া। একবার গরম কাল এলে 
আর রক্ষে নেই। তীর্ঘযাত্রার ছিড়িক পড়ে যায়। 
আত্মার মোক্ষ এদের কাম্য নয়। চক্ষুর চরিতার্থতাই 
এদের বিলাস। কোথাও কোনে! দেবতার পায়ে 
গিয়ে লুটিয়ে পড়া নয়। অনৈসর্সিক সৌনর্ষের 
পথে এসে বুক ফুলিয়ে দাড়ানো । প্রাণ তরে 
নিশ্বাস নেওয়ার আত্মচেতন| | মিসেদ জে ক্যনাডি 
যুবতী নয়। একটি বৃদ্ধা রমণী। নাক দিয়ে তার 
সময় সময় রক্ত পড়ে। অথচ তাকেও আসতে 
হয়েছে তীর্ঘথদেবতার এই একান্ত এবণায়। দেখে 
আশ্চর্য হয়েছি। 

এই কিনে স্্রমণট! কি কম হল? বাস সে! 
সো শব্বে এগিয়ে গেছে। আ'লফেড বাসটিন 
পাড়িয়ে উঠে চমৎকার বক্তা দিয়েছেন। বেখেল 
সিগারেট বিতরণ করেছে। ক্যানাডি চকোলেট 
খেতে দিয়েছে। মিস কটন জলম্ত দুপুরে ফ্লাস্ক 
থেকে জল ঢেলে খাইয়েছে। পাইনি কি? হা 
আমার আত্মীয় শ্বজন করে থাকে, হা আমার 
বন্ধুবান্ধব করতে ধ্বিধা করে নাঃ এরা আমার গধন্ত 
তাই করেছে। একটা মধুর সম্পর্ক ঘনীতকৃত 
হয়েছে, দুষ্প্ হয়েছে এদের সঙ্গ পেয়ে। কে 
বলে আমি বিষ্বেশী? দেশে-দেশে যে আমার দ্বর 
আছে, আমার আত্মীয় আছে, তার সন্ধান বগি না 
রেখে থাকি--মেকি অপরের ঘোষ? কিনে কী 


৫8৩০ 


কম জায়গা দেখা হল? লগুনের তিট্টোরিয়া কোচ 
স্টেশন থেকে শুরু করে-উ*চু-নিচু পথে দোল 
খেতে থেতে বান এসে দীড়িয়েছে ডোভারে। 
তারপর ডোভার প্রণালী পার হতে হয় স্টীমারে। 
এল অন্টেগ্ড, করগেনঃ মেণ্ট, বেলজিয়াম। :' 

তারপর বেলজিপ়াম ছাড়িয়ে জার্মানির পথ। 
এড লফ, হের হিটলারের দেশ-". 

কোলন, সেন, বপার্ড, রাইন, বিন্গেন্‌। মাইনৎন্‌ 
ভার্মস্টাট, আসফেন্বুর্গ, ভূত-স্বুর্গ। ফ্রযাস্কফার্ট, 
নূর, বাগ, ম্যুনিক''' 

তবু ভরেনি ত চিত্ত !... 

এখনো! কতো দেশ সন্মুথে সুপ্রসারিত। কতে! 
দেশ হাতছানি দিয়ে ডাঁকছে.। কতো দ্বীপ, কতো 
দুর্গঃ কতো! প্রান্তর'-'কতে। পরিখা '". 

সুইটজারল্যা্ড, জুরিখ, জেনেডা, 
ল্যাক্সেমবার্গ, লিচটেনস্টাইন... 

একে একে পবগুলো ঘুরে তবে তো আবার 
লগডন। শেষ কোথায়? এই তো শুক... 

কিন্তু যা বলছিলাম: 

একটি অন্ধকার নুড়ঙ্গ দিয়ে বাস চলতে 
লাগলো । যতোক্ষণ না সুড়ঙ্গ শেষ হলঃ রুদ্ধ- 
নিশ্বাসে বসে থাকতে হল প্রাণটি হাতে করে। 
একটা ভারী+ বিশমনি পাথরের ঠাই ধ্বসে 
পড়লেই নিশ্চিন্ত। এই ন্ুড়ঙ্গটকে বলা হয় 
ফার্ণপাশ (710 0938) চোখে কিছু দেখতে 
পাচ্ছিলাম ন1। চা্গিধার অন্ধকার। কানে শুধু 
অন্গতব করছিলাম-_বসে বসে গাড়ি চলার শব্দ। 
এই অন্ধকারে কি ইংরেজ, কি ভারতীর-_সবাই 
সমান। সকলকারই গায়ের রঙ তখন এক। 
সকলফারই মনের ভাষা! তখন অভিন্ন 

হুড়জ যখন পার হলাম, বাইরে এসে দেখি 
আকাশ জন্ধকার। আর চারপাশে কি পাহাড়ের 
চ্াটি। 

যেখানে অধিক পাহাড়ের প্রোবল্য, েখানে 


ফ্রান্ল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


আলোর আশ্বাস নিরর্থক। গাছে বৃি পড়ছে, 
আগাছায় বু্টি পড়ছে। অরণ্যে বৃরি পড়ছে। 
ড্রাইভারের চোখের সামনে যে কাচের শাশি-- 
তার উপরও বুটি পড়ছে । আবছা হয়ে যাচ্ছে 
তার দি পথ। উইগুস্কীন ওয়াইপার (/104501521) 
$/10৩1 ) চলতে লাগলে! । ঘন ঘন মুছে দিতে 
লাগলো কাচের উপর থেকে জলবিন্দ। বড়-ব্ড় 
ফোটা ফোট! পানবসন্তের গুটির মতো। রাস্ত! 
তিজে উঠলে! বারিবর্ষেণে। 

গলফ ক্লাব পার হলাম। 

পার্বত্য প্রদেশের কয়েকটি বাড়ি যেন ছাত 
বাড়িয়ে ধরে নিতে চাইল! কোনো! বাঁড়ির জানালা 
বন্ধ করছে কোনো গৃহিণী । কোনে। স্ত্রীলোক 
হাতলওয়াল! বুরুস দিয়ে ঘর পরিফার করছে। 

ঝাঁউগাছের মতো! একরকমের গাছ। বৃর্টিতে 
তার পাতাগুলি কাপছে।":' 

আছাড় খেয়ে পড়ছে নবান আউ,রলভার সবুজ 
শাখা-প্রশাখ। | 

এ পর্যন্ত বেশ স্হা করা যাচ্ছিল; আর বোধ 
হয় পার! গেল না। ছিড়ে পড়তে চাইল শিরা- 
আনুশিরা ভয়ে, আশঙ্কায় ।-_ নুতন পরিবেশ নৃতন 
পৃথিবীর ভীতিকর পার্খপরিবর্তনে। মনে হুল 
আজকের জন্যই বোধ হয় জীবনধারণ করেছিলাম । 
কাল আর থাকব নাঁ। শচীন্দার কথা বার বার 
মনে আসছিল।-_ 

শ্রীশটীন্দ্রকুমার মাইতি আমার লগ্ডনের রুমমেট । 
কলকাত| বিশ্ববিদ্ভালয়ে দু'টো! সীবজেট়ে এম-এ 
পাশ করে তিনি এখন লগ্ডনে এসে রিসার্চ করছেন 
প্রাচীন ইতিহাল নিয়ে ।.." 

সেদিন ৯ই আগষ্ট, ১৯৫৫ লন। 

আমাকে স্থুপায়ওযেসের বাদে তুলে দিতে 
এসে কতো প্রার্থনাই জানিয়ে গেছলেন শচীনদা। 
আহি আমার সা-বাবায় একটি মাত্র ছেলে। বাধ! 
হ্ছর পীচেক হুল মায়া গেছেন। কলকাতাক্স 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


বাসায় আজ আমার অসহায়, বিধব! হা বসে বসে 
দিন গুনছেন। কবে আমি সাতসমুদ্র তেরো নদী 
পার হয়ে আবার দেশে ফিরবো ! ''অকৃল সমুদ্রে 
আমাদের জাহাজখানাকে দেখাবে মোচার খোলার 
মতে! ! আমার টাদমুখ (1) দেখে মায়ের দেছে প্রাণ 
ফিরে আলবে!। কতে। ঠাকুর- দেবতার কাছে ম! 
মানত করে রেখেছেন। আমি ফিরলে মা পূজো 
দেবেন! যেন আমি শিশু | একান্ত অসহায়। 
তাই আমার শুভাকাজ্ষী শচীনদা বলেছিলেন, 
ভগবানৈর নাম নিয়ে চলাফেরা কোরে! । ঈশ্বরই 
ভোমায় রক্ষে করবেন । আবার দেখা হবে। 

বাস ছেড়ে দেবার সময় শচীনদ/র চোখছটি 
ছলছল করে উঠেছিল । 

শগীনদার অভয় বাণীতে কী ইঞ্জিত ছিল সেদিন, 
জানি না। কিন্তু ভয় পেতে লাগলাম ৰারবার। 
কোন্‌ এক অধ্যাত-অগ্ঞাত স্থানে না জীবন শেষ 
হয়েযায়। 

আকাশে ঘন-ঘন বিহ্যৎ চমকাতে লাগলে! । 
মুহুমুছছ বজ্রপাতের শব্ধ হতে লাগলে! । পাহাড় 
ফাটানো বল্রের শব্খ কী নিদারুণ! লগ্নে বজ্রকে 
চিনেছি। বাংলাদেশের ব্জ আর বিলেতের বজ 
এক নয় ছুষ্পের মধ্যে অনেকে তকাৎ। বাংল। দেশের 
মানষ--মাট-সবই যেমন নরম, বভ্রও তেমনি 
নিষ্ভেত্দ। বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ব্জপাতের 
সময় মাঠে কাজ করে। জমিতে লাঙ্গল দেয়, চালে 
উঠে গোলপাতার ছাউনি বাধে। ছেলেমেয়ের 
হাত ধরে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে ধার । পুকুরের 
আল বাধে। মুরোপের ব্জ কিন্তু মারাত্মক । তার 
মনের মধ্যে কোথাও কোম্লতার লেশমাত্র নেই। 
সে ছধর্ধ, সে ছ্রস্ত, সে উদ্ধত। কদিন আগেই 
তো একটা বিলাতি দৈনিকে দেখেছি, বস্রপাতের 
ফলে অনেক লোক মার] গেছে। রেসকোসেন্র 
মঠে বজজ আর বিহ্যতের ফলে বহলোক জখম 
হযেছে | এরকম একটা নয়--থ্ছু ঘটনাই ঘটে। 


অধলিয়ার পথে 
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বিলেতের মতো! বির্ললপর্বত স্থানে যদি এই ঘটন! 
ঘটে, তবে না জানি এই ঘন পাহাড়ের এক্তিয়ারে-_. 
ঘন পাহাড়ের শাসনযুক্ত এলাকায় আমাদের কি 
হাল হবে! এই ছুধোগ কী শুধু আমাদের জন্ঘই ? 
এই দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কী আজ পাহাড় এগিয়ে 
আদছে তার ক্মভিথিদ্বের বরণ করতে? তার 
অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করতে ? 

ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগল।ম। 

বাসের ছাদের খানিকটা অংশ কাচেয়। অন্ত 
সময় সেটা একটু আপগা থাকে হাওয়াবাতাস 
খেলবার জন্ভ। এখন সেটাকে ভালো করে 
এটে_চেপে বসিয়ে দেওয়া হল। 

আকাশ যেন বন্দুক দাগতে লাগলে! । বিকট 
শব্দ উঠতে লাগলো! পাহাড়ে প্রতিধবনিত হয়ে। 
কড়াক * কড়াক'"'যেন কেউ গুলী ছুড়ছে একদল 
নিরীহ পক্ষিশাবকের উদ্দেশ্যে। 

পাহাড়ের উপর শাদ! ধোয়া। ধোঁয়া নয়। 
এটাকেই বলে তুযার। মেঘের সঙ্গে তুষার এক 
ছে যেতে লাগলো । আমার জীবনে এই প্রথম 
তুষার দেখলাম! 
জার্মান-ব্্ডার পার হলাম। 

ভগ্রিহ্বতে ঢুকবে! । পাশখপোর্ট বার করতে 
হল। গাড়ি কিছুক্ষণ দাড়ালো। রাস্তার পাশ 
দিয়ে কুল-কুল করে তখন জল গড়িয়ে চলেছে। 
অন্ত ছু'একথান। গাড়িও দাড়িয়ে আছে। 
তাদের_ আমাদেরই মতো! অবস্থা । দ্রাইভার নেমে 
গেল সেই বুষ্টি ও বিদ্যুতের মধ্যেই গায়ে বরধাতি 
জড়িয়ে। অগ্রিরাপুলিশ একবার আমাদের বাসের 
গা ঘেসে চলে গেল। সকলের গতিই ত্রস্ত। মোটর 
সাইকেলের গর্জন, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শঙ্ব-- 
সবগুলে! মিলিঘ্বে একট! অপরূপ লংঘটন ! 

আবার গর্জন করে উঠলে! আমাদের গাড়ি । 

আমর! অনুমতি পেয়ে গেছি অগ্রিয়ায় ঢোকবার। 

এদিকে স্গাকাশের অবস্থা তো সাংঘাতিক । 


৫৪৯২ 


কথন যে বৃটি আর বজ্রপাতের ঘনখট থামবে, তারই 
অপেক্ষায় দুর্নানাম জপ করছিলাম। 

দেখতে দেখতে বাস এগিয়ে চলল । 

দু'পাশে বিজন বন। কোথাও পাহাড় থেকে 
ঢল নামছে ঝির ঝির শব্খে। একটা পোষ্টার 
দেখলাম। তাতে লেখা £ 13007 1915. তা. 

আর একট! পোষ্টার। তাতে লেখা £ 0901. 
[7007121-. 01১৮11507. 

মনে হল একটু এগোলেই পাছাড়। কিন্ত দূর 


দু'পাশে ছুসারি উত্ত জ পর্বভমাল!। মাঝখানে 
সন্কীর্ণ গিরিপথ।... 

তার মধ্য দিয়ে আমর! এগোতে লাগলাম 
অগ্রিরায়। আবার সেই অন্ককার, বিজন মৃত্যুর 
মতো । আমরা মৃত্যু থেকে মহাক্ীবনের পানে 
এগিয়ে চললাম । 

গিরিপথ যখন পার হলাম দেখি) বরফে চাঁরি 
ধার কুহাশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 

বিরাট দৈত্যের মতে] পাহাড় । তারই সম্মুখীন 
হলাম। কোথায় যে এর শুরু, আর কোথায় যে 
এর শেষ। বোঝ! কঠিন। শুনলাম, জার্মানির 
সব চেয়ে বড় পাহাড় বলতে যেটাকে বোঝায়, এই 
ইচ্ছে সেই পাহাড়” ”7083015৩*-এর ছুলজ্য্য 
পর্ত। 

১৯৫১ সালে_দলপতি আলফ্রেড মাইক নিয়ে 


চীৎকার করে উঠলেন £ ১৯৫১ সালে একজন 
ভারতীয় ছাত্র এই পাহাড়ের চূড়া উঠতে 
সক্ষম হয়। 

এপেছিল ইংরেজ ছাত্র। জার্মান ছাত্র। 
আমেরিকান ছাত্র। কেউ পারলো না। কেউ 
ন।। সক্ষম হল একজন ভারতীয় ছাত্র! 

সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি! আমার সঙ্গীর! স্মিত 
মুখে আমার দিকে চাইল। 


গর্বে আমার বুক ভয়ে উঠলে! । ঘেন ভায়তবর্ধের 


উদ্বোধন 


[৫৮তম বর্ঘ---১৭ম সংখ্যা 


সমস্ত ছাত্রের আমিই আজ একমাত্র প্রতিনিধি ! 
তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব আমারই ব্বপক্ষে 
সমুপস্থিত। 

বন্রপাত বন্ধ হল। 

অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশের একট! দিকে 
আলো ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি তথন ধরে গেছল। 
একরকমের গাছ দেখলাম যার ড।লপালাগুলিকে 
উধ্ব“বান্ু বলা চলে। পাহাড়ের কোল ঘে'সে সেই 
গাছের প্রাচুর্ধ লক্ষণীয়! তাতে তখনো বৃষ্টির 
চম্বন লেগে আছে। | 

নেমে একট! হোটেলে কফি খেলাম। বেল! 
তখন চারটে । 

হোটেলের কত্রী_-ছুটি মেয়ে। ঠোঁটে রঙ 
নেই। অথচ কী লাবণ্যময়ী। আর তেমনি সরল। 
ইংরেজি তেমন জানে না'। জার্মান ভাষায় কথা 
বলে। 

হোটেল থেকে বেরোবার সময় একটা কাগজ 
পেলাম। তাতে লেখা £ 1771077][.0৬/), 
চা [)1া0চা, ৬০০,570. 
40157128210, 

ফের গাড়িতে চড়লাম। 

গাড়ি এগোতে লাগলো ৷ এবার কিন্ত আমাদের 
যাত্র! আরে! জটিলতার পথে। 

গাড়ি উঠতে লাগল পাহাড়ের গগনস্পর্শা চূড়ার 
ওপর। এ সেই হুরলজ্ঘ্য পর্বত নয়। তার একটি 
ছোট সংস্করণ। সেখানে আকা-বাকা, পেগানো- 
পেঁগনো পথ। পথের ধারে অনমতল মাঠ। সেই 
মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে রাখাল ৰাড়ি ফিরছে । 
আমাদের দেশের রাখালের মতো। এ রাখাল রিজ্- 
বেশ নয়। এ রাখালের সাজ সাহেবের মতোই। 
উপায়কি? যেদেশের যা সাজপোষাক। শীত 
প্রধান দেশের এই হচ্ছে উপযুক্ত পোবাক। রাখালের 
হাতে ছোট একট! লাঠি। 


গাড়ি ধীয়ে ধীরে উচৃতে এগোতে লাগল । আর 
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আমরা শক্ষিত হৃদয়ে বসে রইলাম । মাঝে মাঝে 
পথ এত সন্কীর্ণ যে সেখান দিয়ে ছটো গাঁড়ি যেতে 
পারে না শচ্ছন্দে। একটাকে থামতে হুয়। 7৫০০ 
10 0৪ 1181; চলেছে গাড়ি । আর, একখান! 
পাস করলে তবে অপরটিকে চালানো! সম্ভব৷ 
যখন মোড় ফেরে তখন খুব সতর্ক থাকতে হয় 
ত্রাইভারকে। একটু অন্তমনস্ক হলেই কোথায় গিয়ে 
যে গাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। 
আমাদের ড্রাইভার অনভুত সুদক্ষ ব্যক্তি। কোথাও 
কারো সে ধাক! লা লাগিয়ে ঠিক টেনে তুলতে 
লাগলে! গাড়িখানাকে। আলফ্রেড চেঁচিছ্নে যেতে 
লাগলেন, এগারে! শো ফুট উঁচুতে উঠলাম মামর!। 

এবার পনেরে! শে! ফুট উচু দিয়ে যাচ্ছি... 

এবার ছু'হাজার ফুট উচৃতে-.. 

আর আমর! দীড়িয়ে উঠে এক একবার নিচের 
দিকে চাইছি। 

ভয়ে মাথা ঘুরে যায়। নিচের খাণ এত নিচে 
যে দেখলে অস্তরাত্ম! শিউরে উঠে। 

কোথ।ও ছু' পাশে সুনীল সরোবর । কোথাও 
বা একেবারে নিচে নীল হুদ । 

একট! ব্যাপার দেখে স্তন্তিত হয়ে গেলাম । 

ক্ুশবিদ্ধ যীশুখরীষ্টের প্রতিমূতি পথের পাশে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ রকম একট! নয়। 
একাধিক প্রতিমূর্তি দেখলাম পাঁছাড়ের উপর উঠতে 
গিয়ে। প্রথমে দেখলে চমকে উঠতে হয়। যেন 
সত্যিকারের মানব । শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেচ 
পোঁষণ করবার কোনো কারণই থাকে না। 

উঠে চললাম একেবারে উচুতে। 

আলফ্রেড বললেন, তিন হাজার পাচশো! ফুট... 

একেবারে মেথের গায়ে গিয়ে ঠেকলাম। উপর 
থেকে নিচের দ্রিকে চাইলে আর কিছু থাকে ন|। 

পাহাড়টাকে কুঁদে কুদে পথ করা হব়েছে। 
ঘাগুষের অসাধ্য আর কী রইলে!? 

এবার নামায় পাল! । 


অগ্রিয়ার পথে 
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নিচের দিকে আন্তে আন্ডে নামতে লাগল 
বাস। 

বু কাঠেক্স বাড়ী নজরে পড়লে! । 
পড়লো কাঠগোলা। 

হিন্দুরাই মন্দির করে দেখেছি। এবায় দেখলাম 
ক্রীশ্চানদের মন্দির। অবিকল গ্রামের পর্শাননের 
মন্দিরের মতো। এক চিলতে । ছাদ ঢালু। 
দরজা! নেই। সে ঘরে রয়েছে মেরী মায় মৃতি। 
পায়ের গোড়ায় চারটি ফুল। 

পথের ধারে কেউ বা কারা তাধু ফেলেছে। 
এ তাবু ফেলার রেওয়াজ এখানে আকছার। তাবু 
ফেলে ছেলেমেয়ের! থাকে । গ্রামোফোন বাজায়। 
ছুটির দিনগুলোকে দ্পূর্ব মাধুর্ষে শ্রীঘপ্ডিত করে 
তোঁলে। অদূরে বনাীলয়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের 
গ! ঘেসে একট! ট্রেন ঘাচ্ছে। ট্রেনের কামরার 
বাতিগুলো চিক্‌ চিক করে উঠছে। সে এক সু 
দৃশ্। ট্রেনটাকে মনে হচ্ছে যেন শুয়া পৌঁক1। 
আর বাতিগুলোকে মনে হচ্ছে--চকমকির "ফুলিঙ্গ। 

হনন্ক্রকে তখনে! আসিনি । জবার একটা 
মন্দির পড়লো পথের পাশে। এদুরেই জলের কল। 

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে জল খেতে নামলো । 

এই অবসরে আমিও আর পারলাম না। নেমে 
পড়লাম। 

জুতাটা খুলেই সহসা মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। 
আর ঢুকে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যীশু্রী 
বসে আছেন শ্য়ং ঠাকুর শ্ররামকঙ্ের রূপ ধর়ে। 
এক আকাশ থেকে এ যেন আর এক আকাশ। 
ঠিক ঠাকুরের মতোই তার সৌম্য মুতি। মুখমণ্ডল 
শাশ্রুল। চোখের দৃষ্টি ক্িপ্ধ। এ কি দেখলাম? 
পায়েকগোড়ায় শ্বেস্ত করবীর মতে! কয়েকটি কুল! 
ছুটি জলন্ত মোমবাতি । কে এই পটুয়া ধিনি এই 
ধীপ্তত্রীষ্টের সৃতি তৈরি করেছেন 1 তার মধ্যে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হয়েছেন? কাকে স্মরণ 
কষ়বো ? কার ধ্যান করবে! ? 


নজরে 
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ইতিপূর্বে কয়েকদিন গির্জায় গেছি। ইংলখের 

গির্জায় উপাসন1-সঙ্গীত শুনেছি। 
5910৬ 20৩ 05 ৮৪ 0 1.0: 
4১20 21815 10 0121) 
1 %/9014 0১5৮1) ৬/০1৭, 
906৪1 91 8881) 
1৮/1]] 20৫ 0816 ০7১6 5150 0151] ] 100% 
৬1101 ৪7 118 009670১00. 4০193 
14৬৩ [56 ৪90, 
ভাবার্থ যার £ 

আমারে দেখাও তোমার পথ প্রত, 

যে পথ সোজা নয়কে বন্ধুর । 

তোমার কথা ঠেলিনি নাথ কভু, 

আবার বলো- শুনি সে প্রিয়-মুর ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১৭ম সথ্যো 


একটি পা-গ ফেলবো! না ক" বৃথা 

যে পণে তুমি না ফেলাবে মিতা, 

যে পথ মোর করোনি মধুর ! 
সঙ্গীতের রসগ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সময় 
সময় মন হতাশায় মুড়ে পড়েছে । মুষড়ে পড়েছে 
যখন ( সব নয়) কয়েকটি মুট্িমেয় ধূর্ত ধর্মযাজক 
বোঝাতে চেয়েছে, ক্রীশ্চানের ঈশ্বর অন্য জাতের 
নয। অন্ত জাতের ঈশ্বরকে আমরা মানি না। 
অথচ আমর! হিন্তু তো ক্রীশ্চানের ঈশ্বরকেও মানি। 
ঈশ্বর আবার ছুটো হয় নাকি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও 
যেমন 'আমাদের উপাশ্ত। ধীশুহ্বীঃও তেমনি যে 
আমাদের ঈশ্বরের অবতার ! 

হিন্দু হয়ে তাকে প্রণাম জানালাম নতঙ্গাঙ্ 

অবস্থায়_ সেই বিজন মন্দিরের মধ্যে ! 


ভগিনী নিবেদিতা 
শ্রীমতী বাসনা দেবী 


ধুপ আপনারে মিলাইতে চাছে গন্ধে”'"'""+ 

গুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু রেখে যায় অনুপম 
সৌরভ, যে সৌরভ বিমোহিত করে বিশ্ববানীকে । 
এ সৌরভ কেবল পবনাশ্রিত নয়, বাষুবেগে হিল্লেলিত 
নয এর সত্থা--এ সুরভি পঞ্চভূতে তৈরী; কঠিন 
বাঁন্তবতার সাথে এর যোগ, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের 
দ্বার! ধূপ রূপায়িত হয় সৌরভে। ঠিক এমনিভাবে 
ভারতভূমিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে তুমি হয়েছিলে 
“নিবেদিতা |? 

মাতৃগর্ভেই আত্মবলিদানের অদম্য সঙ্ষল্প যেন 
জেগে উঠেছিল। মহাকালের প্রচ্ছন্গ ভ্রজিতে 
জন্মমলেন গ্রতীটীতে। কিন্ত প্রাচ্য সাথে থে 
জন্মাস্তরের সম্বন্ধ ! তা কি এড়ানো যায়? মুকুপিক। 
অপেক্ষা কয়ছিল শুভ অরুণোদয়ের । এলো সময়, 
দীর্ঘ বিভাবরীর ঘটলো অবসান। শরতের সন্ধ্যায় 


যখন মহাযোগীবরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো তখন 
স্থগু হদর়তন্ত্রী বেজে উঠলো। ভারতের মহতী 
শাশ্বতী বাণী হৃদয়ে তার আনলে! এক অভিনব 
হিল্লোল। ধুগাচার্ধের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান 
জাগালো! প্রাণে এক অপূর্ব আত্মত্যাগের উদ্দীপন । 
কোন্‌ পরশমণির স্পশশে সম্পূর্ণ জীবনধায়ায় এলো 
এক অলৌকিক পরিবর্তন। যে ব্রতে ব্রতী হলেন 
তার সঙ্জে আপনাকে মুছে ফেলে রেখে গেছেন 
পৃথিবীর ইতিহাসে মহিমময়ী কীতি। 

ষে পবিভ্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন ধুগাবতার, 
ত্বশ্ং যাকে প্রজলিত করে রাখলেন ধুগাবভার- 
স্হধমিণী রামকষ্ণগতপ্রাণা সারদা, সে পবিজ্র 
হোমাগির আছতির জন্তু এগিয়ে এলেন সুদূর 
পাশ্চাত্য থেকে আইরিশ কন্তা শ্রীমতী নোবেল। 
প্রতীচীর সাথে যোগ সার! ছোল। জানালেন 
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মাকে তীর অস্ত্রের অভিলাষ । প্রাচোর উদ্দেশে 
পাড়ি দেওয়ার জন্ত সঙ্গী হতে চাইলেন মন্থাপুরুষের 
ভারতের মহান হতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র বিধিব্যবস্থার সঙ্গে 
ধিনি পরিচিত সেই ম্বামীজী বোঝালেন কত ক্রেশ 
হবে তার এই ব্রত সাধনে, কত দুঃখ বরণ করে 
নিতে হবে এই আদরশশ্রহণে, কারণে অকারণে 
হতে হবে লাঞ্চিত গ্রাচ্যবাসীর কাছে। প্রস্তুত 
হলেন মহীপ্নসী তাপলী সকল বাঁধ! বরণ করে নিতে। 
ভারতীয় রক্তই কি প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর ধমনীতে 
ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ কি কখনও 
প্রতীটীতে থাকতে পারে। গ্রহণ করতে পারে 
কি পাশ্চাত্যের ভোগলোলুপ জীবনাদর্শ ? ত্যাগের 
মন্ত্রে দীক্ষিতা নারী এলেন ভারতে । ভারতভূমিতে 
আপন মতা ৰিলিয়ে দিদেন চিরতরে, শত ছুঃখ। 
শত গ্লানি, কত বাঁধা, কত বেদনা সে শ্রতে আনলো! 
না কোন ছেদ, জাগালে! না কোন বিত্ষ। “ভারঙ্ 
'ভারত' মন্ত্র জপে কাটলো তার অগণিত দিনগুলি। 
ভারতীয় আদশে সপ্রীবিত জীবনের শতধার! মিশে 
গেগ ভারতে, প্রস্কুটত শতদপ ভারতমাতার পদ- 
লে করলে! আপনাকে উৎসর্দ। 

অলাঘ্বাত, অনবস্ভ জীবনকুন্ুম চয়ন কর! হল 
ভারতমাতার আরাধনায়। চিত্তের মণিকোঠায় 
সোনার বীপাতে যে একটি তঙ্জরী অবাদিত ছিল 
সেই অবাদিত তত্ত্রীতে এলো স্বরের রেশ। ভারতের 
অভিনব উদাত্ত মন্ত্রে সে হদয় তন্ত্রী বেজে উঠলে1। 
যে ত্যাগের মঙ্ত্র প্রতীচীর কাছে চিরনূতন। সেই 
ত্যাগের ধ্বনি ভারতে নিত্য সনাতন এই পুণাতৃমির 
চিত্তবীণায় যুগে বূগে ধ্বনিত হয়েছে সেই মহতী 
শঙ্বতী বেদবাণী “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব্ধানপুঃ 1” 

নৃতন নুর জীবনে ধ্বনিত হলো» অতীত 
জীবনের সব বিসর্জন দিয়ে চলে এলেন নিবেদিতা ? 
কঠোর ভরত হাসিমুখে তুলে নিলেন আপন শিরে। 
অশিক্ষায়। অভ্ঞতায়, কুলংস্কারে অর্জিত ভারতভৃমি। 
বিশেষ করে ভারতীয় নারী আপন গৌরব বিশ্ব 


তগিনী নিবেদিতা 


৪৫৯৫ 


হয়েছে, খ্মর্ধাদ! থেকে বে হয়েছে ব্ঘলিত, মক্মিময় 
তথ বন্থকাল ধরে কেউ তুলে ধরেনি তাদের 
সামনে, কেউ জানায়নি ভাদের আপন সংস্কৃতির 
রত্ুপেটিকার সন্ধান । 

বে ব্রত গ্রহণ করবেন তাঁপসী মহীয়সী, তাঁর 
পৃধে যে চাই ব্রত উদ্যাপনের গ্রন্ততি-_গুরুয় 
বজনির্ধোষিত কে উচ্চারিত হলো--“ভারতের 
জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্ত পুরুষের 
চেয়ে নারীর--একজন প্রকূত পিংছিমী প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মান করতে 
পারছে না তাই অন্ত জাতি হতে তাকে ধার কয়তে 
হবে। ভোঁমার শিক্ষা একাস্তিকতা, পবিশুতা, 
অসীম গ্রীতিঃ দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে 
প্রবাহিত কেপ্টিক রক্তই তোমাকে সর্থা সেই 
উপধুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।” (ভগিনী নিবে- 
দিতাকে লিখিত পত্র, আলমোড়া) ১৯।৭।১৮৯৭ )। 

গুরুর সতর্কবাণী ও আশিস অন্তরের অস্তত্তলে 
অতি সংগোপনে রক্ষা করে ব্রতী হলেন আপনার 
মাধনায়। 

সাধনার পূর্বে চাই সাধমোপ্যোগী শিক্ষা ও 
দীক্ষা । কর্মকলরবে যে চিত্ত ক্লান্ত হবে তাকেই 
আগে দিতে হবে অনন্ত প্রশান্তির আহ্বান) এ 
নীরবতার ইঙ্গিত কোথা হতে আসবে? কে আনবে 
এ প্রশান্তির বাণী? “অজ্ঞানতিমিরাক্ধন্ত জান'ঞজন- 
শলাকয়! চক্ষুরুত্ীলিতং যেন'_সেই ইহ-পরকালের 
সহায়সম্পদ গুরুই দেবেন তার সন্ধান। সরবতার 
মধ্যে নীরবহার বানী এনে দিলেন তিনি__বর্মমুখর, 
কীতিবহছল জীবনেও যে অন্তরের আহ্বান ধ্বনিত হয়, 
সেই আহ্বানে সারা দিয়ে আপনাতে আপনি 
বিভোয় হয়ে থাকা যায় তার পথ দেখিয়ে দিলেন। 

পুণ্যতোয়া৷ জাহবীকূলে, পৃতপ্রশাস্ত প্রকৃতির 
মাঝে, কর্মকোলাহল হতে অতি দুরে নির্জন তপোবনে 
ভারতের জাদরশডৃতা মহ্মিষযী নারী ্রক্বচ্ধব্রতে 
দীক্ষিত! ছলেন। গুরু শিষ্যায় অপৃর ছিলন সংঘটিত 


৫১৬ 


হলে! । এরই লাথে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের 
আর্ধখষির আশ্রমপ্রাঙ্গণের অতীত শ্বৃতি-যেখ|লে 
ম্থমধুর কণ্ঠে ধবনিত হতো! বেদের জয়গাথা-_শিষ্য- 
শিষ্যা গ্রবৃন্দ সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্ত্র লাভ 
করতে! । গুরুর কাছে ভগিনী লাভ করলেন সেই 
সব দিয়ে সব পাওয়ার মন্র। বেদান্তরবির প্রভায় 
নিবেদিতা-কমলকলি শতদলরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে 
উঠলো। কমলের পেলৰ স্প্শ অনুভূত হোলো 
কর্মবৈচিত্র্যে আর বেদান্ত-সুর্ষের প্রভাব আপন 
প্রত্রতার পরিচয় দিষ্ধে গেল অপূর্ব তেজন্থিতায়। 
গুরুর এই হলে! অভিনব দান, অনুপম আশীর্বাণী 
এঁছিক সম্পদের সাথে নাহি তার যোগ, নাহি তার 
তুলনা, সে যে চিরন্তনী । 

অতি বিচিত্র পুণ্যভূমি এ ভারতব্ধ-_নুজল! 
সুফল! শত্প্তামলা। অগণিত আোতন্থিনী বিধোতা 
ভারতভূমি। অনাদ্দিকাল থেকে কত বিচিত্রতা 
নিয়ে এ ভাবত সমৃন্ধ হয়ে উঠেছে। যে মাতৃমৃত্তি 
এ ভারতের বুকে আপিঙ্গিত রয়েছে, তারই গাস্তীধ 
অটুট রাখার জনক ছুই অনন্তম্বরূপ যেন বন্ধপরিকর। 
দ্েবীদেহে পৃত1 এই ভাঁরতমাতার চরণতল ধোঁত 
করার জন্ত বীচিবিক্ষুন্ধ অদীষ জলধি অদীর আবেগে 
যুগযুগান্তর় ধরে প্রবাহিত হচ্ছেঃ আর যোগাসনে রত 
ধ্যানগন্ভীর শুত্রতুষার়াবুত ক্িমগিরি কি এক মহান 
তত্ববিকাশের জগ্চ চিরবিরাজিত। 

“পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম 
তুচ্ছ তার! হুর্ধ সোম। 
নক্ষত্র নথাগ্রে যেন গনিবারে পারে।” 

কবির ভাষা মুখরিত হয়ে উঠেছে এ মছান 
উদার স্যার অপরূপ বর্ণনায়! কত ছন্দে, কত 
বনে, কত নব তঙজিমায় গেয়ে গেছে কত প্রেমিক 
কত ভাবুক এই অনন্তের জয়গান। একাধায়ে হজন্‌ 
নাশনের অপূর্ব লীলামস়্ মহাদেব যেন সতীদেহরূপ 
ভারতভৃমিকে আপন ক্রোড়ে সমত্বে রক্ষা করছেন। 
প্রেমিকের কে লীলায়িত ছন্দে ধ্বনিত হত্ব--- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


অস্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাজজটাধরায়। 
অগজ্নন্যৈ জগ্রেকপিবরে, নমঃ শিবায়ৈ চ 
নমঃ শিবার ॥ 

এই অপূর্ব লীদাময় স্থানে আঁপন সততায় অনন্তের 
মহিমা বথাষথ অন্থভব করবার জন্ত এলেন 
নিবেছিতাঁ। প্রশীস্ত গম্ভীর হিমালয়ের পরিবেশে 
শ্রীগুরুর মুখে শুনলেন এ ভারতের পুণ্যগাথা, কত 
বিচিত্র ভাবরসে রঞ্জিত সে কথ। যে অনন্ত প্রতি 
জীবে বিরাজিত তারই স্ফুরণ হয় মহীয়ান বস্ত্র 
সাহচর্ধে কিন্ত এই শ্ফুরণের কোন বাহ্প্রকাঁশ নেই, 
আছে আস্তর বিকাশ, তা রূপাঙ্িত হম অনির্বচনীয় 
আনন্দে। মহিমময়ী ভারতমাতার যথার্থ শ্বরূপ 
অনুভব করলেন নিবেদিত! হিমগিরির তুহিন-ম্পর্শে। 
বুঝলেন কেন ত্বামীজী এনেছেন এখানে--কবির 
কণ্ঠ যেন এ্তিক্ষণে ধ্বনিত হলো! । 

«কর্মের কলরব ক্রাস্ত, 
কর তব অন্তর শাস্ত' 

এই তন্তমু্খীনতাই ভারতের সম্পদ, অনস্তের 
সাথে অনন্তের মহামিলনই পরম পুরুযার্থ কিন্ত মিলন- 
সেতু কি? অস্তমুখীনতা। 

নিবেদিতা জানতে পারলেন স্বামীজীর ইঙগিত-_ 
চিত্ত সমাহিত করলে তবেই কর্মে অধিকার । 
অন্তরের সাথে প্রকৃত যোগ আনয়নের অনুকূল স্থান 
যেখানে পুণ্যতোয়। তরজরাপ্রিকল্লোলিতা জাহ্নবী এক 
অনন্তের উপর জাপন হিল্লোল জাগি আর এক 
অনস্তের সাথে মিলিত হওয়ার জন্ত অভিনব গ্রয়!সে 
ব্যপৃতা। কত যোঁগীন্তর, খধিযুনীজজ এই অনুকূল 
পরিবেশে স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে গেছেন। কত 
তপস্থী এখনও গিরিরাজের গহ্বরে অধিষ্ঠিত থেকে 
ত্বাচ্ভূতির চেষ্টায় রত রয়েছেন। নিবেদিতার 
মানস-চিন্রপটে সেই পবিত্র ধ্যানমূতিসকল উদ্দিত 
হলো । মহীয়লী যে সাধনাগ্ রতা হবেন তারই 
অন্থকূল চিত্রদর্শনে আনতশিরে তাষেরই উদেষ্তে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


গ্রকৃতির অপরূপ লীলাক্ষে্র উত্তরাখণ্ড পরি- 
ভ্রমণ করে নিবেদিত! ফিরে এলেন_-সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন চিত্তসমাহিত করার অতুলনীয় সম্পদ 
-_জন্তমুন্ীনতা, কর্মমুধর দিনগুলোর মাঝে এই 
অন্তমূখীনতাই দেবে চিত্তের প্রসার, "আনবে 
অনিবচনীয় প্রশাস্তি। 

জগতে অতি সামা বস্তর মধ্যে বিরাট ও মহৎ 
কাধের সম্ভাবনা! আত্মগোপন করে থাকে। 
আপাতঃ দৃষ্টিতে সেই সামান্তের বিচার করলে 
অনেক সময় অত্রান্ত উত্তর পাঁওয়! যায় না। অতি 
দীনতম কার্ধের শুরু যেখানে মহত্তমরূপে তারই 
সারাঁ_অনাড়গরতার মাঝে ঘার জন্ম গারই এশ্বধের 
আতায় জগৎ উদ্ভানিত। এই নিরমের ব্যতিক্রম 
খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। 

অজ্ঞাত, অধ্যাঁত পল্লীর মধ্যে ভগিনী নির্বাচন 
করলেন আপন কর্মক্ষেত্র । কলকাতার সুপ্রশত্ত 
রাজপথে স্থরম্য অট্রালিকার অভাব তখন ছিল ন। 
্বীয় কর্মের অগ্কূল বোধ করলে তাই বেছে নিতে 
পারতেন। কিন্তু অনাড়ম্বরের মাঝেই যে প্রকৃত 
প্রাণম্পর্শ লুকিয়ে থাকে, শ্থ্ধের শুদীপ্ত ছটায় সে 
আন্তরিকতার সাবলীল গতি ব্যাহত হয়ে বায়। 
মাটির বাড়ীর বেল, ভুই, মল্লিকা ফুলের 'িগক 
পরিবেশ কি কখনও সমান হতে পারে ইট কাঠে 
ঘেরা প্রানাদের সাথে? যে দেশে ভগিনী এসেছেন 
আপন সাধনায় লিদ্ধিলাভ করতে, সে দেশ যে 
চিরকাল বহুমূল্য সম্পদ ছেড়। কাথায় জড়িয়ে 
রাখতে শিখেছে। অমূগ্য রত্ব রঞ্ষা করার জন্য 
অমূল্য আধারও সংগ্রহ করতে হবে তার কোন 
প্রয়োজন বোধ করে নি। তীক্ষ অন্যদূি সহায়ে 
ভগিনী নিবেদিতা এ রহস্ত বুঝে নিয়েছিলেন। 
তাই তো অবহেলিত নরনারীর মাঝে খুজে পেলেন 
তার উপান্তকে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, দীনতা, হীনতার 
মাঝে লুকিয়ে আছে সেই "শাস্তম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌। 
দীর্ঘকালের পুজীতৃত সংস্কারে সেই আনন্দময়ের সতা 


ভগিনী নিবেদিতা 
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যেন লুগ্তপ্রীয়। বিশ্বতির অন্তরালে বিরাজিতা 
শক্তিকে জাগাবার প্রয়াস করলেন ভগিনী, ভার জন্য 
উদ্ভাবন করলেন এক অভিনব পন্থা। ভারতের 
গৌরবমন্ব অতীতের ইতিহান বলে যেতে ল।গলেন 
মেয়েদের কাছে-_-ভারতীয় নারীর অপূর্ব তেঙ্স্থিতায় 
কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতার প্রাণ হিল্লোলিত 
হলো । গার্গাঁ, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী পদ্মিনী, 
রাণী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রার অপূর্ব 
পুণ্যগাথা ধেন মৃতসঞ্রীবনী সুধার কাজ করলে! । 
অস্ত্রের নিবিড় স্পর্শে সীবিত কাহিনী বলতে 
বলতে নিবেদিতা বিভোর হয়ে যেতেন। হৃদয়ের 
সব অনুভূতি দিয়ে যে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেছেন 
সেই আদর্শের সন্মোহিনী শক্তি যে সব নারী-চরিতরে 
অপরূপ ভাবে কুর্টে উঠেছে সে সকল শ্রুবণে 
হতচেতন ভাঁরতললনার অস্তরাত্মা যে জাগরিত হবে 
তা+তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 

নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহরে কোটি কোটি প্রাণ 
মুমুযু-_নিদাঘের শ্রেষ্ট অবদান ক্রাস্তি ও অবসাদ । 
কিন্ত সাধনায় রত প্রাণ, তার না আছে শ্রান্তি ন! 
আছে কর্ম অবসান। অআগ্রশল্ম পল্লীর মধ্যে আরাম- 
বিহীন নির্জন কক্ষে কর্মবহছল অগণিত দিনগুলো 
কেটে গেছে৷ যে বিছ্ালয় গড়ে তুলেছেন তার 
অর্থাভাব। অর্থতিক্ষা সহজ নয় কারণ তখন 
তথাকথিত শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় এ আদর্শে 
বিশ্বাসহীন। সামান্ত অতি ক্ষুঞ্র বিস্তালয়ের মধ্যে 
ভগিনী যে মহান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখছেন তখন- 
কার দেশবালীর পক্ষে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের 
পক্ষে সে চিন্তা করা সম্ভব নয়। প্রতীচীর ভাববন! 
তখন দেশকে প্লাবিত করেছে। বিদেশীর সাংস্কৃতিক 
প্রভাব তখন জয়তুক্ত হয়েছে। সুতরাং অর্থো- 
পার্জনের উপায় উদ্তাবন করতে হযে। গ্রন্থরচনার 
অপূর্ব কৌশল জানা ছিল নিবেছিতার। ভাষাগ 
সাবলীল তঙ্জিমায় ও ভাবের অনবস্থ বিকাশে 
অগণিত গ্রন্থ রচিত হলো]। তার বেশীর ভাগই 
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ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় জীবনযাত্রা, ভারতের 
শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন । ভগিনীর শিল্পী মন 
অলৌকিক ভাঁবে প্রকাশিত হলে! তার রচনার 
মধো। শিল্পকলায় ভারতের উৎকর্ষ অনস্বীকাঁধ। 
ভারতীয় শিল্পকলায় যে গুঢ় ভাৎপথ নিহিত রয়েছে 
দুদুরগ্রসারী শিল্পী মনের কাছে তা যথাযথ ভাবে 
ধর! পড়লো । শিল্পের অতি শৃপ্ম রহম্যও সে সুক্ষ 
দৃষ্টির কাছে এড়ালো না। 

এক অভিনৰ তথ্য উদঘাটিত হলো শিল্পী মনের 
কাছে। ধর্মই যে জাতির প্রাণ সে জাতির শিল- 
কলা, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে তারই ব্যঞ্জন! 
ধ্বনিত হবে। 

ভারতের প্রথিতষশ! শিল্লিগণ এই শিল্পরসিকের 
কাছে যে কত অংশে খশী তার তুলনা নেই। 
বিস্তালয়ের অর্থসঙ্কট দূর করবার জন্য গ্রস্থরচনায় 
প্রবৃত্ধ হলেন কিন্তু অর্থসক্কট যেন গৌণ মুখ্যরূপে 
প্রকাশ পেল, তার দৃঠিভঙীর বৈচিত্রা--শিক্ষা 
সাহিত্য, শিল্প সঙ্ষ্ধে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল 
ভাতে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধায়!। জাতির মধ্যে 
নব প্রাণ সঙ্ীবিত করবার অভিনব প্রেরণ 
ষোগালেন তাঁর রচনা!শৈলীর মাধ্যমে। 

নীর়বতার শক্তিই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন- চিন্তার 
নৈপুণ্যে ও ব্যাধ্যার বিচিএ্রতার তার অতুলনীয় 
অবদান ভারতবাসী তখন বুঝতে পারেনি । দৈহিক 
মানসিক কত ক্লেশ সহ করে দিনের পর দিন 
ব্যাপৃত| রয়েছেন গ্রন্থর়চনার় | যে প্রাণ দিয়ে 
গ্রছণ করেছেন ভারগকাসীকে সেই প্রাণম্পর্শ 
আবেগভরে ফুটে উঠেছে লেখনীর মুনায়। 
জীবনবীণায় যে ছুর বন্ৃত হয়েছে সে নুরবঙ্কারে 
গ্রন্থাশিও অলনৃতে হয়েছে। 

শতদলে গ্রস্ভুটিত| নিবেদ্বিতা-মুকুলিকা! বেদাস্ত- 
রবির খ্ভীমন্রে জাগরিত! দেশমাতৃকার শুঙ্খল- 


উদ্বোধন 
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মোচনে প্রবৃত্ত নরনারীর সহায়তায় আপন শার্্ঘ্য 
প্রয়োগ করলেন । দাসত্বের বন্ধন যে দেশবাসীর 
কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল-- পরবশতার গ্লানি 
দুর করবার জঙ্ট যখন দেশের তরুপরৃকের প্রাণে 
বৈপ্লবিক সুর বেজে উঠেছিল--ভগিনীর দেশাত্মবোধ 
তাদেরই সঙ্গে এক্যতান ধয়েছিল। ভারত- 
মাতৃকার বন্ধনমুক্তি ঘেন তাঁরই দেশমাভার 
অভিশাপ দুর করার জন্থ আত্মাহুতি । সব ঝগ্ধা 
অবলীলাক্রমে সা করে তরুণদের চিত্তে অসীম 
সাহস ও অভিনব উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন 
ভগিনী নিবেদিতা । বছ তরুণপ্রাণ আহুতি দিল 
দেশমাতার যজ্ঞবেদীমূলে। এদিকে ভগিনীর 
নুকুমার তথু ক্ষীণ হছে এলে! । মহাকালের ইজিতে 
পঞ্চভূত ছেড়ে বাওয়ার আহ্বান এলো । ধনে হয় 
শৈলহ্থতার এ স্বশ্বরূপের শ্বৃতি ন! স্বস্বপ্রপে স্থিতি? 
গিরিরাজের দশনে যে তনয়ার স্বরূপ প্রবুদ্ধ হয়েছিল 
তাকে তো ফিরে যেতেই হবে গিরিরাজের ক্রোড়ে 
চিরবিশ্রাস্তির প্রশান্ত লীড়ে। 

তপংক্লোশে ক্ষীণকায়া ভগিনী নিবেদিতা এলেন 
শৈলশিখরে। কর্মব্রীস্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়াই 
ছিল আপাতদৃিতে তার এ আগমনের উদ্দেস্ত, 
কিন্তু মহাকালের ইঙ্গিত ছিল অম্থরূপ। তপস্তা 
সাজ হয়েছে_-শিবসাঁধনায় ব্রতী উমা সাধনার ফপ 
অপূর্ব প্রেমান্ভূতি লাভ করে ফিরে এসেছেন। 
আধিতোৌতিক নন্ধের এখানেই পূর্ণ বিরতি। অন্তরে 
অনন্ত প্রশান্তি নিয়ে শুত্র তুষার-ক্রোড়ে বিলীন 
হলেন নিবেছিতা কিন্ধ মান্ব শ্বুতিপটে হয়ে রইলেন 
চিরজাগরিতা ।% 

ক* আগামী ২৮শে অক্টোবর, 1৫৬ (১১ই কাতিক) ভগিনী 
নিষেদিতার উননধতিতম জঙ্গাদিন। উহার স্বরণে আ মক] 
বর্তমান প্রবদ্ধটি এবং পরধতাঁ কবিতাটি গুগিনীর অমরশ্মতিজ 
উদ্দেগ্চে শ্রদ্ধাপ্রলিত্বরূপ প্রকাশ করিলাদ। সউং সঃ 


নিবেদিত! 
শ্রীঅক্রুরচ্জ ধর 


বাঙগালার দিপ্বিজয়ী বীরপুত্র বিবেকানন্দের 

পৃণ্য অভিযান-জিতা সেবা-লক্্মী £__মহাভারতের 

আত্মায় আত্মীয় তুমি । পশ্চিমের রাজসার্রি-চুড়ে 

জন্মিয়্াও তৃমি তাই ছুটে এলে এই এত দূরে 

হিন্দুভারতের পৃতসিদ্ধু মাঝে আত্মসমর্পণ 

করিতে, গঙ্গোত্রী-গুহা-নিঃসারিত গঙ্গার মতন 
মহীয়সী ভশ্মী নিবেদিতা, 

বাঙালী ভ্রাতার প্রীতি শ্রদ্ধাঞ্জপি লহ স্থচরিতা । 


সাগরপারের জ্ঞাতি, শুভক্ষণে শ্রবণে তোমার 
পিল উদাত্তবাণী ভারতী হিন্দুসভ্য তাঁর । 
আনন্দে বিন্ময়ে হলো বিকশিত চিত্তশতদল _ 
বিবেক-আঅকুণরাগে ১ ভোগনুখ-সস্তোগ সকল 
ধূলিসম ত্যাগ করি অকাতরে ছেড়ে পিতৃভূমি 
'সিলে প্রাচীর বুকে, সুপবিত্র ত্যাগমূতি তুমি । 
আত্মতোল! উপচিকীর্ধার 
অীবন্ত গ্রতিমাথানি- ল্লেহ, দয়া, মমতা-আধার। 


রুগ্রবিপল্জের বদ্ধু, ক'রে নিলে পরকে আপন, 

পরার্থে সপিলে নিজ চিত্ব, দেহ, জীবন যৌৰন। 
ছুঃসময়ে হভিঙ্ষে মারীতে 

নগ্রপর্দে পথ চলি, পীড়িতের ব্যথা নিবারিতে 

যোগালে ওুঁধধ পথ্য,_-নিত্য আত্ম-ভাবনারহিতা। 

মানব-মঙ্গলরত! হে মঙগলময়ী নিবেদিতা । 


নারীত্বের পৃজরিনী, এদেশের লারীশক্তি হবে 
'অঞ্ঞতাঁর অন্ধকারে মুখ টেকে কাদিত লীরবে, 
তোমারি দরদী চিত্ত সমছুঃখে সমব্দেনাঙ 
উঠিল অধীর হবে £ হে বিছধী, মায়ের মান্ধায় 


বস্থপাড়া নিজালয়ে বিভ্তালয় করিয়া স্থাপন 
মুকমুখে ভাষ! দিয়া জ্ঞানালোক ঢালিপা আপন 
পরের নিরাশ প্রাণে করিলে গো আশার সঞ্চার; 
"নারী বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি" বুঝে নিলে সার। 
“ধর্ম শুধু কথা নয়, কাজ” 
এ তত্ব তোমারি মাঝে মূর্ত হয়ে করিত বিয়াজ। 
তত্বজ্ঞানময্রী তুমি, ধামিকের তুমি শিরোমণি, 
কল্যাণ-কর্মীর সেরা, প্রেমসিন্ধ! আদর্শ জননী । 


রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 
সেবাধর্মরপায়্িত হলো তব পুণ্য জীবনের 
গ্রতিকর্মে : মর্মে মর্মে বুঝে নিলে বেদান্তের বাণী; 
প্যত জীব তত শিব ।”__-গীতাপাঠে তুমিই কল্যাণি, 
জানিতে পারিলে শুধু ত্যাগী আর ত্যাগের মহিমা, 
ফলাঁকাজ্ফাহীন কর্সাধনার কি যে মধুরিম| ! 
পরতরে মরিতে যে শিখে 
মৃত্যু তারে দিয়ে যায় নিজহাতে জন্পপত্র লিখে। 
কালের কুটিল দৃষ্টি এড়াইয় সে-ই হয়ে রয় 
মহামৃত্যু ! 


তুমিও মরোনি দেবি, বহুকাল চরণধূলার 
পরশে সরস তব হয়নি এ কলিকাতা আর 
হাওড়ার রাঁজপথ, তবু তৃষি রয়েছ বাচিছা 
নিত্যকাল এদেশের জনগণ-চিত্ত আলোকিয়া 
নিবেদিত! হে ব্রহ্গবািনি ; 
অমৃত-মান্বাদ-ধন্ত! অমরাত্মা মৃত্যুবিজগ্বিনী। 
তোমারে স্মরণ ক'রে আজো! সারা ভারতবাসীর 
অন্তর পবিত্র হয়, শ্রদ্ধাভরে নত হয় শির। 


হিমালয়ে স্বামী অখগ্ডানন্থ 
( আশ্বিনসংখ্যার প্র ) 
স্বামী নিরাময়ানন্দ 


এইরূপে তিন চাঁর মাস তিব্বতের মা একটি 
অঞ্চলে কাটাইয়। মঠমন্দির, তিব্বতীয় রীতিনীতি 
সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া শ্রীঃ ১৮৮৭ 
অক্টোবরের শেষাশেষি গঙ্জাধর নিতিপাস দিয়! 
ব্দরী অঞ্চলে ফিরিয়া আমিলেন। পর বৎলর 
আবার তিব্বত গিম্বা কৈলাস মানসসরোবর ও 
লাসা দর্শন করিবেন ভাবিক়াঁ তিব্বতী ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গ ছাঁড়িলেন না। 

শীতকালে হরিদ্বারে নামি! আসিয়া মাত্র ৩1৪ 
দিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় তিনি উত্তরাথণ্ডের 
অন্থান্ত তীর্ঘরাজি দর্শনমানসে উপরে উঠিতে 
লাগিলেন। মনোমত নির্জনস্থান পাইলে সেখানে 
ধ্যাানধারণায় কিছুকাল কাটাই! হিমালয়ের ধ্যান- 
গম্ভীর ভাবটি স্বীয় সততায় মিশাইযা! লইতেন। সর্বত্র 
ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভংত! সর্বদা তাঁহাকে 
রক্ষা করিত। 

খ্রীঃ ১৮৮৮ সালের মে মাসে বদরীনাথের পট; 
থুলিতেই গঙ্গাধর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তপোভৃমি হিমালয়ের প্রাণকেন্দ্রন্বরপ প্রিয় 
বর্দরিকাশুম তাহাকে বার বার আকর্ষণ করিগ্াছে। 
মানবকল্যাপ-কামনায় এইথানেই যে ভগবান স্বয়ং 
তপস্তা করিয়াছিলেন এবং প্রাণের ভক্তগণকে 
তপশ্তার জন্ত এইখালেই পাঠ।ইতেছেন। গঙ্গাধর 
দেখিলেন, নরনারায়ণ পর্বত রহিয়াছে, অলকাঁনন্দাও 
রহিয়াছে নাই সে বাদরায়ণি, নাই সে উদ্ধব! 
এই সুঙ্গর স্থৃভিক্ষ পুণ্যক্ষেত্রে তিনট মাস তপন্তায় 
ক।টাইয়া কৈলাসদর্শনাকাজক্ষায় গঙ্জাধর এবার 
শিপছিলাম পাস দিয়া তিববতের দাবা জেলায় 
উপনীত হইলেন। সেখান হইতে গ্রথমত তিনি 
পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত লাস! যাইবার চেষ্টা করেন কিন্ত 


সানীর পুলিশ তাহাকে বুটিশের চর মনে করিয়া 
আটক করে, ব্যবসায়ী বন্ধুর জামিন হইয়! তাঁহাকে 
ছাড়াইয়! লয়। পুলিশ তাহাকে লাস! যাইতে 
নিষেধ করিয়াছিল, তবে কৈলাস ও মানসসরোবর 
দর্শনের অনুমতি দের । এ পথেও বিপদ তাহাকে 
অচ্সরণ করে, তিনি একদল ডাঁক(তের হাতে 
পড়েন, তবে বুদ্ধিপূর্ধক তাহাদের গুড় ছোলা কোনও 
প্রকারে খাওয়াইয়া পরিত্রাণ পান। 

কৈলাম ও মানসসরোবর তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে, 
তুষারাচ্ছন্ন মালভূমিতে অবস্থিত । কৈলাসপ্রদ্দেশে 
বসতি অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে তুযার-ঝটিকার 
শৈত্যের সীমা থাকে না। কিন্ত দেশ অত্যন্ত 
গম্ভীর! শান্ত নিশুৰ-জনলোকের উধ্বে এ মেন 
তপোলোক ! 

মানসসরোবর তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে 
তুষার গলা জলের একটি বৃহৎ শ্বচ্ছ সুন্দর সরোবর, 
পরিধি প্রায় ৫* মাইল; চারিপার্খে ৮টি বৌদ্ধমঠ। 
মঠে লামাদের ও নানা দেবতার বড় বড় মৃতি। 
শুভ্র তুষারমণ্ডিত স্বয়স্ূলিজমুতি কৈলাস পর্বত, যেন 
সত্যলোকের প্রতিচ্ছবি মতের বুকে ! গঙ্গাধরের 
মন নিস্তব্ধ, নির্জন এই উধবলোকে আরাধ্য 
দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয্কা গেল-_এতদ্দিন যে 
উদ্দগ্র আকাঙ্কা লইয়া, এত ক্লেশ সহ করিয়া এই 
দুর্গম গিরিপথে আসিয়াছেন আজ তাহার শেষ, 
আজ তাহার সার্থকতা । 

কৈলাস পর্বতেরও চারিপার্খে ৩টি মঠ। একটি 
মঠের সাধু গঙ্গাধরকে বুদ্ধের একটি আসন শিখাইয়! 
দেন, তাহা অতি চমতকার। সেরূপ করিয়া 
বিলে প্রথমেই শরীরে এত গরম বোধ হুইবে যে 
গায়ে কোন আবরণ স হইবে না। গঙ্গাধ্র 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ আমনে বসিয়া 
কি করিব? সেই সাধক উত্তর দেন, “কিছু না, 
মন শূন্ঠ কর-_যাই হোক ওই শীতপ্রধান দেশে 
এরূপ আমন শরীর রক্ষার হস্থও একান্ত গ্রয়োজন। 
এই দ্রিব্যভূমিতে কিছুদিন সাঁধনতপন্তা য় 
কাটাইবার জন্ত এবার আর কোন মঠে না থাকিয়া 
কৈলাসের নন্নিকট ছেকরা নামক স্থানে তিনি 
লাসার এক ধনী থান্ব (যাযাবর )-র আতিথ্য 
স্বীকার করিলেন। এখানে একদিন তাহার শধ্যা- 
পার্থে শ্রীরামকষের ছবিখানি দেখিগ। এ থাচ্ছ। 
বুন্ধজানে ভক্তিভরে উহা! লইয়া! যায় ও ভগবান 
তথাগতের সিংহাসনে রাখি! নিত্য পূজারতি করে। 
ফিরিবার সময় গঙগাধর তাহাকে না বলিয়াই 
ছবিখানি লইয়! চলিয়া! আসেন। এবারও নিতিপাঁস 
দিয়া নভেম্বরের প্রথমে তিনি আবার বদরী- 
নারায়ণ কফিরিলেন। পট বন্ধ হইলে এবার কুমাধুন, 
আলমোড়া, রাণীখেত প্রভৃতি হইয়! কর্ণপ্রয়াগে 
আসিলেন এবং এ অঞ্চলেই শীতকাল কাটাইলেন। 
তুারশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারংবার হিমালয়ের 
এপার ওপার যাওয়ার দরুণ তিব্বতী ও পাহাড়ীদের 
মধ্যে তিনি বরফানী বাবা নামে পরিচিত হন। 
এই ছুই ব্থসর হিমাঁলয়ে বাসকালে বিভিন্ন 
সময় তিনি পঞ্চকেদার পঞ্চবদরীর যেগুলি সাধারণ 
ফাত্রীপথের বাহিরে-_-সেগুলিও দর্শন করেন এবং 
হিনালয়ের নির্জন ছূর্দম স্থানে তপস্ায় কাল কাটান। 
দশরথকী ডাণ্ডা নামক এইক্ূপ একস্থানে তিনি 
শ্ররামকষ্জের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্ত হন, চক্দ্রলোকিত 
রজনীতে একটি গান গাহিম। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে 
বুঝাইয়া দেন, হিমালয় পুরুতপ্রক্কতির আদিম 
অক্ত্রিঘ লীলাসথান, শিবপার্বতীর চিরমিলনভূমি । 
১৮৮৯ শীতকাল এই ভাবে কাটাইস্থ। দশহরায় 
দেবপ্রয়াগে ছ'নমানসে গঙ্গাধর নামিতেছেনঃ এমন 
সমর ( গড়োয়াল ) শ্রীনগরের নীচে স্বামী শিবানন্বের 
সহিত তাহার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখ! হচ়্। 


তি 


হিমালষে স্বামী অথগ্ডানন্দ 


৬ 


তিব্বতী পোষাকপরিহিত শীতে ঝলসানো-মুখ 
গঙ্গাধরকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি প্রথমে চিনিতে 
পারেন নাই। গঞ্গাধরই “দাদা, দাদা বলিয়া 
ডাকিতে, শিবানন্দ বলিয়া উঠেন, “গঙ্গা, গঙ্গা 
তুই বেচে আছিস 1 তোর জস্থে যে মঠে 
কাঙ্গাকাটি পড়ে গেছে।” তারপর ছুই ভ্রাতা 
পরম্পরকে জড়াইঞ্! কাদিতে থাকেন। শিবানন্দ 
গজাধরকে নিজেদের সন্যাসগ্রহণের কথ! বলি! 
তাহাকেও তছুদ্দেশ্রে অবিলঙ্ছে মঠে কিরিয়! সকলকে 
নিশ্চিন্ত করিতে বলিলেন। 

শেষ পর্যন্ত উভয়ে কেদারের পথেই চলিলেন। 
কেদারের পর বদরীনাঁথ দর্শন করিয়া শিবানন্ন 
গঙগাধরকে আবার বরানগর মঠে ফিরিতে বলিলেন । 
গঙ্গাধর লাঁসাদর্শন জঙ্ক' পুনরায় তিব্বত গমনের 
কথ! ব্যক্ত করিলে তিনি নিষেধ করিয়! আলমোড়া 
চলিয়! গেলেন, ও বরানগরে গঙ্গাধরের বিস্তারিত 
সংবাদ লিখিয়া৷ দিলেন। 

বদরিকাশ্রমে ছই মাস তপন্তায় কাটাইঙকা গঙ্জাঁধর 
নিতিপান দিয়া পুনরায় তিব্বতে প্রবেশ করেন। 
এবার কিন্ত তিববতীয়ের! তাহাকে চর মনে করিয়া 
সাহায্য করিতে নারাজ হয় এবং পূর্বের বন্ধুরাও 
শত্রুর মত আচরণ করিতে থাকে । 

তিব্বত্তী পোষাক পরিলে এবং তিব্বতীন়্ ভাষায় 
কথ| ঝলিলে তাহাকে তিব্বতী বলি্াই মনে হইত । 
তাহার স্থতীক্ষ নানিকা দেখিয়া! একদল ইয়ানী 
বাবনায়ীর দলপতি তাহাকে বলে, “ইরানী ব্যবসানী 
বলিয়া পরিচয় দির! ধরি আমাদের দলের সে 
যাও--তো। আমর! তোমায় লাসা পৌছাইরা 
দিব।” গঙ্গাধর বলিলেন “কমি ভারতীয় সাধু, 
এই মিথ্যার আশ্রয় লইয়! লাল! যাইতে চাহিন]।” 
এতবার লাল! যাইবার চেষ্টা করিয়াঃ বারংবার ব্যর্থ 
হইয়া-- শেব মুহূর্তে মিথ্যার প্রলোভনে সাফল্যের 
ছায়া দেখিয়াও গঙ্গাধর লত্যের প্রতি ব্বাভাৰিক 
নিষ্ঠাবশতঃ লান। যাইবায় দৃঢ় বাসন! মন হইতে 


ডগ 


নিমূল করিয়া কাশ্শীরের পথে লাঁদাকের অভিমুখে 
চলিলেন। 

লাদাকে পৌছিঙ্জ! ভিনি গভর্ণরের অতিথি হন) 
তখন তাহার টকটকে রং, লামার মত পোষাক, 
লামার মত চেহার! দেখিয়! গভর্ণর তাহাকে যথেষ্ট 
সম্মান করিতেন, কিন্তু কমিশনারের গৃহশিক্ষক 
তাহাকে চর বলিয়া সন্দেহ করে এবং কমিশনিরকে 
এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়। শেষ পর্ধন্ত কমিশনার 
কাশ্মীর যাইবার ছাড়পত্র দিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর 
থানায় পাঁঠাইয়। দেন। সেখানে বুটিশ রেসিডেন্ট 
তদন্ত না হওয়! পর্ধন্ত তাহাকে পাঁচদিন জেলে আটক 
রাখেন; এ কয়দিন তিনি গেলের খাবার কিছু খান 
নাই। নিজের সঙ্গে তিববতী চ1 ছিল, তাহ! দিয় 
ছুগ্ধবিহীন 61 প্রস্তত করিয়া পান করিতেন, আর 
জেলে রক্ষীর বাঁলকপুত্র তাহাকে তাহার নি্বের 
তাঁগ হইতে আপেল দিয়! যাঁইত। তাহার পরিচয় 
শুনিয়! পুলিশ বরানগর মঠে পত্র লেখে ও বলে; 
"আপনি কে ঠিক ঠিক নিরণীত হইলেই আপনাকে 
ছাড়িয়! দিব।” 

জেল হইতে মুক্তি দিয়াও তাহাকে কিছুদিন 
একটি পৃথক বাটাতে নজজরবন্দী-রূপে রাখা হয় ও 
প্রশ্ন করা হয়ঃ "কেন তিব্বত গিয়াছিলে 1. 
কতদিন ছিলে? তিব্বভীভাষা কিরপে শিখিলে ? 
লামার! তোমায় এত শ্রদ্ধা করে কেন?” সকল 
প্রশ্থেয় যথাযথ উত্তর দিয়! শেষ প্রশ্নের উত্তরে 
গ্1ধর বলেন, “সে কথ! লামাদের জিজ্ঞাস! করিও" 
কেলে থাক! কা'ল চাহিম়াও গঙ্গাধর কাগজ কগম 
পান নাই, বাহিরে আদিয়াই তিনি বরানগর মঠ, 
কলিকাতায় গিরিশবাবু ও কাশীর প্রমদাবাবুকে 
নি অবস্থিতির কথ! জানাইয়া প্র লিখেন। 

যথাসময়ে সব উত্তর আঙিতে লাগিল। পরিচয় 
নির্ণাত হইলে কাশ্ীর রাজার মন্ত্রী ভরআগুতোষ 
দিজ ও গজ প্রীখবিবর যুখোপাধ্যায় ওহার সত্ব 
মুক্তির জন্ত চেষ্ট! করিতে ল[গিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--১* লংখ্যা 


কাশ্মীরের বুটিশ কতৃপক্ষ তাহার তিব্বত 
ভ্রমণের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত ছিল না--এ 
বিষয়ে নিঃসন্েহ হইয়] মুক্তির গ্রাঞ্কালে জায়গীর 
দিবার লোভ দেখাইয়া তাচাকে রাজদূতরূপে 
তিববতে পাঁঠাইতে চায়। গঙ্গাধর এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা তাহাকে তিব্বতের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সন্বদ্ধে বিছু লিখিয়া দিতে 
অনুরোধ করে। তাহাতে অস্ম্মত হইয়। গঙ্গাধর 
বলেন, “একটি নিরীহ নিরুপদ্রব খ্বাধীন জাতির 
সর্বনাশ করিবার জগ আমি লেখনী ধারণ করিব 
না।” অবশেষে তাহার! তাঁহার ভ্রমণকাহিনী 
শুনিতে চায় এবং তাহারই কিছু অংশ তাহারা 
লিখিয়। লইয়া তাহাকে ছাড়িয়! দেয়। 

কাশ্মীরে থাকাকালেই প্রমদাবাবু ও স্বামীঙ্গীকে 
লেখা অনেক পত্রের মধ্যেই তাঁহার হিমালয় ও 
তিব্বত ভ্রমণের নান! কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। 

১৮৯* জাছুআরির শেষভাগে মুক্ত হইয়াই 
গঙ্গাধর়ের মনে কারাকোরম পরত অতিক্রম করিয়া 
প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি মধ্যএলিয়! যাইবার ইচ্ছা 
হয়। কিন্তু মঠের গ্রতি চিঠিতে ফিরিবার ব্দাহবনি 
তাহার প্রাণে ধ্বনিত হইতে থাকে । 

স্বামীজীর পদ্ধে জানিলেন্, তিনি গাজীপুরে 
পওছারীবাধার দর্শনে আনিয়াছেন। কখন 
শাসনের সুরে, শ্বামীজী তাহাকে ফিরিয়। আসিতে 
লিথিতেছেন। কখন অগ্ুরোধের সুরে তাহাকে 
তাহার হিমালয় ভ্রমণের সাথী হইতে ডাঁকিতেছেন। 
অবশেষে গঙ্গধর ফিরিবার জঙ্তাই প্রস্তুত হইলেন। 

এদ্দিকে আর কখনও আদা হইবে কিন! ঠিক 
নাই, এই ভাবিষ্বা তিনি কাশ্মীরের তীর্থগুলি একে 
একে দেখিতে লাগিলেন, ক্ষীরভবাঁনী, মার্তগু, 
বেরিনাগ, অনস্তনাগ প্রভৃতি দর্শন করিলেন, কিন্ত 
অমরনাথদর্শনের সময় এখন নয় বলির! উহা আর 
হইল না। এপ্রিলের শেষভাগে রাও়াপিত্ি ও 
লাহোর হইয়! ভি বারাঁণসী পৌছিলেন। 


কাতিক, ১৩৬৩ ] 


বহুদিন পরে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সহিত 
[মল্তি হুইয়! উভয়ে পরমানন্দে বিভোর হইলেন। 
প্মদাবাবু শুনিলেন তীহার অপূর্ব হিমালয় ভ্রমণ 
কাহিনী আক গঙ্গাধর শুনিলেন বরানগর মঠের 
কমাম্সতির কথা। 

স্বামীজীর় দর্শনাশায় গাজীপুর গিয়া শুনিলেন 
তিনি সুরেশ মিত্র মহাশয়ের অন্থখের সংবাদ পাইরা 
কলিকাত্। চলিয়! গিয়াছেন। যাই হোঁক সেখানে 
উপধূণপরি করেকবার পঞ্চারী বাবাকে দর্শন 
করিয়া তিনি তাঁহার সাধুজনোচিত ত্যাগ তপন্তা ও 
বিনয়নস্র ভাৰ দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়! মুগ্ধ 
হন। শীতের দেশ হইতে সহসা গরমের মধ্যে 
আসিয়া এইখানে গঙ্গাধর সপ্তাহখানেক একজরী 
হন। একটু সুস্থবোধ করিয়াই তিনি বরানগর 
মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন। 

গঙ্গাধর ভাবিয়াছিলেন বালিতে নামিয়া গজা 
পার হুইয়! বরানগর যাঁইবেন। ট্রেন হইতে বালি 


শোনাও সে অগ্নিমন্জ 


৬০৩৩ 


েশনে নামিবাধা পুলিশ আবার তাহার সঙ্গ লন 
এবং হাওড়া নইয়া বাহ। সেখানে তাহার ভ্রথণ 
কাহিনীর কিছু লিখিয়া লহ! বরান্গ্ধর মঠ পর্যস্ত 
পৌছাইয়! দিয়া যায়। জুনের মাঝামাধি--প্রায় 
সাড়ে তিন বংসর অনুপস্থিতির পর অধিকাংশ কাল 
হিমালয় অঞ্চলে কাটাইয়া গঙ্ষাধর বরানগর মঠে 
গুরুত্রাতুগণ মধ্যে উপস্থিত হইয়া জাননাসাগয়ে 
নিমজ্জিত হইলেন। 

এই সময়েই বিরজাহোম করিয়া! বরানগঞ মঠে 
তিনি যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামীত্রী 
অধগ্ড ব্র্ষচর্ধের জন্ঠ লামা-গ্রদত্ত গেলাং উপাধির 
কথা মনে করিয়। তাহাকে অথগ্ডানন্দ নামে 
অভিহিত করেন। ৃ 

কিছুদিন তিববত ও হিমালরের ভ্রমণকথায় 
বরানগর মঠ মুখরিত করিয়া ১৮৯* জুলাই মাসে 
স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া স্বামী অথগ্ানন আবার 
হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যা করিলেন । 


শোনাও সে অগ্রিমন্ত 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শতিত ভারতবর্ষে, নারায়ণ, তুমি এসে! আজ 
পাঞ্জন্ত-গরজনে দিকে দিকে তুলিয়৷ আওয়1জ। 
মুক্ত করো মুক্ত করে! টরব্য হ'তে দুর্ভাগা জাতিরে ; 
মৃত্যু হ'তে, হে দেবতা, লও তারে অমৃতের তীয়ে ; 
ঢেকেছে আত্মারে তার অক্ঞান্র ম্ঘে- আবরণ! 
জ্ঞানের আলোকতীর্থে হোক তার মহাজাগরণ। 


তোমার এ ধরিত্রীরে করোনি তো! কুন্ষ-পেলব 
দুন্বরের লীলাভূমি ! হেথা আছে রভলক্ত বিঠ্াব 
উৎসবের পাশাপাশি । হেথা দ্দি্ধ কাকলি শিশুর 
ঝড়ের গর্জন সাথে মিলাইছে আপনার সুর ! 
মহুয্রের জলোন্কান, ভূমিকম্প আর মহামারী 

তাঁরা আর পুম্প নিয়ে এ বিচিত্র সংসায় ভোষারই ! 


জীবন নিরবচ্ছিয় ক্ষমাহীন নিটুর আঁহব। 

হেথা শুধু বিনাশের পথে আসে স্থষ্টির গৌরব। 
সংগ্রামের পথে আসে মফলতা সত্যোপলব্ধির 
বোধিদ্রমমূলে । হেথা ভূমানন্দ ভাবসমাধির 
জয় ক'রে নিতে হয় বীধ দিয়ে তীব্র তপস্তায়। 
হেথা হুঃখজয়ী যার! যুগে যুগে তরণী ভামায 
অজগান! সিদ্কুর বক্ষে। অকম্পিত কে যায়! বলে : 
সমুগ্রে ভূবুক তরী, সব কিছু যাক রলাতলে, 
তবু ফিরিব না সীরে, হয় তয়, নয় সর্বনাশ-_ 
তারাই মরিয়া গড়ে মানব-সভ্যতার ইতিহাসি 
রক্ত ভ্বার ধর্ম দিয়ে। জ্যোতির্সয় নবজীবনের 
তারাই পতাকাবাহী । তাহাদেন্স বলিঠ মনের 


ও৩%৪ 


শক্তির প্রাচ্য আনে অন্ধকারে প্লীবন জ্যোতির ৷ 
বীরভোগ্যা বুদ্ধ! ১ দুর্বলেরা বোঝ! ধরিত্রীর 
হীনবীর্ধ ঘে অভ্ভাগা--তার ধ্বংস কে ঠেকাতে পায়ে? 
চরম ছুর্গাতি তাঁর জীবনের এপারে ওপারে 
নুনিশ্চিত। সংসারের চিরস্তন নিয়ম সংগ্রাম; 
সমরে শৈথিল্য যার-- অনিবার্ধ তাঁর পরিণাম 
অধোগতি আর মৃত্যু । নাহি পাঁপ ছুলতাসম ) 
বীর্যের আগুন নাই যে সাঁধুত্বে তার নাম তমঃ__ 
ভীরুর ভীরুত্ব-মাথা। নাই, নাই কোন মূল্য তার। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 


শক্তিতে গরিমাময়ী ৷ নারায়ণ, পতিত ভারতে 
শোনাঁও সে অগ্রিমন্্র যাহ! তুমি কপিধ্বজ-রথে 
শুনাইলে অভুবনেরে। পাঞ্চজস্কে আবার বাজাও £ 
ধর্সক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ধনগ্য়, যুদ্ধ ক'রে যাও 
স্থথ-ছুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়াজয় করি সমজ্ঞান ; 

যুদ্ধ করো, সব্যসাচিঃ বর্জিয়! সমন্ত অভিমান 
আপনারে যস্ত্র মানি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের করে। 
মাতৈঃ গাণ্তীবধঘ্া ; এ বিশ্বের কল্যাণ যে করে 
দুর্গতি হয় না তার; আমি তার সহায় শাশ্বত। 


তাঁর চেয়ে ঢের ভালো! উগ্রমুর্তি রাজমিকতার অজুনি, গাণ্ডীব ধরো-_যুদ্ধ করে যাঁও অবিরত । 
শিব ও শক্তি 
স্বামী অচিন্ত্যানন্ৰ 
€ এক ) রুক্ষ কেশপাশ, শীর্ণকার়। শিবধিরহে ন্সপলক 


জগত: পিতরৌ বন্দে পার্ধতীপরমেস্বরৌ |” 
হিমালয় পর্বতমাল! দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় সর্ববিষয়ে 
শ্রে্ঠ। কত দেশ, কত তীর্থ, নদনদী, বন উপবন 
তার মধো-_একটি বিশাল রাজ্যবিশেধ। হিমালয়ের 
প্রাণপুকষকে বলত গিরিরাজ। তার রাণীর নাম 
ছিল মেনকা। কন্তাঁ উম! স্গেহের ছুলালী, বাঁপ- 
মার চোখের আড়াল হতে জানে না। শুনলেন 
তিনি শিবের কথা--রূপে গুণে অপরূপ, কৈলাস- 
বামী যোগী । উমা মুগ্ধ হলেন। বাসন! হল তাকে 
স্বামীরূপে পাঁবার। খাপ'মাকে রানী করে, 
বেরুলেন তপগ্ঠ।য়। উদ্দেশ সিদ্ধ হলে ফিরবেন, 
মনে এই সন্কল্প। 

কু অর্ধাশনে, কতু অনশনে কু পর্ণকুটীরে, 
কতু বৃক্ষতলে, আবার কতু বা মুক্ত আকাশতলে, 
উক্ত প্রান্তরে, কড়ু গঙ্গা, কু অলকানন্দা, 
কভু মন্দাঁকিনী-তটে--রাজকুমারী করেন তপন্তা। 
অহনিশি শিবনাম, নিশ্বাসে প্রন্থানে। শিব্ধ্যান, 
শিবচিন্তা, হল সার। সোনার বরণ কালী হয়েছে, 


আখি বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরে পন্ডছে। প্রবাহিনীর 
রূপ ধারণ করে সে অশ্রধারার নাম হল 
“বিরহী গঙ্গা”। 

তুষ্ট হলেন শিব, ভোলা মহেশ্বর উমার তপস্তায়। 
বর দ্রিলেন, বিবাহ করবেন। সংবাদ গেল হিমালয়ে। 
গিরিরাজের কাছে নেমে এলেন মহেশ কৈলাস 
থেকে । বিবাহ হল, নারায়ণ হলেন সাক্ষী সে 
বিবাছে। তিন যুগ ধরে দিচ্ছেন তিনি সাক্ষী; 
সেথানে থেকে । তাই নাম সে শিববিবাহ-ক্ষেত্রের 
€ত্রিষুগী নারায়ণ ।” ক্ষেত্র হল তীর্থ, নারায়ণ দেবতা, 
বিবাহ-অগ্নি আজও প্রজ্লিত। আজও সেই 
তীর্থ দর্শনে যাঁয় অসংখ্য নরনারী 'কেদারের 
পথে, পূজ! ভক্তি শ্রন্ধ! নিয়ে। 

বিবাহশেষে শিবের সাথে উমা গেলেন 
কৈলান। স্বামিগৃহে গৌরীকুণ্ডের পথে কেদার 
হয়ে। বিশাল নিন টকলাসপুরী, চারিদিকে 
তুষারশ্্, যতদূর চোখ যার। সামনে দিগন্ত প্রসারী 
মাননসরোবর । ভৃতপ্রেত, দানাদৈত্য নন্দী ভূঙী 


কাতিক।, ১৩৬৩ ] 


যে যেখানে আছে শিবের সাছচর্ধে শীস্ত হযে 
ধ্ানমগ্ত রয়েছে। ধ্যানষগ্ন পর্বতমালা, ধ্যানমগ্ন 
সরোবর ধ্যানমগ আকাঁশঃ ধ্যানমন্স চন্জরম!, নক্ষত্র 
তারকাবলী যা কিছু ব্ঠমান মে জগতে । দেখলেন 
উম! সেথায় শিব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আর তিনি 
পরমেশবরী। 

উমা আরও দেখলেন শিব জগতের হুংখরূপ 
গরল পান করে নীলক। আর তিনি শ্নেহ 
করুণা কৃপা দান করে জগজ্জননী ছূর্গা। তাই 
আজও তাকে পুজা! করে “মা ছূর্গা' হলে দ্বগতের 
লোক। শুধু তাই নয় শিব হলেন যত পুরুবের 
আদর্শ, আর উম! যত নারীর আদর্শ । বিবাহের মন্ত্রেও 
এই বথাই বলে। পতি শিব, পত্ী ছুর্গা। আঁবার 
শিব ভিথ্থারী, দুর্গা অন্নপূর্ণা । শিব ভিক্ষা করছেন, 
অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিচ্ছেন। নেহ, কৃপা, করুণা, 
অন্নবন্শের তো কথাই নেই, সবই দেন অরপূর্ণ|। 
সংসারে কিছুই নেই অদেয় তার। শিবের সতী 
অন্নপূর্ণা শিবের তিখারীর ভাণ্ডার হলেও অন্পূর্ণ 
নি ভাগ্ডার সদ! পূর্ণ রাখেন। জ্বগংসংসারকে 
এৃশ্ দেখাচ্ছেন ভাঙ্গড় বিভোলা মহেশ্বর | 

এই হ'ল আদর্শ । স্বামীর সংসারে স্ত্রী ছেহ- 
কপা-করুণাঃ অনবন্থাঃ? আশ্রয় যা যা দরকার; 
অন্পপূর্ণার মত মুক্ত হস্তে দান করবেন। অভাব 
হলে মা অন্পপূর্ণা সে ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন। 
এই আদর্শ, শিবছুর্গার আদর্শ লাত করার আন্ত, 
জীবনকে সার্থক করার জন্ত পুরুষ এ নারীর 
স্বামী-স্বীরূপে বিবাছ-বরণ। আর সে আবর্শ 
লাভ হলে গৃহ, সমাজ, দেশ নেহধারায় প্লাবিত 
হ'য়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। বিবাহ্রে মন্ত্র 
যে শুধু এই আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয় তা নর, 
শ্বীর এই “ছূর্গা”, 'অনুপূর্ণ' 'জিগন্সাতার ভাব 
মলে গেঁথে দেয়। “দা ছূর্গার সভায় আসলে 
বসিয়ে, যখাবিধি শঙ্ঘদণ্ট/-ধ্বনি সহকারে মন 
উচ্চারণ দ্বারা, যোড়শাদি উপচার ধানে পুজা, 


শিব ও শক্তি 
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ভোগ আরতি, স্তবস্থৃতি ইত্যাদি সমঘিত জনুষঠান 
সহ পত্বীর পূজা করবার বিসান দিচ্ছে পতিকে 


তম্্শান্স। 
শিষকে শ্বামীরূপে পেয়ে হিমালয়-কন্ত! উমা 
হলেন জগন্মাতা হুর্গা। নিজ পরষেশ্বরত্বরূপ 


অচ্তব করেন শিবঃ আবার উমার জগন্ম।তার স্বরূপ 
জানিয়ে দেন সেই মহেশ্বর শিবই। পতিকে 
শিবরূপে দর্শন করার সঙেসঙ্গেই অন্ুতব করেন 
পত্বী নিব্েকে জগম্মাতার শজিনূপে। 

শিব জগৎপিতা, ছুর্গা জগন্মাতা। সম্ভান জন্ম 
না হলেও পিতা ও মাতা, তাই সকলে বলে 
বাধা ভোলানাথ শিব “মা দয়াময়ী হূর্গা'। 
সারা জগতের জীব যে তাদের সন্তান তাই বলে 
“বাবা, বলে "সা 1 তাদের ছেলেমেয়ে হয়ে 
তারা পেয়েছে ছুজনের শ্বরূপ। সৰ পুরুষই শিব, 
সব স্তবীই ছুর্গা-_দেবতা। যক্ষ। রক্ষণ গন্ধর্য, কির, 
মানুষ, পশু) পক্ষী, কীট, পতঙ্গ মায় গাছপালা 
প্যস্ত। 

এই শিব-শক্তি সারা বিশ্বব্যাগী। কখন ভিন্ন 
শরীর কখন মিলিত্ত শরীর । তিন শরীরে শিৰ 
আলাদা, শত্বি, আলাদ!। আবার মিলিত হন 
একই শরীরে। কিছুকাল পুরুষ, কিছুকাল নারীক্বপে 
আবার করেন আত্মপ্রকাশ, বলছে বিজ্ঞান। 
শরীর ভূ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকেন একা ভূত-_সার! 
বিশ্বময়। যেথায় শিব সেথায় শক্তি, যেথায় শক্তি 
সেথায় শিব। যিনি শিব তিনিই শক্তি। ৰলে 
দিচ্ছেন ক্রক্মভ্ভ, সমাধিবান্‌ পুরুষ নিজ অনুভূতির 
পর। 

তাই শ্রুতি বলছেন, "ত্বং স্ত্রী, স্বং পুমানসি, 
ত্বং কুমার উত বা কুছারী। ত্বং জীর্দে! দণ্খেন 
বঞ্চসি। ত্বং জাতে ভবমি বিশ্বতোমুখঃ ॥” “হে 
পরমেশ্বর তুমিই হ্্ী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার ও 
কুমারী, তুমি বাধক্যে দণ্ডের সহায়তায় ভ্রমণ কয়। 
হে সর্বব্যাগী, তুমিই স্বসারে জন্মগ্রহণ কর।” 


১) 


দেবতায়াও তাই বলছেন, “যা দেবী সর্স্ৃতেষ 
হাতৃরূপেণ সংস্থিত!। নমন্তন্তৈ। নমত্যৈ, নম্ত্যক্তৈ 
নমে! নমঃ” “যে দেবী মাতৃরূপে সর্বভৃতে 
বিরাঞ্জিতা তাকে প্রণাম করি, তকে প্রণাম করি, 
তাকে প্রণাম করি। 
(ছুই) 

কিন্ত এ তো হল আদর্শ। শান্বের কথাঃ 
পুরাণের কথা সেই আদর্শকে বলে দিচ্ছে। কোন্‌ 
ঘুগের কথা সে সব। আজও কি খাটে? জান! 
নেই কোন যুগে মান্য এ আদশ প্রত্যক্ষ করেছে 
কিনা । দিই বা করে থাকে এ যুগে, এ জড়বাদী 
সভ্যতার যৃগে, যাষ্ত্রিক যুগে যে যুগে বিজ্ঞান 
বলছে, “আমিই সব, জীব ও জগৎ, ভার্গ! গড়া 
পরিচালনা করা সবই আমার হাতে”, আর মানুষও 
তাই বিশ্বাস করছে-মে যুগে এ আদর্শ কারো 
জীবনে কি প্রত্যক্ষ হতে পারে? 

পশ্চিম বাঁওলার বীকুড়া জেলীর ইদেশ বা 
ইন্দাশ গ্রাম। নানা কারণে, বিশেষ করে “খাজা” 
নামক একরকম মিষ্টাঘের জগ্ভঃ নান স্থানে প্রসিদ্ধ। 
গ্রামটি বরধিষু, কছ্ছেক ঘর ক্রাক্ষণের বাস সেখানে । 
যজন-বাজনশীল বলে তাদের খ্যাতি । পাগ্িত্যও 
ছিল কয়েকজনের । একজনের আবার বিশেষ 
করে। নাম গৌরী পণ্ডিত। তন্ত্রশান্ত্ে দখল 
যথেই। আবার সাধক লোঁক। শ্রশ্রীচণ্তীতে 
পড়লেন দেবতাদের শ্তব এক দিন-- 

“বিস্তাঃ সমন্তাম্তব দেবি তেদাঃ, স্বিষ্নঃ সমস্তাঃ 
সফল! অগৎনু |” 

চিন্তাশীল মন তাবলে এখানে ত রয়েছে 
"হে দেবি, যত রকমের বিস্তা আছে। সে সৰ্‌ তুমিই 
আর যত স্ত্রী মৃতি রয়েছেন জগতে সে সবও 
তুমি।” কিন্ত সামনে দেখছেন জগৎ যাকে বলে 
বাত্তব অগৎ। সেখানে কি? কতক শ্বেচ্ছায়, কণ্তক 
সমাজবন্ধনে, আবার কতক ভয়ে নারী ও পুরুষ 
খাটছে থুটছে। চলছে ফিরছে, উঠছে বসছে, 
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আবার পণ্তর যত শরীরকে করে দিচ্ছে ভোগের 
লামগশ্রী। কই সেখানে হছস্-নারী তগবরতীর 
স্বরূপ? পশুত্ব (কে দিয়েছে দুটি, জড় হয়েছে 
বুদ্ধিঃ নষ্ট করেছে জ্ঞান, নিবেছে হৃদয়ের আলো। 
মল-মূত্র ভরা রক্তমাংসের শরীরকে দেখছে ভোগের 
দৃষ্টিতে । বড়ই চিন্তিত গৌরী পণ্ডিত। এমন সময় 
মনে এল তঙ্্শীস্ত্রের কথা । নারীকে এমনকি 
সহধমিনীকেও ভগব্তীজ্ঞানে পুজা করার বিধি 
দিয়েছে সে শাস্ব। 


সামনে শরংকাল | ধানের ক্ষেতে) গাছের 
পাতায় নদীর জলে, পাখীর ডাকে, আকাশের 
মাঝে, চারিদিকে তার পরিচয়। গ্রামের মাঝে 


বাজছে ঢাক এক আধট1। কুমোর ব্যশ্ড ঠাকুর 
গড়ার আয়োজনে । দকলেই চেয়ে আছে 
আগমনীর আগমনপথ। গৌরী সঙ্কল্প করলেন 
শান্ীয় বিধির অনুষ্ঠান করবেন আগামী শারদীয়া 
ছু্গাপুজায়। যোগাড় হুল শুরু দ্রব্যসামত্রীর, 
বিধিমত, যতরকম প্রয়োজন সে অনুষ্ঠানে । বিস্তাপ্গিত 
আক্জোন্ছন, এক দিনের নয়) তিন দিনের পুজার । 
শুধু বাকী প্রতিমা । কোন ব্যবস্থাই তার হয়নি 
কোথাও । বুঝলে না কেউ কিসের অন্চ এত 
আয়োজন? 

শারদীয় দুর্গাপূজার মহাসগুমী। আগের দিল 
সাজান হয়েছে দ্রব্যসাধগ্রী একটি ঝকঝকে তক- 
তকে মেরামত করা স্াপাপোছা ঘযে। পত্রপুণ্পে 
স্থনজ্ভিত্ত ঘরের দ্বারে মাঙ্গলিক ঘট । গৌরীগৃহিরী 
স্বামীর ইচ্ছামত শরঙ্গাত, সুপরিষ্ূত, সুন্দর বন্ধ 
অনন্কারে নুসজ্জিত। পায়ে আলতা) সীমন্তে সিন্দুর, 
কপালে নি'ছুরের ফোটা । ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে 
পতিচালিতা সীমস্তিনী চললেন পুজ্জার ঘরে। 
আলপন! দেওয়া মেঝের উত্বর ভাগ। সে 'অংশে 
মাঝখানে পাতা একখানি পদ্ম আকা আলপনার 
পিড়ে। বসঙ্গেন তার ওপর হক্ষিশনুতখী হয়ে। 
সামনে রাখ! হল লৃজার হাসন, ঘণ্টা পুষ্প ইত্াবি। 


কাতিক। ১৩৬৩ ] 


উত্তর মুখ হয়ে বদলেন গৌরী পৃজায়। সামনে 
জীবন্ত প্রতিমা। দ্রব্যগুদ্ধি ইত্যাদি করে আরস্ত 
হল স্কাস নিজ অঙ্গে; শেষে প্রতিমা অঙ্গে । তুললেন 
গৌরী নিজ মানবদেহ, দেখলেন শিব বর্তমান 
সেথা। গৃছিণীরও চলে গেল মানবী শরীর দৃষ্টি পট 
থেকে, আবিভূতা দেবী মুর্তি। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী 
সে শরীরে। গোৌরীরও হুল অগ্তুভব তাই। শিবের 
সামনে হূর্গঃ অন্পূর্ণা। গৌরী পণ্ডিত শিব, সহ- 
ধর্সিণী অন্নপূর্ণা, ছূর্গা। পুজা হলো ভক্কিভরে 
যথারীতি, বথাশাস্্। নিজের হাতে ধুইয়ে দিলেন 
পৃজক মায়ের পা, পরিয়ে দিলেন স্থগ্রথিত সুগন্ধি 
ফুলের মালা । খাইয়ে দিলেন ভক্তিশ্রদ্ধা ভরে নান! 
রকমের ফল মিটি জল, হ্বহন্তে। দিলেন আচমন, 
দিলেন পান। অস্তে অঞ্জলি দিলেন, ফুস বেলপাতা, 
দূর চন্দন দিযে মানের পায়ে। একবার নয়, 
কয়েকবার। আরতি, ভোগ, স্তবস্ততিঃ, প্রণাম 
সবই হোল করা। শেষে বন্দনা। গোরী সাক্ষাৎ 
তগবতী দেখছেন সামনে, তার কাছে করছেন 
প্রার্থনা । জ্ঞান, তি, বিশ্বাস ধত কিছু আসছে 
মনে আবেগভরে। আঙন থেকে উঠে হোঁল 
চরপামত পান, প্রসাদ-ধারণ ও অপরকে বিতরণ। 
মৃত্তিকা ছার! ধাতু দিয়ে গড়! প্রতিমায় যেমন হয় 


সার়াহে 


শুষণ 


আনন্ময়ীর সাক্ষাৎকার, করলেন বেশ স্পষ্ট 
অন্কুতব। বড়ই আনন্দ গৌরীর, বড়ই আনন্গ সতী- 
লক্ষ্মী সিমস্তিনীর। এইভাবে হোল পুজ্জা তিন দিন, 
শারদীয়! মহাসগ্ুুমী। মহাষ্মী, মহানবমী। 
ব্দলে গেল জগৎ। এই যুগেও যত স্ত্রী মৃতি 
কোলেন সাক্ষাৎ জগদদ্থার মুর্তি। শুধু মুর্তি নর, 
জগন্মাতার জগৎপালিনী আনন্দ!য়িনী শক্তি সকলের 
মধ্যে বিশেষ ভাবে । যত পুরুষ মুর্তিত্তে সাক্ষাৎ 
শিবের প্রকাশ। হয়ে গেল কর্তব্য স্থির। পবিত্র 
স্ত্রী শরীর--পবিআ্র পুক্ুষ শরীর। পুজা করতে 
হবে ভক্তি অর্থ্য দিয়ে স্ত্ৰীমুর্তিকে জগজ্জননী শৃততিঃ 
দুর্গ! উমা অন্নপূর্ণ। ইত্যাদি জ্ঞানে। পুকুষমূর্তিকে 
সববংস্হ, ছুঃখহর, শান্ত, শান্তিায়ক শিব ভোগানাথ 
মহেশ্বর জ্ঞানে। তঙ্রের শিক্ষা ও সাধনা হোল 
সত্য। লাধক গোরী ও তার সাধবী গৃহিনীর কাছে 
দৈহিক সম্পর্ক, জড়ভাব সন্কী্ণ দৃি শেষ হুল | 
এই স্মরণীয় দিনের, স্মরণীয় অনুষ্ঠান প্রতিফলিত 
হত শারদীয়া পুজার সময় প্রতি বছর। গৌরী 
করতেন পুজা! সহ্ধর্মিনীর এই ভাবে তিন দিন। 
যখন গৌরী পণ্ডিত দক্ষিবেশ্বরে গিয়েছিলেন তখন 
ঠাকুর প্রীরামকৃষ্। এই কথা শুনে আনন্দ করেছিলেন। 
গৌরী পণ্ডিতের কত প্রশংসা উত্তরকালে ভক্তদের 


ভগবতীর দর্শন, জীবন্ত মানবী প্রতিমাহও হয় কাছে তিনি করতেন। 
সায়াহে 
শ্রীযে!গেশচন্দ্র মজুমদার 
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উল! সন্ধ্য! আলিছে নামিয়! সহায়হীনের সায় তুমি যে 
রহিও প্রন সাথে, ঢেক লা তষ মুখ! 

তিমির রজনী হতেছে গভীর এ জীবন-ভ্রোত বহিছে ভ্রুত 
রহিও সাথে সাথে! ঘনায়ে আশে বেলা, 

সার! বখন ভুলিল আমারে হ্থাকার সুখ মিলায়ে বায় 
মিলাল সব নুখঃ মিলায় সব খেলা। 


৬৬৮ 


সবারে ঘিরিয়। জর! ও মরণ 
চপল নৃত্যে মাতে, 

অঙ্জর অমর চিরদিন তুমি 
রছিও প্রভু সাথে! 

সত্তা তোমার প্রভু হে আমার 
চাহি যে ক্ষণে ক্ষণে, 

তব দ্রয়া বিনা পাপ অরি তারে 
নাশিবে কোন জনে ! 

গুরু তব সম নিওর মম 
কে আছে মোর নাথ, 

রবির কিরণে মেঘের আধারে 
র্হিও সাথে সাথ। 

তুমি কাছে আছ এ কথ৷ স্মরিলে 
অরিরে নাহি ডরি, 

রোগ শোঁক মোরে ব্যথিতে ন! পারে 

নুধা সে অশ্রু-বারি ! 
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মরণের ভয় কোথা আসর রয় 
মৃডার কোথা জয়? 
তুমি ষদি মোর রহ সাথে সাথে 
নাহি আর পরাজয় । 
নয়ন আমার আসিছে মুদিয়! 
দেখাও তব রূপ। 
আধারের মাঝে দীপ্তি তোমার 
ভাতিবে অপব্প ! 
সুদুর গগনে নয়ন আমার 
করিও প্রসার স্বামী, 
ছায়া সম যত মিলাইবে সুখ 
ভুলিব মকলি আমি। 
হেরিব নবীন উধার উদয় 
কিরণ ঝরিবে মাথে, 
জীবনে মরণে হে প্রভু আমার 
রহিও সাথে সাথে! 


নাচুক তাহাতে শ্যামা 
স্বামী জীবানন্দ 
ভাল লাগে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দধ ও মৌরভ, মনের শ্বাভাবিক গতিই এই। 


অম্লান জ্যোত্ম্নাভর! পৃথিবী, মলয় বাতাস, পাছাড়- 
প্বত-ন্দন্দীর প্রাকৃতিক শৌভা, কল্ম্থনা ঝর্ন্।ঃ 
জ্রমরের গুঞ্করণ। পাথীর গান, আকাশে রঙের 
খেলা, নৃত্যগীত-কবিত1, হাসির ফোরারা--এক 
কথায় যাকিছু চিত্র-ম্খকর তাই-ই। ভাল তো 
লাগে না ঝর! ফুল, অমানিশার ঘন আধার, 
দুধযোগময়ী রজনী, উদ্দাম ঝঞ্চাবাত, যুক্ধ) বস্তা, 
হুর্িক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, মৃত্যুর নির্মম আঘ[ত-__ 
এক কথায় যা কিছু ভয়াবহ ও দু:খকর সবই। 
“দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত-বিহজন 
সঙ্গীত হুধার ধার। 
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাপ সদা লোল, 


যাইতে ছুঃখের পাঁর ॥” 
«* স্বামী! ববেকানলের নুপ্রদিদ্ধ কবিতা । 


কিন্ত জগতে অবিমিশ্র স্ুখও নেই, ছুঃখও 
নেই। কারুর জীবনে কেব্ল সুখের আহাদ ত! 
কেউ বলতে পারেন না বা শুধু যে একটানা ছুঃখ 
তাও নয়। ম্থের পশ্চাতে ছুঃখ যেন আলো- 
আধারের লুকোচুরি ! 

মান্বষের জীবনে সুখ থেকে ছুঃখের ভাগই 
বরঞ্চ বেশি। স্বাস্থ্যহীনতার ছুঃখ, মূর্খতার ছুংখ! 
অভাব অনটন রোগ শোক জরা মৃত্যু-_-আাল। যন্ত্রণা 
বিবাদ বিসঙ্বাদ--এ ছাড়া আর তো কিছুই যেন 
চোখে পড়ে না। যে দিকে তাকাই এই চিত্র। 
এই তো জীবন! জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবন্ধারণে 
ছুঃখ, মরণেও দুঃখ । জীবন যেন দুঃখে গড়া ! 

জীবন ছুখমর় হ'লেও সবাই ছঃখকে এড়িয়ে 


কাতিক, ১৩৬৩] 
চলে, কেউ চায় নাতাকে। যদিও জানে ভাল- 
ভাবেই বে সখ শুধু মরীচিকার মত প্রলোভন দেখায় 


তথাপি সুখের পিছনেই মালুষ ছুটে চলেছে বিরাম- 
বিহীন গতিতে । 

“নুখ তরে সবাই কাতর, কেব! সে পামর 

ছুথে যার ভালবাসা । 
সুখে দুঃখ, অমতে গরল, কে হলাহুল, তবু 
নাহি ছাড়ে আশা ॥” 

শীল্সকারের!। সমন্ত সুখছুঃখকে তিন শ্রেনীতে 
বিনক্ক করেছেন £ আধ্যাত্বিক, আধিতভৌতিক, 
আধিদৈবিক। নিজের শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যে 
সথখহ্:খের অনুভূতি তা আধ্যাত্মিক । অপরের কাছ 
থেকে যে সুখছঃখ আসে তা হ'ল আধিতৌতিক। 
আর যে সুথছখ দৈবাধীন তা আধিদৈবিক। 
স্থথের রয়েছে সম্মোছিনী শক্তি, শুথথকে বরণ ক'রে 
তাই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। ছুখকে ভয় ক'রে দুরে সরে 
যাই। সুখ বাঁড়ায় ভোগম্পৃছ!, কখনও দেয় শান্তি, 
কখনও বা আনে চিত্তচাঞ্চল্য, ভুলিয়ে দেয় 
স্বরপকে | হছুঃখকে বরণ করতে পারলে মানুষ 
নিভীক হয়--অভীত্বের আত্বদলাঁভ করে। দুঃখরূপ 
কঠিপাথয়ে হয় মন্য্যত্বের পরীক্ষা, হঃখের ছোমানলে 
জেগে ওঠে আত্মসন্থিৎ। মহত্ের বীজ যেন হঃখের 
মধ্যেই নিহিত ! 

হিমাচলের উত্ত.জ শিখর জর অতগাম্পর্শ গভীর 
সমুদ্র--মনের তে| কোঁন অগম্য স্থান নেই! কিন্ধ 
যা কিছু নয়নরঞ্জন ও শ্রুতিন্খকর শুধু সেই 
দিকেই যে মন ছুটবে তাঁর তে! কিছু মানে নেই। 
দেখানে দুরধর্যতা, বহ্িহালা। ব্যথাবেদন! সেখানেই 
বা মলের গতিরোধ ক'রবে কে? তবে কেবল 
সুখের কামনা যা পাওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একরপ 
অসম্ভব তার জঙ্তে এ অন্তহীন প্রচেষ্টা কেন? ছুখ 
তে! শুধু আলেয়ার মতো ছঃখের আধারকে গভীরতর 
ক'য়েই দেবে] | 

তবে ছুঃখের প্রতীকার না ক'রে নিশ্চেষ্টতার 


ণ 


“নাচুক তাহাতে শ্তাম।” 


৪৬ 


তাকে বরণ করাই কি ভাল? না তা নর়-_-হুঃখকে 
ভয় না ক'রেতার প্রতীকারের জন্যে যে লাহুস 
বে বীর্ধবত্তা প্রয়োজন তা সকল সময়েই কাম্য। 
যখন দুঃখকে দূর করবার প্রয়াস কৃতকাধতার 
মণ্ডিত হয়ে ওঠে তখন ঈপ্সিত সুখ আর দূর থেকে 
তার ছলনাময়ী আশা দিয়ে ভোলায় না, কাছে 
এসে ধর! দেয়। তাই স্বামীজী দারিদ্র্য ও ব্যথায় 
অভিভূত চিত্তের হর্বলত! ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলতে 
বলছেন, 

"আগুয়ান, সিদ্ধরোলে গান, অশ্রঞ্লপান, 

প্রাণপণ যাক্‌ কায়া ॥ 

কিন্ত আসল শাস্তি তো নুখহ্‌ঃথের পারে। 
আত্মজ্ঞান লাভ না হলে সুখহখের পারে বাওয়া 
যায় না। আত্মজ্ঞান বা অক্ষর ব্রদ্মের উপলব্ধি 
অতি ছুলভ জিনিস। চিন্ময়, অহ্িতীয়, নিফল, 
নিরাকার ঝ্রন্দের উপাসনার অধিকারী অতি 
বিরল। তাই উপাসকদের ধ্যান-পৃজাদির নিমিত্ত 
ব্রহ্ম নিজেই স্থুলরূপ গ্রহণ করেন।* বন্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার মুঠিতে নিগুপ বঙ্ক 
যেমন গুণধুক্ক হুন সেইরূপ দান! দেবী-মুঠিতেও 
তিনি গুপময়ী হন। শ্যাম! কালী, বক্ষের একটি 
সগুণ দেবী-সুর্তি। শ্রারামকৃষ্ণদেব বলেছেন, “কালী 
্র্ধ, ব্রদ্ধই কালী । একই বস্ত, যখন তিনি নিষ্ি্নঃ 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়--কোন কাজ করছেন না এই 
কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে রঙ্ধ ব'লে কই। 
ঘখন তিনি এই সব কার্ধ করেন তখন তকে কালী 
বলি, শক্তি বলি।২” 

জনস্ত রূপে ব্রন্গের বিকাঁশ এবং বিভিন্ন মতে 
পরমার্থলাঁতের প্থ। নির্দিষ্ট হ'লেও শক্তির আরাধন! 


দ চিন্ময় দ্বিতীয়ন্ত নিফলন্ত।শরীরিণঃ। 
উপানকা নাং কাধার্থং হক্ছণে। জপকলপন| ॥ 
১। কলয়তি ( বিনাশয়তি ) নর্ধণেতৎ (জগ্ুগহ্‌) 
ইতি কালী। 
২। জীইয়ামকৃক-কথামৃত, 31২1818৯ 


৬১৩ 


নাধ্যাত্মিক উন্নতির অন্ঠতম সহজ উপায়। অন্পগত- 
প্রাণ কলিধুগে শক্তির উপাঁসনায় ধর্ম-অর্থ-কাম- 
মোক্ষ-রূপ চতুর্ধর্গলাভ অল্প আয়াদেই হয়। 
কলিবুগে মাতৃভাঁবই সর্বসাধারণের উপধোগী এবং 
শ্রেষ্ঠ ভাব। 
শ্তাম! মায়ের মুর্তিতে সারল্য ও কাঠিন্ের 
অপূর্ব সমাবেশ। মা বরাঁভয্নকরা, করুণাময়ী অথচ 
ভয়ঙ্কর! । মায়ের ভীম! ভৈরবী মুর্তি-তাই রুদ্র 
ভাব্টিই তো বেশী প্রকট। বাহিরে ভীষণ], ভিতরে 
কিন্তু অস্তঃনঘলিল! করুণার ফন্তধার! ! ঘে সাধক 
মায়ের রুদ্রমুর্তিকে ভয় ন| করে এগিয়ে যায় সেই-ই 
মায়ের আশীর্বাদ-লাডে ধন্য হ়। মায়ের বাহিরের 
কুদ্রবূপটি এইরূপ-- 
“ৰিচি্রথটাজধরা নরমালা বিভূষণ! | 
দ্বীপিচর্সপরীধান! শুক্মাংলাতিভৈরবা ॥ 
অতিবিষ্ঞারব্ধনা জিহ্ব!ললনভীষণ! 
নিমগ্পারক্তনরন! নাদাপূরিতদিউ.মুখ| ॥” 
দেবী বিচিত্রনরকক্কীলধারিণী নৃঘুগ্তমালিণী ব্যাপ্র- 
চর্মপরিছিত! শুক্ষমাংসমদেহা অতিভীষণ। বিশাল- 
বদনা লোঁলজিহবা কোটরগত-আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা 
এবং বিকটশবে দিউমগুপ পুর্ণকারিণী। কী ভয়ঙ্কর 
এই মুর্তি! 
আবার মায়ের কালে। রূপ। কিন্ত সাধক 
গেম্েছেন_“মা কি আমার কালে! রে!” সত্যই 
তো! আমাদের মনে কালিমা রয়েছে বলেই আমর! 
মাকে কালে দেখি। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, মনের 
মলিনত! দূর হ'লে সাধক অতি আছে পায় 
মাকে, মায়ের ভীষণ রূপকে ভয় ন! ক'য়ে মাকে 
একাস্ত আপনার বলে ভেবে ঠিক ঠিক জানতে 
পারে ত্াকে--আর মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় 
চতুর্দিক উদ্ভাদিত হয়ে ওঠে। ঠাকুর বলেছেন £ 
“কালী কি কালে!? দূরে তাই কালো, জানতে 
পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। 


ও উ্রীচত্তী, ণ।৭,৬ 


উদ্বোধন 


[৫৮তম বর্ব--১৭ম সংখ্যা 


কাছে ভাখে! কোন রং নেই! সমুত্রের জল দুর 
থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ্াখো-_ 
রং নেই।” 
সাধারণতঃ মায়ের কঠোর ভাঁবটি না লিয়ে শুধু 
কোমল ভাঁবটি গ্রহণ কর! হয়, তাই কাপুরুধত 
এসে যায়। 
“মুগ্ডমালা পরায়ে তোণায়, ভয়ে ফিরে চায়, 
নাম দেয় দুয়াময়ী। 
প্রাণ কাপে ভীম অট্হাস, নগ্ন দিক্বাল, 
বলে মা দানিবজন্গী ॥ 
সুখময় ভাব প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা কাপুরুষতারই 
নামান্তর । সেখানে প্রেম নেই সেখানে ভক্তি 
নেই। লোকে মায়ের মুর্তি ভীষণ ক'রে নিমাণ 
করে, মুণ্ডমাল! পরিয়ে দেস্ধ কিন্তু তাকে দিগদন! 
অট্টহীন্তময়ীরপে ভাবতে পারে মনের এমন বল 
নেই, তাই বলে দয়ামরী-_ভয়ে ভয়ে বলে দানবজয়ী 
ম। যথার্থ প্রেম মানুষকে নির্ভীক করে। এ যেপ৷ 
শুধু স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তেই পুজার আযোজন ! 
“রে উন্মাদ অপানা ভূল1ও, ফিরে নাছি চাও, 
গাছে দেখ ভরছ্করা। 
দুখ চাও; সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপুঙ্গাছলে 
্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা ॥ 
অভয়! ম! তীর করুণাধার! তখনই বর্ষণ করেন 
যখন সন্তান নির্ভয়ে সমস্ত বাধাবিদ্বের সম্মুবীন হয়। 
শত্রিমী তাঁর সন্তানের মধ্যেও শক্তির বিকাশ 
দেখতে ভালবাসেন। সন্তানের নির্ভীকতা দেখে 
মায়ের কী আনন্দ! বীরত্ব ও মগুঘ্যত্বদম্পনন 
কঠোর ভাবুকের হৃদয়েই শামা মা নৃত্য করেন__ 
সেখানেই যে তার নিত্যবিলান। তিনি রন্তবীজব্ধ 
করেছেন, কত অনুর বধ করে থাকেন। আমাদের 
মনের মধ্যে যে আদ্ুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে, কাম- 
ক্রোধ-লোভরূপী ঘে মহাশক্রগুলি আমাদের সদাই 
ধ্ংম করতে প্রস্তুত তিনি তাদেরও ধিনাঁশ 
করে আমাদের তার ফিকে টেনে নেন। তুর্ধল 
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সন্তানের শত অপরাধ কমা ক'রে তীয় দেংশীতল 
হত্ত তাঁর শিরে বুলিয়ে দেন। তিনি যে মা 
অগজ্জনণী পালদ্বিত্রী ! 

মা শ্শানবাদিনী। শ্রশানই তার শ্রিয়। 
মনের কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হদয় 
শানে পরিণত হবে। বাসনাই যে সংলার ! বাসনা 
গেলেই সংসার উড়ে যায়। শ্রশানে সংসার নেই। 
তাই নংসারনাশেই হৃদয় শ্শানে পরিণত হয়। 
আমাদের অন্তরে যে বাসনা দেই তো রক্তবীজ! 
পে যেন অমর বর লাভ ক'রে বেড়েই চলেছে। 
এই বসনারূপী রক্তবী্কে মারা! মায়ের কৃপা! দ্বারাই 
সম্তব। 


শ্ীরাস 


৬১১ 


স্বামী বিবেকাননা সকলকে মাতৃক্কপা-লাতের 
জন্তে উদধৃদ্ধ করছেন তার গ্রাণন্পর্শী আঙ্ছুল 
আহ্বানে-_ 
“জাগো বীর, ঘুচাঁয়ে স্বপন, শিয়রে শমন, 
ভয় কি তোমার সাজে? 


ছুঃখভার। এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার 
প্রেতসূমি চিতামাঝে ॥ 


পূজ| তার সংগ্রাম অপার, সদ! পরাজয় 
তাহা না ডরাক তোম!। 


চর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় খাশান, 
নাচুক তাহাতে শ্তামা ॥” 


প্রার্থন! 


কাজি মোঃ হাঁশমতউল্লাহ, এম-এ, বি-এল 
(ছান্। £ কোরাঁণ, ১ম পরিচ্ছেদ ) 


গুপ্ত-গ্াকট বিশ্বপাঁলক 

নামেতে তোমার শরণ লই, 
স্তুতি-কীর্ভন তোমার প্রাপ্য 

কে পাইৰে তা তোমা বই? 
অনৃশ্ত-দৃগ্ত সকল জগতে 

পরম দয়াল, দয়াময় 
তুমি ধর্মের ম্হাবিচারের অধিপতি 

তুমি সদাশয়। 


নিশ্চয় নাই উপাশ্ত কেহ 

তোম।” বিনা! আর জামাদের 
নিঙর করি ত্বব সাহায্যে 

আছে কেবা আর দের ! 
চালায়ে! মোদের সরল পথেতে 

যে পথে আশিস অশেষ হে 
যে পথে তোমার অভিশাপ আসে 

সে পথে প্রভু হে কভু নহে। 


শ্রীশ্রীরাসঞ্ 


শ্রীমতী সরোজবাল। দেবী 


অটিলার* জালা, কুটিলারং কুটিল শান, 
আফ়্ানের* কঠিন প্রতিপত্তি এবং সমাক্গ-বন্ধনও 
ধংস করিযাও যখন শ্রীরাধীর" মল একমাত্র 
কদমতলার* শ্রীকৃষ্ণের" দিকে একান্ত ভাবে ছুটিযা 
১। দা ২। মো ৩। আছ ৪1 মাযার বহন 


$ | দাবনা] ৬ “বিকুয় পর্সধায' বা মোক্ষাবন্থ। 
৭। জরঙ্গ, প্রগাজ্া! 


যাইতে চাহিল, তখনই আসিয়া জুটিল বৃন্দাদুতী,* 
এবং বৃন্দার আগমনের সন্গে সঙ্গে আসিল একে 
একে বিশাখাদি অষ্টসতী৯। 

সেই বৃন্দা সহ সমীদের সাহায্যে এরং বহুক্গ 
যোগাধোগের পর, হছযার মিজন-বিচ্ছেদের পতন 


৮ চৈ »। ছাট ভি 


১২ 


জীরাধা যখন পূর্ণ ফিলন** চাহিতে লাগিলেন, 
তখনই তাহার বিরহজাল!১১ আরও শতগুণে বাড়ি 
চলিল। সেই সীমাহীন অনন্ত বিরহজালাম্ব জলিয়াঃ 
কত আশানিরাশার মধ্য দিয়া বহুদিন বছরকম 
সঙ্কেত পাইন্সা, নান! প্রকারে খু'জিয়া ও নানা রূপে 
বুঝিষ্বা একদিন ঘে!র রাত্রে তিনি সেই প্রিয় 
কদমতলার পথের সন্ধান পাইলেন। 

একে বনের পথ, তাহাতে ঘোর রাত্রি, ঝড়- 
বৃষ্টির পরে পথ বড়ই পিচ্ছিল) কঙ্কর এবং কণ্টকই 
বা কত! চলা আর যায় না; আন শ্রীকষ্ণ-দর্শন 
হইল না ভাবিয়া রাধ! ও বৃন্দা-সহ সখীগ| সকলেই 
"ত্রাছি মাং মধুসদন ! ভগবন্‌ নন্দনলন | আমাদের 
এই বাধা বিপদ হইতে উদ্ধার কর”__বলিয়। 
কাতরম্বরে প্রার্থনা করিলেন। তাহার পরেই 
মোহন বাশীর১২ সুর শুনিতে পাইলেন। শ্রীরাধা 
ও বৃন্দাদুত্তী সহ সকলেই একে একে সেই প্রিয়তমের 
বীশীর সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়! চলিলেন। কত 
কাটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, কতই না হোঁচট ও 
আছাড় খাইয়া শ্রীরাধার সহিত সকলে শ্রীরুষ্খ-দর্শন 
পাইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে উৎসাহে 
সখীদ্দের বলিয়! উঠিলেন, “হে সধীগণ! এই 
ঘোর ভয়ঙ্কর রাত্রে কি জন্ত আগমন হইয়াছে? 
আর কাহার জন্থই বা তোমরা আপিয়াছ বল, কি 
চাই তাহাও বল) আজ আমি তোমাদের সবই 
দিতে প্রস্তুত আছি।” সকলেই মুছু হাসিলেন এবং 
বৃন্দাদুতী বলিয়া উঠিলেন, “হে কৃষ্ণ! তোমার 
নিজের বলিতে তোমার কি আছে থে তুমি তাহা 
আমাদিগকে দান করিবে, বল? তোমার যাঁহ। কিছু 
ছিল, সবই তো সকলে চাহিয়! চাহিয়া তোমাকে 


একেবারে নিংস্ব১* করিয়! দিয়াছে) তুমি তো 
কাঙ্গাল, ভক্তের কাঙ্গাল। এমনকি যে কে 
ডাকুক তুমি তাহার ১৭ কাছেই সর্ধদা হাজির 
১০। পরমাস্মার লীন, ব্রক্ষমর হইতে চাওয়া ১১। সংলার 
ধন ১২1 ক্রক্ষপ্রেদ ১৩। নিরাকার, সর্ধনয় 
১৪। সকলের মধ্যেই, লর্বময় 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


থাক) এতই পরাধীন তুমি।” পরে গর্বের সহিত 
তিনি বলিলেন, “তবে হ্যা, দিতে পারি কিছু 
আমর! ; কার" আমাদের কিছু১৭ আছে কিন্ত 
তোমার কি আছে যে দিবে বল? হে কৃষ্ণ! 
আমরা কিছুই নিতে আসি নাই, আমর! আমাদের 
সব কিছু দিতেই আপিয়াছি।” 

যাহ! ছউক সকলেই সমান সম্মান পাইলেন, 
কিন্তু সকলকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে 
লইয়! সেই বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে** লুকাইয়া গেলেন। 
আর সকলে থু'জিতে লাগিলেন, কাদিতেলাগিলেন। 
কিন্ত কোথাও আর রাঁধা-কৃষ্ণের দেখা পাইতেছেন 
না। এদিকে শ্রারাধার মনে কিন্তু ক্রমশ অহঙ্কার 
আসিয়া জুটিল) ধীরে ধীরে তাহার মনে হুইতে 
লাগিল-_-"সব চাইতে আমিই বড়, তাহ! না হইলে 
সকলকে ছাড়িয়া দিয়া এক! আমাকে লইয়া 
বৃন্দাবননাথ শ্রকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে সানন্দে 
বিহার করিবেন কেন, কেনই বা! আমার এত অনগত 
হইবেন? আমি নিশ্চমই শ্রেষ্ঠ হইয়াছি। কৃষ্ণ 
আমারই অন্থগত দাসান্দাস।” এই ভাবিয়া! তিনি 
কতই না কৃষ্ণকে আদেশ করেন ; “এ ফুল লইব*, 
এ ফল লইব” “তুলিয়া দাও'”-_এই রূপ বলিতে 
বলিতে শেষে বলিয়া ফেলিলেন, “আর চলিতে পারি 
না, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তোমার যদি 
সঙ্গে লইতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কাধে করিয়! 
বন কর।” কৃষ্ণ কাধ পাতিয়! দিয়া বলিলেন, 
আইস | রাধা যেই কাধে চড়িতে যাইবেন, দেখেন 
ক নাই। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায় কাহার 
মধ্যে লুকাইলেন, রাধা! তাহ! ঘুনাক্ষরেও বুঝিতে 
পারিলেন না। চারিধার শৃদ্ত দেখিয়৷ পুনরার 
সেই বিরহজ্বালায় জলিতে লাগিলেন সেই জালায় 
নিজেকে ধিক্কার দিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া 
রাধা আর্তনাদে কাদিয়! উঠিলেন ; উঠিবার আর 


তাহার শক্তি নাই। ঠিক সেই সমর সধীরাও 
১৫। আমিতব ও অহ্ধার ১৬1 হায় 
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কৃষ্ণকে খু'জিতেছিলেন । তীহা'রা সেইখানে আসিয়া 
রাধার ছুরবন্থা দেখিলেন। রাঁধাকে দেখিয়! সকলেই 
ছুঃখিত হইলেন ও রাধাকে ধরিয়া উঠাইলেন। 
রাধাসহ সকলে মিলিয়! আবার খু'জিতে আর্ত 
করিলেন। দুর্গম বন; ঘন অন্ধকার রাজ্জে অবলা 
নারীসকলে কোনও ভয় করেন নাই, কোনও ধা 
বা চিন্ত। করেন নাই। ্রীনন্দনন্দন শ্রীকঞ্চ--সেই 
রাধাবল্পভ, সেই গোপীবল্পভকে না পাইয়! সকলে 
কাতরম্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, “নননন্দন, কোথায় 
তুমি?” গোপীদের ব্যাকুল আহ্বানে পুরুষোতম 
নন্দনন্দন আবার আসিয়া! দেখা দিলেন; সকলেই 
আবার মহানন্দে নাচিয়া উঠিপেন। কত মান- 
অভিমানের কথ! চলিল, কত স্টায়-অন্ঠায়ের বিচার 
হইল) পরে বুন্দাদূতী বলিয়া উঠিলেন,-_“হে 
নন্দরাজনন্দন | বৃন্দাবনরাজ ! রাখালরাজ শ্রীকষ্ণ। 
আাজ সতাই বিচার করিয়া! বল দেখি, কিনপ 
লোক একজন অপরকে ভজন! করিলে সেও 
ভজন! করে? আর তাহার বিপরীতই বা কিরূপ 
লোক করে? আর কেহ কাহাকেও ভজন! 
করিলেও কোন্‌ জন ভজন! করে না,__তাহাও 
ব্ল।” 

বৃন্দাদৃতীর প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিয়া বলিলেন, “সখি ! পরম্পর স্বার্থ থাকিলেই 
পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে । ইহাতে ধর্ম বা 
সৌহার্দ্য থাকে না? স্বার্থই একমাত্র উদ্দেন্ঠ। 
তাহাদের এই ভজনাও দুই প্রকার ; যেমন পিতা 
মাতা; প্রথমতঃ দুয়ালুঃ দ্বিতীরতঃ দে₹ময়। উক্ত 
প্রথম দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিগণ নিদ্কৃতি ধর্মলাভ করেন, 
--ল্লেহময় ব্যক্তিগণ সৌহার্দ্য পান। এই ভজনার 
ফলে আনন্দঘর্স ও সৌহার্দ্যধর্য দুইই আছে। 
আর বাহার! ঘত্মারাম ও আত্মকাম এবং 
গুরুত্রোহী, তাহারা কাহাকেও ভজন] কয়ে মা। 
ভাঙাদের কথা দুরে থাকুক । হে সখি! বাসার 
র্ধদা ভজন! কর্িলেও তন করে নাঃতাহার কথা 


জীয়াস 


₹১৩ 


বলি$_-তাহছাদের মধ্যে একজন আধি*' | আমি 
ভজন! করিলেও ভজন! করি না। ইহার কারণ 
এই যে, সে আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়! যাইযে ) 
আর অস্ত কোন চিন্তাই তাহার হদয়ে স্থান 
পাইবে না। যেমন ভোমরা! ধর্মাধ্, লোক, সমাজ, 
জাতি, স্বামী ও সন্তান--সম্ত পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ছুটির! আসিয়াছ। 
হে প্রিয়সথি! আমি লুকাইয়া,* ছিলাম সত্য; 
কিন্ত তোমাদের ডাকে আর লুকাইয়াও থাকিতে 
পারিলাম না। আর তোমরা! সেজস্ত আমার প্রতি 
কোনরূপ দোষারোপ করিও না। আজ হইতে 
তোমাদের চারিধার আমি ঘিরিয়া থাকিব; তোমরা 
যখনই যেধারে তাকাইবে সব দিক, সব কিছুই 
আমাময় দেখিবে ! আঁর ইহাও আমি বলিতেছি 
যে, তোমরা যে সুদ গৃহশৃঙ্খল,* ভাঙ্গিয়া আঞ্ 
আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, ইহাতে দোষ বা 
নিন্দার কিছুই নাই। আমি দেবতার পরমাঘু 
পাইলেও তোমাদের এই আগমনের প্রত্যুপকায় 
করিতে পান্িৰ না। আমি যুগে যুগে তোমাদের 
কাছে খণী হইয়া! থাকিলাম। এখ্াণ আমার আর 
শোধ হইধার নয় ।” 

শ্রীনন্দননদনের এরূপ সাস্বনাবাক্া শুনিয়া 
শ্রীরাধা-সহ সথীগণ বিরহজন্ত সম্তাপ পরিত্যাগ 
করিয়! পুর্ণকাম! হইয়া রাসমঞ্চে* দীড়াইলেন। 
নন্গনন্দন শ্রীকৃ€$, সাদর সাগ্রহে অনস্ত অপরূপ 
আনন্দে অবর্ণনীয় রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। 
প্রত্যেক গোপীনীর নিকট শ্রীরুষ্ণ, বিরাট 
জ্যোতিনয়, প্রেমময় মুর্তিতে দেখা দিলেন। “গোপ- 
ননদন শ্রী আমার কাছেই”--ইহাই গোপীনীরা 
দেখিতে লাগিলেন ; রাসের উৎসৰ আস্ত হইল। 
সন্ত্রীক দ্বেবগণে আকাশ পূর্ণ হইল, হুদ্দুভিৎ ভঙ্া 
১৭। একমাঞজ পুরুষ ১৮। নিরাকার ১৯। বিকুমায়ায় 


হ্ধদ ২*। সংসারে উদ্বে পয়হশান্িময় ও আগলামন্ধ 
বিলনমঞ্চে ২১ সত্য 


৬১৪ 


বাঁজিয় উঠিল) পুষ্পংং বরধিত হইল; সস্ত্রীক 
গন্ধর্গণ করযোড়ে যশোগান করিতে লাগিলেন। 
সত্থীদের কিছ্িনী, বলয় আর নুপুরে তুমুল শব 
হইতে লাগিল। শ্রীকচের অঙ্গম্পর্শে আনন্দিত 
হইস্সা সথীরা উ:চৈত্বরে গান আরস্ত করিয়াছিলেন । 


সেই দ্রাসনৃত্যে গোপিনীরা র্লাস্ত হইলেন। 
এজস্ত তাহারা নিজের আভরণার্দিংও ধারণ করিতে 
অক্ষম হইলেন । ঘর্সবিন্দুতেংও সকলের মুখ অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিল; সকলের কেশকলাপ২* ও 
মালা২৬ খুলিয়! পড়িল; উদ্দাম বিলাস-হান্যাদি 
দ্বার) শ্ানন্দনন্দনও সকলের সহিত ক্রীড়া করিলেন 
এবং আঁপন অধরচবিত তান্ুল২* শ্রীরাধার অধর 
অর্পিত করিলেন। এই রাস দর্শন করিতে করিতে 
চন্দ্রমাং "সহ তারকাপুঞ্জ২* নিজের গতি ভুলিয়া 
গেলেন) তাহাতে রাত্রি বৃদ্ধি পাইল । 


শরীক মঙ্জলময় হস্তে রাসত্রীড়ায় ক্লান্ত, 
গোপিনীগণের বদন১ং মুছাইয়া দিয়া, কল্যাণময় 
প্রীপাদপল্মু সকলের বক্ষস্থলে১৩ স্থাপন করিলেন। 
সেই স্পর্শে গোপিনীরা আনন্দে উৎফুল্ল হই! 


২২। ভক্তি ধৈর্যাদি ভগবত্ভ!বে 
২২1 সংসার-বন্ধন ২৬। সংসার-মার়া ব্রঙ্গজ্ঞানকে 
শ্মরণ করি! ২৮। ভগবৎশক্তিশালী সন ২৯। ক্ল়কানী 
শরীর-ধর্মমকল ৩*। পরমাছুও বৃদ্ধি পাইল ৩১। তন 


হ৩। ২৪ 


খপ | 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্্ধ-_-১০ম সখ্য 


উঠিলেন। তখনই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া ঘমুনার 
জলেত* ত্রীড়া করিলেন। ক্গানের* পর সত্য- 
সঙ্কপ্লা অনুরাগিনী শ্রীরাধা শ্রীক্ষোর শ্রচরণেই 
আত্মাঞলি দান করিলেন। সেই সঙ্গে সথে বৃদ্দা- 
বনের শ্রীরুষ্চ-কামা পবিত্র রমণীমগ্ডলীওৎ* সেই 
প্রকৃষষ চরণেই আত্মাঞ্জলি দান করিয়া পৃ 
করিলেন। 

শ্ীনদনন্দন শ্রীকৃষ্*,__ চৈতন্ত-পুরুষ। চৈতছ্ছেই 
স্থির” থাকিয়া! সকলকেই প্রেমমিলন যোঁগানন্দ-* 
দান করিলেন। সেই শুভমিলন ঠৈতন্য আ'ননা 
লাভ করিয়া শ্রীরাধানহ সখী গোপিনীগণ প্রেম" 
সাধনায় সিদ্ধির শোতে চিরতরে ভাসিয়াঃ , 
গেলেন। 

জুটিলা, কুটিল!, আক্লান-গোঁপ বা অস্তাস্ত কোনও 


_ গৌঁপগোপীরা কেহই সেই সত্যসন্কল্লা শ্রীরাধাসং 


গোপিনীগণের তত্ব পাইলেন না সেই প্রেমী 
শ্রীরাধার তত্ব একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীঞ্চই জানিতে 
পারেন। কৃষ্ণভঞ্জ ব। কালীভক্ত বছ পাওয়া 
যায়, কিন্তু শ্রীরাধার ভক্ত একমাত্র শ্রীননদননন 
শরীক । 

৩২1 জন্বদৃষ্তি ৩৩। জন্তরস্থলে ৩৪। লাভে ৩৫। প্রান 
স্রোতে ৩৬। ভত্মশ্ুদ্ধির পর ৩৭। পবিজ্র ইঞ্জিযমগ্ডলী 
৩৮1 পুর্ণ থাকিয়া ৩৯। ব্রঙ্গজ্জান ৪*। আর সহিত 
পরমাত্ম।র মিলন-সাঁধনায় ৪১। মুক্তি বা সিদ্ধি লাভ কারলেন। 


জ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কমখল (হুরিদ্বার) প্রীরামকফ মিশন 
সেবাশ্রম--১৯*১ শ্রীষ্টাব্ষে প্রতিঙিত এই 
গ্রতিষ্ঠানের ১৯৫৫ সালের কাধবিবর্ননী প্রকাশিত 
হইয়াছে। আলোচ্য বর্ধে ইহার অন্তবির্ভাগীয 
হাসপাতালে রোগিসংখ্যা ছিল মোট ১১৪৩৭ 
তম্মধ্যে নূতন ভরতি পোগীর সংখ্যা ৯১৪১৭ (প্রা 
বযন্ব-_-১৩৭৬, শিশু--৪১)। গড়ে দৈনিক ৩২টি 


শষ্য! রোগীদের দ্বার! অধিকৃত ছিল। বহ্বিভাগে 
চিকিৎসিত হন ৭৩,৮৪৪ জন ( নৃতন- ২২,৯৬৩ 
এবং পুরাতন-- ৫ ৯১৮৮১ ) তন্মধ্যে পুরুষ ৩১৭৯৬) 
স্বীলোক--১৭,৮৮৯, শিশু --২৪১১৫৯। বহি” 
বিভাগে ছৈনিক উপস্থিতির হার ২*২। সাধারণভাবে 
অগ্চিকিৎসা কয়া হয় *৪২ (বহিবিভাগে--৫১১ ) 
জলের এবং বিশেষভাবে অন্কটিকিৎসা জান 


কাতিক; ১৩৬৩ ] 


হন ১৮ জন অন্তর্বিভাগে। ইন্জেক্লন দেওয়া হয় 
৪,৮৬৭টি ( বহির্ভিগে_-৩,৯৩৪ )। পরীক্ষাগারে 
থুথুরক্রমলমূতাির ২১৩৯৬টি নমুন! পরীক্ষ! করা 
হয়। চিকিৎসাপ্রাণ্ড রোগিগণ ভারতের পূর-পশ্চিম- 
উত্তর-দর্ষিণ দিকের বিভিন্ন গ্রদেশের এবং ভার- 
ংলগ অঞ্চলগুলির হইলেও উত্তর প্রদেশ এবং 
নেপালের (যথাক্রমে ২৪১৫৫ ও ১১৬টি) রোগীই 
বেশি। 

সেবাশ্রম লাইব্রেরীর ( যাহা হইতে রোগীর! 
মানসিক স্বস্থতালাভের জন্ত পুস্তকপত্রিকাদি পা্ডের 
সুযোগ পান) পুন্তক-সংখ্য। ( নুতন 
ক্রীত ও প্রাপ্ত --৪৪)। গ্রন্থাগারে ১৮টি সামদ্জিকী 
ও ৮টি পত্রিক নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের জম্মোংসবে প্রায় ৩০** দরিদ্র 
নারায়ণের পরিতৃণ্তি সহকারে সেবা করা হয়। 
হদ্ধ ও থান্ডদ্রব্য বিতরণের মাধ্যমে রিলিফ কার্ধও 
নে্বাশ্রমের অন্থতম কাজ। সর্বশ্রেণীর দ্বরিদ্রগণের 
মধ্যে বিতরিত দুদ্ধের পরিমাণ ৭১২৪৫ পাটগু। 
সহদয় উত্তর গ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের এবং সেবানুরাগী 
জনগণের সক্রি লক্ষ্য ও সহযোগিতা এই সেবাব্র্তী 
প্রতিষ্ঠানটিকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতার পথে 
আগাইয়া দিতেছে। 


রেছুন রামকষ মিশন সেবাশ্রম_ 
(২৬৯১ মারচেন্ট ট্রাট, রেছুন) আর্ষদেশে ভারতীয়ঃ 
বর্মী, পাকিস্থানী ও অন্গদেশীর মানব-সাধারখের 
সেবারত এই ক্বৈতনিক প্রতিষ্ঠাঙ্গের ১৯৫৪-৫৫ 
সালের ফার্ধবিধরণী পাইয়া আমরা জনিত 
হইয়াছি। বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচ্য বর্ধের 
কার্ধাবলী উল্লেখঘোগ্য । অন্তবিভাঁগে গতবংনগের 
শ্য্যামংখ্যা বাড়াইয| ১৪৮ ( ৪৮ট শ্্রীলোক দিগের 
জন্থ স্তরক্ষিত ) করা হইয়াছে । ইহা! ছাড়া! কর্কট- 
রৌগ (080০০), চক্ষু ও যোনয়োগ চিকিৎসার 
জন্তু পৃথক পৃথক গুয়ার্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
অন্তবিভাগে মোট চিকিৎসালাভ কবেন ৯,১৩২ 


৪)২৩৫ 


জীরামক্চ যঠ ও মিশন সংবাদ 


৬১৪৫ 


জন (গত বৎসরের সংখ্যা ছিল ৩,৯৮০) 
তন্মধ্যে পুক্ুষ--২৪৫১+ নারী--১২৫৮ এবং শিশু 
৩২৩ 

বিশেষ কর্মব্যাপৃতিপূর্ণ ছয়টি শাখা-সমদ্বিত 
বহিবিভাঁগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ২২১৩২৯৪ (পুরুষ 
--১৯১৩৯৬৯১ স্ত্রীলোক ৭১৫*৫৪) শিশু ২২১৩২৯৪)। 
আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক স্রপ্রামে সুসজ্জিত ফিজিওথে- 
রাঁপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈহ্যুতিক চিকিৎম! 
কর! হয় ৬,১৬১ জনের । রেডিগ্াম চিকিৎস! 
বিভাগে ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের 
চিকিৎসা লান্ত করেন ১৮৮ জন রোগী। ব্িিনিক্যাল 
ল্যাবরেটরিতে থুধুরক্রার্দির ১৯,৩২৮টি নমুনা এবং 
এক্স-রে বিভাগে ১১৫২২টি রোগী পরীক্ষা হয়। 
[0৪5০ --১78% [১2187 বিভাগে চিকিৎসিত 
হন ৩৫ জন। সেবাশ্রমে কম্পাউ[শুং ও সেবাকার্ধ 
(টব 5:3108 ) শিখাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
আলোচ্যবর্ষে ৩৮ জনকে নারসিং শিক্ষা! দেওয়! হয়। 
তঙ্মদেশে এই প্রতিষ্ঠানের আর্তসেবা-কার্য ব্হখ্যাত 
ও নধজন লমাপৃত। 


প্রলোকে স্বামী বিকাশানজ্দ--গভীর 
হুঃথের সহিত আমরা! বেলুড় মঠের একজন প্রবীণ 
সন্সযাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবন্ধ করিতেছি। 
তাহার নাম স্বামী বিকাশানন্দ (গাই মহায়া্ 
নামে সুপরিচিত )। গত ১৭ই আশ্বিন (৩১1৫৬) 
আলমোড়া স্থানীহ আশ্রম 'জ্ীরামক্ক্। কুটায়ে ৫৮ 
তৎসর বয়সে তিনি যরৎ ও পিত্তাশয়ের গীড়ায় 
পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। ত্রীঃ ১৯১৪ 
সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদাঁস করেন। তাহার 
অমায়িক ব্যবহার ভজনানুষ্াগ এবং সপ্রেম সেব|- 
পরাণতা সকলকেই মুগ্ধ 'ফরিত। উদ্বোধন 
কারধালয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিন হাঁস করিয়া! 
ছিলেন। শ্রীরামকৃফের শাশখত পাদপদ্ে নির্মারিফ 
সন্গ্যাসীর দেহমুক্ত আত্ম! চিরধিশ্রাম লা করুন 
ইহাই আমাদের হৃদয়ের আস্তিক প্রার্থনা 


বিবিধ 


লশ্ডনে “ইয়াংহাসবেণ্ড হাউন'-এর 
উদ্বেধন__নার ফ্রান্নিস ইয়াংহালবেণ্ডের স্বৃতি- 
রক্ষার্থে লগুনে একটি কেন্দ্র খোলা হইপ্লাছে, এই 
কেন্দ্রে বিশ্বের সকলবর্সের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইতে 
পারিবেন। কেন্দ্রের নাম হইয়াছে “ইযাংহাসবেগড 
হাউস”, কেন্দ্রটি কেবল যে সভা অনুষ্ঠানের স্থান 
হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা নয়, 
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার স্থল হইয়াও 
থাকিবে। এখানে লগ্নে উপস্থিত পণ্ডিতগণও 
সাময়িক ভাবে বদবাসের সুযোগ পাইতে পারিবেন। 
কেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইল তাহার ৪,***-এর 
অধিক পুস্তক সঙ্গলিত একটি লাইব্রেদী। তুগনামুলক 
ধর্ম সম্থন্ধে ধাহার! আগ্রহী তাহারা এখানে পাঠের 
হ্থযোগ পাইবেন । বিশ ধর্ম কংগ্রেসের সভাপতি 
লর্ড শ্যামুক্েল সম্প্রতি ইহার উদ্বোধন-কাধ সম্পন্ 
করিয়াছেন। এই উপলক্ষো খ্রীস্ী্, বৌদ্। হিন্দু, 
মুসলমান এবং ইহুদী সকল ধর্মীবলদ্বী ব্যক্তিই উপস্থিত 
ছিলেন। দার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসবেণ্ড ৯৯৪২ 
সালে ৭৯ বৎসর বসে পরলোক গমন করেন, 
তিনি বৃটিশ প্টক এবং ৫ননিক হিসাবে খ্যাত। 
(ব্রিউশ ইনফরমেশন সাভিল হইতে ) 
কবিসমন্দর্ধন!- গত ওর! ভাদ্র (১৯৮৫৬) 
গোবরডাঙগ! প্রাথমিক কংখ্রেদ কমিটির কতৃপক্ষ 
একটি বৃহৎ জনসন্ভায় প্রখ্যাত আদর্শরাদী কৰি 
গরঅপূর্ধকৃষ্ণ ভ্টরাচার্ধ এবং অপর ছইজন বিশিষ্ট 
সািত্যিক-_উক্ষেরষোছন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
প্রঅনিলকুষার ভট্টাচাধকে মানপঞ্জের দ্বারা সধন! 
করিয়াছেন। ইহার্দের তিনজনেরই জগ্মভূষি 
গোবরডাঙ্গ। মিউনিলিপ্যালল এলাকার মধ্যে) 
শ্ীধুজ। প্রভাবতী দেবী সরদ্বভী ছিলেন এই 
সম্গেদেনেক সভানেত্রী; পক্থীহাসীব। পল্জীব কৃতী 
সম্ভতানগণকে তীহাদের মধ্যে ডাকিয়া এবং 
তাহাদিগকে নিকটে পাইয়! যে গৌরব ও আননা- 
বোধ করিয়াছেন ইহা খুবই উৎসাহ্জনক। 


ংবাদ 


রাগাঘাট শ্রী্রীরামকৃষখ সঙ্ঘ--বিগত 
১৩৬২ লালের বৈশাখ হইতে প্রতি রবিবার পূর্বাহে 
রাঁণাখাট নাসরাপাড়ায় শ্রশঙ্করণাথ মিরর বহির্ষ- 
বাটা্থ প্রকোষ্টে রাপাঘাট, আলিয়া, নাঁসর! প্রভৃতি 
পল্লীর ভক্তগণকে লইয়া! নিম্নমিত ভাবে ধর্মালোচন! 
ও ভজনাদি চলিতেছে । ধভ্রীরামরুষ্ণগীল। প্রসঙ্গে 
কথিত কলাইঘাট এখান হইতে প্রান দু'সাইল 
পশ্চিম দক্ষিণে চূর্ণিন্দীর অপর তীরে অবন্থিত। 
ইহা একদ| ভাগ্যবতী রাণী রাসমণির জমিদীরী- 
ভুক্ত ছিল। মধুরবাবু ঠাকুরকে কিছু দিনের জঙ্ট 
এখানে লইয়! আসেন, ঠাকুরের আদেশে তিনি 
এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদিগকে একদিন 
পরিতোষপূর্ক ভোজন করান, এক মাথ! করিয়া 
তৈল এবং একখানা করিয়া নৃতন বস্ত্র দান করেন। 

গত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬২) ঠাকুরের পুণ্যন্বতি 
রক্ষ! কল্পে এই চূর্ণিতীরে অতীতের সাক্ষী বটবৃক্ষ- 
তলে সঙ্ঘের উদ্যোগে চারিধারের ভক্তগণকে লইয়া 
মহোৎসব কর হচ্ছ ॥ বেলুড় মঠের ম্বামী শাস্তি- 
নাথানন্দ ঠাকুরের আবিভাবের সছিত বর্তমান যুগের 
সম্বন্ধ বিষিয়ে একটি স্থন্দর ভাষণ দেন। 

কলাইঘাটার অপর তীরে বিখ্যাত আুলিয়া 
গ্রামের দক্ষিণাংশে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু বাস্বহার! ভক্ত 
আসিয়া! বাম করিতেছেন। তীছাদেরই অভিপ্রায় 
অনুনারে শ্রীহঘাঙ্ের শ্থতিরক্ষার্থ এই বসতির মাম 
দার! পল্লী' রাখা হইয়াছে । গত ২র! বৈশাখ 
ভীইঠাকুরের ১২১তম জন্মোৎ্পব এই স্থানে শান্ত 
পরিবেশের যধ্যে উদযাপিত হয়। বেলুড় মঠের 
স্বামী দেবানন্নম ইহাতে যোগ দিনা সকলের 
আলদ্দহধন। কষেন। 

গত ওর! ভাদ্র সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীণক্বরনাথ 
মিত্র ভবনে মহন্ত ভত্ত যথানিয়মে সন্মিলিড হন) 
উদ্বোধন-সম্পাদক শ্থামী. শ্রন্ধানম্দ মহারাজ এই 


সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়! শ্রীরাদরুষ্ণের মাতৃভাবে 
সাধন! সম্গন্ধে একটি সায়গর্ভ ভাষণ দেন । 





আশ্চর্য ! 


চিত্রমেষোহস্মি লন্ধাত্বা জাতঃ কালেন কার্ষবান্‌। 

এষ সোইহমনস্তাত্মা নান্তোহস্য পরমাত্মনঃ ॥ 

্রহ্মণীন্দে যমে বায়ৌ সর্বভূতগণে তথা । 

স এষ ভগবানাত্বা তন্তমূক্তান্তিব স্থিতঃ ॥ 

অহে' ত্বহং প্রবুদ্ধোইস্মি গতং ছরর্শনং মম। 

ৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং প্রান্তং প্রাপ্যমিদং ময়! ॥ 

সর্ব কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং দৃশ্যতে যজ্জগদৃগতম্‌। 

চিন্লিম্পন্দাংশমা ত্রাংশান্নান্ৎ কিঞ্চন শাশ্বতম্‌ ॥ 
--যোগবাশিষ্টরামায়ণ, উপশম প্রত ৫৯১৮, ১৯, ৩১, ৩২ 


অহো কী আশ্চর্য! আমি এতকাল ধরিয়া যে যত্র করিয়া আসিয়াছি উহার ফল আজ 
করতলগত। আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া আমি কৃতার্থ। পরম পুরুযার্থ আজ আমার সংসিদ্ধ। বৃষিয়াছি 
সেই অনীম আত্মাই আমি। পরমাত্বন্বরূপ আনার অন্ত কোথাও নাই। যেমন মুক্তামালার সুত্র 
প্রত্যেক মুত্তার সহিত সম্বন্ধ সেইরূপ এই গগবান আত্মাও কি ব্রঙ্ধা কি ইন্দ্র, কি বম, কি 
পবন বা অপর তৃতবুন্দ__সর্বত্রই অবস্থান করিতেছেন । 


মোহনিদ্রা কাঁটিষ। গিয়াছে, আজ আঁম প্রবু্দ। সকল দুংস্বপ্রের অবসান হইয়াছে। 
যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আত্মাতেই স্ব দেখিতেছি, যাহ! কিছু প্রাঞ্তব্য আত্মার ভিতরই পাইয়াছি। 


জগতে ইন্ডরিঘবেছ্ক সমস্ত পদার্থসমূহ অয়, চৈতন্ন্বরূপ, পরক্রদ্ধে মায়ার স্পন্দন ব্যতীত 
আর কিছু নয়। চৈতন্থের যে নিম্পন্ম অর্ধ আস্তিতে জীবভাব--উহা হইতেই সপ্র্পীবয্বববিশ্িঃ 
লিঙ্গদেছের ভ্রম। এই ভ্রম হইতে আসে বাহ্‌ ও অন্তঃকরণের তেদ অতঃপর উপস্থিত হয় জাগ্রতশ্বপ্রে 
অন্নভূত অখিল দৃণ্তগ্রপঞ্চ। কিন্তু সেই আদি চৈতন্ত ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত নয়-_ শুধুই ত্রাস্তির 
পরম্পর| মাত । আঁম্চয | 


কথা প্রসঙ্গে 


০য় ও প্রেয় 

যাহা ভাল লাগে তাহা সব স্মহে আমার 
কল্যাণকর হয় না। ভাল লাগার পশ্চাতে আমার 
প্রচ্ছন্ন আসক্তি, লোভ, স্বার্থপরত! থাকিতে পারে। 
শুধু ভাল লাগাকেই যর্দি আমার কর্মের নিয়ামক 
করিয়৷ বসি, তাহা হইলে হম্বতো কোন অসতর্ক 
মুহূর্তে আমি মোহের কবলে পড়িয়! যাইতে পারি। 
সেইজন্য বিবেকী ব্যক্তি প্রথমেই “কেন ভ।ল লাগে 
_ইছা বিচার করিয়া দেখেন। বখন বুঝেন কোন 
কিছুতে চিত্ত যে আকৃষ্ট হইয়াছে উহার ভিতর 
দ্র স্বার্থবুদ্ধি নিহিত নাই তখনই তিনি সেই 
আকর্ধণকে বরণ করেন, তৎপূর্বে নয়। নিধিচারে ভাল 
লাগিবার বিষয়ের নাম প্রেছ। উহার প্রেরণা ভোগ। 

প্রেয়ের প্রতি টান জীব-জীবনের দূরতিক্রমণীয় 
প্রাথমিক বিধান। জন্বিম্বা অবধি আমর! ভাল 
লাগার শৃঙ্খলে বাধা পড়িয়া বাই। অবশ্য পশুত্বের 
শুরে সে বন্ধন কিছু নিন্দনীয় নয়। আহার নিদ্রা 
প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তিগুণপি সারাভীবন ধরিয়। 
পশু চরিতার্থ করিয়া যায়; তাহার বিবেক নাই, 
এই চরিতার্থতার শুভাশুভ বিচারের তাই কোন 
প্রশ্নই উঠে ন!। মনুষ্যত্বের স্তরে কিন্ত ভাল 
লাগিলেও জৈবিক তৃষ্কাগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন 
আলিয়া! উপস্থিত হয়, কেনন! মান্ছষের জীবন শুধু 
রক্তমাংসের দেহে সীমাবদ্ধ নয়) তাহার মন আছে, 
আত্মা আছে, পরিবার আছে, সমাজ, সভ্যতা আছে। 
অবাধ ইন্দ্রিয়-পরিতৃঞ্চি প্রিয় হইলেও তাই বরণীয় 
নয়, কেনন! উহ! তাহার বৃহত্তর জীবনের অর্থাৎ 
তাহার মানসিক, আতিক, পারিবারিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিপোঁষক নাও হইতে 
পারে। বৃহত্তর জীবনের জন্ত আত্মনিরঙ্রণের নাম 
শ্রেষঃপথ। উহার দ্বিতীয় সংজ্ঞা--ত্যাগ। শ্রেয় 
জীব-জীবনের স্বাভাবিক বিধান নয়, বহুসাধনলত্য 


শক্তি। পণ্ড এ শক্তি লাভ করিতে পারে না, 
মাষই পারে, সফল মানুষ নর--বিশবপ্রকৃতির 
আপাত রীতির উপর যাহার প্রাণে বিদ্রোহ 
জাগিয়াছে সেই মাহুষ। 

এই বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে-_মাহুষের 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সামগ্রন্ত ও পরিপূর্ণতার জন্যই । 
জন্মাবধি যে শৃঙ্খল দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে 
বাঁধিয়াছেন তাহা! অন্ধভাবে স্বীকার করিয়া লওয়! 
জীবত্ব-কিন্ত মনুষ্যত্ব নয়। মাশুষ প্ররূতিকে বশ 
করিবে ইহাঁও মে স্থষ্টির এক উচ্চতক্স বিধাঁ। 
অতএব জেবপ্রকৃতিকে জয় করিবার আকাজ্ষাও 
মানুষের শ্বভাঁব_ উন্নততর ধর্ম__তাহার আধ্যাত্মিক 
সার অভিব্যক্তি । শ্রেয়ের পথ হাজারটি বাক্চির 
নিকট অত্যনভূত ও নিক্ষল লাগে বলিয়া উহার মূল্য 
কমিয়া বায় না। একজনও যদ্দি এ পথে চলিতে 
সাহসী হয় চলিয়া মহত্তর কল্যাণ লাভ করে, 
তাহা হইলেও শ্রেরের মহিমা প্রমাণিত হইয়া যাঁয়। 
সুখের বিষন্ধ মানুষের ইতিহাসের প্রথম হইতেই 
পৃথিবীতে শ্রেয়কামীর অভাব কখনও হয় নাই। 

ইন্ট্িয়ের সংযোগ দ্বার! যে ভাল লাগা-_-রঙজ ও 
তম গুণে আচ্ছছছ মন দিয়া যে প্রিয়ত্ব-বোধ, উহা 
মানুষের উচ্চতর প্রকৃতিকে বিকশিত হইতে দেয় 
না। উহ! মানুষকে সন্কীর্নণ করিয়! রাখে, স্বার্থপর 
করে, পরিবার ও সমাজের কল্যাণের চিন্তা করিতে 
দেয় নাঁ। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার "সার প্রতি? 
কবিতায় লিখিয়াছেন_ভ্রাস্ত সেই যেব! সুখ চায়, 
ছুঃখ চার উন্মাদ সে জন।” 

জীবনের পরম লক্ষ্য সত্য; --স্ুথও নয়, ছুঃখও 
নয়। যে চিন্তা, আশা, আঁকাজ্ষ! ও চে! সত্য- 
লাভের অনুকূল তাছাই শ্রেয়। শ্রেয়ের পটভূমি 
হইল ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জন, সন্কীর্ণ স্বার্থের 
বলিদান। উহা কঠিণ কথা সন্দেহ নাই ক্ষিত্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 


পরিপূর্ণতা শ্বপ্ন ধাহাকে পাগল করিয়াছে, মত্যের 
আহ্বান ধিনি শুনিতে পাইয়াছেন তিনি এ কষ্টকে 
গ্রাহ করেন না। এ কষ্ট তাহার তপন্া, তপন্তায় 
তাহার আনন । বৃহত্ধম লাভের জন্ত আপাত- 
রমণীয়ের ত্যাঁগে তাহার শরেষ্উ মনীষার পরিচয়। 

এই কষ্টও কিন্তু চিরদিনের অন্ত নয়, প্রেয়ের 
বিচ্ছেদ বরাবরের জন্য নয়। আস্তরিকত! থাকিলে 
তপন্তায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত। শ্রের়ের পথে চলিয়া 
লক্ষ্যে যে পৌছানো যায়, সত্যকে ষে লাভ করা 
যায় ইহা সরনিশ্চিত। তখন? তখন নুখ-ছুঃখের 
'পারে সর্বাবগাহী জ্ঞান ও আনন্দ জীবনে 
নামিয়া আসে, সমস্ত জীবনকে ছাইয্লা থাকে, 
জীবনকে ছাপাইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে। 
অভূতপূর্ব কল্যাণ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয় 
পরিবারে, সমাঞ্জে। সমগ্র মানবগোষীতে। সে 
কল্যাণ বর্তমানেই ফুরাই| যায় না, ভবিষ্যতের জন্থও 
সঞ্চিত থাকে । প্রেয়ও ফিরিয়া! আসে--সীমাবদ্ধ 
সাময়িক ক্ষরিঞু। মুতিতে নয়, অসীম চিরন্তন 
অপরিবর্তনীয় রূপ লইয়া । “প্রিন্ব' তখন সম্মুখে 
পশ্চাতে উধ্বে” নিয়ে ক্ষুপ্রে বুহতে--সব কিছুতেই 
প্রিয়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুই বাদ পড়ে 
না, ভাল লাগার এলাক! তখন সার! বিশ্ব জুড়িয়!। 
প্রের-শ্রেয়ের পার্থক্য তখন মুছিয়! গিয়াছে। 

আজিকার পৃথিবীতে শ্রেয়ের কথ! বলিবার 
লোঁক কম, শুনিবার ও শ্রেয্বোমার্গে চলিবার নরনারী 
আরও অল্ল। তথাপি শ্রেয়োদৃি ব্যতীত বিশ্বের 
বিক্ষোভ ও অশান্তি দুর হইবার নয়। ঠজবপ্রক্কতিকে 
বেড়িয়। ঘে সুখপিপাসা বর্তমান, উহার ক্বাধ 
বিলাসের জন্থই তো মান্য আর কাম, লোভ, হিংসা 
ও দৃপ্ত উন্মত্ত পিশাচ। বাহিরে তাহার সত্যতার 
মুখোস, ভিতরে সে নির্লজ্জ বর্বর। 

ফিরিয়া! চল মাসুষ জৈবম্বভাব হইতে আত্মিক 
স্বভাবে পশুত্ব হইতে মনুত্যত্বে, দেবত্বে। সুখ 
অপেজা সত্যকে সম্মান করিতে শিখ, ভাল লাগাকে 


কথাপ্রনজে 


৬১৯ 


ছাঁড়িয়া কল্যাণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হও ভোগ 
হইতে ত্যাগে দৃষ্টি নিবন্ধ কর। ইহা দ্বারাই তোমার 
স্বকীয় মহ্মার অভিব্যক্তি_তোমার পরিপূর্ণতার 
রূপারণ। 
শ্রীরামকচষ্ণর জাগরণ 

শ্ীরামকষ্ণ জাগিতেছেন না। জাগিতে আসিয়া- 
ছিলেন কিন্তু জাগিবার ঠাই না পাইয়। অধনিষীলিত 
নেত্রে স্তব্ধ হইয়! বসিয়! আছেন। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, সম্মানিত অতিথিকে আনিতে গেলে 
বৈঠকথখান! পরিষ্কার করিয়! রাখিতে হয়, অপরিচ্ছন্ন 
অন্ধকার ঘর দারিদ্র্যের লক্ষণ। কিন্ত আমর! যে গৃহ 
পরিষ্কার করি নাই, স্ত.পাঁকার জঞ্জাল অমাইয! 
রাখিয়াছি। শ্রীয়ামকৃষ্খ আসিবেন কেন, জাগিবেন 
কেন? আমাদের রামুকষ-নাম, রামকৃষ্চ-জয়ধব নি 
তাই রামকৃষ্ের অপমান। 

শ্ররামকৃষের ব্যথা মর্মে অনুভব ন! করিয়া তাঁহাকে 
চাওয়া যায় কি? তাহার দার আমাদের নিজের দায় 
বলিয়! স্বীকার না করিয়া তাহার পৃগ্গা কর! যায় কি? 
উদ্দগ্র ধন্লালনা৷ পূর্ণমাত্রায় বঙ্জায় রাখিয়া রামকৃষ্চকে 
কুণিশ করা যাইতে পারে, কিন্ধু তাহাকে জাগানো 
যায় না। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বার্থের পেটিকাটি সযত্ে 
লুকাইয়! রাখিঘ্না তাহার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া 
যায় না। অথচ তিনি তো আিয়াছিলেন আমাদের 
ঘুমস্থ চেতনার জাগৃতিরূপে প্রকাশ পাইতে, নিজেকে 
উদ্জাড় করিয়া বিতরণ করিতে, আমাদের দারিদ্র্য 
ঘুগাইয়া আমাদিগকে সম্রাট করিতে । আমরা 
দেই গ্রকাশ-সম্তাবনায় ভয় পাইয়া গেলাম, তাহার 
বিন্ত চাহিলাম না। মদত! আমাদেরই । শ্রীরামকৃষ্ণ 
পুনরায় কুঠীর ছাদ হইতে নামিয়। পঞ্চবটাতে ধ্যানে 
বগিয়াছেন। কে তাহার ধ্যান ভাঙ্গাইবে? 

হয় তো কেহ নাই, হয় তে! বাঁ কেহ কেহ আছে 
নাম-না-আান! সহঅ্রদের ভিড়ে আত্মগোপন করি! 
গোঁপন থাকিয়াই হয় তো৷ তাহার! পৃথিবী হইতে 
বিদায় লইবে, কিন্ধ রামকৃষ্ণ অধণনুদিত চক্ষের 
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দাক্সিণ্যৃি তাহারা নিশ্চিতই লাভ করিয়! যাইবে 
নাকি? সেদিন দেখিয়াছিলাম একজনকে । 
অবসর-প্রাণ্ড মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শু'ড়ার দরিদ্রপল্লীর 
এক সক্কীর্ণ গলিতে একটি জীর্ণ গৃহে বাস করেন। 
অনেক কষ্টে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়! মানুষ 
করিয়াছেন, সম্প্রতি সে চাকরিতে ঢুকিঘ়্াছে। 
বন্ধুর! পরামর্শ দিলেন, ব্রঞ্জবললভ বাবুঃ এইবার 
ছেলের বিধাহ দিন, যৌতুকের ছ'পাচহাজারে ভা 
বাড়ীটি ভাল করিয়া মেরামত করিয়ে নিন। 
বন্ধুদের পরামর্শ পধীলোচন! করিতে করিতে ব্রক্গবল্পভ 
বাবু কখন শুইয়! পড়িয়াছিলেন মনে নাই । নিস্তব্ধ 
মধ্যরাত্রিতে রামকুষ্ জাগিয়া উঠিয়াছেন | ত্রঙ্জবল্পভ 
বাবু রোমাঞ্চিত। শব্যা ছাড়িয়া ঘরে উন্মত্তের 
মতো পায়চারি করিতে লাগিলেন। নিজে নিজে 
বলিতেছেন, _আমি রামকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি না 
সেধেছিলেন টাঁক! মাটি-__মাটি টাকা? ছেলে বেচে 
টাকা আনবে আমি? না না-না। কিছুদিন পরে 
অত্যন্ত দরিদ্র একটি উদ্বাস্তর শীল! কন্তাকে 
একেবারেই কিছু না লইয়! পুত্রবধূরূপে তিনি গৃহে 
আনিলেন। বন্ধুর! গাহাকে নির্ব,ন্ধি বলিয়! ধিকার 
দিল-কিন্ত ভ্রজবল্লভ বাবুর বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভক্জরূপে তাছার অন্থরূপ করিবার উপায় ছিল না। 
কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরব্গস্থিত একটি কার- 
খানার প্রোট ম্যানেজারের কথা মনে পড়ে। 
পরিকল্ননার প্রারস্ত হইতে তাহারই অররান্ত পরিশ্রমে 
কার্খানাটি গড়িয়া! উঠিয়াছে। দিল্লীর একজন 
বড় কঠাব্যক্তি কারথান| পরিদর্শন করিতে 
আদিয়াছেন। কাঁঞ্কর্ম দেখিয়া খুনী হইয়্াছেন। 
ম্যানেজারকে গিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি ঘাছা 
করিয়াছ এবং করিতেছ তাহাতে এত অল্প মাহিনাতে 
কি করিয়া এতদিন সন্তষ্ট রহিলে? আমি দিলীতে 
গিয়া খীত্রই তোমায় বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছি। 
ম্যানেজার শ্রারামরুষ্ণের ভক্ত । কহিলেন, না, 
আমার প্রয়োজন নাই । তবে আপনি এ টাঁকাট।! 


উদ্বোধন 
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বদি আমার অধন্তন হ্ল্প বেতনের কর্মচারীদের বেতন 
বৃদ্ধিতে ভাগ করিয়া দেন তো বড়ই অনুগৃহীত হইব । 
ডক্টর আন্ছেদকচরর ধর্মান্ডর গ্রহণ 
ডর বি আর আহ্বেদকর সন্ত্রীক গত ১৪ই 
অক্টোবর নাগপুরে প্রায় দুই লক্ষ তপশীলী সম্প্রদায়- 
তুজ্ নরনারীর সহিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিরাছেন। 
ভারতের প্রবীণতম বৌদ্ধসন্গ্যানী কুণীনারের 
মহাথের! চন্ত্রমণি এ দীক্ষার্দীনকার্ধ সম্পন্ন করেন। 
আম্বেদকর বলিয্নাছেনঃ--“যে প্রাচীন ধর্মকে আমি 
ত্যাগ করিলাম উহা আঅসাম্য এবং অত্যাচারের 
গ্রতীক। আব আমি ন্বন্ধন্স লাভ করিয়াছি । 
অবতারবাদে আমি বিশ্বাস করি নাঁ। বুদ্ধকে বিষুর 
অবতার বল! আমি অত্যন্ত অনিষ্ঠকর বলিয়া মনে 
করি। আমার ধারণা যে, সকল হিনদুই একদিন 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবে এবং খ্রীষ্ধর্মাবল ছ্িগণেরও 
অধিকাংশ উহ! অন্থসরণ করিবে। তারতবর্ষকে 
একদিন বৌদ্ধ দেশ হইতেই হইবে ।” 
ড্র আম্বেদকর স্বীকার করেন যে-_বাহার! 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিপ তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত 
কিন্ত তিনি তাহাদিগকে ক্রমশ: এই ধর্ান্তর গ্রহণের 
তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্ট! করিবেন। 
পরদিন একটি জনসভাস্ব বক্ভৃতাগ্রসঙে ডর 
আমেদকর বলেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগের সন্কল্ল তিনি 
১৯৩৫ সাল হইতেই পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। 
তখন হইতে তীহার প্রতিজ্ঞ! ছিল ঘে, যদিও 
তিনি হিন্দু হইয়া! জন্মাইয়াছেন তবুও মৃত্যুর সমর 
তাহাকে যেন হিন্দু থাকিয়। না! মরিতে হয়। 
তাঁড়াহুড়। করিয়া কোন কাঞণ্জে তিনি বিশ্বাস করেন 
ন! বলিয়! ধর্মত্যাগের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে 
তাহার কুড়ি বৎসর লাগিয়াছে। তিনি বলেন__ 
প্ধ্মের নামে অন্পৃশ্তরা অবর্ণনীর হুখ ভোগ 
করিয়াছে। জাতিঙ্ের এবং সামাঞিক ঠববম্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম অচ্ফুতগণের উন্নতি জগ 
কোন স্থযোগই দে নাই। বোষ্ধধর্ণ জাতিতেদ 
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হইতে মুভ এবং স্কায় ও সাম্যের উপর গঠিভ। 
অতএব অন্পৃ্তগণের একমাত্র ভরসা! বোদ্ধধর্মই ।* 

স্বামী বিবেকানন ও মহাত্মা! গান্ধী অস্পৃন্ততারূপ 
জাতীয় কলক্কের জন্ত ডর আম্বেদ্করের অপেক্ষা 
কম মর্মপীড়া ভোগ করেন নাই--কিন্ত তাহার! 
উহ্ছার প্রতীকারের জন্ত ড্র আঘেদকরের গদ্থ! 
অবলম্বনের কথ! ভাবিতে পারেন নাই। অস্পৃশ্ঠতা 
ও জাতিভেদ সামা্িক ব্যাধি_হিন্দুধ্মকে উহার 
অন্ত দায়ী কর! সঙ্গত লয়। ভর আছেদকরের 
স্ঠায় একজন প্রতিভাশালী পণ্ডত হিন্দুধ্মকে কি 
করিয়া “অনাম্য ও অত্যাচারের প্রতীক” ব্লিক়! 
ঘোষণ| করিলেন ইহা আশ্চর্ধ। ড্র আঘেদকর 
যে অধ্যবসায় ও সংগঠনীশক্তি লইয়া কুড়ি বৎসর 
ধরিয়৷ দুই লক্ষ অন্ুগামীকে হ্বধর্মত্যাগে প্ররোচিত 
করিলেন উহ ছারা তিনি যদ্দি শ্বামী বিবেকানন্দ 
নিদিষ্ট প্রণালীতে এই বিরাট জনসজ্ঘকে উচ্চবর্ণীয় 
হিন্দুগণের শিক্ষারদীক্ষাদানে নিয়োগ করিতেন তাহা 
হইলে তাহাদের অনেক বেশী কল্যাণহইত। অন্পৃশ্ততা 
ও জাতিতে সম্বন্ধে স্বাধীন ভারত উত্তরোত্তরই 
সচেতন হইতেছে । এই সামাঞ্জিক কলঙ্ক ধীরে ধীরে 
যে কমিরা আসিতেছে তাহ সুম্পষ্ট । রাষ্ট্রকর্ণধারগণও 
ইহা! লইয়! ভাবিতেছেন এবং এক এক করিয়া সক্রিয় 
ব্যবস্থা অব্লম্ধন করিতেছেন। ডইর আছেপকরের 
চমকদার সাম্প্রতিক কাজটি সময়ের সহিত মোটেই 
খাপ খাইল না। বরং সন্দেহ বাড়িয়া গেল এই 
ধ্ান্তরগ্র“ণ কি ধর্মভাবের প্রেরণ] হইতে না 
রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্ররোচনা হইতে ? 

এই প্রসঙ্গে প্রগোপাল দত্ত কৌশন লিখিয়াছেন 
( হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৬ ) 


"মজার ব্যাপার এই যে, ডঠীর আম্বেনকের আতিপ্রথা এবং 
তপবলীসন্প্রনায়ত্বের অবাঞ্চনীর চিহের সবগুলিই বৌদ্ধধর্মের 
মধোও বঙ্গায় রাখিতে চান, কেনন। ধর্মস্তরিত অঙ্ছুত্্রাতাদের 
জন্ক যাবভীল (রাদ্রীর) হুযোগহৃবিধাগুলি তীঙ্থার চাই। 
ক কক জন্পৃহীতায় সম নুতন ধরপ্রে তপশীলী। সপ্প্রদা্জ হ। 
অন্ছুৎ হি করিও! মিটিধার নস। অন্পৃষ্ঠতারীতির পশ্চাতে 
যে মণগ্তন্ব ও চিন্তাগ্রণালী রহছিরাছে উহার পরিবর্তন সাধন না 


কথাগ্রসঙ্গে 


২১ 


কর্পিলে তথাকথিত একজন অগ্চুৎ হিন্দু ব! বৌদ্ধ কিংবা! অপর 
কোন ধর্মাবলম্বী হইল ইহাতে বিশেষ কিছু পার্থকা ঘটিবে ন1। 
* +ঞ ভারতীয় নমাজের অল্পৃশ্ঠতারপ দোষ--যাছা! ইতিমধ্যে 
অপহৃত হইতে আর্ত করিয়াছে_ উহ! নিমেষে দুর করিবার 
কোন নুন সমাধান ডক্টর আঙ্দেদকর দিতে পারেন নাই। 
জাজ কম হিনদুই পাওগ| হাইবে বাহারা অন্পৃ্ঠতা বঙ্জায় 
রাখিতে চার়। « *ক্হিন্দুধ্স হইতে অন্পৃ্ঠত দুর হইতেছে, 
(কত্ত ডক্টর আগ্বেদকর বৌদ্ধধর্ম তপশীলী জাতি বা জচ্ছুৎ শি 
প্রচলিত রাখিতে চাছিতেছেন।” 


ধ্সাস্তর গ্রহণ করিবার পর ১৫ই অটোবর 
নাগপুরে একটি জনসভায় ডক্টর আছেদকর ব্তৃতা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মানুষ শুধু ভাত রুট খাইয়া 
বাচে না, তাহার মনের থোরাকও চাই । ধর্ম মানুষের 
মনে আশ! উদ্বদ্ধ এবং তাহাকে কর্মে প্ররোচিত 
করে। হিন্দুধর্ম নিপীড়িতগণের সকল আশা-উৎসাহ 
নষ্ট করিয়াছে ; সেই জন্তই আমার ধর্মাস্তর গ্রহণের 
প্রয়োজন হইয়াছিলঃ, আমি বৌদ্ধধর্ম অবলদঘন 
করিয়াছি।” জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ। হয়ঃ সহত্রশাখ 
হিন্দুধর্মের বিপুল শান্সস্তার ও অগণিত সাধুসস্তের 
জীবস্তবাণী হইতে মনের খোরাক ধিনি খু'জিয়া 
পাইলেন নাঃ নবগৃহীত ধর্মের সত্য দেখিবার মত 
চোখের শক্তি তাহার আছে ফি? বুদ্ধের বাণী ও 
উপর্দেশ কি আশমান হইতে আপিয়াছিল, না সনাতন 
ধর্মের শিক্ষা ও এতিহই তিনি তাহার জীবনে ও 
বাক্যে ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন? আঙ্জ যে শান্তার 
২৫**তম মহাঁপরিনির্বাণের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের 
সর্বত্র সর্বস্তরের সহ সহত্র হিন্দু নরনারী হৃদয়ের 
অকুঠ শ্রদ্।া ও পূজা নিবেদন করিতেছে ইহার প্রেরণ! 
কোথায়? তথাগত্তের জীবন ও উপদেশ হিন্দু- 
ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি--এই বিশ্বাসই নন কি? 

ডক্টর আছেদকরের চিন্তাধার! আদৌ পরিচ্ছর 
নয়, তাহার কর্মও সুসষগ্জস নয়। অশিক্ষিত ছুই 
লক্ষ (এই সংখ্যা সম্ভবত অতিরঞ্জিত) ভারতবাসীকে 
“বৌদ্ধ! ছাঁপ মারিয্জ! তিনি তাহাদের কোন কল্যাণ 
করেন নাই, বরং তাহাদের মধ্যে ত্বণা। ও অসহিষুণতার 


বীজ উপ্ত করিয়! জাতীয় কোর মহৎ ক্ষতিসাধন 
করিয়াছেন। 


২২ 


শ্রমের পরিহেশ 


নুীর বাবু তিনটি বাঙ্গালী ধুবকের জবানবন্দী 
শুনিতেছেন। তিনজনই বেকার, লেখাপড়া যাহা 
জানে তাহ! দ্বারা অফিসের চাকরি সংগ্রহ কর! 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়ঃ বিশ্যেতঃ পাড়ার্থ। 
হইতে এই বিপুল কলিকাতা শহরে আসিয়!। 
রাজেশ্বর রার বৈস্ের ছেলে, যণ্ডামার্কা চেহারা, 
পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত ; অন্য কোন উপায় ন! দেখিয়া! সে 
রিকসা টানিতে গিয়াছিল। রিকসার বাঙ্গালী 
মালিক স্বাতিগ্রীতিতে রাজেশ্বরকে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। দশদিন ঘুবকটি আন্তরিকতার 
সহিত অচিস্তিতপূর্ব এই নৃতন কর্ণে লাগিয়াছিল, 
য়োজগারও মন্দ করে নাই। বাঙ্গালীর ছেলেরা 
শ্রমসাধ্য কাজে আজকাল আর পুর মত অপমান 
বোধ করে না, রাঁজেশ্বরও করে নাই। তথাপি 
রাজেশ্বরকে একাদশ দিনে এই কাঙ্জটি ছাড়িয়া 
দিতে হইয়াছে । 

স্ৃধীর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেনঃ_কেন? রাজেশ্বর 
বলিল, যদিও তাহার বাপ ঠাকুরদাদ। শ্বপ্রেও কখনো 
ভাবেন নাই তীহাদের বংশধরকে পেটের ভাত 
রাজধানীর পথে রিকসা টানিয়! সংগ্রহ করিতে 
হইবে তবুও সে এই জীবিকা-পথ পানন্দে বরণ 
করিয়াছিল। পরিশ্রম হইলেও সে এঁ পরিশ্রমকে 
অস্বীকার করে নাই, কিন্তু বাধ! হইল কাজের 
পরিবেশ। যাহারা বেশীর ভাগ রিকসা টানে 
তাহাদের দলের সছিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ অপরিহার্ধ। 
কিন্ধ তাহাদের কথাবার্তাঃ জীবনরীতি রাজেশ্বরের 
পক্ষে দুঃসহ। দশদিনে সে অনুভব করেছে তাহার 


ভিতয়ের মানুষটি অধ"মূত হইস্থা গেছে । 
নীলকমল মজুমদারের বিবৃতিও একই প্রকার । 


উনিশ বৎসর বধসের কায়ন্থ যুবক খবরের কাগজ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


ফিরি করিতে গিয়াছিল। বাঙ্গালী বাঁবুকে তাহাদের 
রুটান্তে ভাগ বসাইতে আসিতে দেখিয়া & কাজের 
অবাঙগলী ফিব্নিওয়ালারা জোট করিয়া নীলকমলের 
পক্ষে এমন পরিবেশের হ্টি করিয়াছিল যে সাত- 
দিন পরেই তাহাকে প্রাণ লইয়! পলাইদ্লা আসিতে 
হইয়াছে। 

ধনঞ্জয প্রধান মেদিনীপুরের ছেলে। জোড়া- 
বাগানের ফুটপাথে পেঁ একটি পুরী-তরকারী তেলে- 
ভাঙ্গার দোকান খুলিয়াছিল। বৃহৎ শ্রমিক বন্তি 
এই অঞ্চলে-_-শ্রমিকরাই খরিদ্দার। বিশ ত্রিশ 
পঞ্চাশ জন থাবারওয়াল! ফুটপাথে এপ অস্থায়ী 
দোকান চালাইয়। দিনগুজরান করে। তাহারা 
অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ধনঞ্জয় ভাবিম্বাছিল বাংলা- 
দেশের রাজধানীতে বেকার বাঙালী যুধকের। যে 
কোন জীবিকা-পন্থা অবলগ্নের দাবী নিশ্চিতই 
প্রথম-গ্রাহথ॥। তাই বড় আশ! লইন্বা সে দোকান 
দিয়াছিল। ক্রেতাও জুটতেছিল কিন্ত তথাপি 
তিনমাস তেরো দিন পরে তাহাকে দোকানটি বন্ধ 
করিতে হইয়াছে । পুলিশ এমন অবস্থা সটি করিল 
যে তাহার উপাগ্নান্তর ছিল না। তাহাদের “হল্লার' 
শিকার অন্নহীন অন্সসংস্থানকামী বেকার দুর্বল 
বাঙ্গালী যুবকর1। অপর যাহার] ফুটপাঁথে ভিয়ান 
বসায় তাহারা কলিকাঁতার সিপাহীদের স্বজাতি | 
সিপাহীদের ম্বজাতিগ্রীতি অবপ্তই দুষণীয় নয়, কিন্ত 
সুধীর বাবু ভাবিতে লাগিলেন বাঙ্গালীর এমন ম্বঞ্জাতি- 
গ্রীতি কোন্‌ আশমান হইতে কবে নামি! আসিবে 
যাহাতে শত শত সহ সহজ উৎসাহী বেকার 
বাঙ্গালী যুবককে শারীর শ্রম দ্বার! জনসংস্থান করিতে 
গিয়া শুধু পরিবেশের অঘগ্ততা ও নিষুরতার 
জন্তই কাজ বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া! থাকিতে 
ন! হয়? 


ভাবের ভুবন 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১ 
ভাব দিয়ে এই ভুবন গড়|। 
ভেবে ভেবে তাই, খেই নাহি পাই, 
কেন এ মৃত্যু জন্ম জরা? 
কি ভাবে যে তিনি কোথায় থাকেন, 
কি ভাবে কাহাকে কোথায় রাখেন, 
ভাব-সাগরেতে জাল ফেলে দেখি _ 
বড়ই কঠিন এ মাছ-ধরা । 
২ 
বন্তু তো দেখি যে দিকে চাহ, 
এত রূপ, এত গন্ধ ও রস 
ছেঁকে দেখি তার কিছুই নাহি। 
ভাবের পিগু খায় ঘুরপাঁক, 


১০ 
ভাবে ভাবে এই ভূবন গাঁথা__- 
ভাবগ্রাহীর ইচ্ছা ব্যতীত 
গাছ থেকে ঝরে" পড়ে না পাতা। 
সবেই জড়িত, সবে সমাসীন, 
তবু তিনি যেন কত উদাসীন, 
সি স্থিতি লয় কিছু নয় 
এ উৎসবের সেই বিধাতা । 
8 
কাছে থেকে সে যে সরেই রবে 
ভাব করে সাথে,*ভেবে দিনে রাতে, 
ভাব দিয়ে তাকে ধরিতে হবে। 
কেঁদে কেদে হতে হবে বুঝি রাই। 


দেখো--ভাবো- থাকো হইয়া অবাক, 
কিংবা কেবল ঝিলিমিলি হেরি-- 
চলে যাও তন্ু-তরণী বাহি। 


পরলোকে সি রামান্জাচারী 


দক্ষিণ ভারতে শ্রুরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-_মাত্রাজ শ্রারামরুষ্জ মিশন 
স্ট,ডেন্ট.স্‌ হোমের কর্মনচিব, পৃজ্যপাদ শ্বামী ব্রহ্জানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিত্য শা সি রামামুঙ্জাচারী গত 
১৮ই কাতিক (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৩) বেলা ১২-৫৫ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়'ছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি পীড়িত ছিলেন। 

শ্রীরামাহুজ্াচারীর শ্ঠায় ভগবন্িষ্ঠ অক্লান্ত কর্মযোগী সংসারে বিরল। তিনি ও তীহার জোন 
ভ্রাতা (সহোদর নন) রা'নশ্বামী আয়াঞ্জার যৌবনের প্রারস্তে মাদ্রাজজে শ্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ( শসী 
মহারাজ ) ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন এব" শ্ররামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অম্ুপ্রাণিত হন। ১৯০৫ 
খ্রীইবে স্থাপিত উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁহাদের প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফল। ছুই ভ্রাতার 
নিঃস্বার্থ সেবাঁপরায়ণতা ও উন্নত চরিত্র তীহা্দিগকে মাদ্রাজের আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসার পাত্র করিঝা রাখিয়াছিল। “রামু ও 'রামানুজ' বলিয়া! তাহারা স্ধত্র স্থপরিচিত ছিলেন। 
১৩৩২ সালে 'রামু'র দেহত্যাগের পর 'রামান্জ' উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটির বর্মনচিব হন এবং তাহার অনলস 
উদ্ভম ও গ্রাতিতা ঘারা উহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। শ্রীরামাছজাচারী মাদ্রাজ সরকারের আগার 


ডেকে ডেকে উই-টিপি হওয়৷ চাই, 
সদা পথ চাও, তবে যদি পাও 
বহু-বল্লত সে ছুর্লভে। 


৬২ উদ্বোধন [ ৫৮৬ম বর্ব-১১শ সথ্যা 


সেক্রেটারী ছিলেন; ১৯৩২ সালে অবসর লইবার পর তীছার সমঘ্ত শক্তি ও সময় যিশনের উক্ত 
প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ব্যরিত হইত। তিনি একজন কৃতী সঙ্গীতগুণী ও অভিনেতা ছিলেন । “সেক্রেটারিয়েট 
পাটি" সগঠন করিয়! নানাস্থানে গীতাভিনয় ধারা প্রতিষ্ঠানটির অন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
'রামরৃষ্চ-কৃপা অভিনেতৃ-সংসদ' তাহার গঠিত অপর একটি প্রতিষ্ঠান । ইহার মাধ্যমেও শ্ররামককষং 
মিশন স্টডেন্ট.স্‌ হোমের জন্য এ পর্স্ত ২২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে । 

সাংসারিক দারিত্ব ব্হন করিয়াও নিংস্বার্থ জনসেবার যে জলম্ত আদ শ্রীরামানুজাচারী 
দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই অঙ্ছকরণধোগ্য। তাহার সাধবী পত্বী কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোকগতা 
হন। ছুই কন্ঠ ও তিন পুত্র বর্তমান রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৃতী ভক্ত এবং স্থারীর্জীর একনিষ্ঠ 
অনুগাসীর বিদেহছ আত্মা ভগবৎপদে চিরশাস্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের একাস্তিক প্রার্থনা । 

হরি ও শাস্তিং শাস্তি; শান্তি: ॥ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য 


পশ্চিমবঙ্গের বন্তাবিধবন্ত বিভিন্ন জেলায় 
রামকুঞ্চ মিশনের সেবাকার্ধ-বিবরণী ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ২৬শে অকটোবর পর্যন্ত তিন 
সপ্তাহে ২৪ পরগনা জেলায় সোনারপুর থানার 
উিলা-পাঁইকপাড়! কেন্দ্র হইতে ১৬ খানি গ্রামের 
৩৪টি পরিবারের মধ্যে ৮১ মণ ২১২ সের চাউল, 
১৬ মণ ডাল এবং ২ মণ লবণ বিতরণ করা 
হইয়াছে । 

হাওড়ার ডোমজুর থানার বাজাঁপুর কেন্দ্র হইতে 
৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৫ 
খানি গ্রামের ৪১৯ট পরিবারের মধ্যে ২৭ মণ 
৪ সের চাউল ও ৩৫০ পাউগু গুড়া ছুধ বিতরণ 
করার পর উক্ত কেন্ত্র বন্ধ কর! হুইয়াঁছে। 

বধধমান জেলায় কাটোগা মহকুমার কেতুগ্রাম 
কেন্দ্র হইতে ওরা নভেম্বর পধস্ত তিন সপ্তাহে ১৩টি 
গ্রামের ৬াঞ্ি পরিবারের মধ্যে ৩৫১ মণ ২৩ সের 
চাঁউল, ৩২ মণ ২* সের ভাল, ১৪ মণ লবণ 
এবং ২৯৪ পাউগ্ড গুড়া ছুধ, বালি ইত্যাদি বিতরণ 
করা হইয়াছে । 

ক!লনা মহকুমার পূর্বন্থলী থানার নননঘাট 
কেন্দ্র হইতে ওরা নভেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহ ১৩ 
খানি গ্রামের ২৯০টি পরিবারের মধ্যে ১৮৭ মণ 
৩৬ দের চাউল এবং ৩৩ পাঁউন গড়া ছুধ ইত্যাদি 


বিতরণ করা হয়। 
হইয়াছে । 


৩১শে অটো বর পর্যন্ত আসানসোল কেন্দ্র হইতে 
বস্তাবিধবস্ত অংশের আশ্বয়প্রার্থাদের মধ্যে এবং 
পাগুবেশ্বর কেন্দ্র হইতে বধমান জেলার ৬ খানি 
ও বীরভূম ছেলার ৯ খানি গ্রামে ২০ মণ ৩২২ 
সের চাউল, ১২*৯* পাউগ্ড গুড়! ছুধ) ১০৩ খান| 
নুতন কম্বল, ১২ থানা নৃত্তন ধুতি ও শাড়ী, ৬৭টি 
নৃতন প্যান্ট, ফ্রক ইত্যাদি, ২০টি পুরাতন জামা 
এবং সামান্ টাকা নগদ বিতরণ কর! হইয়াছে । 

স্বোকার্ধের জন্ত প্রচুর অর্থ প্রয়োজন । আমরা 
সহৃদয় দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত সাঁহাধ্য ভিক্ষা 
জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্তে যিনি যাহা দান 
করিবেন, নিয়লিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে 
এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে ১ 

(১) সাধারণ সম্পাদকঃ রাঁমকষ মিশন, পোঃ 
বেলুড় মঠ, জেল হাওড়া । 

(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্ধালয়, 
উদ্বোধন লেন; কলিকাতা-৩। 

(৩) কার্ধাধ্ক্ষ, অবৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন 
লেন, কলিকাতা-১৩ | 


ততপরে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ কর! 


নং 


(স্বাং) ব্বামী মাধবানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক, বার মিন 
. ৭১১৫৬ 


ঈশ্বর কেমন? 
স্বামী নিখিলানন্দ 


রাম, কৃষ্ণ বৃদ্ধ, শংকর, চৈতস্ক ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রভৃতির দেশ ভারতবর্ষে ভগবানের সত্যতা সম্বন্ধে 
কদাচিৎ কোন প্রশ্ন উঠে। ভগবানের বাস্তবতার 
জীবন্ত প্রতীক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখা! মেলে 
ভারতের সর্বত্র। আজও ৬কাশীধামে শত শত 
লোককে অধ্যাত্ম সাধনায় জীবনের অস্তিমকাল 
ব্যয়িত করিতে দেখা যায়। হিন্দুর নিকট ধর্মই 
প্রকৃত বন্ধু, তাই নে কর্মজীবনের পর নিশ্টেষ্টভাবে 
সময় না কাটাইয়! ধর্মান্ুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। 
মৃত্যুকালে সকলকেই পুত্র-কলত্র, জাগতিক সম্পদ 
ও সেই সঙ্গে এই জড়দেহকেও ছাড়িয়া যাইতে 
হইবে। এই জীবন হুইতে জীবনান্তরে যাইবার 
সময় একমাত্র ধর্মই প্রকৃত মিত্রের মত অন্ভগামী 
হয়। হিন্দুশাস্্র বলে মানুষের উচিত পরিবারের 
জন্য নিজেকে, শ্বদেশের জন্ত পরিবারকে; বিশ্বের 
জনক হ্বদেশকেঃ এবং ভগবানের জন্ত স্ব কিছুকে 
পরিত্যাগ করা। 

ভূয়োদর্শন-লন্ধ জ্ঞানকেই হিন্দু ঈশ্বরাঘ্তিত্বের 
সুনিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া জানে। ঈশ্বর আছেন 
কারণ বহু সন্ত মহাপুরুষ তাহার দর্শন পাইয়াছিলেন। 
তাহারাই তো ঈশ্বরান্তিত্বের অতি উদ্দীপক প্রমাণ । 
তাহাদের সমক্ষে কোন জকপট লোকের পক্ষে 
সংশয় পুধিয়া বলিয়া থাকা অসম্ভব। উদাহরণ 
স্বরূপ বলিতে পারা যার। এই সে দিনও 
কলিকাতার যে কোন লোক সন্দিধমনে, দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকষ্চদেবের নিকট গিয়া তাহার সকল 
সন্দেহের নিরসন করিতে পারিত। এই সকল 
স্বতি আজও উজ্জল ও অগ্লান হইয়া আছে। কেহ 
বদি দক্ষিণেশ্বরে শুরামরুষ্ণের ঘরটিতে ক! যেখানে 
বঙিয়া তিনি তপস্তা। করিয়াছিলেন সেই পঞ্চবচীমূলে 
গিয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হইয়। বসে তাহা হইলে 

২ 


অতিচেতন অনুভূতির প্রীমাণিকত! সম্বন্ধে ভাহার 
আর সন্দেহ থাকিবে না। শ্রীরামরুষ্খের জীবিত 
কালে বহু অক্জেয়বারী তাহাকে দেখিতে যাইতেন। 
তাহারা হয়ত শ্ররামকষ্ণের আধ্যাত্মিক তন্ময়তা 
বুঝিতেন না, কি তাহার উপস্থিতি তাহাদের 
মনকে যে উধ্বে” উঠাইয়! রাখিয়াছে তাহা সকলেই 
অনুভব করিতেন। মানুষের নিম্ন প্রকৃতিকে--লোভ 
ও লালসাকে দমন কর! যায় ও এই জীবনেই যে 
ঘৃত্যপয় হওয়া সম্ভব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই 
তাহার প্রমাণ। আর প্রতিটি মানুষই এই অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতে পারে। 

জগতের অশুভ ও ছুঃখকই্ট সময়ে সময়ে 
ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনিয়া দেয়। 
ভগবান যদ্দি স্টায়বান ও করুণাময় কেন তবে দ্বেষ 
হিংসা, অন্তায় ও যুদ্ধবিগ্রহ? মানুষের ব্যাপারে 
তিনি কি একেবারেই উদাসীন? এই প্রশ্নের উত্তর 
এই যে-বিনি অনন্ত তাহার বাস্তবতাকে জগতে 
আমাদের এই ছু'মিনিটের কাধকলাপ দিয়! বিচার 
কর! যায় না। ভগবান তো আর. পৌরসভার 
ঝাড়ুদার নন যে তাহার মুখ্য কাজই হইবে ছুঃখ 
দারিদ্র্য ও দৈহিক পীড়াদি দূর করা। গীতা 
বলেন, ভগবান মানুষের শুভাশুভের জগ্ক দায়ী নন, 
দ্বায়ী মানুষ নিজে । মানুষের মায়া-ত্রাস্ত অবস্থায় 
এইগুলি উপস্থিত হ্য়। অন্তরাত্মা অগ্রানের 
আবরণে আবৃত হইলেই স্বার্থপরতা আসে আর 
মানুষ ভালবাস! ও ত্বণাঁ অনুভব করে। ইহাদের 
প্ররোচনাতেই সে ভালমন৷ কর্ম এবং সথথদুঃখ ভোগ 
করে। সাংসারিক জীবন কর্মনীতিতে চালিত। 
কিন্তু ঈশ্বর চৃন্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করেন। 
সৎকর্ম-ফলে স্বার্থপরতা দূর হইলে ও ঈশ্বরচিন্তা 
দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হইলে, মানুষ তাহার অদম্য আকর্ষণ 


হত 


শক্তি অচতব করে। ঠিক ঠিক ভগবংপ্রেমিক 
দৈহিক যাঁতনায় পীড়িত হয় না। ক্যান্সারের 
অসহা যাতনা অন্থভব করার কালেও শ্রীরামরষ্ণদেব 
প্রায়ই গাহিতেন--প্ছুঃখ জানে আর শরীর জানে। 
মন তুমি আনন্দে থেকে11” যেমন ব্যকিগত 
তেমন সমগ্িগত কর্মও জাতির উন্নতি বা অবনতির 
জন্য দায়ী । জাতীয় শ্বার্থপরতা, লোভ ও শঙ্তি- 
লাভের কামনা যুদ্ধ ডাকিয়া আনে। কিন্তু শুন্ধচিত্ত 
ব্যক্ির। সর্বকালেই ভগব্দাকর্ষণ অনুভব করেন। 

ঈশ্বরের স্বভাব কিরূপ? হিন্দু এ্রতিস্থাহ্যায়ী 
তিনি অনন্ত। হিন্দুর মতুয়ার বুদ্ধি নাই। 
শ্রীরামকষ্ণদেব বলিতেন, আমর! যতটুকু জানিয়াছি 
ঈশ্বর ততটুকুই এবং উহ ব্যতীত আর কিছুই নন 
ইহা ভ্রান্ত ধারণা । ঈশ্বরকে তিনি প্রায়ই পুফরিণীর 
সহিত তুলনা করিতেন। লোক বিভিন্ন আকারের 
পাত্র সহযোগে পুক্তরিণী হইতে জল ভতি করিয়া 
লয়। নিজের মাপান্থার়ী প্রতিটি পাত্র একই 
জল দ্বার! পুর্ণ হয়। ঈশ্বর তাহার অনস্ত ভাৰ 
হইতে ভক্ত যাহা অনুভব করিতে পারিবে কেবল 
সেইটুকুই প্রকাশ করেন এবং তাহাকে সেই বিশেষ 
ভাবের প্রতি একনি ভক্তিও দিয় থাকেন। 
উহাকে অব্লছ্বন করিয়াই সে চরমে সম্পূর্ণ ঈশ্বর- 
চেতন! লাভ করে। ঈশ্বরকে প্রায়ই ষ্টার চিন্তা" 
প্রতিফলন-ক্ষম “চিন্তমিণি' নামক কাল্পনিক পাথরের 
সহিত তুলনা করা হয়; কারণ তাহাতে প্রতিটি 
চিন্তায় প্রতিফলন হয়। হিন্ুধ্মে তাহাকে 
সাধারণত নং-চিৎআনন্দঘন বলা হয়; তিনি 
অমর, অভী ও অনন্ত সংগুণের আধার; তিনিই 
আমাদের শর্ট ও রক্ষক। 

হিন্দুদার্শনিকগণ ঈশ্বরের বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত-_ 
আপেক্ষিক ও তুীয় এই দুইটি ভাবের কথা বলিয়া 
থাকেন। আপেক্ষিকটিকে আৰার সর্বব্যাপী এবং 
হযত্তি উতকরূপেই ধারণা কর! যায়। ঈশ্বরের 
বিশ্বাতীত ও তৃরীল্পভীব গভীর ও উচ্চতম। ইহার 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


অসুধ্যানকালে মাঁচুষ সংসার ও নিজের ব্যক্তিত্ব এই 
দুয়ের কোনটিকেই দেখে না। উপনিষদ্‌ বলে, 
প্রিয়তম পত্বীকে আলিঙগনকালে যাস্থষের যেরূপ 
বাহির ও ভিতর বিশ্বের কোন জ্ঞান থাকে না 
সেইরূপ পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্ট আত্মাও নিজেকে 
বা অপর কাহাকেও দেখিতে পায় না। সৌনধ- 
ধ্যানেও এই প্রকার একত্বান্ুভৃতির স্ফুরণ হয়। 
তুরীয় সত্তা নিন উহা! মন ও ইন্জিয়ের অজ্ঞাত । 
উপনিষদ এই বিশ্বাতীত সত্তাকে “পুরুষ” বা শস্থী” 
না বলিয়া, সর্বনাম পদ “ইহা” দ্বারা অভিহিত 
করিয়াছেন। এই সত্তাকে জাত! বলা যায় ন! 
কারণ ইহার পর জ্ঞাতব্য বলিয়া কিছু থাকে না। 
ইহাকে ভাবুকও বলা! যাঁয় ন! কারণ চিন্তার ইন্জিয় 
মন সেখানে নাই। ইহাকে অষ্টাও বলা যায় না 
কারণ মাধারণত্ধঃ যে সকল প্রেরণার বশে মান্গষ 
কাজ করে, সেগুলির একটিও ইহার নাই। বেদান্ত 
যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় সেই বিশ্বাতীত সত্তাকে একও 
বল! যায় না কারণ উহা ছু'য়েরই অন্ধবস্ধীরূপে 
ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম বিষয়ে “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্” বা! “নেতি”, ৭নেতি” বল! হয়। বিশ্বাতীত 
সত্তার অনুভূতি অবর্ণনীয় । তুরীয় ব্রহ্গানভূতির 
পর শ্ররামক্ষ্ণকে গু শব্বটি উচ্চারণ করিবার পূর্বে 
যেন তিনটি স্তর নামিক়া আসিতে হুইত। আহং 
ও সংসারের বিন্দুমাত্র সচেতনতা থাকিলে সাধকের 
এরূপ নিবিকল্প অবস্থা লাভ হয় না। 

বিশ্বাতীত ব! তুরীয় ভাবের নিয়ে বিশ্বমস্থ বা! 
আপেক্ষিক ভাব। সর্বব্যাগী ঈশ্বর ব্যক্তি নন 
কিন্তু প্রেম, দয়া ও করুণ! প্রভৃতি মানবসুলভ গুণ- 
সম্পন্ন । ইনি বিশ্বাত্বা সকলের সারবস্ত। উপদিষদ্‌ 
বলে, জগতে থাকিয়াও ইনি জগদতীত এবং 
জগতের মধ্যে থাকিয়া! উহাকে চালনা! করেন। 
উপমিষদে আছে পা না থাফিলেও ইনি সর্বত্রগ, 
হাত না থাকিলেও ইনি সব কিছুকে ধরেন এবং 
কান না থাকিলেও সব শোনেন। হৃটি-স্থিতি-লয় 


অগ্রহার়ণ। ১৩৬৩ ] 


ইহার প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। ইনি এক সঙ্গে 
সব কিছু দেখেন ও অনস্তের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
প্রত্যেকটি জিনিসের ধারণ! করেন। সেইজন্ত ইনি 
সদসদতীত। জাংশিক দৃষ্টি দিয়া বন্থবিচার 
করা সং নহে। আপন ব্জিত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
বিন, তাহার নিকট আত্মাভিব্যক্তির যাহা সহায়ক 
তাহাই সৎ, কিন্তু শ্বার্থপরতাতেই পাপের চরম 
প্রকাশ। ব্রঙ্ধাপ্ডের দৃিতঙ্গী হইতে বলা যায়, 
বিশ্বমনে যাঁহাই প্রতিভাসিত হয় তাহার একটি 
বিশ্বাত্মক অর্থ আছে। বিশ্বপরিস্থিতি হইতে কোন 
ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের দৃঠিত্গী দিয়া 
দেখিলে নান্গষ ছুঃখভোগ করে। ব্যক্তিত্ব এক- 
গ্রকার ত্রাত্তিবিশেষ ? উপযুক্ত বিচারশক্তি উহাকে 
দূর করে। আত্মবিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে 
বিশ্ব হইতে একেবারে ঠিক পৃথক কোন ব্যক্তিত্ব 
মান্য আবিষ্কার করিতে পারে না। পিয়াজের 
খোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইলে ভিতরে 
কিছুই খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রতি 
মমন্বেই ছঃখকট্রযাতনা-বোধ জাগে। বিশ্বের 
সহিত নিজেকে এক করি! ফেলিলে ছুঃখকষ্ট থাকে 
না, এমনকি মৃত্যুও তুচ্ছ হইয়া যায়। 

গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের এই 
সর্বব্যাপী বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। ধুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধু- 
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অঙ্ঠান্ত প্রিয়জনের শাসন্ন 
মৃত্যুর চিন্তায় অঙ্গুন ব্যথিত হইলেন। যুদ্ধ করিলে 
তিনিই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবেন এই চিন্তা 
তাহাকে পায়! বসিল। বিশ্বমনে হট স্থিতি ও 
লয় পর্যায়ক্রমে হইতে থাকে, শক জুনের নিকট 
এই তত্ব প্রকাশিত করিলেন। তথায় সর কিছুর 
প্রথম উত্তব হয় ও মান্বকে নিমিত্ত করিয়া দৃশ্ 
আগতে উহার সমাধান হয়। পৃথিবীতে ভগবদিচ্ছা- 
পূরণে তীহারই ধঙ্ছ হইয়া কাজ করিবার কথ) 
অর্জনকে বলা হইল। প্রীক্ অজু'নকে বলিলেন, 
দ্ধার্থে সমবেত বিপক্ষের এই সব বিবদমাঁন যোদ্ধা য়া 


ঈশ্বর কেন? 


শ্হৰ 


তুমি না! মারিলেও বাঁচিবে না। অতএব উঠ, 
যশ লাভ কর! শত্রু জয় কর ও পশ্বর্যশালী রাজ্য 
ভোগ কর। 

দেহ-চেতনার সহিত জড়িত মাষের পক্ষে 
ভগবানের বিশ্বরূপ ধ্যান করা অতীব ছু:সাধ্য। 
এককালে জন্ম-মৃত্যু, প্রেম ও স্তবপাঃ যুদ্ধ ও শাস্তি, 
সৃষ্টি ও লয় সবই সর্বপ্র ঘটিতে দেখা বড় বেদনাময় 
অভিজ্ঞতা । সামন্ত সাংলায়িক চিন্তায় মাহুয় প্রায়ই 
বিত্রান্ত হইয়া পড়ে । বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাকে এক 
দৃষ্টিতে দেখিয়া লওয়া কতই না কঠিন! জাবার 
পৃথিবী তো বিশ্বের একটি কণা মাত্র--অনস্ত স্যরি 
সমুদ্রের একটি ক্ষুত্র বৃদ,দ মাত্র। শ্রীতগবানের 
বিশ্বূপ-দর্শনে অনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! গেলেন। 
পরমেশ্বরকে তিনি ব্যক্তিরূপে, তাহার প্রারিত দেবতা 
শঙ্খচক্রগদদাপদ্নধারীবিষুঃরূপে দেখিতে চাহিলেন। 

বহ্ষাত্ডের দিক হইতে ঈশ্বরের ব্যকিসত বাস্তব- 
তার অগ্ততম বিকাশ। বাস্তবতাকে ব্যকি-ঈশ্বরের 
মধ্য দিয়! দেখ! ঠিক যেন মধ্যাহ্ন তপনকে রঞ্জিত 
কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া দেখার মত? উগ্র সুগদ্ধিকে 
বন্তখণ্ডে ছিটাইয়া উপভোগ করার মত। মাহুষ 
ব্যক্তি-ঈশ্বরের আ্টা নয়। ভক্তের মঙ্গলার্থে ঈশ্বর 
ত্বয়ং বাকি গ্রহণ করেন। আরও অনেকভাহে 
তিনি ব্যক্তিরপ ধরিয়া আসেন। আদিম বীজ 
হইতে বিশ্ব যখন বিবতিত হইতে থাকে তখন 
সেগুলির আবির্ভাব হয়। উহার! শ্বর্ন্থি পিতা, 
জিহোভা, আল্লা, শিব, কালী, বিষু ইত্যাদি নামে 
পরিচিত এবং বিশ্ব যতখানি সত্য উহ্বারাও ততখানি 
সত্য। এই ব্যক্ি-আকারই প্রথম ত্যর। ইহার 
উপরই নির্ভর করিয়! আমরা নৈর্যক্তিক অনুসৃত 
লাভ করিতে পারি। খ্রীন্ট এই ব্যক্তি-তগবানকে 
“্বর্ণস্থ-পিতা” আখ্যা! দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামক্ণ 
তীহাকে 'মা” বলিয়। ডাঁকিতেন। ক্রুশ, অধণচন্ত্র, 
প্রতিমা বা শন্দ-প্রত্ীক ও উচ্চারণ করিয়া ধাহার 
সহিত অন্তরের সংযোগ দ্বাপন করি, তিদগিই 
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আমাদের প্রার্থনা ও পুজার লক্ষ্য । মানুষ যে 
আকারেই ভগবদরাধনা করুক না কেন, ঈশ্বর 
তাহা গ্রহণ করেন। অবিচলিত প্রেমের সহিত 
তাহার ধ্যান কর] উচিত, কারণ এই প্রেমেই 
তাহার প্রক্কৃতশ্বরূপ উদঘাটিত হয়। তিনি ভক্তের 
প্রীতির অর্থ্য গ্রহণ করেন, উহা পত্র পুষ্প বা এক 
অঞ্জলি জল, যাহাই হউক না কেন। লক্ষ্য তিনি, 
নির্ভর তিনি; প্রভু সাক্ষী, আশ্রয়, বন্ধু, ত্রাত৷ ও 
মুক্িদাতা তিনিই। ল্মরণ রাখা প্রয়োজন যেঃ 
প্রতীক ভগবান নহে। হিন্দু প্রতিমাকে ঈশ্বররূপে 
পূজা! না করিয়! প্রতিমার পাহায্যে পূজা করে। 
প্রতিমাকে ঈশ্বরর্ূপে পুজা করা পৌত্বলিকতা, কিন্ত 
প্রতিমার সাহায্যে ঈশ্বরের পৃঙ্জা কর! এক সার্থক 
পৃজাপদ্ধতি। অসীমের চক্রবালে প্রতীক গবাক্ষ- 
্বূপ। চন্ত্রকে দেখাইতে মানুষ অঙ্কুলি নির্দেশ 
করে কিন্তু অন্ুলি চন্দ্র লহে। ব্যক্তি-ঈশ্বর শেষে 
বিশ্বাত্মায় লীন হইয়৷ গিয়া! চরমে তুরীয় সতাপ্রাণ্ত 
চ্ন। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা আছে। 
প্রেমই মানুষের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাপক। 
যথার্থ পূজা পৃজক ও ইঠ্টের মধ্যে এক নিবিড় 
সম্বন্ধ পাঁতাইতে চায়। মানবস্থলভ গুশবিশিষ্ট 
ভগবানকে চিন্তা কর! মানুষের পক্ষে . ত্বাভাৰিক 
বলিয়! হিন্দুধ্ম ঈশ্বরের অবতারত্ব, ভগবানের নররূপ 
ধারণ স্বীকার করে। ঈশ্বর মানুষের ত্রাণকর্তা 
হইলে মানুষের সন্কটকালে তাহাকে আসিতে হয়। 
গীতা বলেন যে, ধর্মের নাশ ও পাপের প্রাধান্ত কালে 
ধামিকদের রক্ষণার্থে ও পাপীদের শাসনার্থে ভগবান 
অবতীর্ণ হন। সমীম মন ভগবানের অবতারত্ব 
বুঝিতে অক্ষম। ঈশ্বর কেমন করিয়া একইকালে 
ন্রদেহধারণ, মানবোচিত বাঁধাবিপত্তিম্বীকার ও 
নিজদ্ব দৈবী সত্তার সংরক্ষণ করেন, বিচারছার! তাহা 
অন্ধাবন করা কঠিন। আঁচার্থ শংকর তাহার 
শ্ীমন্তগবদগীতার ভূমিকায় বলিয়াছেন নিজের দৈবী- 
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শক্তি সংবরণ করিয়া, মচুঘ্াদেহে বাঁস, মাচুষের মত 
চলাফেরা ও মানুষকে করুণা করিতে শ্রীতগবান যেন 
নরজন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের অবতারত্ব অধ্যাত্ব- 
জগতের এক বাস্তব ঘটনা । জনৈক গ্রী্ধর্মাবলথ 
মরমী সাধক তো বলিয়াছেন, _“মানষ ঈশ্বর হইতে 
পারিবে বলিয়া ঈশ্বর মানুষ হইয়! আসেন।” কিন্ত 
হিন্দুধর্ম, বিশেষ কোন কাল বা ব্যক্তির প্রতি 
ঈশ্বরাবতারত্বকে সীমার়িত করিয়া রাখে নাই। 
পৃথিবীতে জীবনবিবর্তনের নানা শ্যরের সঙ্গে যুক্ত 
দশাবতারের কথা হিন্দপুরাণে আছে। ভগবান 
কেবল মান্থষের নহে সমগ্র জীবজগতের রক্ষক। 
বিবর্তনের বিভিন্ন কালে জীবন বখন বিপদাপন্ন 
হইয়াছিল তখন পৃথিবীতে ঈশ্বরাবতারের 
আবির্ভাবের কথা স্বীকার করা কঠিন নহে। 

যীশুধ্রীষ্টও বলিস্কাছেন, পকেবল সন্তানের মধ্য 
দিয়াই পিতাকে দেখা সম্ভব 1” মানবীয় প্রতীকের 
সাহায্যেই মান্য উচ্চতর অধ্যাত্মততসমূহ ভালভাবে 
অধিগত করিতে পারে। বুদ্ধ' গ্রীষ্ট বা রামকুষ্েের 
মত মানবরাই ঈশ্বরকে স্পষ্ট ও বাস্তব করিয়া 
তোলেন। 

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যতই গভীর হউক না কেন 
অবতার ও মহাত্মার মধ্যে পার্থক্য এই যে অবতার 
আজন্ম অধ্যাত্মজ্ঞানী। জন্মকালে তাহার দেবত্ব 
ষেন একটি হুমম আবরণে আবৃত থাকে কিন্ত অধ্যাত্ম 
সাধনায় এই আবরণ দ্রুত অপস্থত হয়। এমনকি 
বাল্যকালেও অবতার তাহার দৈবীপ্রক্কতির আভাস 
পাঁন, যেমন বাইবেলে মন্দিরস্থ পণ্ডিতদের সহিত 
বীশুর আলোচনার মধ্যে দৃষ্ট হয়! কিন্ত মহাম্মাকে 
প্রবল প্রচেষ্টা সহকারে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অর্জন 
করিতে হয়; অবতারে ইহা প্রায়ই শ্থত্ুর্ত। 
মহাত্মা, সাধককে সাহাধ্য করিতে পারেন, তাহাকে 
মুক্তি দিতে পায়েন না। অবতার মুক্তি দিতে 
পারেন। কোন প্রকারে সমুদ্র পার হইতে পায়ে 
এইরূপ একটি ক্ষুদ্র তরণীর সহিত মহাত্মার তুলনা 
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হইতে পারে কিন্তু অবতার হইলেন যাত্রীিগকে 
অনায়াসে পার করিতে সক্ষম বড় জাহাজের মত। 
মহাত্মা যেন এক বিন্দু মধুবিশিষ্ট ক্ষুঙ্র পুষ্প আর 
অবতার মৌচাক-তাহার সবই মধুর। মহাত্মাকে, 
কোন প্রত্বতত্ববিদের সহিত তুলন! করা বায়। 
তিনি প্রাচীন শহর খনন করিতে করিতে আবর্জনাবৃত 
ফোয়ারা আবিষ্কার করেন। আবর্জন! দূর হইলে, 
তরস্থ পূর্বাবস্থিত জলরাশি সবেগে বাহির হইয়া 
আসে। অবতার ইঞ্জিনিয়ারের মত, তিনি মরুভূমি 
হইতেও কুপখনন করিয়৷ জল বাহির করিতে 
পারেন। 

ঈশ্বরের বহু অবতারত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা 
হইস্বাছে। ভক্ত তাহার রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী 
যেকোন একটিকে বাছিয়া লইয়া তাছাকেই নিজ 
ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারে। একনিষ্ঠ ভক্তি- 
সহকারে তাহার পুজা কর! উচিত কিন্ত অপর 
সকলকেও অসীম শ্রদ্ধা কর! প্রয়োজন । প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে সকল ধর্মই দেবতার নরত্ব-ভাৰ 
স্বীকার করেন। কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান কতৃক 
অব্তার যে ভাবে পুজা পান, মহম্মদ, বুদ্ধ, মসীহ ও 
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অন্তান্ত অবতারগণও ত্বশ্খ অনুগামিগণ কতৃক 
সেইরূপ সমান ভক্তি সহকারে পূজিত হন। 

সাধারণ মানব্মনের অভ্তভাতেও ঈশ্বরের আরও 
অবভাস আছে। স্যা্টি যেমন বিশাল, ঈশ্বরের রূপও 
তেমন অনন্ত। ধ্যানের গভীরতায় উহ্বার আত্ম- 
প্রকাশ করে। শশ্বরের বিশেষ কোন আবির্ভাবে 
সন্ত থাকা উচিত নয় বরং পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম- 
নিমঞ্জন না হওয়া! পর্যস্ত অগ্রসর হওয়! উচিত। 

হিন্দু এতিহ সকলগ্রকার পুজা-পঞ্চতি 
মানিয়! লয় । স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষ 
অসত্য হইতে সত্যে যায় না বরং সত্য হইতেই 
সত্যে যায়। স্কুল কৃত্য ও উৎসবাদি বা নিঃস্বার্থ 
ডালবাঁসা বা দার্শনিক বিচার বা নিফাম কর্মের 
মাধ্যমে ভন্ত। ঈশ্বরের সহিত অন্তরের যোগ স্থাপন 
করিতে পারে । বব ধর্ম বিভির প্রকৃতির উপযোগী 
ও ঈশ্বর চেতনার উচ্চ শিখরে আর করাইতে 
সমর্থ বলিয়া সত্য। নানা পথে নানা ধর্মের সাধন 
করিয়া শ্রীরামরুষ্দেৰ ছ্বেখিলেন যে চরমে সবই সেই 
একই তন্বে লইয়া গেল। ঈশ্বরের সেই চরম সত্যে 
কোন ভেদ না। 


আত্বার প্রকাশ-ক্ষেত্রে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


অঙান। রহস্কপথে সীমা হোতে অসীমের স্তরে, 


অব্যক্ত এষণ। তরে 


অণু পরমাণু লয়ে বাহিরে ও ঘরে, 
চিরদিন খেল! মোর বহুরূপে আনন্দের সাথে । 


এ সংসারে অনাবিল সত্য যাহা, তারে আমি ছঃখ বলে জানি, 
মায়াচ্ছন্ন মনোভূমে চৈত্যমাঝে চলে নিত্য লীল! মম । 
প্রাণময় কামনায় ভ্রমিতেছি কেন উম্মাদের সম ? 
মন ত্রন্মে সমাহিত কবে হবে 1-_ভাবরসে স্তব্ধ হবে বাণী? 
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আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে ক্রমিক গ্রগতি। 
নব নব অভিজ্ঞত। ব্যষ্টিসত্তা লভিতেছে জগ্ম আবর্তনে । 
জীবন-বাঁসনাবীজ ছড়ায়েছি যুগে যুগে আশার স্পন্দনে, 
বিচিত্র ফসল লয়ে কারে আজ জানাবে গ্রণতি ? 


আত্মচৈতন্যের পরাজ্ঞানে ভূমাবোধ ক্ষণে ক্ষণে দেয় দোলা, 
অতীন্দ্রিয় পরিশ্লেষে অনস্তের গৃঢ় অভিপ্রায়ে ; 
অশ্রুত বাঁশরী যেন বেজে ওঠে হৃদয় গ্রস্ছায়ে 

না-দেখা আলোকরশ্র স্থরে ঝরে? কেন মোরে করে আত্মভোল। « 


মহাপ্রভুর 


নীলাচল 


শ্রীমতী সুধা সেন, এম্-এ 


দীর্ঘ আড়াই মাঁস মৃত্যুর 'নঙ্জে যুদ্ধ করিবার পরে 
যেদিন ডাক্তারের! হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইলেন, 
সেদিন বাড়ীতেও সকলের মুখে হাসি ফুটিল। 

স্বামী আসিয়! বলিলেন।__-“শীগৃগির সেরে ওঠ 
তো! এবার-তারপর পুজোয় কোথায় যাবো আমরা 
বলতো 1” কোগ-ছূর্বল মস্মতিফে কিছুই ধারণ! করিতে 
পারিলাম না আমি সারিয়! উঠিব, আমি বীচিয়! 
উঠিৰ আবার? 

স্বামী বলিলেন-_-“পুরী গে পুরী 1” 

বছদিবসের 'আকাঙ্ফা এবারে মিটিবে? আনন্দ- 
উজ্জল ন্িতমুখে গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া 
পড়িলাম। 

বাস্তবিক ইহার পরে শয্যাত্যাগ করিতে আর 
বেশী দিন লাগে নাই। 

পূজার সময় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কয়েক- 
দিন কাটাইলাম। পরমপুজ্য সহাধ্যক্ষ মহারাজের 
পাঁষের কাছে বলিয়। একদিকে যেমন পরমানন্দে 
মন পুর্ণ হইয়া গেল--আর একদিকে তাহার সঙ্গেহ 
তন্বাবধান এবং অন্তান্ত সকলের ধত্বে কয়দিনেই 
দেহও সুস্থ হইয়া! উঠিল। 


তারপরে একদিন আসিয়া দীড়াইলাম পুরীর 
সমুদ্রতীরে; স্বাঞ্যকামীদের পরমতীর্থ-_ভিটোরিয়া 
ক্লাব₹_সি-ভিউ হোটেল প্রভৃতির অনতিদুরেই-. 
আমাদের বাড়ী-হাঁপি ভিলা । সমুদ্রের কাছে, 
অথচ নির্জনে । বাড়ীতে পা দিয়াই যেন মন 
পুলকিত হইয়! উঠিল। 

দেহের স্বাস্থ্য ভালো হইয়! উঠিল করেক দিনেই, 
এবারে মনকেও কিছু খোরাক দিতে হয়যে? যে 
জন্ে আসা! 

ষে পাড়ায় আছি--সে পাড়ার নাম «গৌরবাড়- 
শাহী-_” শ্রীগৌরাঙ্গের বাট (পথ) ও শাহী_-। 
কাছেই যমেশ্বরতোট1! শিবের মন্দির ও তোটা 
গোপীনাথ। এই তোটাতেই প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত 
গদ্দাধর থাকিতেন-তীহাক্স শ্ররমস্তাগবত পাঠ শুনিবার 
জন্ত প্রায়ই প্রভু এখানে আমিতেন। 

কথিত আছে-_একদিন প্রভু গদাধরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“গদাধর | আজ যদি তোমাকে 
আমি কিছু দিই, তৃঙি গ্রহণ করিবে কি?” 

গদাধর বলিলেন, _-“ভোমার দান যে আমার 
দাথার ভূষণ প্রভু!” 
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প্রভু নথে মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন_-দীর্ঘষেহ 
কালো পাথরের গোপীনাথের চূড়াগ্রভাগ দেখ! দিল 
-মাঁটির নী হইতে উঠাইয়া গদ্দাধর এখানেই 
তীছ্াকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহের অঙগেই 
প্রত লীন হইয়া! যান বলির! একটি প্রবাদ আছে__ 

“কি করিব কোথ! যাবে! বাঁক্য নাঁছি সরে, 

গোরাটাদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘয়ে।” 
এই কথ! মন্দিরের দরজায় লেখ! । 

একদ্দিন এই তোট! গোপীনাথের নিকটবস্তা 
চটক-পর্বভ দর্শনে গোবধণন ভ্রম হইল-_সুনীল 
সমুদ্রকে তাঁবিলেন যমুনা, প্রভু ঝাপ দিয়া পড়িলেন 
_উঠিলেন বুঝি আঠারো ঘণ্টা পরে এক জেলের 
জালে চক্র ঠীর্থের কাছে। 

এই তে! বাড়ীর কাছেই সেই চটক-পর্বত, 
সেই লমুন্ধ, বাঁড়ীর ধার ঘেঁষিয়া চলিয়াছে গৌর বাট 
--গৌর-পদধূলিলিগ দীর্ঘ পথ- কিন্তু কোথায় সে 
দীর্ঘদেহ তগ্ঠকাঞ্চনবর্ণ নবীন সন্যাসীর পদচিহ্ন? 

এই যমেশ্বর তোটার পথ বাহিয়াই প্রভু 
আসিতেছেন একদিন_-পশ্চাতে গোবিন্দ। দূর 
হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আমিল। গুর্জরী 
রাগিণীতে গান করিতেছেন এক দেবদাসী। প্রভূ 
উন্মত্ত আবেগে ছুটিহা চপিয়াছেন-_সঙ্গীতকারীকে 
আলিজনের আশায় । পথে মনসিজের ঘন কাটার 
বেড়া--কিন্ত প্রেমের পথে কিসের বন্ধন? কাটার 
আঘাতে সে সোনার অন্ধ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল 
-_কিন্ত ভ্রক্ষেপহীন গৌর চলিয়াছেন দ্রুত পদ্দ- 
বিক্ষেপে। গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়াও নাগাল 
পাইতেছেন না-- চীৎকার করিয়া বলিলেন --*প্রতু ! 
স্রীলোকের গান।” বাহ্‌ চেতন! ফিরিয়া! আমিল-_ 
প্রভু বলিলেন,_- 

“গোবিন্দ আজি রাখিল! জীবন, 
স্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ ।” 

শ্র্গল্লাথের মন্থির-_বিরাট গৃহতল-_বিরাট গ্রাজণ 
সরু ভজ্কে মেল! । দীড়াই গিয়া সেই গরল্ড 


মহাপ্রদুর নীলাচল 


খথ্ট১ 


ত্য্ের কাছে- যেখানে দাড়াইয়া দিনের পর দিন 
দর্শন করিতেন-__হুন্ত-পদ-বিহীন দ্বার জগন্নাথকে 
নহে-_বংশীধারী শ্ঠামন্থদারকে প্ীগৌরাজনুন্দর | 
স্তপ্তের নীচের "খাল/টি অশ্রজলে ভরির! যাইত। 
যে পাথরটির উপরে দীড়াইয়! দীর্ঘকাল দর্শন 
করিয়াছেন--ভাহাতে দীঘল চরণ ছুইটির ছাপ 
অঙ্কিত ভ্ইগা রহিয়াছে । মন্দির-প্রা্গণেই একটি 
ছোট মন্দিয়ে সেই চরণচিহন নিত্য পৃর্ধিত হইতেছে। 

প্রবেশ করিবার পথে_-মন্দিরের সিংহদরজার 
পরেই “বাইশ পাহাঁচ'-_বাইশটি সিড়ি অতিক্রম 
করিয়া মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। সেই বাইশ 
পাঁহাচের নীচেই আছে এক 'নিম্গাড়ে' তাহাতে 
পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু নিত্য ঈশ্বরদর্শনে যান। 
থু'জিয়! খু'ঁজিয়া সেই “নিয়গাড়ে” আবিফার 
করিলাম । তি 

সিংহদরজার কাছেই অনেকগুলি তেলেম্ধা 
গরু ঘোরাফির! করে দেখা! যার়। পাঁচশত বৎসর 
পূর্বেও এইখানেই তেলেঙ্গ৷ গাভীগুলি থাকিত। 
অধ রাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে 
রাধাকষ্ণ-রসাখাদন করিবার পর বছু মিনতি করিয়া 
স্বরূপ প্রভূকে শয়ন করাইয়া 'আপিয়াছেন__তিন 
ত্বারে কপাট আর গম্ভীরার দরজার শুইয়া গোবিন্দ! 
খ্বরূপের ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন প্রভূ 1 
জানেন না শ্বরূপ দরজায় কান পাতিরা-_কিন্ধ 
কতক্ষণ? বিরহিণী রাধিকার নিদ্র/ কি ছিল? 
করুণ কাতর কণ্ঠে প্রভু আন্তে আন্তে কৃষ্ণনাম 
করিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার ভিতরে গেলেন 
-প্প্রভু, তোমার না হয় নিদ্রা নাই, ক্লান্তি নাই, 
দেহবোধ নাই! কিন্তু আমর! তে! সাধারণ জীব! 
আমর! যে আর পারি না প্রভূ 1” 

লজ্জায় করুপায় অভিভূত হইয়া গ্রভু বলিলেন/-_ 
“থাক্‌ ত্বরপ ক্ষমা দাও, এই যে নিদ্রা বাইতেছি।” 

কিন্ত কোথায় নিদ্রা? এমনি এক রজনীর 
গভীর যামে গ্রডুকে শয়ন করাইয়। শ্বরপ রামানন্দ 
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ঘরে গিয়াছেন--ভিন দ্বার রুদ্ধ প্রভুর দরজায় 
গ্রহরী গোবিন্দ আজ নি্রিত! প্রভু অনুচ্চকঠে 
ঘরের ভিতরে নাম জপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ 
সাড়া না পাইয়! ত্ব্ূপ উঠিলেন-_ গোবিন্দ উঠিলেন 
_ গৃহ শৃন্ত--প্রভু নাই। গৃহ, গৃহপ্রাঙ্ণ সমন 
খু'জিধাও বখন দেখা মিলিল না, দীপ জালাইয়! 
গভীর নিশীথে তিন চার জনে প্রভু ! প্রত 1” বলিয়া 
পথে বাহির হইলেন। 

পইতি-উত্ভি অদ্বেবিয়। সিংহদঘারে গেলা, 

গাবীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা__ 

পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মের আকার, 

মুখে ফেন। পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রধার 

গাবীগণ চোদ্দিকে শুজ্ছে (স্রাণ ল়) গ্রভুর অঙগ। 

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ।” 
প্রভুর অঙ্গের গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, গা'ভীগণ 
ছাড়াইলেও ছাড়িতে চাঁহে না_গৌর তাহাদেরও 
প্রত যে! 

সিংহদরজার সম্পুথ দিয়াই রাজপথ, রথ্যাত্রার 
পথ! কিছুদুরে সৌভাগ্যবান গঞজপতি প্রতাপ- 
রুত্রের গ্রসাদ। রাজ! 'প্রতাপরুদ্র গুনিলেন-_- 
তাহার রাজ্যে এক নবীন সন্গ্যাসী আসিয়াছেন, 
লোকে তাহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বালতেছেন। 
এমনকি অত্যন্ত বিল্ময়ের কথা--ভারতবিখ্যাত 
অদ্বৈত ধৈদাস্তিক, পণ্ডিত বান্্দেব সার্বভৌমও নাকি 
তাহার চরণাশ্রিত হইয়া তন্ত হুইয়াছেন। 

সার্বভৌমকে রাজা ডাকাইয়! আনিলেন-- 
জিজ্ঞাসা করিয়৷ এবং দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন__ 
সার্বভৌম একেবারে দ্রব হইয়াছেন। একাদিক্রমে 
সাতদিন ধরিয়া বেদাস্ত পড়াইয়। ধাহাকে জ্ঞানের 
আলোকে আনিবার আশায় সার্বভৌম অরাস্ত 
পরিশ্রম করিতেছেন_-সাতদ্দিনের মধ্যে একটি 
দিনও তো কই তাহার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম 
দেখ! গেল না৷? 

সার্বভৌম ভাবিলেন- বাতুল না মুর্খ? জিজ্ঞাসা 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


করিলেন, “আমার এই অধ্যাপনা--তুমি বুঝ কি 
না বুঝ_কিছুই তো বলনা তুমি? আমি কেমন 
করিয়। বুঝিব- তুমি কি বুবিতেছ ?” 

তকুণ সন্ন্যাপী বলিলেন,”_-"আপনার আছেশ 
শ্রবণ করা--তাই শ্রব্ণমান্র করি--আপনার ব্যাথ্যা 
আমি কিছুই বুঝি না!” 

“কি বলিলে ?”-বৃদ্ধ নৈয়ায়িক শাস্তুজ্জ পরম 
পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন--“আমার ব্যাখ্যা বুঝ 
না তুমি?” 
সন্ন্যাসী বলিলেন--“ব্যাসের হত্রের অর্থ হুর্ধের কিরণঃ 

কল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন ।” 

বেদ পুরাণ উপনিষদ্‌ শ্রামভাগবত প্রভৃতি শান্ত্রমথিত 
করিয়া সন্ন্যাসী অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ব স্থাপিত 
করিলেন। ভক্তির জয় হইল। সার্বভৌম ভট্াচার্য 
স্্তিত মুগ্ধ হইয়া! পায়ে পড়িলেন-_শুফ পাণ্ডিত্যের 
অহঙ্কার ধুলায় লুটাইল। বড়ভুঙ্ধ দশন করিয়া 
অচৈতন্ হইলেন, যখন চেতন! পাইয়া উঠিলেন-_ 
তখন ছুই চোখ ভরা! অশ্রু লইয়! যুক্তকরে দড়াইলেন 
ভক্ত! গ্লোক লিখিয়| উৎসর্গ করিলেন প্রভুর পায়ে 

“কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাহৃফতৃ কৃষ্ণচৈতন্তনামা 

আবিভূ তন্তন্ত পাদারবিন্দে 

গাঁটং গাড়ং লীয়তাং চিত্ততৃঙ্গঃ।” 
কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রানন স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ 
প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রকষ্চচৈতন্ত নাঁম ধারণ 
করিছ্বা যিনি আবিভূতি হইয়াছেন তাহার 
( শ্রচৈতন্কের ) পদ্ারবিন্দে আমার চিত্ততৃঙ্গ গাঢ়বূপে 
লীন হোক্‌। 

মহারাজ! গ্রতাপরুদ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্ত 
সার্বভৌম যখন প্রভুর ঈশ্বরত্ব শ্বীকার করিলেন-_ 
তখন মহারাজ আকুল হুইয়! কহিলেন,-_পপণ্ডিত ! 
তাহাকে আমায় একবার দর্শন করাও।” প্রভু 
তখন দক্ষিণে, তাই সার্বভৌম তাহার প্রত্যাবর্তন 
পর্বস্ত রাজাকে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৬৬৩ ] 


এদিকে দক্ষিণ যাত্রার পথে গোদাবরীতীরে 
বিদ্ভানগরে প্রতু রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত 
হইলেন। রস ও রসিকের, আস্বাস্ত ও আস্বাদকের 
সে মিলনে যে সাধ্য-সাধনতত্, যে অনান্বাদিত- 
পূর্ব রসতব্ব প্রকাশিত হুইল তাহা আর বণনা 
করিলাম ন!। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজ- 
প্রতিনিধি রায় গোপনে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত 
হন-_গভীর রাত্রি পর্যস্ত চলে রসাস্বাদন। 

শেষে একদিন রাঁয় দ্রিজ্ঞাসা করিলেন, __*প্রতু 
আমার চিত্তে এক সংশয় দেখা দিয়াছে-_ 
তোমারই স্থন্ধে তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাস! করি !” 

“পহিলে দেখিলু' তোমা সন্ধ্যাসী শ্বরূপঃ 

এবে তোম! দেখি মুঞ্জি শাম গোপরূপ ! 

তোমার সম্মুখে দেখে 1 কাঞ্চন পঞ্চালিকা 

তার গৌর কাস্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাক! !” 
গ্রভু তাহার শ্বভাবসিদ্ধ হাসি ভাসিয্া' বলিলেন. 
প্রায় তৃমি কৃষ্প্রেমিক এবং ভক্ত--আর ভক্তের 
লক্ষণই এই-__সর্ধত্রই তাহার কৃষ্তদর্শন হয় ।” 

প্রায় কহে তুমি প্রত ছাড় ভারি তুরি 

মোর আগে নিজ রূপ না! করিহ চুরি_- 
গ্রভু ধরা পড়িস্বাছেন এবং ধাহার কাছে ধরা 
পড়িয়াছেন তিনি ভক্কোত্তম রসিকশেখর সাড়ে 
তিনজন পাত্রের একজন--তাই-- 

"তবে হামি তারে প্রভু দেখাইল! শ্বরূপ, 

রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ |” 
দে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে রায় মৃছিত হুইয়! 
পড়িলেন। সেইদিন জগতে রাধারুষ্ণ-তন্ব মহারাস- 
তত্ব প্রকটিত হইল এবং সেই তত্বের প্রথম ব্রষটা 
হইলেন রায় রামাননা | 

বিষয়-গ্রশ্বর্ধে কোনও দিনই আসক্তি ছিল 
না, এখন একেবারেই তাহ! হইতে অব্যাহতি 
পাওয়ার অঙ্ক রায় রাজ প্রতাপক্ষত্রের শরণ 
লইলেন। বাল্দবেৰ সার্বভৌমের পরিবর্তনেই 
রাজার বিশ্ময়ের ও ভক্তির সীমা ছিল না-এখন 


০ 


মহাপ্রভুর নীলাচল 


৬৩৩ 


রায়ের গৌরপ্রেম দেখিয়া রাজ! একেবারে অভিভূত 
হইয়া! গেলেন--বলিলেন__“রায় ! আমাকে একবার 
তাহার সহিত মিলন করাও ।” 

দীর্ঘ ছুই বৎসর পরে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। সার্বভৌম শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল 
ভক্তের অনুরোধ বার্থ হইল-_ প্রভূ রাজদর্শনে সম্মত 
হইলেন না_অধিকত্ত পুরী ছাড়িয়া! যাইবার ভয় 
দেখাইলেন। 

রাজা কাদিয়া উঠিলেন-_-ণ্ভগবান কি এক 
প্রতাপরুদ্র ব্যতীত দকলকে ক্ুপা করিবেন এই পণ 
করিয়াছেন।” দর্শন বিন! রাজ! প্রাণত্যাগ করিতে 
কৃতসংকল্প হইলেন। 

রায় রামানন্দ নীলাচলে আসিলে রাজা তাহার 
সংকল্পের কথা জানাইলেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ 
রায় এবার স্বয়ং দৌঠ্যের ভার লইলেন। ধীয়ে 
ধীরে প্রভুর মন দ্রব হইরা আসিল । 

রথযাত্রা ! গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। 
শ্রানিত্যানন্দ শ্রাবা-_মূকুন্দ প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবকে 
অগ্রণী করিয়া প্রভু সাতটি কীর্তনসম্পরদায় গঠন 
করিলেন। সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে অগ্রবর্তী 
করিয়া! অচল নীল দ্বার অগন্নাথ রথে চলিয়াছেন !-- 
প্রতু দ্রুতগতিতে সাত সম্প্রদায়েই ঘুরি! ঘুরিয়া 
নৃত্য করিতেছেন। অজস্র নয়নধারায় বক্ষ ভিজিয়! 
যাইতেছে, স্বেণ কম্প ন্তস্ত পুলকের উদগম হইয়া 
ক্ষণে ক্ষণে বাহ হারাইতেছেন-_তবুও সুমধুর কঠে 
গাহিতেছেন-_ 

"সেই ত পরাণনাথ পাইলু'_ 

যাইা লাগি মন দহনে ঝুরি গে'লু।” 
রাজা দূর হইতে তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন। 

শনাচিতে না চিতে প্রতূয় হৈল ভাবাস্তর-- 

হস্ত তুলি গ্লোক পড়ে করি উচ্চৈংস্বর”ঃ-_ 

“্যঃ কৌমারহরং স এব হি বরন্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ 

তে চোন্নীলিতমালতীস্ুরতয়ঃ প্রোডাঃ 

কদছ্ানিলাঃ। 


৬৩৪ 


সা চৈবান্মি তথাপি তত্র ন্ুয়তব্যাপারলীলাবিধো৷ 
ব্লেবারোধসি বেতসীতক্লতলে চেতঃ সমুত্কঠিতে।” 
( সাহিত্যদর্পণ ) 
রাধাভাব-ভাবিত গৌর শ্রীক্ুষ্ককে ইহাই যেন 
বলিতে চাহিতেছেন__“( কুরুক্ষেতজে ) সেই তুমি, 
সেই আমি, সেই নবসঙ্গম-_কিস্ত তথাপি হে 
দয়িত ! আমার মন বুন্দাবনের সেই মিলনের জন্ত 
উৎকষিত--তৃমি বৃন্দাবনে উদ হইয়! আবার আমাকে 
লইয়া লীলা! কর।” প্রভুর রসে রসিক স্বরূপ 
ভাবাস্যায়ী পদ গাহিয়া প্রভুর সঙ্গে ফিরিতে 
লাগিলেন। 
মধ্যাহে নৃত্যক্লান্ত প্রভূ পুপ্পোস্তানে প্রবেশ 
করিয়। ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন-_সার্বভৌম 
প্রভৃতি তক্ের উপদেশান্যায়ী রাঁজবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া রাজ্জা প্রতাপরুত্ব বৈষ্ণববেশে নব অভি- 
সারিকার মতো ভীরু কম্পিত পদক্ষেপে প্রিয়তমের 
কাছে চলিলেন। 
প্রতূর ছুই চোখ বধ্ধ-_ভূমিতে অধ” শয়ন করিয়া 
আছেন। রাজা ধীরে ধীরে পায়ে মাথা রাখিপেন-__ 
বক্ষ ভরিম্বা উঠিল স্ধারসে- নয়নে অশ্রুধারা পড়িতে 
লাগিল--আবৃনত্ধি করিতে লাগিলেন ভাঁগবতের 
শ্লোক। প্রনু আনন্দোতফুল্প মুখে বলিতে লাগিলেন, 
“বলো, বলো!” রাজা শেষে এই গ্লোকটি পাঠ 
করিলেন £--- 
"তৰ কথামুভং তণ্তনীবনং, 
কবিভিরীড়িতং কল্পযাপহম্‌। 
এবণধন্গলং শ্ীমদাততং, 
তৃখি গৃণাস্ত যে ভুরিদা নাঃ” 
প্রভু-“ভূরিদা। ভুরিদা, (হে ব্হুদাত! ! )” বলিয়। 
চোখ বুজিয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন-_-“কে 
গো তুমি ? কৃষ্ণলীলামূত পান করাইলে আমায়?” 
রাখা! চরণে পড়িয়া কহিঞ্পেন_-আমি যে 
তোমার দাসের দীস প্রভু 1” প্রন্তু ষেন ন! চিনিয়াই 
প্রতাপকদ্রকে অন্তরজরূপে গ্রহণ করিলেন । 


উদ্বোধন 
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কতকৃতার্থ, পূর্ণ হইয়া রাজ! বাহির হইয়া 
আসিলেন--লুটা ইয়া পড়িলেন ভক্তদের পারে । 

এই সেই রাজার প্রাসাদ 

মন্দির হইয়া শ্বর্গঘ্বারের পথে ফিরিতেছি__ 
শুনিলাম পাশেই ভক্ঞপ্রবর 'যবন' হরিদাসের কুটার। 
মন্দির ও ভক্তগণের ছায়াও যেন তাহার পাদম্পর্শে 
মলিন ন! হয় সেই ভয়ে হয়িদাঁস এই কুটারেই তাহার 
পুরীবাসের দিনগুলি কাটাইয়! গিয়াছেন। স্বয়ং 
প্রভূই প্রত্যহ একবার আসিয়! তাহার সহিত 
এখানে মিলিত হইতেন। শ্ররূপের ললিতমাধব ও 
বিদ্ধমাধব নাটকেরও এইখানেই আরম্ভ। রোজ 
লক্ষ নাঁমজপ সারা না হইলে হরিদাস খান্ত স্পর্শ 
করিতেন না। বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন নামজপ 
সম্পূর্ণ করা কষ্টকর হুইয়! উঠিয়াছে--জপও সারা 
হয় নাই আহার্ধও স্পর্শ করেন নাই। প্রভূ শুনিয়! 
বলিলেন, “হরিদাস আর কেন? সারা জীবন তো! 
এই করিলে এবার সংখ্যা কমাও তাহা নহিলে 
পারিবে কেন?” 

হরিদান সে কথার জবাব স্পই না দিয়া 
বলিলেন,-_“প্রভু ! আমার একটি প্রার্থনা! তোমাকে 
রাখিতে হইবে ! বলো! রাখিবে ?” 

“তোমাকে অদেয় আমার কি আছে হরিদাস ?” 
প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। 

হরিদাস বলিলেন,--“প্রভূগে। ! আমার মন 
বলে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে । আমাকে 
তোমার সেই নিষ্ঠুর লীলা দেখাইবার পূর্বে আমাকে 
বিদায় দাও। তোমার কমলচরণ আমার হদয়ে 
ধারণ করিয়াঁ-নয়নে তোমার চাদমুখ দেখিতে 
দেখিতে আমার মৃত্যু হোক্‌--আমাকে তুমি এই 
বর দাও!” 

প্রভু ব্যাকুল করুণ হাসি হাসিলেন-__“তুমি তে! 
কষ্ের কপাপাত্র, মাহ চাও কৃষ্ণ তোমাকে তাহাই 
দিবেন। কিন্ত হরিদাস! তুমি চলিম্বা গেলে 
আমার রহিল কি? 
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হরিদাস বলিলেন,“ প্রভু মায়! ছাড় ! আমার 
মতো! একটি পিপীলিকার অভাবে পৃথিবীর কিছুই 
ছানি হইবে ন!।” পরদিন সকালে ভক্তগণ সঙ্গে 
প্রভু মেই কুটারে আদিলেন। বলিলেন,__ 

“হরিদাস! কহ সমাচার? 

হরিদাস কহে-__-প্রভূ যে কৃপা তোমার ।” 

গ্রতু ভক্তদের লইয়া! কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন। তাহার 
ছই নয়নতৃঙ্গ প্রভুর মুখপন্নে স্থাপিত হইল, অশ্রধারায় 
বক্ষ ভাসিতে লাগিল-“শ্রীকৃষণচৈতন্ত' শব! উচ্চারণ 
করিতে করিতে প্রভুর পদ্দে হরিদাস প্রাণকে লীন 
করিয়৷ দিলেন । 

'কীর্তনান্তে সেই দেহ কাধে করিয় হুয্ং প্রভু 
ভক্ঞগণ সহ সমুদ্রতীরে আসিলেন। বালুকা-শয্যায 
মহাবৈষবের সমাধি রচিত হইল। সেই সমাধি 
সমুদ্রতীরে কালই দেখিয়া আসিলাম। 

আমাদের পুরীবাসের কয়েকদিন কাটিয়া গেল, 
কিন্তু আজও কাশীমিশ্রের বাড়ীর খোঁজ পাইলাম 
না। আমাদের পাগ্ডাকে জিজ্ঞাস! করি বারবার-- 
তিনি যেন অবজ্ঞাভরে জবাবই দিতে চান নাঁ_ 
বলেন__আগে 'আটিকা বন্ধন্‌ অআ কর, জগন্নাথঙ্কর- 
শিঙাঁর অ দরশন্‌ অ কর--কাশী মিশ্রের বাড়ী পরে 
যিবু ।' অন্ত পাঁগাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সহ্ত্তর 
পাই না। 

একদিন শেষে নিজেই বাহির হুইলাম। পথে 
পথে জিজ্ঞাস! করিতে করিতে অবশেষে ঠিকান! 
মিলিল-_গম্ভীর! বলিলেও চলে কিহ্ত রাধাকাস্ত মঠ 
বলিলেই সন্ধান ঠিক মিলিত 1 

এই তে! সেই মঠ--এই সঙ্গের পথ দিয়াই তো 
রোজ যাই অথচ জানি না যে এখানেই রহিয়াছে 
আকাঙ্ফিত ধন। বাড়ীটি দেখিয়াই আনন্দে 
অস্থির পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকিলাম। সামনেই 
মন্দির আর সেই মন্দির আলো করিয়া দীড়াইয়! 
আছেন রাধাকাস্তের বিগ্রহ-_পাশে শ্রীরাধা ও 
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ললিত], বিশাখা--অনেক সখী! কাক্ধী () হইতে 
আনা বিগ্রহ অপরূপ অঙ্গলাবণ্যে যেন জীবন্ত হইয়া 
দ্াড়াইয়া আছেন। পুরোহিত বলিলেন, _প্রতুর 
সময়েও এই বিগ্রহ ছিলেন এবং এইখানেই প্রতুর 
চোখে রাসলীলা প্রকট হইত। ঠিক জানি না 
তবে এই কথ! শ্রীচৈতন্তচরিতামূত প্রভৃতি প্রামাণিক 
গ্রন্থে পাই নাই। 

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম_ কোথায় ছিল 
প্রভুর ঘর এবং তাহার কোনও চিহ্ন আছে কিনা? 
তিনি আরও ভিতরে একটি ঘরে পাঠাইলেন। 
আসির! দাড়াইলাম প্রতুয় দরজায়। এই সেই ছোট্ট 
গৃহখানি- সেই গন্তীরা দ্বাদশ বৎসরের লীলা 
নিকেতন! প্রভুর পৃজারী আনিয়৷ সামনে ধরিলেন 
প্রভুর পাছুকা-_-কমগুলু ও ব্যবহৃত কথার এতটুকু 
এক খণ্ড! শ্রীচরণে নিত্য স্পর্শস্থথ-প্রাণ্ত পাছকা 
ছুইটিতে মাথা ঠেকাইলাম। প্রতি দিবসের পদধুলি 
লিপ্ত দরজায় চৌকাঠে মাঁথা পাতি রহিলাম ! 
আমার জীবনে তোমার প্রত্যক্ষ পরশ, এও কি 
সম্ভব ? 

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সোনার 
লেখা পাঁচশ” বৎসর পূর্বের ইতিহাসের এক একটি 
পৃষ্ঠা ! এইটুকুতো৷ ছোট ঘর--ছোট তাহার দরজা 
-_এই দর়জাতেই একদিন মধ্যাহন আহার গ্রহণ 
করিবার পর দীর্ঘদেহ প্রতু আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। 
সেবক গোবিন্দ__ প্রতিদিন এই সময়ে গ্রভুর শরীরের 
ক্লান্তি দুর করিবার জন্ত তাঁহার শরীর সংবাহন 
করেন। প্রত দরজ। জুড়িয়া আছেন অথচ দরজার 
অপর দিকে যাইতে ন! পারিলে অঙ্গসেবার নবিধা 
হয় না-তাই প্রভুকে একটু সরিবার জন্ত গোবিন্দ 
মিনতি করিতে লাগিলেন । কতো বেন শ্রাস্ত প্রভু 
বলিলেন_-“ন! গোবিন্দ আমার নড়িবার সাধ্য নাই! 
তুমি যাহা খুশি কর।” প্রভু চোখ বন্ধ করিলেন। 

বারবার বলিয়াও বখন ফল হুইল না তখন 
গোবিন্দ আপন বহির্বাস দিয়! প্রভুর শ্রীল 


৩৬ 


আচ্ছাদিত করিয়! মনে মনে প্রণাঁম করিরা প্রভৃকে 
লঙ্ঘন করিয়াই এ দিকে গেলেন- মার্দন-মথে 
প্রভূ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রহর উত্তীর্ণ 
হইয়! গেলে ইচ্ছারুত নিদ্রা ভাঙিয়া গ্রতু যেন বিস্মিত 
হুইয়াই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“এ কি 
গোবিন ? তুমি খাইতে যাঁও নাই?” “আপনাকে 
লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া যাই ?” 

"তবে আসিয়াছিলে কেমন করিয়া ?” 

সে উত্তর গোবিন্দ প্রতুকে আর কি দিবেন; 
কিন্ত তিনিতো জানেন প্রভুর সেবার জন্য কোটী 
নরকভোগও যে কাম্য ! 

এই একজন আর একজন পণ্ডিত জগদানন্ন। 
পুরুষরূপ ধরিয়া যেন অভিমানিনী সত্যভাম! আসিয়া 
গৌরের সেবার ভার লইয়াছেন শ্বহস্তে। 

সারারাত্রি গম্ভীরার “কঠিন ভিত্তিতলে প্রভু 
মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন-__ প্রেমের তীব্র দহনে 
মাথা ঠুকিতে থাকেন যখন জগদানন্দের অন্তর বিদীর্ণ 
হইতে থাকে। অতি সাহস করিয়া একটি তুলার 
বালিশ তৈরী করিয়া আনিয়াছেন__পাতিয়া পাঁতিয়া 
দিয়াছেন ছে'ড়! কথাটির উপরে। দেখা মাত্র 
প্রভু কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন “একি শুধু বাঁলিশ কেন? 
একটি পাঁলস্ক আনো) একজন মনিরা রাখো 
তেল মর্দন করিতে, তবেই তোমাদের বাসন! পূর্ণ 
হয় 1” "জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে |” 
বালিশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। 

শ্বরূপের কাছে খবর শুনিলেন জগদানন্দ-_ 
ওঠাধর ভবে বন্ধ হইয়া গেল--একটি কথা 
বলিলেন ন!। 

আবার গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ এতথানি 
পথ কতকট! চন্দনের তেল লইয়া আসিয়াছেন বড় 
আশা করিয়া_-বিনিদ্র রজনী জাগিহা জাগিয়! প্রভুর 
মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠে--তাই এই ঠাণ্ডা তেলটি 
ব্যবহার করিলে প্রতুর একটু শ্থখ হয়! ন্বরূপ 
পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রগ্ুকে জানাইলেন। প্রভু বলিয়া 
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উঠিলেন, প্অসস্তব! “সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে 
গায়__” সুগন্ধি তেল মাথিয়া আমি পথে বাহির 
হইব আর লোকে আমার সন্গ্যাসের নিন্দা করিবে 
তাহা ₹ইবে না । বরং পণ্ডিতকে বলিও, এ তেল 
মন্দিরে দিক আরতির সময়ে জলিবে তাহাই ভালো 
হইবে |” 

ত্বরূপের মুখে একথাও জগদানন্দ শুনিলেন-__ 
দ্বিতীয় বার আর অনুরোধ করিলেন না। পরদিন 
প্রভু জগদানন্দকে ডাকিয়! বপিলেন,_-“তুমি বুঝি 
আমার জন্য চন্দনতেল আনিয়াছ ?” কথা শেষ 
হইতে পারিল না জগদানন্দ বলিয়া! উঠিলেন-_-“কে 
বলিল তোমাকে, আমি তোমার জন্ত তেল 
আনিয়াছি? মিথ্যা কথা!” প্রচণ্ড গতিতে ঘর 
হইতে তেলের পাত্রটি আনিয়া প্রভুর সামনেই তাহা 
আছাড় মারিয়া ভাঙগিয়া ফেলিলেন পণ্ডিত। সমস্ত 
অঙ্গনে তেল ছড়াঁইয়! পড়িল, বাতাঁস ভরিয়া উঠিল 
সুগন্ধে_-জগদানন্দ ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী পড়িয়া 
রহিলেন। তিন দিন উপবাসেই রুত্ধগৃহে কাটিয়া 
গেল- ভঞ্জৰৎ্সল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না, দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন--“জগদানন্দ! 
উঠ! আমি আজ তোমার ঘরে ভিক্ষা করিব।” 


চোখে জল মুখে হাসি-জগদানন্দ ভিক্ষার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যান্কে আসিলেন 
প্রভু--বলিলেন “এসো! জগদানন্দ, আজ তোমাতে 
আমাতে একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাই।” আর 
কি জতিমান থাকে? পণ্ডিত মিনতি করিয়া 
প্রভুকে বসাইলেন_-“তুমি খাও প্রভু ! আমি কথা 
দিতেছি-_ আমি পরে প্রসাদ পাইব।” 

অন্ন গ্রহণ করিয়া! প্র বলিয়া উঠিলেন-_"আহা 
ক্রোধের রান্না বুঝি এমনই হ্থুম্বাদু হয় !” 


ক ক ধ 
সন্ধ্যা হইয়া গিয়্াছে__ফিরিতে হইবে একপলাই 
_্রপাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাষম। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 


পরদিন শ্বামীকে সঙ্গে করিয়া আবার আসিয়া 
দাড়াইলাম--গম্ভীরার দরজায়-। 

এক এক করিয়া শ্রোত৷ আমিতে লাগিলেন-_ 
বোধহপন প্রতিদিনকার নিয়মমতো শ্রীঠৈতন্ত-চরিতামূত 
পাঠ আরম্ভ হইল । 

এই গন্ভীরার ক্ষুত্র প্রকোর্ঠে সাধারণ লোঁক- 
লোচনের অন্তরালে যে বৃহৎ গম্ভীর লীল! একাদি- 
ক্রমে দ্বাদশবর্ষ ধরিয়! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল--তাহারই 
এক অংশ আজ পড়া হইতেছে শুনিলাম _ 

প্ভ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে, 

এইমত দশা প্রতুর হয় রাত্রি দিনে ।” 

অশ্রু, স্তম্ভ বৈবণ্য। পুলক, স্বেদ--লোমকৃপে 
রক্ষোদ্গম-_ দত্ত হালিয়! পড়ে, হম্ডপদের সন্ধিগুলি 
কখনও বিচ্ছিন্ন--কখনও এ সকল অঙ্গই আবার 
যেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে--এই অবস্থায় রাধা- 
ভাব-বিভাবিত গৌরম্থন্দর মাত্র ছুইজন অন্তরঙ্গ 
ভক্ত সঙ্গে লইয়া কষ্চপ্রেম আত্বাদ করিতেছেন__ 
যেই জন্ তাহার অবতার ! 

কখনও স্বরূপের। কথণও রায় রামানন্দের কণ্ঠ 
ধরিক্না ক্রন্দন করিয়া! উঠিতেছেন-__“সথিরে শুন 
মোর হত বিধিবল। আমার তন্থ মন চিত্ত কৃ 
বিনা সকলি বিফল! আমার শ্রবণ, নয়ন। জিহবা 
সমস্তই অসার গে! সথী! তাহারা তো কৃষ্ণকথা 
শোনেনা -কষ্করূপ দেখেনা--কঞ্চকথ] তে! বলেনা, 
ধিক্‌ ধিক এই জীবনে যৌবনে, কই কৃষ্ণ তে! তাহা 
গ্রহণ করিলেন না।” 

আবার বলিতেছেন, "ওগো! মখা, কৃষ্ণতো দর্শন 

দেনই না-_তবুও যদিই কোনও শুভক্ষণে বা স্বপ্নে 
ক₹ষ্ের দর্শন পাই-_-অমনি “আনন” আর “মদন' এই 
ছুই বৈরী আসিয়! উপস্থিত হয়__আমি নেত্র ভরিয়। 
আর তাহাকে দেখিতে পাইন! 1” 

প্ছায়রে হায়! আর কি কখনও কষ আমাকে 
দেখা দিবেন? কিন্ত আশা যে ছাড়িতেও 
পারি না” £- 


মহাপ্রভুর নীলাচল 


৬৩৭ 


“পুনঃ যদ্দি কোনওক্ষণ করায় কষ দরশন। 
তৰে সেই ঘটি, ক্ষণ। পল 
দিয়া মাল্যচন্দন নানারত্ব আতরণ 
'অলঙ্কৃত করিমু সকল ।” 
ককাদিতে কাঁদিতে হঠাৎ যেন বিশ্বৃত চেতনা 
ফিরিয়া! আসিল সম্মুখে স্বরূপ ও রার়কে দেখিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি না কৃষচৈতস্থ ? 
এতোক্ষণ স্বপ্নে ধেন কি দেখিলাম, কি যেন প্রলাপ 
বকিলাম তোমর! কি কিছু শুনিয়াছ ?” সেই 
্বপনস্বতিই আবার জাগ্রত হইল আবার “চৈতস্ত' 
লুপ্ত হইতেছে-_আঁবার 'হায়, হায় করিয়া এক 


শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন-_ 


“কই অবরহিঅং পেক্ষা, ণহি হোই মাসে লোত্র, 
জই হোই কাঁংস বিরহে! বিরহে হোস্ত 
* সিম কোজী অই।” 
পজকৈতব কৃষ্প্রেম-সে কি সথী! মানুষের 
হয়? জামুনদ হেমসম সেই প্রেম একবার হইলে 
আর কি তাহার বিয়োগ হয়, না বিষ়োগ হইলেই 
লোকে বাচে ?” 
আবার হাহাকার করিয়া বলিতেছেন,_কোথায় 
আমার কৃষ্প্রেম ! কেবল মিথ্য। দম্ভ লইয়! মরিতেছি 
আমার এ ক্রন্দনও যে মিথা!; কৃষ্খপ্রেম শুদ্ধ 
নুনির্মল তাহা বছ দুরে; “তবে যে করি ক্রন্দন-_ 
স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিও নিশ্চয়।, 
এ শুধু নিজের সৌভাগ্য যেন মানুষকে দেখানো! ।” 
“এই মত দিনে দিনে-__শ্বরূপ রামানন্দ সনে 
নিজতাৰ করেন বিদিত 
বাহে বিষজবালাহর ভিতরে অমৃতময়। 
কৃষ্প্রেমার অদ্ভুত চর্িত। 
এই প্রেমার আস্বাদন তণ্ত ইক্ষু চ্বণ 
মুখ জলে না যায় ত্যজন, 
সেই প্রেষা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষাষুতে একত্র মিলন ।” 
কষ্ণপ্রেষ-বিষে তন্মন দগ্ধ হইয়! যাইতেছে-_ 


৬৩৮ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ষ --১১শ সংখ্যা 


কিন্ত ভিতরে অযূত রসধারার প্লাবন ! নান! ভাবের “হে দেব, হে দরিত! হে ভুবনের বন্ধ! হে 
প্রাবঙ্য যেন মত গজের গ্যায় প্রভুর দেহ ইক্ষুবন কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাসিল্কু ! হে নাথ, হে রমণ, 


ভাঙ্গিয়! চুরিয়! দিতে লাগিল, গম্তীরার ভিত্তির হে নয়নাভিরাম, হা হা কবে তুমি আমার নয়নের 
কঠিন পাষাণতলে মুখ ঘষিয়া মাথা একিয়া প্রভু 


রী ঃ 
কাদিতে লাগিলেন: মিজি 


“হে দেব, হে দয়িত। হে ভুবনৈক বন্ধে, 
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো, 
হে নাথ, হে রম্ণ, হে নম্ননাভিরাম, 

হা হা কদান্গ তবিতাসি পদং দৃশোর্সে 1 


গমভীরার অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দ্রিকে নিপিমেষে 
চাহিয়া আছি-_হে নাথ, হে নয়নাভিরাম! কবে 
তুমি নয়নের দৃষ্টিভূত হইবে প্রত! 


জীবন্ঞ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র 


[কবি 4১07)8 1,8661612 98700010 এর 1১1 ঈর্ষক করিত) অনুবাদ ] 


জীবন, কিৰ! যে তুমি জানিনাকো, জানি শুধু 
ছাঁড়ি মোরে যাবে একদিন, 

কৰে কোথা কেমনে ব৷ দেখ! হ'ল দুজনায়ঃ 
মানি, সে ত রহস্তে বিলীন। 

তুমি যবে ছেড়ে যাঁবে। এই শির এই দেহ 
অবশেষে যা কিছু আমার, 

যেখানেই যে রাখুক, ফিরে না চাহিবৰে কেহ, 
ছাঁর সে ধুলির পুঞ্জ সার! 

কোথা উড়ে যাবে, কোথা পথহীন গতি তৰ 
নিয়ে ধাবে অলক্ষ্যে তোমারে 

অপরূপ এ বিচ্ছেদে মোরে কোথা! খু'জে পাব 
মিশিয়া যে আছিল অন্তরে? 

শ্রহীন মলিন এই তম আবরণ ছাড়ি 
যাবে কি উড়িয়া! তার পানে 

বিরাজেন যথ| দীগ্ুজ্যোতি মহাঁসিন্ধুঃ তৃমি 
ধার কণ। এসেছে এখানে? 


অথবা আৃশ্ত কোন ধ্যানমৌন শৃর সম 
বিশ্বৃতির মহাশৃন্তার 
যুগ যুগ বাহি, কালে সমাধি টুটিলে পুন: 
বিকশিবে নিজ মহিমায়? 
কামনা-বেদনা-রিক্ত তবুত নহগো৷ তুমি 
কি তুমি বাথানি মোরে কও, 
তুমি আর তুমি যাৰ নহ, তবে কিবা তুমি, 
কাহার মতন তুমি হও? 
জীবন, তোমার সাথে কাঁটা অনেক দিন 
মধুমাসেঃ ঘন বরষায়। 
প্রিয় পরিজন হ'তে বিদায়--সে ন্ুকঠিন 
শ্বাস অশ্রু বিনিময়ে, হায়! 
তৰে চুপে বহে যাও, কিছু না কহিও মোরে, 
আপন সময় বেছে নিয়ো, 
কোনো বা উজ্জ্লতর লোকে আবাহন করে 
নিয়ে! মোরে, বিদায় না দিয়ো। 


অনাদিলিঙ্গ ৬কল্যাণেশ্বরের কাহিনী 
স্বামী মেথিল্যানন্দ 


ভারতের সর্বত্র শিবলিঙ্গের পুঁজ! বহুকাল হইতে 
চলিয়৷ আসিতেছে। স্ষন্দপুরাণে লিজশব্খের অর্থ 
এইরূপ আছে-_ 
”"আকাশং লিঙ্গ মিত্যান্ঃ পৃথিবী তশ্ত পীঠিকা। 
আলয়ঃ দর্বদেবানাং লয়না লিঙ্গমুচ্যতে ॥” 
আকাশকে লিঙ্গ বলা হয়, পৃথিবী তাহার আসন। 
সর্দেবতার আলম্ব এবং লয়স্থান বলিয়া! লিঙ্গ শবে 
অভিহিত করা হয়। বেদে নানা স্থানে পাওয়া 
যায়--“্ভোঃ পিতা পৃথিবী মাতা ॥” আকাশকে 
পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা! বল! হইয়াছে । আকাশ 
সর্বব্যাপী এবং সুক্সতম মহাভূত। ইহাকে জগৎ- 
পিতার প্রতীক এবং পৃথিবীকে জগন্মাতার প্রতীক 
বলিম্টা ভারতের উপাসকগণ বিশ্বব্যাপী লিঙ্গে 
বিশ্বের জনক ও জননীর পুজা করিয়া আদিতেছেন। 
যভুর্বেদে আছে-__-“অশ্মা চ মে, মৃত্বিকা চ মে, 
গিরযশ্চ মে, পর্বতাশ্চ মেঃ সিকতাশ্চ মে, বনম্পতঙ্জশ্চ 
মে, হিরণ্যঞ্চ মে, অপশ্চ মে; শ্তামং চ মে, লোহ্ঞ 
মেঃ সীসঞ্চ মে, ব্রপু চ মে যজ্জেন কল্পতাম্‌।” প্রস্তর, 
মুত্তিকা, গিরি, পর্বত ইত্যাদি ছারা তাহার শরীর 
রচনা করা হউক--ইহা বেদমুখে পরমপুক্রষের 
আদেশ। অথর্ববেদে ধষি প্রার্থনা করিতেছেন-_- 
“এহাশ্মানমাতি্ঠাশ্ম। ভবতু তে তগ্রঃ শি হে 
পরমেশ্বর ! তুমি এই প্ররত্তরে এস, এই পাষাণ 
তোমার শরীর হুউক--এই বলিয়! খষি পরম 
পিতাকে প্রস্তরে আহ্বান করিয়াছেন। 
প্রন্তরমূর্তিতে বা ধাতুমুর্তিতে শিবের আরাধন! 
করায় & সকল শিবলিজ নামে অভিহিত হইয়া 
আমিতেছে। পুণ্যমূলিল। নর্মদার জলে যে সব 
বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়৷ যায় তাহাকে হিন্দুশাস্তে 
বাণলিগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে-_“নর্মদাজলমধ্যন্থং 


বাপলিঙ্গ মিতি শ্বতম্।” কোন কোন শানে এমনও 
পাওয়া যায়-_ 

পন্যদা-দেবিকয়োশ্চ গঙ্গাযমুনয়োত্িথা | 

সস্তি পুণ্যনদীনাধ, বাণলিঙ্গানি সম্মুখে ॥” 
নর্মদা, দেবিকা, গঙ্জ! ও বমুনা-_-এই সব পুণ্যনদীতে 
বাণলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রন্তর ও বাণলিজ 
ছাড়া ভারতের বহুষ্থছানে অনাদিলিঙ্গে শিবের 
উপাসনা চলিয়া! আসিতেছে । এই অনা্দিলিগ 
কি? পরম পুরুষ কোন কোন পুণ্যন্থলে যে প্রন্তর- 
খণ্ডের কোন আদি খু'জিয়া পাওয়া যাঁয় না তাহাতে 
আবিভূ্ত হইয়া থাকেন। অলৌকিক ঘটনা! হট 
করিয়া উপাসকগণকে তিনি কৃতার্থ করিয়া থাকেন 
এবং এ ঘব অনাদিলিঙ্গের পৃজার প্রবর্তন তিনিই 
করিয়া আসিতেছেন। 

কলিকাতার উপকণে বালি শহরে একটি প্রাচীন 
শিৰমনপির আছে। সেখানে ৬কল্যাণেশ্বর নামে 
প্রসিদ্ধ একটি অনাদদিলিলগ বহুকাল হইতে পুজিত 
হইয়। আসিতেছেন। ভগবান শ্র্রীরামকষ্খদেৰ 
এই মন্দিরে শুভাঁগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
দর্শন ও অর্চনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার 
পার্যদগণও এরূপ করিয়াছিলেন । বেলুড় ষঠের 
অনতিদুরে এই মন্দির বহু সাধু ও তব্জগণের নিকট 
স্থপরিচিত। বিশ্বাসযোগ্য পুরাণকাহিনী যাহা 
সংগৃহীত হইস্াছে, তাহাই নিয়ে প্রত হইল। 

প্রায় ২** শত বৎসর পুর্বে বর্তমান মন্দির 
বথায় অবস্থিত তথায় ৰেতগাছের বন ছিল। বেত- 
বনের সন্নিকটে একটি বাগ.দী বাস করিত। তাহার 
একটি গাতী ছিল। সেই গাভীটি অতি প্রত্যুষে 
ঘর হইতে বাহির হইয়। আসিত এবং বেতনে 
৮অনাদিলিদের উপর ছুগ্ধ বর্ষ করিত। বাগনী 


৬৪৩ 


দুগ্ধদোহনের সমন কয়েকদিন দুগ্ধ না পাওয়ায় 
একদিন প্রতাষে গাভীর অধ্বেষণে বাহিয় হয়। 
সে লক্ষ্য করিল যে তাহার গাতী বেতবনে ঢুকিয়া 
লিঙ্গোপরি দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে । সেই বাগন্রীকে 
৮অনাদিলিজ ত্বপ্লে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি তোমার 
গাভীকে বীধিয়! রাখিও না। সে আমাকে নিত্য 
দুগ্ধ দান করে। আমি এখানে বর্তমান, আমার 
নাম ৬কগ্যাণেস্বর |” ৮বাবা কল্যাণেশ্বরজীউর 
মাথায় একটি মণি জলিত। একদা! একজন নাগ! 
সাঁধু ওখানে উপস্থিত হয় এবং এ মণিটির প্রতি 
তাহার দৃি আকৃষ্ট হয়। সে উহ! লোভবশতঃ 
লইবার ইচ্ছা করে। বাবা কঙ্যাণেশ্বরজীউর 
চারিদিকে ঘু'টের পোঁর দিয়া এ মণিটি পৃথক্‌ 
করিবার চেষ্ট! করে। কিন্ত সেচেষ্টা বার্থ হয়। 
তখন সেই পাধুটি কুড়ল দিয়া ৬বাবাকে যেমন 
আঘাত করে তেমন সময়ে মণিটি হঠাঁৎ অনৃত্ঠ হইয়া 
যায়। এই কর্মের ফলে সাধু রক্তবমন করিয়! 
প্রাণত্যাগ করে। 

এই ঘটনার পর ৮বাব। কল্যাণেশ্বরজীউ বালির 
ছয় আনি জমিদার রাজ! ভগবতীপ্রসন্ন রায়কে স্বপ্রে 
ৰলেন। “তোমর! আমার মন্দির করিয়া দাও ।” 
রাজার লোকেরা তখন বেতবন কাটিয়া স্থানটি 
পরিফার করে এবং ৮অনাদিলিদের পরিমাপ 
জানিবার জন্ত খনন করিতে আরম্ভ করে। অনেক 
দুর ভূগর্ভে খনন করার পরে ৬বাবা কল্যাণেস্বরজীউ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্--১১শ সংখ্যা 


স্বপ্রে বলেন, “তোমরা খনন করিয়া আমার অস্ত 
পাইবে না। বৃথা শ্রম ত্যাগ কর।” ৬ৰাবার 
আদেশ পাইস়্াও রাজ! ভগবভী প্রস্ম মন্দির নির্মাণ 
করিবার কোন প্ররান পাইলেন না। মাহেশ 
অধিবাসী ৬কৃষণচন্জ্র বস্থুকে মন্দির নির্মাণ করিবার 
অন্ত ৬বাবা শ্বপ্প দিলেন। বন্মহাশয় ভদসসারে 
৮বাঁবার মন্দির নির্মাণ করিতে লাগিলেন। মন্দির 
নিমিত হইবার পর রাজার কর্মচারীর! তীহাকে 
মন্দির প্রতিষ্তিত করিতে দিলেন না। এমনকি, 
লোক লাগাইয়! তাঁহাকে প্রহারের ভয় দেখাইলেন। 
তখন বসুমহাশয় উপায়ান্তর ন! দেখিয়া! রাতারাতি 
মন্দিরের চুড়াতে বস্ত্র বাঁধিয়া ৮গঙার পশ্চিমকৃলে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার পর রাজার 
প্রতিনিধিগণ ৮ঠাকুরদাদ ঘোষালের হন্ডে পূজার 
ভার অর্পণ করেন। রাজা /বাৰ| কল্যাণেশ্বরজীউর 
সেবার জগ্ভ ৪** বিঘা! জমি দেবোত্তর করেন। 
৮ঠাকুরদাস ঘোষালের বংশধরের! প্রায় চারি পুরুষ 
এখন পর্ধস্ত সেবার কাজ চাঁলাইর়া আসিতেছেন। 
বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষাল মহাশয় 
প্রায় ৫৫ বংসর একটানা লেবা করিয়া আমিতেছেন। 

বালি শহরের নিকটবর্তী এবং দুরাগত নর- 
নারীগণ এই মন্দিরে ৮বাবার দর্শন ও অর্চনা করিয়া 
শাস্তিলাভ করিয়! আসিতেছেন। কল্যাণময় ৮বাব! 
কল্যাণেশ্বরজীউর ককপায় শত শত লোঁক কল্যাণ 
লাভ ফরিতেছেন। 


“সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একট। 
বিশ্বাস আছে-_সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দীড়াইতে পারে ; কিস্তু সাহেবী- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদগ্ুহীন-_সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলে। 
ভাব লইয়াছে--তাহাদের মধ্যে সীমপ্রস্ত নাই, শৃঙ্খল। নাই-_সেগুলিকে সে আপনার 
করিয়া লইতে পারে নাই; কতকগুলি ভাবের বদহজ্জম হইয়। খিচুড়ি পাকাইয়া 


গিয়াছে ।” 


--স্বার্ী বিবেকালম্দ 


মহাভারতীয় দর্শন 


শ্রীতারকনাথ রায় 


উপনিষদের যুগের পরে সমাজে ও ধর্মে কিছু 
কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। বেদে জীবহিংসা 
নিষিদ্ধ হইলেও (মা হিংস্তাৎ সর্বভূতানি ) যজ্ঞে 
পশ্ডবলি অচমোদিত হইয়াছিল। অনেকের মতে 
যক্তে পশুবলির ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল জীবহত্যার 
সক্কোচ সাধন । যজ্ঞে ভিন্ন অন্াত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ 
হওয়ায়, মাংসলোলুপদিগের মাংস খাইতে হইলে 
যক্দের অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু যন্তাস্ান 
অর্থশালী লোক ভিন্ন অন্তের অসাধ্য ছিল। ফলে 
অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংসতোজজন অসম্ভব 
ভইলাছিল,। এবং জীব্ভতা সুধ্কমচিত তইক্াছিল। 
পরবর্তী কালে যজ্ঞে পশুবলিও নিন্দিত হইয়াছিল। 
উপনিষদেই যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছিল; এবং তাঁহার স্থলে ধ্যানের ব্যবস্থা 
হইর়াছিল। অনার্ধদিগকে সমাজে গ্রহণ করার 
ফুলে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সাধারণ 
লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষদের 
ব্রহ্ধতন্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্রাহা ছিল ন|। 
আবার যাগধজ্দ্ের প্রতি শ্রন্ধাও হাঁসপ্রাপ্ত হইতে- 
ছিল। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের বুদ্ধির 
উপযোগী করিয়া উপনিষদের তত্ব-প্রচারের প্রয়োজন 
উপলব্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ও ওপনিষদ্‌ ধুগেও 
বেদবিরোধী লোকের অভাব ছিল না। যাহার! 
ইহলোককেই একমাত্র সত্য বলিরা মনে করিত 
এবং পরলোকে বিশ্বাস করিত না তাহাদের 
প্রভাব হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার 
গ্রয়োজনও ব্রাঙ্মণরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
ধর্মের সারতত্ব সমাজের সর্বস্তরে প্রচার এবং সমাঞজ- 
কল্যাণকর নীতির মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্ত উপ- 
নিষদের পরবর্তী দুগে ছুইখানি মহাকাব্য ছুই জন 
খধি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । এই ছুই মহাকাবের 


নাম রামায়ণ ও মহাভারত । রামায়ণে হূর্ধবংশীয় 
রাজাদ্িগের এবং মছাভারতে চন্দ্রংশীয় রাজাদ্দিগের 
কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং সাধারণ জনগণের বুদ্ধির 
উপযোগী করিয়া দর্শন, আচরপনীতি, রাজনীতি, 
সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হইগ়্াছে। 

মহাভারত মহ্ধি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক 
রচিত বলিয়া প্রথ্যাত। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধের বিবরণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন কাহিনী 
বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত ইহাতে ধর্ম, দর্শন, 
রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি প্রভৃতি বন্ছ 
বিয় আলোচিত ভইজ/ছে । ক? আছে, প্যাড) 
নাই ভারতে, তাহা নাই ভাঁরতে”। 

মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। ইহার সকল 
ভাগ যে ব্যাসরচিত মহে, এ বিষয়ে বর্তমানে সকল 
পণ্ডিতই একমত। ঘুগে যুগে অনেক অগ্াত কৰি 
এই গ্রন্থের মধ্যে তাহাদের রচনা সঙ্গিবেশিত 
করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক স্থলে একই 
ঘটন! বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেধা যায়। বঙ্কিমচন্ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্প্রক্ষিগুকারদিগের রচনা" 
বাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া! গিয়াছে ।” 
উদ্দাহরণন্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, যে আদিপর্বের 
দ্বিতীন অধ্যায়ে--পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে বর্তমান মহ্থা- 
ভারতের অখমেধ-পর্যের অন্ততুত্তত অন্থগীতা ও 
ব্রাঙ্গণ গীতাঁর উল্লেখ নাই। ম্থতরাং এই ছুই অংশ 
যে প্রক্ষিপ্, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর 
বর্তমান মহাভারতে ১০২৩৯ শ্লোক পাওয়া! যয়। 
কিন্তু অন্রক্রমণিকাধ্যার়ে লিখিত আছে যে 
মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। পর্বসংগ্রহ্থা- 
ধ্যায়ে প্রত্যেক পর্ষের যে শ্লোক সংখ্যা দেওয়! 
আছে, তাহাতে ৮৭,৮৩৬ শ্লোক হয়, একলক্ষ হয় 
না। কিন্ধু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আছে যে 


৬৪২ 


মহবি যহাভারত রচনা করিয়া দাদশ সহজ 
শ্লোকাত্বুক “হরিৰংশ”*ও রচন! করিয়াছিলেন। 
ইহ! হইতে হরিবংশকে যদি মহাভারতের অংশ বলিয়। 
গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের মোট 
শ্লোক সখ্য] হয় ৯৬,৮৩৬, লক্ষ শ্লোক হয় না। 
সুতরাং বর্তমান মহাভারতে যে ১০৭৩৯০ প্লোক 
পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি যে প্রক্িণ্ত, তাহাতে 
সন্দেহ থাকে ল।। 

পূর্বোক্ত অন্গক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে 
ব্যাসদেৰ প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ ত্যাগ করিয়া 
২৪০** শ্লোকে “ভারত-সংক্তি” রচনা! করেন। 
ইহাই “ভারত” নামে আখ্যাত, এবং তিনি পুত্র 
শুককে ইহাই শিক্ষা দরিয়াছিলেন। শুকদেবের 
নিকট বৈশল্পায়ন ইহা শিক্ষা) করেন। বৈশল্পায়ন 
যখন জনমেজয়ের সভায় এই মহাভারত পাঠ করিয়া 
ছিলেন তখন উগ্রশ্রব! তাঁহা শুনিয়াছিলেন, পরে 
উগ্তশ্রবাই নৈমিযারণ্যে শৌনকাদি খধিগণকে তাহা 
শুনাইয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতে আছে। অম্ু- 
ক্রমণিকাঁতে আছে যে ২৪০ শ্রোকে ভারত- 
সংহিতা রচনার পর ব্যাসদেৰ যষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক 
মহাভারত রচন1 করিয়াছিলেন। তাহার কিরদংশ 
দ্েবলোকে, কিরদংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্ব- 
লোকে এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত । কিন্তু এই 
অনৈলর্সিক ব্যাপার-ঘটত কথাটাই যে প্রক্ষিণ্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই।* 

মহাভারতে আছে (আদিপব ৬৩।৯৫-৯৬ ) 
ব্যাসদেব বেদ ৭ মহাভারত পাচ জনকে শিখাইয়! 
ছিলেন-_্ুমন্, জৈমিলিঃ পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন। 
তাহারা পৃথক পৃথক ভাঁরত-সংহিতা। প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। ন্ুমন্ত। জৈমিনি, পৈল, ও শুক প্রচারিত 
ভারত-সংহিতা বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । বৈশম্পায়ন 
কথিত ভারত-সংহ্তাই বর্তমানে মহাভারত নামে 
প্রচলিত আছে। 

« বস্ধমচন্ত্রের কৃষ্ণচরিত্র, লব্ঘ পরিচ্ছদ । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 
মহাভারতের রচনাকাল 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শ্রীঃ পৃঃ ১৪৩* অন্ধে হইয়াছিল, 
ইহ! বঙ্িষ্ন্দ্রের মত। ব্যাসদেৰ কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের 
সমকালিক। ন্ুুতরাং উক্ত যুদ্ধের পরের কয়েক 
বংসরের মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল ইহা 
অনুমান করা যাইতে পাঁরে। কিন্ত ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের 
মতে খ্রীঃ পৃঃ ১১০০ অন্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী 
কালে মহাভারত রচিত হয়, এবং বর্তমান 
মহাভারতের অধিকাংশই ত্রীঃ পৃঃ ৫০* অব হইতে 
বর্তমান কাল পরস্ত একই আকারে প্রচলিত আছে। 
ম্যাকডনেলের মতে মহাভারতের মূল অংশ খীঃ গৃঃ 
পঞ্চম শতাবীতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পাঁণিনি- 
সুত্রে যুধিটির, কুন্তী। বাসুদেব, অর্জন। নকুল ও 
দ্রোণের নাম পাওয়া যায় এবং আশ্বলায়ন এবং 
সাংখ্যায়ন গৃহা সুত্রে মহাভারতের প্রস্জ আছে। 
এই সকল প্রমাণ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অত্যন্ল- 
কাঁল পরেই যে মহাভারতের মুল অংশ রচিত 
হইয়াছিল, তাহ! অনুমান করা যায়। 


মহাভারতে বণিত বিষক় 


কুরু পাঁওবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনার 
বিষয় হইলেও প্রাচীন অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী 
ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই 
গ্রন্থের দ্বাদশ ও এয়োদশ পরে ধর্ম, দরশন, আচরণ 
নীতি, সমাজনীতিঃ রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের 
আলোচনা আছে। ভীঘ্ম-পর্ষের অন্তর্গত শ্রীম?্‌- 
ভগব্দ্গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিবাদের সমদ্বয় সাধন 
করিয়া ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাথ ব্যাধ্যাত হইয়াছে। 
প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ত্রিমুতির কথা নাই। 
সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্তা ব্রহ্ম! বিষণ ও শিবরপী 
একই ঈশ্বরের তিন মুভির ধারণ! উপনিষদোত্তর যুগে 
প্রবর্তিত হয় এবং বাসুদেব কৃষ্ণ বিষুর অবতার 
বলিয়া সর্বত্র গৃহীত ও পূজিত হন। মহাভারত 
হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। মহাভারতে কোথাও 


অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ ] 


বিষ, কোথাও শিব পরমদেবতা বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন । 

মহীভারত পঞ্চম বেদ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । 
স্্রীজাতি ও শৃড্র্দিগের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। 
তাহাদিগের জন্য মহাভারত রচিত হ্ইয়াছিল। 
মহাভারতে সকলেরই সমান অধিকার । লোকশিক্ষা 
এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেন্ট। ্যতে। ধর্মস্ততো। জয়ঃ” 
গ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে । 

মহাভারতে দার্শনিক তত্ব 

মহাভারতে বহু দার্শনিক মতের বর্ণনা আছে, 
কিন্তু ভগবদ্গীতা৷ ভিন্ন অন্তত্র বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের 
চেষ্টা নাই। সনৎ-সুঞ্জাত অধ্যায়ে সনৎ-সুজ্বাত 
ধুতরাষ্ইকে বলিতেছেন, "যদি জীবাত্মা ও পরমাত্ম। 
ভিন্ন হয় তাহা হইলে অভেদদে একত্ব সম্পাদন 
অসম্ভব । পরমাত্ম! জলচন্দের ন্যায় অজ্ঞানপ্রভাবে 
স্থল ও হুম্ম শরীরের সংযোগে জীব বলিস্তা থ্যাত হন। 
ওপাধিক তেদ দ্বার তাহার মহত্বের ছানি হয় ন1।” 
“সমগ্রবেদ ও মন ধাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, 
সেই পরম বক্ধ “মৌন? বলিয়! অভিহিত। তিনি 
মৌনময়।” “এই বিশ্ব ব্রন্মেয় উপাধি বিশেষ মাত্র ।” 
“পন্থী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া প্রমাত্মাকে 
দর্শন করিয়া থাকেন। তৃষীস্তাব অবলগন করিয়! 
তাহার উপাসন| করিবে । কিন্ত মন দ্বার! তাহাকে 
প্রাপ্ত হইতে চেষ্ট। করিবে না "আমিদাস, এইরূপ 
বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ ধ্যান- 
পরারণ ব্যক্তির! বর্ষের স্বরূপ প্রীঞ্ড হন।” 
“বিদেহাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন, আমার এমখর্ধের 
পরিসীমা নই কিন্ত আমি যাঁবপঞ্ধ নাই অকিঞ্চন। 
এই মিথিল! নগরী ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছু 
মাত্র দ্ধ হয় না।” 

পঞ্চশিখ-জনদেব সংবাদে। সাংখ্যযোগ কথন, 
জনক-পঞ্চশিখ-সংবাধ প্রভৃতি অধ্যায়ে সাংখ্ায ও 
যোগদর্শন ব্যাখ্যাত হইন্বান্ছে। পঞ্চশিখ-জনদেব- 
সংবাদে নাস্তিক জড়বাদ ও সৌগত ( বৌদ্ধ) 
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ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ( বৌদধমতের উল্লেখ হইতে 
এই অধ্যায় যে প্রক্ষিগ্ত ইহ! প্রমাণিত হয়) খণ্ডন 
করিয়া আত্মার দেহাতিরিক্ত অন্তিত্ব প্রমাণ কর! 
হইয়াছে । পরে “মোক্ষদশাতে, যদি বিশেষ জ্ঞান 
না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? 
খন আত্মনাঁশ-হেতু যমনিয়মার্দি সকলই বিন 
হইয়া ধায়। তখন লোকের প্রমন্ততা ও অপ্রমত্ততায় 
লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের 
সহিত কোন সন্বদ্ধ না থাকে, কিংবা থাকিলেও 
উহ চিরস্থায়ী না হর, তবে কোন্‌ ফলের নিমিত্ত 
লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিস্বা তাহাতে 
প্রবৃত্ত হয়?” এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ বলিতেছেন, 
"্ানগ্রতভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে 
অবিস্ানাঁশ-জনিত স্বরূপানন্দ-প্রাণ্তি হইয়! থাকে। 
যাহারা দৃশ্ত পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারেনা 
বিবেচনা! করিয়! অহংকার ও মমতা পরিত্যাগ করে, 
তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্যয় হুইয়! 
তাঁহাদ্িগকে পরিত্যাগ করে। মোক্ষলাভাখী দ্বিগের 
কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য। নুযুগ্ডিদময়ে জাগ্রদবস্থার 
সার ইন্জিয়বিষর। মন ও বুদ্ধি এক সমবেত 
থাকেনা। কিন্ত সে জন্ত খে আত্মার নাঁশ হয়ঃ 
তাহ! নহে। নুযুপ্তি তমোগুপের কার্ধ। মল ও 
ইন্দিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের 
মূলীভূত মনোমধ্যে বে আত্মা অবস্থান করেন 
তাহাকে ক্ষেত্রজ্ত বলে। 

“সাংখ্যযোগকথন” অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন 
করিতেছেন, “মোক্ষলাভ হইলে জন্মমৃত্যুবৃত্াস্ত 
ন্মুরণ হয় কিনা? কোন বেদে কছে মোক্ষাবন্থাতেও 
বিশেষ জ্ঞান থাকে, কোন বেদে কহে থাকে লা! | "' 
বদি জ্ঞান মাত্র না থাকে, তাহা হইলে স্ুমুির 
তায় পুনরায় বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব তে হইতে 
পারে।* উত্তরে ভীম্ম বলিতেছেন, “লীবাত্মা৷ বখন 
্বন্ববিহীন নারায়ণাত্বক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, 
তখন আর তাহার পাপপুণ্য থাকে না, আর 
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তাহাকে পরমাত্মা' হইতে পৃথক হইতে হয় না। 
জ্ঞানী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই! জীবন্ুক্ত হইলেও 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তখন দেহ-নিপাত পধন্ত তাহার 
শ্রীরমধ্যে অবস্থান করিয়া, তাহাকে জন্মান্তরীণ 
পাপপুণ্য ফল ভোগ করায়। কিন্ত সেই ফলভোগ- 
ত্বারা জীবপুক্তের সুখদুঃখের গুণাবির্ভাব হয় না)” 
ইহ! সাংখ্যমত বলিয়া কথিত হইলেও প্রচলিত 
সাঁখ্যে পরমাত্বার কথা নাই। পরে ভীন্ঘ 
বলিতেছেন, “পুরাঁকালে মহধি বশি্ রাজধি করালকে 
যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা এই-_সমুদায় জগংই 
ক্ষুর”, দেব্যানে দ্বাদশ সহশ্র বৎসরে বুগ, চারি 
যুগে এক কল্প, ছুই সহশ্র কলে বন্ধার একদিন 
ও একরাত্রি কয়; বঙ্গার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই 
পৃথিবী ক্ষয় হইয়! যাঁয়। রাত্রি প্রভাত হইলে 
ভগবান জাগরিত হইয়া ব্র্গার সৃষ্টি করেন। এই 
নারায়ণই হিরণ্যগর্ভ। বেদে তিনি মহান্‌, বিরিঞ্চি 
ও অজনামে এবং সাংধ্যশান্ত্রে বিচিত্ররূপ, এক ও 
অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
ব্রেলোক্য উহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । উনি 
আপনি আপনার শস্য করিবার মানস করিলে 
সত্বপ্রধান! প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি 
হয়। পয়ে মহত্তত্ব হইতে অহংকার, অহংকার 
হতে বুগ্ষে ভূতগণ, সুক্ষ ভূত হইতে দুল ভূতগণ 
পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্ির, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব 
হয়। এই চতুবিংশতি তত্বাভীত সনাতন বিষ্ুই 
অকফর। তিনি তন্মধ্যে পরিগণিত না হইলেও 
সকল তত্বে অবস্থান করেন বলিয়! পণ্ডিতের 
তাহাকে পঞ্চবিংশতত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
এ নিরাকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে 
স্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। নিগুপ হইয়াও 
তিনি যখন স্থতিসংহারকারিণী প্রকৃতির মধ্যে 
একীভাঁৰ অবলম্বন করেন তথন তিনি শরীররূপে 
পরিণত হইয়া! সকলের গোচর ও জন্মমৃত্যুর বর্ণাভূত 
₹ন। তখন তাহার দেহে আত্মাভিমান জন্বে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--১১শ সংখ্য! 


ইহার পরে আঁছে পজ্ঞানবান্‌ ব্যক্কি পঞ্চবিংশত্তত্বাতীত 
বড়বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন মনে 
করেন।* প্রচলিত সাংখ্যে ফড়বিংশ তত্তের কথা নাই। 

'আনগীতা পর্বাধ্যায়ে আছে “লমাধিবলে বিশ্বরূপ 
আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যান্ভঙ্গ হইলেও তাহার 
অভিজ্ঞ] লাভ হইয়। থাকে । মন প্রাণের গতির 
অধীন; প্রাণ মনের গতির অধীন নছে। এই 
জন্ধ মনের লক্ষে প্রাণের লয় ছয় না। আত্ম! 
ছুই প্রকার ক্ষর ও অক্ষর। উপাধিযুক্ক আত্মা 
ক্ষর। উপাধিবিহীন আত্মা অক্ষর। লোকে মহৎ 
তত্বকে “মতি, বিষু, জিফু, শল্ভু। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, 
উপলক্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্তবতি প্রভৃতি নামে 
নির্দেশ করিয়৷ থাকে ।**'এ মহত্তত্বের হম্ড। পদ, 
চক্ষু, মন্তক, মুগ্ধ, কর্ণ সর্বত্র বিদ্ধমান। উনি 
সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।......ষে মহাত্মা 
গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান, ব্যকিদিগের একমাত্র 
গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহত্তত্বের গতি সর্বশেষ 
অবগত হইতে পারেন...তিনি বুদ্ধিতত্বকে অতিক্রম 
করিয়া অবস্থান করেন।” এই অধ্যায়ের অন্তত্র 
নানাবিধ দ্রার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। ণকোন 
কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করেন। 
কাহারও কাহারও এ বিষয়ে কোনও সংশয় 
নাই।""'কেছ কেহ আত্মাকে অনিত্য। কেহ কেহ 
নিত্য বলেন। কেহ বলেন আত্মা ক্ষণভনুরঃ কেহ 
কেহ তাহাকে একমাত্র বস্ত চলেন। কেহ কেহ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উত্তয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
কেহ কেহ পুরুষকে প্রকৃতির সহিত মিলিত বলেন। 
ন্োতিবিদ পণ্ডিতের! দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী 
বলিয়া কীতন করেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে 
এই মত নিতান্ত হেয়।...কেহছ কেহ কর্মানুষ্ঠানের, 
কেহ কেহ কর্মত্যাগের প্রশংসা করেন। কেহ 
কেহ সতত অহিংস, কেহ কেহ ছিংসাপরায়ণ।"*** 

ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে 
তাহা পরে আলোচিত হইবে। 
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মহাভারতে বৌদ্ধ ও দিগন্ধর জৈনদিগের উল্লেখ 
আছে। গ্রন্থের সবত্র বেদের প্রাধান্ ক্বীকৃত এবং 
নাস্তিক মত নিন্দিত হইয়াছে! কিন্তু হুই এক স্থলে 
বেদ সম্বন্ধে সংশয়ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

সমাজনীতি 

এই ধুগে ব্ণাশ্রম ধর্ম দৃরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং 
সমাজ 'আহ্ষণ' ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূৃদ্র এই চারিবর্ণে 
বিভক্ত হইয়াছিল। ক্রোধবর্জন, সত্যকথন, 
সম্যক্রূপে ধনবিভাগঃ ক্ষমা স্বীয় পত্তীতে পুক্রোৎ- 
পাঁদন, পতিব্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভূৃত্ত্ের 
পোঁষধণ-__-এই নয়টি সর্ধধর্সের সাধারণ ধর্ম বলিয়া 
বনদিত হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণের প্রধান ধর্ম ইন্দ্রিয় 
দমন ও বেদাধ্যয়ন। শাস্তন্বভাবঃ জ্ঞানবান ব্রাঙ্মণ 
অসৎকার্ধের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়। সৎপথে থাকিয়া 
যদি ধন লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে দার 
পরিগ্রহপূর্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্জানুষ্ঠান 
তাহার অবশ্য কর্তব্য। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ 
করাই সাধু ব্যক্তির কর্তব্য । শ্তরাহ্মণের! বেদ রক্ষা 
করিয়। থাকেন। এইজন্য তীহার! ক্ষত্রিয়দিগের 
নমন্ত। কিন্তু অত্যাচারপরাক্ধণ আ্রাঙ্গপের দগ্ডবিধান 
অবশ্য কর্তব্য। কর্মে গ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার 
করিলে অধর্ম হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণকে রাজ্য 
হইতে নিরধাসিত করিবে । 

ধনদান, যন্তানুষ্ঠটান, অধ্যরন ও প্রজাপালন 
ক্ষতিয়ের প্রধান ধর্ম) যাক্রা, যাজন ও অধ্যয়ন 
নিদিদধ। দস্যুবধে উদ্ভত হওয়| ও সমরে পরাক্রম 
প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের অবন্ত কর্তব্য। রাজা অন্য 
কোনও কর্ম করুন বা না কদ্নন, জাচারনিষ্ হইয়া 
প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিগণিত 
হইতে পারেন। 

দান, অধ্যয়ন, বজ্ঞানুষ্ঠান। স্ছুপায়ে ধনসঞ্চয় 
এবং পুত্রনিহিশেষে পশুপালন ক্ষত্রিয়্ের নিত্যকর্ম। 
বৈশ্ব যদি অগ্চের ধেঙ্ুর রক্ষক হয়, তাহ! হইলে ছয়টি 
ধেস্গুরক্ষার বিনিময়ে একটি ধেন্ছর হুপ্ধঃ শত ধেন্ু 


মহাঁতারতীয় দর্শন 


₹৪৫ 


রক্ষার জন্ভ বৎসরে একটি গো-মিথুন পাইবে। 
অস্তের ধন লইয়! বাণিজ্যে লিগ্ত হইলে লব্ধ ধনের 
নগ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্ধে প্রবৃত্ত হইলে উৎপন্ন 
শহ্যের সগুমাশের একাংশ বেতনম্ব্ূপ গ্রহণ 
করিবে। 

তিন বর্ণের পরিচর্ধাই শৃড্রের কর্তব্য । রাজাদেশ 
ব্যতীত অর্থসঞ্চয় শুড্রের পক্ষে নিষিদধ। শূত্রের 
ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেন, শয়ন, আসন, উপানৎ- 
যুগল, চামর ও বন্ধ প্রদান করা অগ্ঠান্ত বর্ণের অবস্ত 
কর্তব্য। 

ব্রাহ্মণ হইতেই অন্ত তিন বর্ণ উৎপয় হুইয়াছে। 
এই জন্ত এ তিন বর্ণের ত্বভাবত:£ই যজ্দঞে অধিকার 
আছে। মানসযজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার 
আছে, ত্রাঙ্গণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও 
দর ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিত্বরপ। সকল বর্ণই সর্বপ্রকার 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। 

বেদবিৎ ব্রাঙ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের 
শ্রেষ্ঠ বলেন। ধিনি ধর্মপথে থাকিয়া; ধন উৎপাদন 
করিয়া যক্তে ব্যয় করেনঃ তিনি সাত্বিক সক্যাসী। 
থিনি গার্হস্থ্য সুখ বর্জন করিয়। মোক্ষ কামনায় বনে 
ভ্রমণ করত দেহত্যাগ করেন তিনি তামস 
সম্ন্যাসী। আর যে জিতেন্্রিয় খষি বৃক্ষমূলে 
অবস্থান করিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা ন 
করিয়া ভিক্ষায় পধটন করেন, তিনি ভিক্ষুক 
সন্গযাসী। গৃহস্থাশ্রম ব্রক্মচর্ধাদি তিন আশ্রমের 
তুল্য। 

আচরণনীতি 

মহাভারতে বহুস্থানে সদাচারের মহিমা কীতিত 
হইয়াছে । সদাচারের আদর্শ সন্ধে উক্ত হইয়াছে 
যে বেদ বিভিন্ন, স্্তি বিভিন্ন, মুনিদিগের বিভিন্ন 
মত। ধর্মের তত্ব গুহায় নিহিত; মহাজনেরা বে 
পথে গিয়াছেন। তাহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সত্য সকল 
ধর্মের সার। সত্যই তপঃঃ বাগধজ্র ও পরব্রন্ধ 
স্বরপ। একমাত্র সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। মান- 


৩৪৩৬ 


দণ্ডের একদিকে সহজ অশ্বমেধ ও অন্তদিকে সত্য 
আরোপিত হইলে সহ অস্বমেধ অপেক্ষা সত্যই 
গুরুতর হয়| কিন্তু যেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং 
মিথ্যা সত্যরূপে পারিণত হয়, সেখানে সত্য কথা 
না বলিয়া মিথ্যা! বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। 
প্রাণিগণের অত্যুদ্দয়। ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের 
জন্তই ধর্মের শৃঠ্টি। অতএব বাহ! দ্বার! প্রজাগণ 
অভ্ান্য়শীলী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, 
তাহাই ধর্ম। 

ধর্ম, অর্থ, কাঁম ও মোক্ষ ইহারা পুরুযার্থ। 
ইহাদের মধ্যে ধর্ম মোক্ষলাভের উপাঁয়। মোক্ষই 
পরম পুরুষার্থ। ইহা ধর্ম দ্বারা লত্য। মোক্ষ- 
লাভের উপারশ্বরপ যে সকল নিরম উপদিষ্ট 
হইয়াছে তাহাই মোক্ষধর্ম | 

সকলেই সুখ কামনা করে এবং ছুঃখ পরিহারের 
জন্ চেষ্ট করে। কিস্ত সুখ ও ছুঃখ উভয়ই 
অনিত্য। মুখছঃথে সমতা, সুথে নিম্পৃহতা ও 
ছুঃখে অনঘিগ্ন থাকা-__ইহাই শাস্তিলাভের উপায়। 

অহিংসা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "অহিংসাই 
মানুষের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম 
যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য, 
পরম জ্ঞান। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তর্ানের ফলও 
অহিংসা-ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নছে। পৃথিবীতে 
আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নাই। অতএব 
সমস্ত প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া কর্তব্য। 
মাংসভোজিগণ নরকে গমন করে এবং বার বার 
তির্ধক যোনিতে দ্রন্ম গ্রহণ করে এবং ভূষিষ্ 
হইয়া অন্ঠ কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়) যন্ত্র 
ব্যতীত অন্ত কাধ উপলক্ষ্যে পণুহিংসা করিলে 
রাক্ষসবৎ ব্যবহার কর হয়। তবে মৃগকাকালে 
মাগষের মনে এই ভাবের উদয় ছয় যে, হয় মৃগেরা 
আমাকে বিনাশ করুক। না হয় আমি উহাদের 
সংহার করিব। এই জন্তু মুগ্য়। পাপজনক নহে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


সকলেই নুখ কামন! করে, কিন্তু স্বখ পুকরুযার্থ 
নহে। কামনার পরিতৃপ্ি ছারা কামনার শাস্তি 
হয় লা। হত পাওয়। যায়, তৃষ্ণা! ততই বধধিত হয়। 
"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শীম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবত্মেৰ ভূষ়্ঃ এবাভিবধণতে ॥ কাম্য 
বস্তর উপভোগে কাম শাস্ত হয় না। আগুনে 
দ্বত চলিলে যেমন অগ্নি বর্ধিত হয় উপভোগের 
ফলে তেমনি কামনা বধিত হয়। সমাজের 
মঙ্গলের জঙ্ভ ধর্মের গ্রায়োজনঃ কিন্তু ধর্মের ফল 
স্থথ নহে । “যতো! ধর্সম্ততে। জয়ঃ মহাভারতে 
উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কৌরবন্দগের পরাজয়ে 
ধর্ষের যে জয় যোধিত হইয়াছে তাহা প্ররুত পক্ষে 
জন নহে। পুত্রগণ হত, যছুগণ সমরক্ষেত্রে 
পতিত, সমগ্র ভারতে গৃহে গৃহে আর্তনাদ! এই 
অবস্থায় হয়ত রাজ্যলাভকে যুধিঠির জয় বলিয়া 
গণ্য করেন নাই এবং তাহাতে স্থুখবোধ করেন 
নাই। তবুও মহাভারতকার ধর্ঁকেই আশ্রয় 
বলিয়! ঘোষণা করিয়াছেন, কেননা মানবসমাজ ধর্ম 
দ্বারাই বিধৃত | 

বেদে ও উপনিষদের মতে! মহা'ভারতেও কর্মবাঁদ 
ও জন্মান্তরবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
এই কর্মবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জন্ত 
বিধান করা হইয়াছে। মানুষের কর্ম দ্বারা পূর্ব- 
কৃত কর্ম রপাস্তরিত হয়। পূর্বজন্মে কৃত যে 
সকল কর্মের ফল বর্তমান জীবনে আর্ধ হইয়াছে, 
তাহার! প্রারধ কর্ম এবং বে সকল কর্ণ ভবিষ্যতে 
ফলদানের জন্ত সঞ্চিত আছে, তাহার! সঞ্চিত 
কর্স। বর্তমান জীবনের কর্ণ আগামী কর্ম। 
প্রারন্ধ কর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু 
সঞ্চিত ও আগামী কর্ম জ্ঞানাগ্নি ছারা দগ্ধ কর! 
সম্ভবপর। 

ঈশ্বরের অন্ুগ্রহেই সঞ্চিত ও আগামী কর্মের 

ংস হইতে পারে। ঈশ্বরই কর্মফলদাতা । 


আনন্দ তীর্থে 
শ্রীকালীকি্বর সেনগপ্ত 


আননের তীর্থধামে উপনীত হুইন্থ পথিক 
ধুলা, সেখ! স্বর্ণ রেণু শিলা,-_-সৌধে খচিত মাণিক 
লতা! সব সোম্লতা, বৃক্ষশাখে ফুল পারিজাত 
সুস্থাদ মধুর ফলে তৃপ্ত তু সবে দিনরাত 
সেথাকার নরনারী। 
ঘনচ্ছায় বসি বৃক্ষতলে 
অবধৃত দার্শনিক চোখে মুখে আনন্দ উথলে 
ধর্মকথা নাহি কয়? নাহি করে মঙ্্রজপ তপ 
নামে সে সহজানন্দ স্থথে সহ করে শীভাতপ 
সারল্যে শিশুর মত। 
শুধাইলে মুক্তির বাঁরতা 
নিতাসিন্ধ মুক্তিবা্দ কহে এক বিস্ময়ের কথা 
মুক্তাঝর! হাসিরাশি সেই তার ধুঞ্জির পসরা 
যেথায় যখন থাকে সেথা ধন্ত মানে যেন ধর! 
আনন্দ? বস্তায় তাঁর। 
বলে মুক্ত আমি, মুক্ত তুমি 
বন্ধন ভুলিয়া গিয়া ধরিত্রীর ব্বর্ণ ধুলা চুমি 
গাহো এ মুক্তির গান; অবগাছি সুগভীর স্তরে 
অন্তরের চিদানন্দ অন্তর বাহির যাবে ত'রে। 
ুপ্ডি মুক্তি সুযুণ্তির অচেতনে ভূমার পরশ 
জাগ্রতে লভিবে যবে পাৰে তবে মধুব্বদ্ষরস 
প্রশ্নের উত্তর নাই, গ্রাণ উত্তয়ায়ণের পথে 


বিশ্বাস পাথেয় নিয! অবাধে উত্তরে মনোর়থে 
আলোকিত শুরু পথে। 
তার পরে শুরু কষ নাই 
যাহা শুরু তাহা কালে! উভয়তঃ আননাই পাই 
দেখি কিংবা দেখি নাকো, শুনি কিংবা শুনি নাকো 
কানে, 
থাঁক! না-থাকার বুদ্ধি আমি-তুমি কি জানি কে 
জানে 
আনন্দ অমৃতরূপ মধুর মধুর মধু হতে 
আত্যস্তিক বুখসিক্ত হয় চিত্ত পরতে পরতে । 
বাধ! আছে যে-বন্ধনে, সে-বন্ধন ইন্দ্রজাঁল বাধা, 
পরমাণু পরিমাণ, তার লাগি মিথ্যা হাঁসা কাদা! 
জানিনা আধিত্যবর্ণ, জানিনাকো তমসার পার, 
গ্বভাবস্ুলত সিদ্ধ নিরন্তর আনন্দ তোমার 
এ এক অচিন রাজ্য শিশুদের বেশী পরিচিত 
অধরে মধুর হান, কলহে কুতর্কে হয় তিত) 
মিষ্ট কি বুঝানো মায়? রসনায় নিতে হয় রস, 
অন্তরে আনন্দ ফুটে প্রভাতের ফুল্ল ামরস। 
সুরান্ুর নারীনর সে সুধাঁর সতত ভিখারী 
য্ধপি অমূল্য সুধা, মূল্য নাই যে চায় সে তারি। 
শুধু লৌল্য মুল্যে মিলে সে মুক্তির আনন্দের শ্বাদ 
সর্বজনে করে লাঁভ সার্বতৌম ভূমার আহলাদ। 


“মতুয়ার বুদ্ধি 
ডাঃ এস্‌ আহাম্মদ্‌ চৌধুরী 


পরমহংসদেব বলতেন, প্আমার ধর্ণ ঠিক ধে, শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মাযের মধ্যেই এই বাঁদ- 
অপরের ধর্মমত মিথ্যা এই রকম ধারণা করার নাম বিসম্থাদ সীমাবদ্ধ নহে, বিভিন্ন মতাবলম্বী নান! 


প্মতুষ্ার বুদ্ধি।” এই সহজ সত্য কথাটিই 
জগতের যত বিভেদ, ঘন্ঘ, রেষারেষি, মারামারি ও 
কাটাকাটির মূল কারণ। 


সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষ আজ এইকপ ছন্ঘ-বিছেষে লিপ্ত। 
কখনও কখনও এইরূপ মতভেদেয় পরিণাম 


আমরা দেখতে পাই ওর্কাতকি হ'তে আয়গত ক'রে হাতাহাতি এমনকি 


৬৪৮ 


নরহত্যার পর্ধায়ে পৌছায়। ধর্মকে অবল্ছন ক/য়ে 
পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়তুকত 
মান্গষের পরম্পর নরহত্য! ও তঙ্জনিত রক্তগা 
প্রবাহিত হওয়ার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। 
পরমহংনদেব তাই দুংখ করে বলতেন, “মা, সবাই 
মনে করে তার আপন ঘড়িটি ঠিক চলছে। কিন্তু 
মা কারও ঘড়িইত ঠিক চলছে না” ঘড়ি ঠিক 
চলছে কি ন! চল্ছে তাহা পরথ করে দেখতে হলে 
মাঝে মাঝে সুর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। 
অর্থাৎ অন্তররূপ ঘড়ির মনরূপ কীটা, অহংজ্ঞান, 
ভেদবুদ্ধিঃ ও মায়াময় সংপারের মিথ্যামোহ থেকে 
মুক্ত হয়ে কতট! ভগৰানের দিকে চলছে; বিবেক- 
বুদ্ধি ও আত্মান্বেণ (5০1 5০9:০1,108 ) সার! 
বিচার করে তাই দেখে নিতে হবে। মন ঘড়িটির 
এই পরথ করার চেষ্টায় ধতট1 আমর! বহির্জগৎ 
ছেড়ে অন্তর্গগতের দিকে এগুতে পারব ঘড়ি ততটাই 
ঠিক চলতে থাকৰে। আর ঘড়ি যত বেশী ঠিক 
চলতে থাকৰে তত বেশী আমরা উদার ও পরমত- 
সহিষুণ হতে পারব। মতের ব্যবধান কমতে থাকবে 
আর পরকে বুকের কাছে টেনে এনে আপনার 
জন বলে গ্রহণ করতে পারব। পাত্র যত সন্থীর্ণ 
ও ক্ষুত্ হবে দ্রব্য তাঁতে ততটাই কম ধরবে। পাত্র 
যত বড় হবে, ধারণক্ষমতাঁও তার তত বেশী হবে। 
একসের ঘটিতে কি পীচসের দুধ ধরবে? কিন্ত 
প্াচসের ঘটিত্বে একসের দুধ ধ'রে আরও জায়গ! 
থাকৰে। তাই মনক্ষে সন্কীর্ণতামুক্ত করে যতটা 
উদ্দারভাবাপন্ন করা যাবে অপরের মতকে ততটা! 
নিজের অন্তরে স্থান দেয়া যাবে। তাতে অপরের 
প্রতি বিত্ষভাবটাও ক্রমে ক্রমে কেটে যাবে। 
মন নির্মল হবে, বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধির তরঙ্গ মনকে 
নাড়াচিড়! করে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, সেই 
ত্বচ্ছদলিল অন্তরের আত্মার দিকে তাকালে য! দেখা 
বাবে তা প্রাণারাম-_তা৷ সঙ্চিদানন্ন। কিন্তু কথাট! 
বল! যত সহজ কাটি তত সহজ নয়। পরমহংসদেৰ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--১১শ সংখ্যা 


তাই বলতেন, “সংসারী লোকের মাঝে মাঁঝে দিন 
কতক নির্জনে সাধন তজন দরকার”। তিনি 
বলতেন “যেমন করেই হোঁক একবার বাবুর লাথে 
দেখা হওয়া চাই, তা দারোয়ানের ঘাঁড় থাকা খেয়েই 
হোক আর দেয়াল ডিজিয়েই হোক, বাবুর সাথে 
দেখা হলে পর তিনিই সব বুঝিয়ে দিবেন।” 
বাবুর বাড়ীর খোঁজটা যদি জানা না থাকে, তবে 
যারা বাবুর বাড়ী যাওয়া! আসা করেন তাদের কাছে 
জিজ্ঞেস করলে দয়। করে তারা পথের কথাট| বলে 
দিবেন। ধিনি পথ দেখিয়ে দিবেন তিনিই গুরু । 
সেই পথ ধরে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে চলে গেলেই 
হলো। বাবুর বাড়ী যাওয়ার কিন্ত একটি মাত্র রাস্তা 
নয়। অনেক রাস্তাই অছ্ছে। যিনি যে রান্ডা দিয়েই 
বাবুর বাড়ীতে গেছেন আর যে রাম্তা তার ভাল 
লেগেছে তিনি সেই রাস্তার কথাই বলে দেবেন। 
বিভিন্ন ধর্মমত ভগবানেরই স্থষ্টি, যেমন বাগানে 
হরেক রকম ফুল। বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সৌন্দর্য 
ও মাধুর্ধ। যার যে ফুলটি ভাল লাগে সে 
তা তুলে নেয়। যার যেমন অআভিরুচি, অধিক|রী 
ভেদে ও রুচিভেদে বিভিন্ন মতের স্যি। যার 
যেটি পেটে সন্ব। মুড়িঘণ্ট, ভাঁজ], টক, মিটি যার 
যেমন রুচি । যেমন তাৰ তেমন লাভ। আমার 
কাছে যেটি ভাল লাগে অপরের কাছে সেটিই ভাল 
লাগতে হবে__এ শুধু হঠকারিতা-_মছাপাঁপ। আমার 
শুধু দরকার গুরুৰাক্যে বিশ্বাস নিষ্ঠা ও একাগ্র- 
চিত্তে সাধন। এই ব্যাকুলত! একবার জাগলেই বাঁবু 
নিজে এগিয়ে আপিবেন। মহাপুরুষ হজরত 
মোহাম্মদ বলতেন, “আল্লার দিকে তুমি হেঁটে চললে 
তিনি তোমার দ্রিকে দৌড়ে আসেন।” পরম- 
হুংসদেব বলতেন,_মায়ের দেওয়! মুখের চুষনী 
অসার জেনে ছেলে যখন চুষশী ফেলে দিয়ে চীৎকার 
করতে থাঁকে, মা ।তখন রান্সাবান্না ফেলে দৌড়ে 
এসে কোলে তুলে মাই দেন।” আস্ল কথ! হণ 
তাকে ভালবানা,--প্রাণঢাল! ভাঁলবানা, তাকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 
মবাঁর চেয়ে আপন মনে করা, অন্তর দিয়ে তাকে 
ডাকা, ভা সে যে ভাবেই হোঁক্‌, থে নামেই হোক, 
যে প্রথায়ই হোক্‌ ব্জার বে ধর্ম অবলম্বন করেই 
হোঁক। ঠাকুর বলতেন বড় ছেলের! বাবাকে 
“বাবা” বলে ডাকে । যে ছোট ছেলে “বাবা” বলতে 
পারে না সে হয়ত “বা” কিংবা পলা" বলে। তাই 
বলে কি বাবা তার উপর রাগ করেন। ঈশ্বর শুধু 
আমাদের মনের ভাবটি গ্রহণ করেন-_বাহির়ের 
ল্মেক দেখানো! ভাবটি নয়। তাই তো তিনি 
ভাবগ্রাহী জনার্দন। পরমহংসদেব বলতেন, “পুকুর 
থেকে নবাই একই ৰস্ব নেয় কিন্তু নাম বিভিন্ন; 
কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি আর কেউবা 
বলে ওয়াটার ।” তিনি বলতেন, “ছাদে উঠা 
নিয়ে কথা, তা কঠের সিড়ি, পাকা সি'ড়ি, বাশের 
মই অথবা দড়ি যাহা কিছু অবলম্বন করেই হোক 
ছাদে উঠলেই হলো।” যার যেটি ভাল লাগে 
সেটি ধরে উঠলেই চগবে। গন্তব্যস্থল এক, পথ 
দ্বিভিম্ন। তাই পথ নিচ্ছে ঝগড়ার দরকার কি? 
ঠাকুর বলতেন, “যত মত, তত পথ।” 

আমাদের তাই “মতুয্ার বুদ্ধিঃ ছাড়তে হবে। 


জীবরমীনাক্ষী দেবী 


৪৯ 


নিজের মনের সন্বীর্ণভা দুর কয়ে সকল মতবাদকে 
এখানে ঠাই দিতে হবে। পরহতসহিকুত! বায় 
নেই, বুষাতে হবে ধে তার নিজের ধর্মের মর্মও 
উপলদ্ধি হয়নি। সে অনেক পিছনে পড়ে আছে। 
কারণ কোন মহাপুক্ুষই অপর ধর্মকে হিংসা 
অখব! বিছ্বেষ করার নির্দেশ দেননি। ভেদাভেদ 
ও লক্কীর্্ভা মানুষের সৃষ্টি । ধর্মের নৈতিক বিধান 
সর্ববই এক। শুর ভগবৎ আরাধনার প্রথা 
ও সামাজিক আচারপদ্ধতি বিভিক্ন। বৈচিত্যই 
ভগবানের স্ষ্ির বিধান। তাহা বিভিন্ন ধর্ম ও 
বিভিন্ন মতবাদ । সত্য সর্বরই সভ্য। ঠাকু 
বলতেন, “ঈশ্বরের কি ইতি করা যায়? তিনি 
সাঁকার, নিরাকার আরগ কত কি হতে পারেন।” 
তিনি এত সহজ করে বুঝিয়েছেন যে ভাবলে প্রাণ 
শীতল হয়। এই অপিবিফ বুগের জগৎ বদি 
এই মহাপুরুষের কথায় আঙ্জ একটু কান 
দিত আর একটু তার কথামত চলতে শিখতো 
তৰে বুদ্ধের আতঙ্ক আর ধ্বংসের তয় দুধ 
হতো। পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি বিরাজ 
করতো! । 


শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবী 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দাক্ষিণাত্যে ভীর্থের অস্ত নাই। প্রতি গ্রামেই 
প্রায় একটা ক'রে মন্দির আছে। অধিকাংশ 
মন্দিরই চেল, পাণ্য এবং বিজয়নগর বাঁজাদের 
সময়ে নিমিত হ'লেও অনেকক্ষেত্রেই লে সব স্থানে 
দেবতার আবিভীব বহুপূর্বেই হয়েছিল। কোথায়ও 
এক হাজার, কোথায়ও দু'হাজার এবং কোথায়ও ব 
আরও বেশীদিন আগে দেবতাদের জআবিফার 
হয়েছিল। এই সব মন্দিরগুলি দাক্ষিণাত্যের কৃমি, 
লঙ্যতা, স্থাপত্য ও শিল্পের লহ নিদর্শন । তখন 

€ 


রাজারা অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা এসব যব্ির 
নির্মাণে খরচ করেছেন। ইদানীং কোনও কোনিও 
মন্ষির মেরামতের জন্য দাক্গিণাত্যের ধনী ব্যবসাস্ী 
সম্প্রদায় চেটিস্ারর। বহুলক্ষ টাক! খরচ করেছেন। 
কার্ধীপুরমে একাত্বরনাথের মন্দির মেরাষত্ত করতে 
একজন চেটিয়ার আঠারো লক্ষ টাক! খরচ 
করেছেন। মন্দিরকে কেন ক'রে অনেক শহর এ 
অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। অসংখ্য মন্ষির হ'লেও 
কয়েকটি মন্দির এবং সেই সেই হনির়ের অধিঠা্জী 
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দেহত! খুবই নুপর্িচিত ও বিখ্যাত এবং প্রত্যহ 
হাজার হাজার ভক্ত নরনারী সেই সব মন্দির দর্শনে 
ধাম এবং তথাকার দেবতাদর্শনে মনে অনির্বচনীয় 
শাস্তি উপলব্ধি করেন। এই বিখ্যাত মন্দিরগুলির 
মধ্যে কাঞ্চিপুরমে ৮কামাক্ষী। একাছরনাথ ও 
বরদারাজের মন্দির, চিদান্থযমে ৬নটরাজের মন্দির 
ত্রিচিনাপল্লীতে ৬শ্ররম ও জঘুকেশ্বরের মন্দির 
মছরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। রামেশ্বরে 
৬বাষেশ্বরের মন্দির মাত্রাণয়াজ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
এই প্রবন্ধে মাদ্রাজরাজ্যের প্রাচীনতম শহর মছুরায় 
৮মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোঁচন! করব। 

মীনাক্ষী দেবী সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে মহুরা 
শহর সব্থন্ধে কিছু জান গ্রয়োজন। 

মদুরা শহর 

ভামিলে দীর্ঘ বর্ণের যথা__ধ, ভ, থ প্রভৃতির 
প্রচলন নেই। “ধ'-এর স্থলে সাধারণতঃ *দ 
উচ্চারিত হয়। “মধুর শব্ধ হ'তে £মছ্র' এবং 
“মছুরা” হয়েছে একথা অনেকে বলেন। ইহার অর্থ 
“মিষ্ট । কথিত আছে যে শহরের সুউচ্চ মনোহর 
সৌধগুলি দর্শনে শিব অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং 
ইহার উপর সুধা (মধু) বর্ষণ করেন, এবং তদবধি 
ইহা মছুরা নামে পরিচিত । 

এ্রতিহাসিকর! বলেন ধুক্ত' প্রদেশের মধুয়ানগরী 
হতে অসংখ্য হিন্দু এখানে আসিয়া বহুকাল পূর্বে 
ব্সতিস্থাপন করেন এবং ইছার নাম “মধুর” রাখেন, 
তাবধি ইহা “মহুয়া” নামে পরিচিত হয়। পূর্বেই 
বলেছি, মহরা দাক্ষিশাত্যের প্রাচীনতম শহর। 
বিগত ছ'হাজার বংসর যাবৎ ইহা দ্রাবিড় কৃষি ও 
সভ্যতার কেন্ত্রত্থরূপে অবস্থিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণ ইহাকে দাক্ষিপাত্যের '্থেন্স' (গ্রীসের 
রাজধানী ও খুব প্রাচীন শহর) নামে অভিহিত 
করেন। 

ভাঙিল নাহিতোর প্রধান পরিষদ “তাদিল 
সক্ষম এই মহ্য়াতেই প্রথম ছাপিত হয়) বিখ্যাত 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্র্ব--১১শ সংখ্যা 


তামিল কবি তির অ!লোয়ার বলেছেনঃ “বর্তমান 
পাটনাতে এলে বুদ্ধও হয়ত নিজেকে অপরিচিত 
মনে করবেন কিন্তু মহুরা' শহরে অগ্তাপি প্রাচীন 
কৃষি, সত্যতা প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় বিরাঁজিত।” যদি 
কোনও বিদেশী প্রাচীনকালের হিন্দুদের রীতিনীতি, 
আধ্যাত্মিক জীবন, কৃষ্টি, সভ্যতা যদি দেখতে চান 
তবে তার পক্ষে মহুর! শহর এবং মীনাক্ষী মন্দির 
দর্শন অপরিহার্য । মহুরার ইতিহালকে পৌরাণিক, 
মাধ্যমিক ও আধুনিক এই তিন ভাগে ভাগ কর! 
যায়। পাণ্য রাজার! প্রাচীনকালে এখানে রাজত্ব 
করতেন এবং কথিত হয় যে লকঙ্কাীপের প্রথম রাজ! 
বিজয় (খ্রীঃ পৃঃ ৫** শতাব্। ) এই পাণ্য রাজাদের 
জামাতা ছিলেন। মধ্যযুগে বিজয়নগরের নায়েকরা 
এখানে রাজত্ব করেন এবং মীনাক্ষীদেবী সুন্দরেশ্বরের 
(শিৰ) বর্তমান মন্দির এরাই নির্মাণ করেন। 
্ীষীর় চতুর্দশ শতাবীতে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট 
কতৃক মছুর! আক্রান্ত হ'লে বিজয়নগরের মহারাজা 
মুসলমানদের পরাস্ত করে ধীরে ধীরে এখানকার 
রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। বিজয়নগরের শাসকদের 
মধ্যে বিশ্বনাথ নায়েক ( ১৫৫৯ ) ও তিরুমল নায়েক 
(১৬২৩) সমধিক প্রসিঞ্জ। মাদ্রাজ হ'তে মদুরার 
দুরত্ব ৩*৫ মাইল এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া 
৯/* টাকা । প্রসিদ্ধ ভাগাই নদী এই শহরের 
মধ্য দিয়া গ্রবাহিত। 
মীনাক্ষীদেবীর মন্দির 

দবাক্ষিণাত্যের বৃহতম এই মীনাক্ষীদেবীর মন্দির 
মহুরা শহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। পূর্বোল্লিদিত 
বিশ্বনাথ নায়ক খ্রীহ্রীর ১৫৬* অন্দে এই মন্দিরের 
নক! প্রস্ত ও মন্দিরের নির্যাণ কাধ শুরু করেন। 
মন্দিরকে কেন্ত্রু কয়ে চারিধায়ে প্রধান রাস্তাগুলি 
মন্দিরের চতুর্দিকস্থ সীমা-দ্েওয়ালের সমান্তরাল 
ভাবে অবস্থিত। মন্দিরটির সর্বাপেক্ষা বহি 
দেওয়ালগুলিয় দৈধ্য ও প্রস্থ বথাক্রমে ৮৪৭ ফিট 
ও ৭৯২ ফিট। 


গগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 


মুদলমান আক্রমণকারী মালিক কাকুর গ্রীহীয 
১৩১০ সালে মরা আক্রমণ পূর্বক মীনাক্ষীদেবীর 
পুরাতন মন্দির ভূমিসাৎ করেন। বর্তমান মন্দিরটির 
নির্মাণকাধে তখনকার দিনে এক কে।টা কুড়ি লক্ষ 
টাক! খরচ হয়েছিল এবং নির্মাণ-কার্ধ সযাঞচ হয়েছিল 
একশো! কুড়ি বছরে। মন্দিরের চারদিকে চারটি 
বৃহৎ গোপুরম্‌ ( প্রবেশছার ) আছে, সেগুলির উচ্চতা 
১২* হ'তে ১৫২ ফিট। ব্হদুর হ'তে এই বিরাট 
গোঁপুরমের চূড়াগুলি দৃষ্ট হয়। গোপুরমের দরজায় 
হুপাশের পাথরগুলি ৬* ফিট লঙ্া এবং এগুলির 
প্রত্যেকটি একথানি পাথর ( 510915 96926 )। 
গোপুরষের উপর বছপ্রকারের অসংখ্য দুদৃশ্ত মূর্তি 
এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের বন কাহিনী 
চিত্রিত। এই চারটি গোপুরম্‌ ছাড়াও মন্দিরাত্যন্তরে 
আরও পাঁচটি প্রবেশ দ্বার আছে । উত্তর প্রবেশ- 
ছবারের সন্গিকটে পাঁচটি আম্চ্জনক ত্তস্ত দেখা 
যায়_উহাদেয় সঙ্গীতন্তস্ত বলা হয়। একটি অথণ্ড 
গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে বাইশটি সরু সর গোলাকার 
স্তস্ত থোদ্িত হয়েছে এবং উহার প্রত্যেকটিকে 
আঘাত করিলে বিভিন্ন রকমের সুমি সুর নির্গত 
হয়। এতদ্যতীত মন্দিরের মধ্যে সহশ্রপ্তম্তমগ্ুপ, 
কল্যাণমণ্ডপ প্রভৃতি অবস্থিত। 

মন্দিরের প্রধান প্রবেশঘ্বারের হুপাশে আটটি 
স্ুবৃহৎ স্তত্তে দেবীর অষ্টশক্তির মূর্তি বিদ্মনি। 
উহার পরই মীনাক্ষীদেবীর মূল নন্দিরে যাওয়ার 
দীর্ঘ পথ--১৬* ফিট লঙ্খা। মূল মন্দিরের পথে 
স্বর্ণপন্প পু্ষরিণী (0০019671117 0801) বর্তমান। 
উহ্থাকে পরিক্রম! করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। 
প্রত্যেক ধর্মপরারণ হিন্দু এই পুফরিণীর জলকে 
অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। এই জলে স্নান করলে 
সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যাঁয়। কথিত আছে 
ব্রহ্মহত্যার পাপ হ'তে মুকি পাওয়ার জন্ত দেবরাজ 
ইন্দ্র এই পুফরিণীতে দান করেছিলেন। পুকর্রিখীর 
উওয় ও দক্ষিণের দেখত্বালে নানারূপ চিত্র (5৪০০ 


জীত্রীহীনাক্ষী দেবী 
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0810008) অস্ভাপি বর্তঘান। চিত্রগুলিকে ইজজের 
কাদ্বণহত্যা। তারপর ইন্দ্রের দরবার, রন্তা ও উর্বশী 
নৃত্য প্রভৃতি দেখানো! হয়েছে। পুফরিণীর উত্তর 
দিক হ'তে মীনাক্ষী দেবীর মঙদ্গিরের সোনার চূড়! 
দেখ| যায়। নিষ্ঠাবান যাত্রীর! মন্দিয়ের প্রবেশের 
পূর্বে এই পুক্করিণীর জল স্পর্শ করেন। প্রবেশ- 
দবারের ছুধারে দেবীর ছুই পুত্র গণেশ ও নুব্রঙ্গণ্যের 
(কািক ) ছটি ছোট মগ্ডপ। ধাতুনিগিত স্ববৃহৎ 
ছুজন ত্বারপালক মন্দির পাহারায় নিধুক্ত। মন্দির 
এত বড় এবং এত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য -শোতিত 
যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও 
অসাধ্য । একমাস যাবৎ প্রতাহ মনোযোগ সহকাতে 
কয়েক ঘণ্টা! ক'য়ে দেখলে মন্দির সম্বন্ধে মোটামুটি 
ধারণা হ'তে পার়ে। প্রথম দিন পরিচালকের 
(৪১1৫০) সাহাধ্য ব্যতীত মন্দিরে ঢুকলে বার 
হওয! অত্যন্ত ক্টকর। গোলক ধাধার মত্ত 
মনে হয়। 

ছুঃখের বিষয় মন্দিরের প্রধান প্রবেশমণ্ডপটি 
বাজারে পরিণত হয়েছে । ফুল ফল ছাড়াও অসংখ্য 
প্রকারের পশ্যড্রবোর দৌকানে স্থানটি পরিপূর্ণ । 
আয়ের লোভে মন্দির কতৃপক্ষ এই ন্থুপ্রাটীন 
বিরাট মন্দিরের ভাবগাভীর্ধ অনেকটা নই কয়ে 
ফেলেছেন। মন্দিরের অর্থের কোনও অভাব নাই। 
লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে-_যাত্রীয়াও বহু 
টাকা ও শ্বর্ণালঙ্কারাদি প্রত্যহ গ্রণানীন্ব্ূপ দ্রান 
করেন। কাঙ্জেই এই দেকাঁনগুলি অবিলম্বে তুলে 
দেওয়া উচিত | 

দেবীর মূল ম্দিরের প্রবেশপথে বিভিন্ন শ্স্ত- 
গাত্রে নানারূপ মুর্তি অঙ্কিত আছে। গুলিতে 
দেবীর জন্মঃ শৈশব, শাসন প্রভৃতির বিবরণ অত্ভি 
সুন্দর ভাবে দেখানে! হয়েছে। 

মীনাজ্ষী দেবী 

ম্র! শহরের অধিষ্াত্রী দেবী হচ্ছেন মীনাক্ষী। 

মাছের মত চোখ ব'লে এ'র নাম নাম মীনাক্ষী। 


গুহ 


গ্ক্প জন্ববৃদ্ধান্ত ও আবির্ভাব কাহিনী অদ্ভূত। 
পান্তয বংশে মলয়ধ্বজজ নামে একফন বিখ্যাত ধর্ম- 
পরায়ণ রাজা ছিপেন। তার কোনও ছেলেপুলে 
ন! থাকায় তিনি পুত্রেতি যজ্ঞ করেন। বজ্ঞান্তে 
পুজের পন্দিবর্তে যক্তকুণ্ড হ'তে তিনটিন্তন-বিশিষ্ট 
কুমারী কন্ঠ! আবিভূর্তা হ'ন--এ রই নাম মীনাক্ষী। 
রাজ] মলয়ধ্বজ কন্ার এই অছুত আকুতি দেখে 
বিশ্রাবিষ্ট হন এবং এই তেবে মন গভীর ছুঃখে 
ভারাক্রান্ত হন্ন যে, একটি মাত্র সন্তান, তাহারও 
অদ্ভুত রূপ। প্রার্থনার ফলে রাজ! দৈববাণী 
শোনেন যে, যখনই এই কুমারী তাহার ভবিষ্যৎ 
স্বামীকে দেখবে তখনই তাহার তৃতীয় শুন অন্তহিত 
ধবে। এই বাণী শুনে রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হন। 
মলযধ্বজের মৃত্যুর পর মীনাক্ষীই পাণ্যরাজ্যের 
শাঁসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর অপূর্ব কৌশল, 
তেজ ও বুদ্ধিমত্তা গ্রভাবে অনেক রাজ্য জয় করেন। 
যজ্ঞ হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন ব'লে দেবী বলেই তাকে 
সকলে পুজা করতে থাকে। তার রানত্বকালে 
প্রজাদের নুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি ছিল না) কাজেই 
অচিরেই তিনি দ্রাবিড় জাতির হদয় জয় করেন। 
মাঝে মাঝে উত্তরাখণ্ড হ'তে আর্ধর! আক্রমণ করতে 
আলতেন, কিন্ত কখনও তার মধাদ! ক্ষু্ করতে 
পারেন নি। অবশেষে একদিন যুন্ধ করতে করতে 
তিনি সুন্বরেশ্বর নামে এক সুন্দর বীরপুরুষের 
সন্ুখীন হ'ন এবং এক অব্যক্ত লজ্জা তাঁকে সম্পূর্ণ- 
রূণে আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার তৃতীয় শুন 
অন্তহিত হয়। এই মুন্দরেস্বর আর কেহই নহেন, 
বং দ্েবাদিদেৰ মগাদেব এবং মীনাক্ষী হচ্ছেন 


উদ্বোধন 


[৫৮তম ব্ধ---১১শ সংখ্যা 


গার্খভী। রাজকীয় জাকজমকের সহিত নুনারেহর 
€& মীনাক্ষীদেবীর উদ্ধাহ্কার্ধ সম্পন্ন হছ। স্কুল 
শরীয়ান্তে এরা মদিয়ে প্রতিঠিত্ত হন। প্রথমে 
দেবীর মন্দিয় এবং পরে নুন্দরেশ্বপ্লের মন্দির নিমিত 
হয়। মুঙ্গরেশ্বরের মন্দির আকারে দ্েবীমন্দিরের 
ছিগুণ হ'লেও যেহেতু মীনাঙ্ষী মরার অষ্ঠাত্রী 
দেবী, সেহেতু তীর প্রাধান্ত বিদ্দমাতরও খর্ব করা হয় 
নি। তীর্ঘঘাত্রী এবং পুজারী প্রত্যেকেই প্রথমে 
দেবীকে দর্শন করেন ও তার পুজা করেনঃ পরে 
সন্দরেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। বিরাট মন্দিরের 
তুলনায় দেবীর গ্রস্তরমুর্ঠি ছোট হ'লেও, দেবী 
যেন সর্বেশধ নিয়ে সেখানে বিরাজিতা। অতি সুন্দর 
ও সৌষ্টব মুর্তি। ভুক্তিতরে একাগ্রচিত্তে দেবীকে 
দর্শন করলে সত্যই মায়ের উপস্থিত্তি যেন জন্ভূত 
হয় এবং দর্শকের হদয় অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ 
হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ বং 
শ্ীশনীঠাকুরের মানসপুত্র পৃজ্যপাদ স্বামী ক্রন্ধানন 
মহারাজ মীনাক্ষী দেবীর মুতিদর্শনে অচিরাৎ 
সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং বহুক্ষণ সে অবস্থায় 
ছিলেন। করুণামস্বী জননী অকাতরে করুণা 
বিলাচ্ছেন_সেখানে উচ্চনীচ ভেদ নাই, স্ত্র- 
পুরুষের ভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্ের তেদ নাই, 
বা্মণশূত্রের তেদ নাই-লকলেই মায়ের সন্তান, 
মায়ের কাছে সকলেই এক। মায়ের দর্শনেই 
সন্তানের মন ভরপুর ও তৃপ্ত । ঘুগবুগধরেম! 
এখানে অকাতরে কৃপা বিতরণ করছেন--তাঁর 
অবোধ সন্তানদের অবিশ্রাস্ত নেহ্ধারাযর় সি 
করছেন। জয় মা!! 


“করো বিশুদ্ধ মন 


স্্রীজগদানন্দ বিশাল 
আশা-প্রত্যাশ! ব্যর্থ হযেছে বলে) মিথ্যা মায়ায় কুহকেতে পড়ে তুমি, 
বেষনার জালা রেখ না মর্মভলে। হখে ধূ-ধু বুক করিয়াছ মরুভূমি 
ধে দিপ্নাছে ব্যথা মর্মে তোমার কোরে! নাক আর আপনাঁয়ে ছোট 
রটাইয়া অপযশ; জীবনেরে ধিক্কারি ; 
সম থাকিতে ধর বুকে তারে ছখ কোথা রবে? ভেবে দেখ মনে 
নাও ক'রে প্রেমে বশ। পরপারে দিলে পাড়ি? 
শত্রুকে দাও উচ্চ আসন মিথ্যা যশের ধনের তিথারী 
অমানীরে দাও মান? সায়া বরেছ চুখ; 
বেলা নাই তেবে, অঙ্জরাগ-ফাগে সেই বেদনায় বিদীর্ঘ করি' 
রাঙাইয। নাও প্রাণ। জীর্ণ করেছ বুক। 
হদয়-ছুয়ার রাখো রাখো খুলে, ভাই আজি সব ভুলে তাহার শরণ নাও 


সবষে তালোবেলে সবাকার জয় গাই। প্রেম ধুকে ধরে, প্রেমিকের চোখে চাও। 


কোটা তারকায় হয়েছে রাতের কালে!) 
দেখ হাসে ধরা, পুলকে উজজলি আলো। 


ফিছে কেন থে করিবে গো প্রাণপাত ? 
ধূলির ধরায় সব হ'ৰে ধুলিসাৎ। 


দুঃসহ দুখ দারুণ বেদনা 


লতায়-পাতায় প্রেমে জড়াজড়ি 


বাও তুলে হাসিমুখে ; বিহগ গাহিছে গান? 
বিপদের দিনে দাড়াতে তুলন! মিলনের গীতি গাহিছে তটিনী 
শত্র-মিত্র হখে। কুলু কুলু ধরি' তান 
উদার পরাশে সযতনে বীধ উদার আকাশ জনাহত সুরে 
নিখিলে প্রেমের ভোরে ; পুলকে আলোকে-তর1 । 
ধূর্মর রাগে রাঙিয়া হিয়ায় সজীতময় হইয়া হাপিছে 
ক'যো কাজ সাঝে-ভোরে যেন গো নিখিল ধরা। 


করি-গুণ-গনে কয়ে! বিশুদ্ধ মন; 
কোরো! নাক মিছে অসহায় ক্রন্দন। 


যে আসে আহ্মক্‌, হৃদি-ছবার খুলে দাও ) 
আপনার ভেবে? কাছে টেনে? সবে নাগু। 


নারী--ঘরে ও বাহিরে 
শ্রীমতী শোভা ছই 


মাতাপিতার আদ্দরিণী কন্ঠ! পত্ভির ছাত ধয়ে 
এলো শ্ব্র-গৃহে। অর্থ প্রস্ফুটিত কিশোরী চোখে 
স্বপ্ের ঘোর, হৃদয়ে প্রেমের তুফান। পৃথিবী তখন 
মধুময়, অন্তরে বাহিরে চারিধারে মধু মধু মধু। 
পতির সোহাগে, শাশুড়ীর যত্বে। দেবর-ননদের 
আদরে বধূর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ। দিনের 
পর দিন কাটে সুখের আবেশে। 

অবশেষে উৎসব শেষ হয় একদিন। সামনে 
এসে দ্লাড়ায় কঠিন বাস্তব । বধূর নিকট সংসারের 
সহমত দাবি। আর সে শাশুড়ীর আদর কিংবা 
স্বামীর সোহাগে মগ্ন থাকতে থারে না। সে এখন 
পতিগৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবী__গৃহ-লক্মী। স্মন্ত সংসার 
তাঁর মুখাপেক্ষী। গৃহকে আনন্দময় করার দায়িত্ব 
তারই উপর। 

এ জবায়িত্বই নারীজীবনের চরম দায়িত্। 
একটি সংসার সুষ্ঠুভাবে চালানো একটি সাত্রাজ্য 
চালানোরই নামান্তর । সকলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা 
করে; সকলকে ভালোবেসে গুরুজনদের সেবা করে, 
নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া কম আনন্দের 
কথা নয়। শ্বামী যদি পত্বীর প্রিক্তম হুন্ঃ তাহলে 
সেই প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর মাতা, পিতা, ভ্রাতাঃ 
ভগ্নী তার প্রিয় হবে না কেন? হয়তো তাদের 
অনেক দোষ আছে, আছে অনেক নীচতা। অনেক 
স্বার্থপরতা, তবু তার! স্বামীর আত্মজন। এদের 
কষ্ট দিলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কষ্লে স্বামীকেই কষ্ট 
দেওয়া হয়। অতএব তাদের সব কিছুই ক্ষমণীয়। 
এই ভাৰ মনে রাখলে আর কোন অশান্তি 
আসবে ন!। 

সহিষ্ণুতা, প্রেম ও নিংসবার্থপক্সত! এই তিনটি 
মহতগুণ বদি প্রত্যেক নায়ীর মধ্যে থাকে তাহলে 


সংসার সখের জাগার হব । নারীই সংসার-সম্রার্জী। 
অতএব তার সেইপ্গপ গুণ থাক! উচিত। তিনি 
গুরুদনদের বিশেষ শ্রদ্ধা! এবং সম্মান দেখাবেন। 
ছোটদের শাসনও করবেন আবার বুকেও 
টানবেন। সংসারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরই 
উপর নির্ভর করছে। কাজেই অতি সাবধানে 
এবং সতর্কতার সহিত তাঁর চলতে হবে। সংসারে 
যার যে প্রাপ্য, যাঁর যে সম্মান, যার যে ম্র্ধাদ! 
তাকে তাই দিতে কুষ্টিত হলে চলবে না । তিনি 
নিশ্চয়ই সহাশীলা হবেন। তাঁর অনীম ধৈর্য 
থাকবে। তিনি সমদৃ্িসম্পল্লা এবং হুবিবেচিকা 
হবেন। সকলের অনলস সেবা, সকলকে আন্তরিক 
ভালবাসা, সকলের সুখে সুখী ছুঃখে ছুঃখী হয়ে 
ষেনারী নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই 
হন যথার্থ সংলায়ের কল্যাণদায়িনী গৃহলক্দ্বী, 
সংসার-সাস্রাজ্যের সম্রা্জী। 

নারীর পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। কঠিন্তম কাজ 
সম্তানপালনঃ এখানেই নারীর চরম পরীক্ষা। 
একটি সন্তানকে যথার্থরূপে মানুষ করতে মাতার 
অনেক সংযম এবং অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। 
মাতার কথাবার্তা, আচারব্যবহার, চলাফেরা অত্যন্ত 
সংঘত হওয়! দরকার । সর্বদা মনে রাখতে হবে 
শিশু তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার এবং 
প্রত্যেক পদক্ষেপ অনুকরণ করবে। তাঁর সঙ্গেই 
শিশুর ঘনিইতম সন্থদ্ধ। তাঁর চরিের প্রভাবই 
সবচেয়ে বেশী পড়ৰে ওর উপর। অতএব অতি 
সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত নিজের চরিত্রকে 
গঠন কর! দরকার । মাতা সুশিক্ষিত না হলে 
সন্তান ন্ুশিক্ষা কি করে পাবে? অবন্ত কয়েকটি 
বই মুখস্থ করে কতকগ্লি ডিগ্রী অর্জন করতে 


অগ্রহায়ণ) ১৩৬৩ ] 


পারলেই শিক্ষিতা হওয়া যার না। প্রকৃত শিক্ষা 
মাঁছষের চরিত্রকে বজের ভ্ঞায় দৃঢ় করে। ত্যাগ, 
মধ্যম, সহিষুততায় ভূষিত করে। শিক্ষার কাজই 
মঙ্গযত্থের পূর্ণবিক্কাশ, প্রত শিক্ষিত নারীর 
মধ্যেই দেখা যায় নারীর বিভিন্ন রূপ। কখনও 
দেবিক! কল্যণী বধূ. কথনও প্রেমিক! পত্বী, 
কখনও মমতামত্ী গৃহিণী কখনও মহীম্নসী মাত|। 

নারীর কি শুধু ঘরেই কাজ? রাল্না। খাঁওয়া। 
গ্রেরস্থালী, আর সন্তানপালন--? দিনের পর দিন 
একই কাজের পুনরাবৃত্তি? এইভাবে যাবে জীবন 
কেটে? তারা কি করবে না৷ বাইরের কোন 
কাজ? কোন উপকার? সমাজের কোন সংস্কার ? 
তার! পাৰে না বাইরের আলো ? 

এইগুলি আধুনিক নারীর প্রশ্ন। 

নারী সবসময় ঘরেই আবন্ধ থাকবেন বাইকে 
আসবেন নাঃ বিশেষতঃ এ ধুগে হতেই পারে না। 
তৰে পুরুষের কর্মক্ষেত্র যেমন বাইরে প্রলারিত 
নারীর তেমন অন্দরে । নিজের কর্তব্য শুটুভাৰে 
পালন করে এবং দায়িত্ব পূর্ণরূপে বহন করে তবে 
বাইরের কাজ। আজকাল অর্থ-সন্কটের দিনে 
অনেক নারী অফিসে কিংবা স্কুলে চাকরি করেন, 
অনেকে সমাজসেবা! কিংবা রাজনীতি করেন) এ দের 
অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটাতে হয়। ধেশসেবা, 
সমাজসেবা, স্বাধীন উপার্জন খুবই ভালো কথা, 
কিন্ধু এতে যদি ঘর-সংসারের বিশেষ ক'রে সন্তানের 
ক্ষতি করে তাহলে কি বাইরের কাণ্জ কর! উচিত? 
অনেক জায়গায় দেখা! যায়--মা গেছেন অফিসে, 
কিংবা স্কুলে, কিংবা অন্ত কোন কাজে । বাচ্চাগুলি 
ঝি-চাকরের কাছে। দিনের পর দিন তাদের 
থাকতে হয় বি কিংবা চাকরের কাছেই। তারা 
মাইনে করা অশিক্ষিত লোঁক। বাচ্চারা বিরক্ত 
করছে অতএব মেরে ধরে এক জায়গায় হসিয়ে 
রাখলে, ঠিকমত গ্নান কয়ালে না। ভালে! করে 
খেতে দিলে না। বাচ্চাদের ভাগের হখ-মাছ 


নারী--ছয়ে ছ বাহিরে 
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নিজেরাই খানিকটা খেয়ে ফেললে । এসব তে। 
জাছেই। তাছাড়া নোংরা হাতে, নোংরাভাবে 
খাওয়ান, আজে-বান্ধে কথ! শেখানো, ভূত, পেত্বী, 
জুজুর তয় দেখানো! প্রত্যেক ঝি চাকর করবেই। 
এতে বাচ্চাগুলোর স্বাস্থ্য ও স্বভাব ছুইই নষ্ট হয়, 
ভীতু হয়ে যায়। নিপ্রভ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। 

কাজেই ঘর ও শিশু অবহেলা করে বাইরের 
দায়িত্বে জড়িয়ে পড়লে শিশুদের সমূহ ক্ষতি । 
শিশুদের ক্ষতি অর্থাৎ দেশেরই ক্ষতি । শিশুরাই 
দেশের মেরুদণ্ড, শিশুরাই দেশের ভবিব্)ৎ, শিশুয়াই 
দেশের সম্পদ। এই শিশুগুলিকে প্রকৃত মানুষ 
করতে পারলে দেশ ও সমাজের প্রভূত উপকার। 
ওদের অবহেলা করলে জাতির ধ্বংদ অনিবার্ধ। 
তবে এই অর্থসঙ্কটের় দিনে অনেক মধ্যবিত্ত কিংৰা 
নিম মধ্যবিত্ত মা ভাঁগনীরা ছ্ুল। অফিসে চাকরি 
নিতে বাধ্য হন। হয়তো তার! কচিছেলে-মেয়েদের 
রক্ষণাবেক্ষণের তেমন সুব্যবস্থা করতে পারেন নাঃ 
ত| সন্বেও তীার্দের উপার্জনের জন্তে বাইরে 
বেরোতেই হয়) কারণ তাদের আছেই সংলার 
চলে, ক!দেই চাকরি না করে উপায় নেই। কিন্তু 
অনেক আধুনিক নারী আছেন ধাদের অবস্থা! 
বেশ সচ্ছল তথাপি তারা শ্বাধীন উপার্জনের মোহে 
সংসার এবং শিশুদের অবহেল! করেই চাকরি করেন। 
ধার! ঘরের কর্তব্য পালন করেও বাইরের কাজ 
করতে পারেন তারা থার্থই প্রশংসার যোগ্য। 

এই বুগে নান! কারণে নারীর বাইরে বেপ্নোনে! 
অপরিহার্য । ট্রামে, বাসে, পথে, খাটে, শিক্ষার়তনে, 
অফিসে, দেশসেবায়ঃ সমা'জ-সেবাঁয় সবটাতেই নারী 
যাচ্ছেন পুরুষের পাশে সঙগান তালে পা ফেলে। এ 
অতিশর আনন্দের কথা । নারীর জাগরণে দেশের 
জাগরণ, নারীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি। কিন্তু 
একটা বিষয় লব সময় মনে রাখ! গরকার কো 
অবস্থাতেই তার লারীতের খর্ব ফেল না হয়। তিনি 
ধেন স্ব-মহিষায় গ্ররতিরিত খাকেন। 
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আজকাল একদল উগ্র-আধুনিক নারী দেখ! 
বার বারা নিবেদের আধুনিকত্ব জাহির করার জন্য 
পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ছাঁব-ভাব এমন করেন বে 
দেখলে লজ্জ| হয়| তাদের উড়ন্ত-দেলানো-ফ।পানো 
হ্াম্পু চুল, সুরমাপিণ্র চক্কু, অস্কিত ভ্রু, রঞ্জিত ওষ, 
পেন্টেড মুখ, পরিধানে ভি সুক্্ শিফন কিংবা 
নাইলন, গধ” খোলা উস পুরুষদের বিভ্রান্ত করে 
তোলে। তারা যাচ্ছেন হয়তে! অফিসে কিংবা 
অধ্যয়নে অথবা অন্ত কোন কাজে-__কি দরকার এই 
মোহিনী বেশে? কি দরকার দেহ-সস্তার অঙ্গের 
সামনে তুলে ধরবার? হয়তো তীর্দের মনে 
অত্যধিক আধুনিক হবার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু 
নেই, কিন্ত ফল হয় অগ্তরকম | এ বেশ দেখে যদি 
ছেলেদের মনে কামনার আগুন জলে কিংবা তার! 
বাচালত! প্রকাশ করে অথব! তাদের ফাদে ফেলবার 
চেষ্টা করে তাহলে কি ছেলেদের খুব দোষ 
দেওয়া বায়? এইসব নারীর পেছনেই ছেলের! 
ঘোরা ফেরা করে। এরাই ছেলেদের ছারা 
প্রতারিত হন। 

নারীর পোঁষ/ক হবে পরিফার পরিচ্ছন্ন এবং 


উদ্বোধন 
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এরা ভব্যভাহক, গ্রমন পোষাক তারা করবেদ 
যানে তাদের মাতৃত ফুটে ওঠে এবং মহিষান্িত 
দেখার । শ্রারী হবেন লঙ্জাশীলা | লঙ্জাই নায়ীর 
ভূষণ, লক্জাই নারীর লৌন্দধ। লজ্জা নারীর মহিমা। 
অবহ লজ্জা মানে এই নর খোঁমট! টেনে বাড়ীতে 
বসে থাকা । অথবা বাইরের কোন লোক দেখলেই 
কাপতে কাপতে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়া ॥ নিজের 
শালীনতা! ও মর্ধাদা বজায় রেখে চলা ফেরা উচিত। 
নিজের গাভীর্ব ও বৈশিষ্টা বজায় রাখলে সকলেই 
সম্মান করৰে। নারীর তিনটি রূপ । কন্তা, ভগিনী 
ও মাত । কন্তারপে আসে দেহ, ভগিনীরূপে 
ভালোবাসা, আর মাতারূপে আসে শ্রদ্ধা, বসামযারী 
এই তিনটি রূপ যঙ্গি তাদের পোষাকে এবং ভাৰ- 
ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে তাঁছলে কোন কুপ্রবৃত্বিই 
ছেলেদের মনে আসবে না। বরং শ্রন্ধায় তারা 
মাথ! নত করবে। 

নারী ঘরে হবেন সেবিকা বধূ; প্রেমিকা পত্বী, 
কর্তব্যপরায়ণ| গৃহিণী এবং মমতাময়ী জননী, আর 
বাইরের কর্মষোগে তিনি কর্মকুপলা ব্যক্তিত্বস্ম্পর! 
এবং সকলের গ্সেহময়ী মা। 


বিবেকানন্দের দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌, সাহিত্যরতু 


স্বামী বিবেকানন্দ বলিরাছেন, “দাও এবং গ্রহণ 
কর--এটাই নীতি। ভারতবর্ষ যদি আবার উঞ্জত 
হতে চায়, তাকে অবশ্তই তার আধ্যাত্মিক রত্বরাজি 
পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং 
প্রতিঘানে অস্ান্ত জাতির নিকট হতে থা-কিছু 
গ্রহণীয় তাও গ্রহণ করবার জন্ক প্রত্তত থাকতে 
হবে।” পাশ্চাত্যে তারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির 
প্রচার বিবেকাননের অন্কতদ্ম জীবন ৪ ছিল এক 
এই কার্ধ তিনি প্রশংস্ত কৃতিত্থের সহিত সন্পাফন 


করিয়াছিলেন। তাহার অধ্যাত্ম-অনুভূতি, দ্বেব- 
ছুর্পভ ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় ধর্স-দর্শন-সংস্কতিতে 
বিশাল পাণ্ডিত্য নেক পাশ্চাত্য মনীধীর উপর 
গভীর রেখাপাত করিছ্াছিল। পাশ্চাত্য মলীবিগণ 
স্বামীঞরীর দিব্য ব্যক্তিত্বে কিন্ধূপে আর্ট হইস্া- 
ছিলেন-_ইহ! বাস্তবিকই এক বিশ্বন্ককর কাহিনী। 
এখানে তিনটি প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। 


ক্রু চি ধ্ট 


প্রাচবিস্কাবিদ্রূপে জার্মান যনীবী ম্যাক্স মূলারের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 


নাম সুবিদিত। ১৮১৮ খৃইান্ধে জার্মানীতে প্রাচ্য 
বিস্তার প্রথম অধ্যাপক-পদের স্যন্তি হওয়ার পর 
হইতে তদানীন্তন প্রায় কপ জার্ধান বিশ্ববিষ্ঞালয়েই 
সংস্কতের পঠন-পাঠন্‌ চলিতে থাকে । সংস্কৃত 
শিক্ষার এত অধিক বিস্ার্থী আত্মনিয়োগ করিলেন 
থে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশে শিক্ষাদান- 
কার্ধে আহৃত হুইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাকৃ্স- 
মুলারের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । মুলার ফরাসী 
মশীষী বারহুফের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইয়া 
কোম্পানীর অর্থনাহায্যে খথেদের একটি পাতিত্যপূর্ 
সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮০৮-১৮৭৫)। 
থুঃ তিনি অক্নকোর্ডে অধ্যাপক নিযৃক্ক হইয়! 
১৯৯৯ খু; মৃত্য পযন্ত তথায় বাস করিহ্াছিলেন। 
খথেদের সংস্করণ ব্যতীতও মুলার “ভারতীয় 
যড়বশন', 'রামকৃষ্ণ- তাহার জীবনী ও উপদেশ” 
প্রাচোর ধর্মশাস্্রদমূহ (পঞ্চাশ থণ্ড)' প্রভৃতি বহু 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন 
মার্কিন দেশে বেদাস্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন তখন 
অধ্যাপক তাধাকে অক্সফোর্ড-পরিদর্শনের জন্ত 
বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 
থু; মে মাসে অক্সফোর্ড মুলারের সহিত স্বামীজীর 
সাক্ষাৎকার হয়। “নাইন্টন্থ সেন্ম্থরি ম্যাগাঞ্জিনে' 
ম্যাকৃনমূলার- লিখিত “প্রকৃত মহাত্মা'-শীর্ষক শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ স্ধন্ধ একটি মনোরম প্রবন্ধ পাঠ করিয়! 
দ্বামীজী হ্বনামধন্ত অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর 
নহিত কথাপ্রনঙ্গে অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন দে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আসিয়া কেশব সেনের 
ধমীম মত পর়িবতিত হুইয়াছিল। এই বিষঘট 
অধ্যাপকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিল। তদবধি 
মুগার শ্রীরামকষের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যাহা 
কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন ইগুলি 
পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে 


লাগিলেন। বিবেকানন্দের নিকট শ্রীরামককৃষঃ সন্ধে 
কী 


১৮৫৯ 


১৮৯৩ 


বিবেকাঁনলের দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভ'ষ 


৪৭ 


বিভব বিবরণ শুনিয়! অধ্যাপক স্থামীক্ীকে বলিগা- 
ছিলেন যে প্রয়োক্গনীয় উপাদান পাইলে তিনি 
শ্রীরামকুষ্খের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে একখানা 
পুশ্তক লিখিতে প্রস্তঠ আছেন। বলা বাহুল্য, 
গ্বামীজী উপাদান দিতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন 
পর মুলারের বিখ্যাত পুম্তক *শ্রারামকুষ্চ-_তাহার 
জীবনী ও উপদেশ? প্রকাশিত হয়। পুন্তকের ভূমিকার 
অধ্যাপক লিখিয়াছেন। প্ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও 
ইংলগের সংবাদপত্রগুপিতে রামকঞ্জের নাম সম্প্রতি 
এত অধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমার 
মনে হয় তাহার পূর্ণাঙ্গ জীবন্চরিত ও উপদেশ- 
স্লেত একথানা গ্রহ কেবল ভারতের জ্ানভাগ্ার 
ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি অন্থরাগীদের নিকটই 
নহেঃ পরন্ধ ধর্ম ও দর্শনের অগ্রগতি সন্ধন্ধে 
আগ্রহশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হ্বল্পসংখ্যক মনীষীর 
নিকটও সমাদৃত হুইবে। এই ভারতীয় খধির 
জীবনী ও উপদেশ মন্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য তাহার 
একনি সাক্ষাৎ শিষ্াদের নিকট হইতে এবং 
ভারতের সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও নান! পুশুক 
হইতেও সংগ্রহ কল্সিাছি। শ্ররামকৃষের মুখ- 
নিঃহত উপদেশাব্লীর মতো এত উচ্চ আধা1ত্মিক 
ভাবে যে দেশ অনুপ্রাণিত, সে দেশ কখনও 'অ্ঞ 
পৌত্তলিকের দ্বেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
শ্ররামকুষেের উপদেশ হইতে আমর] এই শিক্ষা পাই 
যে, মান্বাত্মায় ও পরিদৃহ্থমান জগতে ঈঙ্গরের যথার্থ 
অস্তিত্ব ভারতবর্ষে যেরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে 
অনুভূত হয়ঃ এরূপ আর কোথাও হয় না; ইশ্বরে 
পরমানুরাগ-_কেবল তাহাই নছেঃ সম্পূর্ণ ভগবত্ুম্ম্তা 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যেমন স্পষ্টভাবে আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।” 

অকৃসফোর্ডে বিবেকানন্দ ও মূলারের মধ্যে অতি 
হাদয়গ্রাহী কথাবার্তা হুহয়াছিল £ 

বিবেকানন্দন-- আজকাল সহ পহত্র লোক 
ভররামকষণকে পু করে। 


৬৫৮ 


মূলার_ এই দেবমানৰ যদি পূজিত না হন, 
তৰে আর কে পুজিত হবেন? জগতের লোক- 
দিগকে তাঁর কথা জানাবার জন্তু ভোমর! কি 
কসছ? 

বিবেকানন-__ আমি অতি সামাগ্ভাবে বেদাস্ত 
ও শরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচার করবার চেষ্টা 
করছি। 

মূলার-_ তোমার প্রচারকার্ধে আমি থুব উৎসাহ 
দিচ্ছি। 

আহারান্তে সূলার ক্ামীীকে অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় ও বডলিয়ন পুস্তকাগার দেখাইলেন। 
তারতবর্ষ ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপকের 
জ্ঞানের প্রসার ও অনুরাগ দেখিয়। বিবেকানন্দ 
বিশ্মিত হইলেন। স্বদেশগ্রেমিক আচাঁধ অধ্যাপক 
মূলারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কখন ভারত- 
দর্শনে যাবে? যিনি আমাদের পুর্বপুক্রষগণের উচ্চ 
চিন্তারাশি এত অধিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সাত 
অধ্যয়ন করেছেন, তাকে ভারতের সকলেই সোল্লাসে 
অভিনন্দিত করবেন” অধ্যাপকের মুখমণ্ডল 
প্রোজ্জল হুইয়। উঠিল; তিনি সাশ্রনেক্রে বলিলেন, 
“তা” হলে সম্ভবতঃ আমি আর ফিরে আসব না। 
আমার দেহ আরাধ্য ভূমি ভারতে সমাহিত হবে ।” 
রাত্রিতে যখন স্বামীজী রেলস্টেশনে গাড়ীর জন্ 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ অধ্যাপক বঝড়- 
বাদলের মধ্যেও শ্বামীজীকে আসন্তরক বিদায়- 
সংখধণন! জাঁনাইৰার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন । 
স্বামীী ইছাভে অত্যন্ত লঙ্জিত হুইয়৷ বলিলেন, 
“বিদায়-অভিননন জানাবায় জন্ত এত কষ্ট স্বীকার 
করে এখানে ন! আস্লেই স্তাল হতো ।” অধ্যাপক 
সপ্রেম উত্তর দিলেন, পরামর্ুষণের একজন উপযুক্ত 
শিথ্যকে দর্শন করার সৌভাগ্য প্রতিদিন উপস্থিত 
হয় না।” এই দেখ।-সাক্ষাতের ফলে অধ্যাপকের 
সহিত শ্বামীজীর বন্ধুত্ব গর হয়। উভয়েই পরম্পরের 
প্রতি গভীর শ্রন্ধাপোষণ এবং রীতিমত পঞ্জালাপ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


করিতেন। বিবেকানন্দ বলিতেন, “আমার বিশ্বাস 
স্বয়ং সায়ণ ম্যাক্সমূলাররূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 
তাহাকে দেখিয়া অবধি আমীর এই বিশ্বাস দৃঢ় 
হইয়াছে। কি অভ্ভুত অধ্যবসার,। আর বেঘ- 
বেদাস্তাদি শান্্ে কি অসাধারণ পারদশিতা ! 
অক্মফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাহার পত্বীকে দেখিয়া আমার 
বশিষ্ঠ ও অকুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর 
বিদয়কালে বৃদ্ধের কি অশ্রপাত "” 
ও ০ গ্ 

গার্মানীতে বনু পণ্ডিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের 
আলোচনায় বরাবরই আগ্রহ প্রকাশ করিয়। 
আমিতেছেন। তথায় উপনিষৎসমূহ ও ভগবদগীতার 
অনেক অনুবাদ হইয়াছে । এ বিষয়ে দার্শনিক 
পল ডয়্‌স্ন্রে কৃতিত্ব স্বাপেক্ষা বেশী । ভয়সন্‌ 
১৮৮৯ থৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃঃ পর্বস্ত কিয়েল বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে দর্শনশান্ত্রেরে অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। মনীবী শোপেনহাওয়ারের শিক্ষায় 
গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া ডয়সন সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন এবং অছৈত বেধান্তের একজন 
পরমোৎ্সাহী অনুব্তী হন। শোপেনহাওয়ার-কৃত 
শাঙ্করভাষ্যসমেত বেদাস্তহত্রের জার্মান অন্গবাদের 
সহিত ভয়সন যাটখান! উপনিষদ ও মহাভারতের 
দার্শনিক অংশগুলির অন্ুবাণ সংযুক্ত করেন। ছয় 
খণ্ড দশনের ইতিহাসের প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় 
দর্শন আলোচিত হইয়াছে । সমসামগ্িক জার্শান 
দাশনিকদের মধ্যে ডয়সনের মতো আর কেহই 
পাশ্চাত্যের জন্ত বেদাস্তের উপযোগিতা এত গীর- 
ভাবে উপলদ্ধি করেন নাই। 

বিবেকানন্দের সহিত ডয়সনের সাক্ষাৎকার বড়ই 
মনোমুগ্ধকর বৃত্তান্ত । স্বামীজী যখন ইউরোপের 
দেবেশগুলিতে ভ্রমণে নিধুক্ত ছিলেন, তখন ভয়লন 
তাহাকে জার্মানীতে কিরেল-পর়িদর্শনের জন্ত সার 
আহ্বান জানান। ডয়সন-দম্পতি স্বামীজীফে 
তাহাদের কিছ্নেলন্থ আঁবানে অতি সমাদরে সংব্ধন! 


অগ্রহাক্ণ। ১৩৬৩ ] 


করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্ধ ও উহার উদ্দেস্ঠ 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া! ডয়সন বেদ 
ও উপনিষদ্‌ বিষয়ে তীহার নিজ গ্রন্থ হইতে কতিপর 
পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তির পর ডয়সন 
ৰলিলেন, “বেদান্তের এমশি চিত্বাকষিণী শক্তি যে, 
মানুষ মুহুর্তে বাহ্জগৎ ভুলিয়া যায় এবং উহার 
অধ্যয়ন তাহার মনকে অধ্যাত্মরাজ্যের সর্বোচ্চ 
ভূমিতে তুলিয়৷ দেয় । উপনিষদ্‌ঃ বেদাস্তদর্শন ও 
শাঙ্কর ভাষ্য মানুষের সত্যাঙ্গসন্ধানের মহত্তম 
অভিব্ক্তি। বেদাস্ত-অধ্যয়নই আমার একমান্র 
নেশা ।” ডয়সনের বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি 
গভীর জমুরাগ দেখিয়! বিবেকানন্দ অত্যন্ত গ্রীত 
হন। বেদান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়! ডয়সন 
বলিলেন, “অতএব বেদান্ত অভ্রান্তরূপে বিশুদ্ধ 
চারিত্রিক নীতির দৃঢ়তম অবলম্বন এবং জীবন-মৃত্যুর 
তাপ ও ক্লেশে পরম সানা । ভারতীরগণ 
বেদাস্তকে ধরিয়া! থাঁক।” 

স্বামীজী তাহার স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
আলোকে কয়েকটি জটিল ও হুর্বোধ্য উপনিষদের 
শ্লোক বিশদরূপে ব্যাখ্যা! করিলেন। অধ্যাপক 
ইহাতে নৃতন আলোক পাইলেন। কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে হ্বামীজী তাহার দিব্য ব্যক্তিত্ব ও বেদান্তের 
নবালোকসম্পাতকারী ব্যাখ্যা দ্বার! অধ্যাপক 
ডন্মননের হ্দয় জম্মু করেন। ভয়সনের গৃহে 
বিবেকানন্দ চারিশত পৃষ্ঠার একখানা কবিতা- 
পুস্তকের বিষয়বস্তগুলি অধণ্ঘণ্টায় আয়ত্ত এবং 
বিনাব্খলনে আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের অপরিিণ্চ 
বিশ্ন্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। অরতীয় সন্ন্যাসী 
ডরলনকে সহান্তে বলিলেনঃ “এত বড় একখানা গ্রন্থ 
অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ব কর! একজন যোগীর পক্ষে 
অসম্ভব নয়। প্রত্যেকেই ইহা করিতে পারে। 
তুমি জান আমি কামকাঞ্চমতাগী সঙন্স্যাসী। 
আজীবন অথণ্ড ব্রন্মচর্য-পালনের ফলে 'ামি এই 
আশ্চর্য স্ৃতিশক্তির অধিকারী হুইয়াছি। পাশ্চাত্য- 


বিবেকানলের দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
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কিন্ত ভারতে ত্রন্গচর্ষের ফলে এরূপ দৃঢ় স্বতিশক্ির 
অধিকারীর অসভাৰ নাই।” ডয়সন স্বামীজীর উক্তির 
থার্থত! হৃদয়জম করিয়া পরম প্রীতি লাভ 
করিলেন। 
দঃ ধক ৬ 

স্কটিশ অধ্যাপক প্যাটিক গেড্ডিসের নাম 
ভায়তীয় মনীধিগণের নিকট অজ্ঞাত নয়। যে- 
সকল ভারতীয় স্বদেশে ও বিদেশে পণ্ডিত ও লেখক 
বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেই এই মনীষীর নান। বিষধে মৌলিক গব্ষণার 
সহিত পরিচিত। গেডিডস্‌ ছুইবৰার-_-একবার ১৯১৪ 
এবং আবার ১৯২৩ খৃষ্টাবে-_ভারতে আসিয়! মোট 
দশ বৎসর বাস করেন। তিনি এ দেশের সর্বত্র 
পরিভ্রমণ করিয়! যুবকদদিগকে বিডি বিষয়ের 
মৌলিক গবেষণায় প্রোৎসাঁহিত করেন। তাহার 
পাণ্ডিত্য। অস্তদূ টি, সহানুভূতি, ভারতীয় ভাবধারার 
গভীর অবধারণা এবং সত্যনিষ্ঠা বহু উৎসাহী ছাত্র 
ও অধ্যাপককে তাহার সান্গিধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল। 
যে ঘটনাপরম্পরা তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
মূল্যনিধধারণে উদ্ন্ধ করে, তৎসম্থন্ধে জগৎ কিছুই 
জানে না। হিন্দুতীবনদর্শনের সহিত গেড্ডিসের 
প্রথম সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে আমেরিকায়, কারণ 
ুক্তরাষ্ত্রের শিকাগো শহরেই ১৮৯৩ খুঃ যুবক 
বিবেকানন্দের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উভয়ের 
সাক্ষাৎকার শুদূরপ্রনারী ফল প্রসব করে। প্রাচ্য- 
দেশীয় টৈহিক ও মানসিক সংযম-শিক্ষ| প্যাটিক ও 
তাহার পত্বী আল্লার উপর এরূপ শজিশালী প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে তাহারা 
স্বামী বিবেকানন্দের “সরল রাজযোগ' নামক যোগ- 
শিক্ষাসন্বন্বীয় পুস্তকখানি অস্তপ্র কৃতিজয়ের জন্য 
তাঁহাদের পুত্রকন্তাদিগকে উপহাঁয় ্গিয়াছিলেন। 
১৮৯৮ খৃঃ বসস্তকালে নিউইয়র্কের মিস্‌ জোসেফাইন 
ম্যাকলিওড, কলিকাতায় বিবেকানন্দের ইংরেজ- 


শিষ্যা ভগিনী নিবেদ্দিতার সহিত দেখা করেন। 
নিবেদিতা মিস্‌ মাকলিওড.কে বলিয়াছিলেন, ণতুমি 
যদি প্যাটি ক গেড্ডিসের নাম কখনও শুনিয়া থাক; 
তাহা হইলে তাহার অশ্রসরণ কর। শিষ্য করিতে 
হইলে তাহার মতো লোককেই শিষ্য করিতে হয়।” 
প্যাটিক তখন নিউইয়র্কে বক্তৃত! দিতেছিলেন, 
চ্তরাং বিবেকানন্দের অন্নগতা শিষ্য ম্যাকৃলি গড. 
প্যাট.কের সহিত তথায় সাক্ষাৎ করেন। এইবূপে 
স্কটিশ অধ্যাপক ও মাকিন মহিলার মধ্যে দীর্ঘ 
সৌহার্দটের সুত্রপাত হইল। 

১৯ থু: প্যারি প্রদর্শনীতে বিবেকানন্দের 
সহিত প্যাটিকের পুনঃ সাক্ষাৎ হঘ়। প্রদর্শনীতে 
বিবেকানন্দ ও আরও আম্তান্ত অনেক খ্যাতনামা 
প্রতিনিধি বত্ৃচা দিয়াছিলেন। ১৯০০ থু 
নিবেদিতাও প্ণারিতে গিখা অধ্যাপক গেড্ডিংসর 
সমাজতব্রের গবেষণ!-প্রণালী ও দর্শন শিক্ষা করিবার 
জন্ত তাহার সহিত কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। 
নিবেদিতার “দি ওজেব অব. ইণ্ডিয়ান লাইফ, নামক 
্রন্থধানি প্যাটিকের নামে উংস্ই হইয়াছে। 
১৯*০ থু: গ্রীষ্মকালে প্যারিতে বিবেকানন্দের সহিত 
প্যাটিকের সাক্ষাতের ফলে ভারত ও উহার 
অস্তরাত্মার প্রতি অধ্যাপকের অনুরাগ বুধ প্রবৃক্ধ 
হুইল। দশ বৎসর পর তিনি বিবেকানন্দের 
'িজযোগের ফরাপী সংস্করণের ভূমিকা লিখিযা- 
ছিলেন এবং ইহার চারি বংসর পর ভারত ভ্রমণে 
ষাহির হন_ইহাতে তাহার জীবনের দীর্ঘ দশ 
বপর অতিক্রাস্ত হয়। নিবেদিতা সম্বন্ধে বলিতে 
গিয়া অধ্যাপক গেড্ডিদ বলিয়াছেন, “নিবেদিতা 
ছেলেময়েদের সহিত গৃহের মেজেতে অগ্রিকুণ্ডের 
আলোকে বপিজ্া তাহার 0:5016-021৩3 ০৫ 
[71001507+ (ক্র্যাডল্‌ টেইলন্‌ অব ঠিওুইজম্‌ ) 
অর্থাৎ হিন্দুধর্মের শিশুকাহিনী বিবৃত করিতেন_ ইহা 
তাহার লিখনশক্তি ও ব্্ণন-মাধুধকেও হার মানাইত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


এরূপ বিবৃতিকালে আগ্রহশীল কোন কোন ছেলে- 
মেয়ের মন্‌ প্রাচাদেশের মহোচ্চ আদর্শের দিকে 
'বতঃই প্রধাবিত হইত।” তরুণচিত্তে নিবেছিতার 
প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক গেড্ডিস যাহা লিখিয়াছেন, 
নিজগুরু বিবেকানন্দের সহিত তাহার সংশ্রুস্ 
সম্পর্কেও তদ্রপ বলা যাইতে পারে। %* »€ » 

বিদেশে ভ্রমণকালে পাশ্চাত্য সমাজের 
প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে লন্ধকীতি নরনারীগণের সহিত 
বিবেকানন্দের পরিচয় ₹ইয়াছিল-_ ইহার উল্লেখ 
আমর! বিবেকানন্দের জীবনচরিত, পত্রীবলী ও 
স্বতিকথায় পাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 
ত্বামীজীর ভাবধার! ও বেদাস্ত-ব্যাখ্যানে গভ 
অঙ্গরাগ প্রকাশ করেন এবং তাহার দিবা ব্যক্ত 
নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হন। অনেকে নুন আধ্যাত্মিক 
জীবনাদর্শে উদ্ধদ্ধ ও দীক্ষিত হন। কত শিল্পী, 
বিজ্ঞানী, মনীষী, ধর্মতত্বল্র, দাশনিক, মনোনিজ্ঞান- 
বিৎ শ্বামীদীর সংস্পশি আসিয়াছিলেন) সারা 
বান ও মাদাম ক্যাল্ত, টেস্ল! ও মাঞ্সিন্‌, 
ম্যাকৃসমূলার ও উদ্নসন, গেড্ডস্‌ ও উইলিয়ম 
জেমস্‌ এবং বন্থ ক্যাথলিক ধর্ধাজক ও গির্জা- 
এতিহাসিকের লাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
মনীধিগণের অনেকেই বিবেকানন্দের মধ্যে এমন 
কিছু অত্যনুত, জীবন প্রদ আধ্যাত্মিক শক্ত দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, যাহার দুর্জয় প্রভাবে তাারা মুগ্ধ 
ও অভিভ্্ত হইয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ 
প্রকৃতপক্ষেই এ যুগে এক নুন আধ্যাত্মিক বার্তা 
বছন করি লইয়া গিয়াছিলেন জড়বাদী পাশ্চাত্যে 
যে-কেছ এই ধর্মাচার্যের সংস্পর্শে একবার আগিয়াছেন 
তাহার জীবনই সং্থক হইয়া গিয়াছে । বিবেকানন্দের 
মতো! লোকাতীত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ একটা 
যুগের চিন্তানায়ক ) যে-দেশে ও যে-যুগে তিনি 
আবিভূতি হুইয়াছেন॥ সেদেশ ও সে-ধুগ 
ধন্ক । 


শ্রীভরত 
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


লহ গো গ্রণাম অসি শ্রীরামজননি ! 
আধ-বনবাস-কথা আমি নাহি জানি। 
রাজ্তৃষ! নাহি মাতঃ ! নাহি অন্ত আশ.-- 
শুধু জানি তিনি ওভু আমি তার দাস। 
মোর অভিলাষে যদ্দি এই নিবাপন_- 
পিতৃহত্যা পাপ তবে করুক ম্পর্শন। 
তার লাগি অভিশাপ £ যার প্রেরণায় 
অগ্রজের ভাগ্যলক্ষী শ্ান বেদনায় 

হউক উন্মাদ সেবা--ছিন্রবস্ত্ধারী ! 

বৃত্তি তার হক ভিক্ষা) নারীবধকারী 

ধে পাপে নিমগ্ন হয়-তার সেই পাপ! 
যার লাগি অযোধ্যার এই ছুঃখ তাপ-- 


রবির উদয় আর গমন সময় 
শয্যাশ্রিত-মানবের যত পাপ হয় 

ক সেই অপরাধ! লভি' উপকার 
যেজন তাহার খপ না করে স্বীকার; 
অপরের দেবতায় রহে যার ছেষঃ 

নাছি করে দুর যেবা অপরের ক্লেশ; 
বারিদান নাহি করে যে তৃষ্গার্ত-নরে। 
পিতা ও মাতার সেবা যে জন না করে-_ 
এই সব পাপ মোরে করে যেন গ্রাস 
আমার ইচ্ছায় যদি এই বনবাস। 
রামের অযোধ্যা আর অধোধ্যার রাম-- 
সেই রাম-পদে "মামি জানাই প্রণাম ! 


মতী জাসলবুন 
হ্বামী জপানন্দ 


চার্ণী জাদলবুন পূর্ণযৌবনা। যেন ছাচে ঢাল! 
সোনার কান্ত তার। যাকে বলে ঠিকরে পড়ছে 
রূপ । মাথায় ঘড়ার উপর ঘড়া রেখে মন্থর গতিতে 
যাচ্ছিল কুয়া! হ'তে জল আনতে । কৃযা গ্রামের 
বাহিরে এক নালার কাছে। গ্রামান্তরে যাবার 
পথও তার পাশ দিয়ে গিয়েছে! কৃয়ার অন্তিদূরে 
এফ প্রকাণ্ড বট গাছ, তার ছায়ায় পথিকরা 
শ্রাস্তি দূর করে। হাজারো! পক্ষীর কলগানে 
মুখরিত থাকে সেই বট। শ্রীম্মের দিনে গৃহপালিত 
পশুর আশ্র়্ আর রাখালদের ক্রীড়াভূমি সেই 
বটের নীচে সীধূ-যোগীরাও ধুনি আলির়ে বসেন, 
এবং সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন-নাটকও 
ছয়। মেয়েদের মিটিংগ্‌ করবার কাছ়েমী স্থল হচ্ছে 
মর এরূপ কুয়া আর বট অশ্বখ্ের শরি্ধ ছায়া। 


জল ভরতে ভরতে সংসারের যাবৎ হুথ-ছুঃখের 
কথা, টীকা-টিপ্রশী এবং কথনও বা গৃহবিবাদের 
মীমাংসা সেইথানে মেয়েকোর্টে হয়ে থাকে। 
কলহও বাধে কখন-সখন, তবে শীঘ্রই শাস্তি- 
সন্ধি অপরে করে দেয়। এসব যেমন ছন্থত্ হয়ে 
থাকে । এখানেও হ'তে! । 

কিহ-আমরা যে দিনের কথা বলছি, সে 
দিন কৃ্ার কাছে গ্রামের কেহই ছিল নাঃ মাত্র 
ছিল অতুলনীর বূপবান্‌ এক যুবক যোদ্ধা তেজদ্ী 
এক অশ্বের উপর, বটতলায়। মে যেন কারে! 
অপেক্ষা ক'রছিল। জাসলবুনকে দেখে সে 
ঘোড়! নিয়ে কুয়ার ধারে এসে বলে,-প্বুন। বড 
তৃষা পেয়েছে। একটু জল দাও!" এই 
ঘোড়াটাকে আগে একটু দাও। (চুমকী মেরে 


৬৬২ 


ঘোড়ার গপায় থাপ্পড় মেরে আদর করলে )। 
জলপান করে তৃপ্ত হয়ে বলে, পরুন, অগ্নি সেবা 
নেওয়া অনুচিত মনে করি, বিশেষে করে চারণীর 
কাছ থেকে; কিছু গ্রহণ করলে আমি আপ্যারিত 
হব” এই ব'লে একটি টাক! দিতে গেল । 

"না, ভাই, এ সেবা তো! মানুষ মাত্রেরই কর! 
উচিত। এ সেবার বদলে পয়সা নিলে আমি যে 
ধর্মচযত হব ।”--বন্টে চারণী__ 

“আচ্ছা, তোমার এক তাঁই তোমায় দিচ্ছে, 
এই ভেবে নাও!” 

"যদি ভাই-ই হলে, তবে বুনের ( বোন, ভগ্রি ) 
বাড়ী না-খেয়ে যাঁওয়া শোভা পায় না। তুম 
যদি থেতে রানী হও তো আমিও নিতে রাজী 
হতে পারি।% এই আগ্রহ সেই ঘুবক ঠেলতে 
পারলে না। গেল জাসলের, বাড়ী তার সঙ্গে। 
চারণী তাঁকে বসবার আসন দ্রিলে। কিন্তু বাড়ীতে 
আর কেহ নাই দেখে মের যুবক একটু চঞ্চল হয়ে 
উঠে জিজ্ঞাসা করল--“বুন, চারণ বাড়ীতে নাই।” 

“না, ভাই, সে রোপ্ধগারে গ্রামান্তরে গেছে ।” 

“ভবে আমি যাই, বুন) অন্ত একদিন এসে 
তোমার হাতে বাল! খেয়ে যাব এখন !” 

“তা'ও কী হয়, ভাই, রুটি তৈরী আছে। 
খেয়ে তবে য1ও। অবেলায় আবার কোথা গিয়ে 
থাবে !-""আর তুমি এসেছে তোমার বুনের ৰাড়ী। 
তা'তে দোষ ত কিছুই নাই, ভাই !” 

“পবিত্র তুমি, দুনিয়ার কূট মলিন গতি জান না। 
অপবাদ রটাবে লোকেরা ।7'. 

(সে দেখছিল আসেপাশের বাড়ীর মেয়েরা 
উকিঝু'কি মারছে ।) 

"ঈশ্বর তো অন্ধ নহে ভাই, সে দেখছে!” 
বললে জাসল। 

* গুজয়াতী ভাবায়--“তমে”--তুমি বলে, “আপ” 
_শকাপনি গ্রামদেশে বলা প্রচলিত নাই। এটি মুসলমানদের 
দেও । 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


বড় বড় ছুটি বাজরার রুটি ও একবৰাঁটী দই এবং 
একট। গুড়ের ড্যালা ও লক্কার আচার এনে অতি 
প্রীতির সাথে তাকে খেতে দিলে। এ পবিত্র ধর্ম- 
ভগ্রির হাতের রার৷ অমৃতোপম লাগলে ! আর 
কা'রই বা তা না লাগে 1--আহারান্তে গন্তব্য স্থানে 
যাবার জন্ট প্রন্থত হরে বল্লে_-“বুন, এই তোমার 
তাইয়ের বাড়ী কৰে আসছ? তোমার বৌদি 
তোমায় দেখলে খুব খুশী হবে 1” 

“ঈশ্বরেচ্ছায় সুযোগ পেলেই একবার আসবো: 
ভাই! তৰে একটা কথা বলে রাখি। আমার 
কোন ভাই নাই, তুমিই আজ হতে তাই হ'লে! 
আমার আপদবিপদদে ভায়ের কঠব্য করতে যেন 
ভুল না।” 

“তোমার ভাই কর্তব্যত্রষ্ট হবে না, বুন। 
ঈশ্বর সাক্ষী।” এই ৰলে সে ঘোড়ায় চডে 
চলে গেল। 

(২) 

জাসলবুনেরও শত্রর অভাব ছিলনা । পাশের 
বাড়ীতেই যে গৃহস্থ থাঁকতো_স্তার গৃহ্িণীর সঙ্গে 
জাঁসলের মনের মিল ছিল না। প্রায়ই একটু 
আধটু বচসা হয়ে যেত | তাঁর কারণ ছিল ছোট- 
খাট অনেক, তৰে বড় কারণ ছিল এ গৃহিণীর 
একটু বেচাল কথাবার্তা তার পতির সঙ্গে। তার- 
পক্ষে এমন অবসর ছাড়। অসস্তব। জাসলকে 
টিট. করবার মত এমন ম্থযোগ আর নাগ আসতে 
পারে! তাই, এ যুবককে দেখবামাত্র বিদ্যুৎবেগে 
এ বাড়ী সেবাড়ী গিয়ে সে বয়োজ্যে্ঠ! গৃহিণীদের 
খবর দিয়ে ডেকে আনলে! এবং তার বাড়ীর ভিতর 
হ'তে বেড়ার ফাক দিয়ে দেখাতে লাগলে! জাসলের 
অপকর্ম, অপরিচিত স্রন্দর বুবাপুক্রষের সঙ্গে তার 
অবাধ উঠাৰসা, কথাবার্তা এবং উভয়ের গ্্েহপূর্ণ 
দৃ্টি আর হান্তমধুর মুখমণ্ডল ।--ম্থামী ঘরে নাই, 
আর এ পরপুরুষকে ঘরে ঢুকিয়েছে ! চারণের মুখে 
কালি দিলে কুলটা।”-_-এরূপ টিপ্লনী সহযোগে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ ] 


জাঁসলের অনচ্চরি্রতা ও নিগ্জের সভীপনার ছাপ 
দিতে লাগলো । 

"ওরা বাড়ীতে না থাকলে, আমার বা ওদের 
কোন আত্মীয় এলেও কথ! কই না। পরপুরুষ ত 
দুরের কথা ! কুলবধূর কী এ আচরণ সাজে?” 

মের বুবক চলে যেতেই মেয়েদের দল এসে 
জাসলকে ঘিয়ে ফেল্লে।'কে ও পুরুষ? কেন 
এসেছিল? কতদিনের আলাপ ? কোথায় থাকে ! 
ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্বের ঝড় বহিতে 
লাগলো । তাদের এই সব প্রশ্রের পিছনে যে 
কী ভাব ছিল, তা জালের বুঝতে আর বিল্ব 
হ'ল না। সে মাত্র বল্লেত_“ও আমার ধর্মভাই, 
লাঁভুভ! মের 1” পাশের বাড়ীর গৃহিণী এগিয়ে গিে 
বলে।_-"শোন কথা! মের হলে ওর ধর্মভাই 
কৰে থেকে ল1?” “আজ থেকেই, দিদি 1”-_দৃস্থরে 
জবাব দিলে জাস্ল। “বটে! অত হাঁসাহাসি। 
অত পরিচয় আজকেরই সব? সত্য গোপন 
থাকবে না লা। স্ত্য গোপন থাকবে ন!। 
সতীষা! সত্য প্রকট ক'রবেদই ক'রবেন।”--ঝ'লে 
উক্ত প্রতিবেশিনী ছ-চার বার মাথ! নাড়া দিয়ে 
সতীর্েবীর আবির্ভাবের হুমকী দিলে । 

“ছা, দিদিঃ সত্য গোঁপন থাকিষে লা)” ব'লে 
জানল ভিতরে চলে গেল। 

“তেজ দেখেছে! মাগী ছিনালী করে গ্রামের 
মুখে কালি দিলেঃ আবার সবাইকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। 
সতীমা 1” 

অতঃপর নকলে নানাপ্রক্কার জলপন।--কল্না। 
ইজিত-ইসার! করতে কণ্নভে যে যার গৃহে প্রত্যাগমন 
ক'রল। এই ঘটনার চর্চ। গ্রামের আবাঁল-বৃদ্ধ- 
বনিতাঁর মুথে। মোড়লেরা ব্যস্ত হয়ে কিংকর্তব্য 

* সতীদেবী হ'চ্ছেন চারপদের কুলদেবী। সভীম! 
নতীমেয়ের শরীরে আবিভূতি| হন-সতেক্ অপমান হলে। 


ভর হলে -দ্বেছ কাপে, মাথার চালন! বেশী হয়। হল্কার দেকস। 
অ্থিশাপ দেয় ---ইভাংদি 1” 


স্ভী জাসলবুন 


ভিডিও 


স্থির করবার জন্চ গ্রামের সার্বজনিক মণ্ডপে একজ্িত 
হলেন ৷ জাসলের স্বামী, ষে গ্রামাস্তরে কারোপলক্ষে 
গিয়েছিল, ফিরে আসতেই মোড়লের! তাকে ডেকে 
তার শ্ত্বীর কাতি-যা তারা গৃহ্ণীদের নিকট 
শুনেছিলেন। গুরুগন্ভীর স্বরে শুনিয়ে বল্লেন “এই 
সব প্রত্যক্ষদর্শিনীদের কথায় অবিশ্বাস করবার 
মত কিছুই নাই। আমাদের গ্রামে এরূপ পাপ 
ছিল না!” “চাঁরণজাতির মুখে কালি পড়লো,” 
বঙ্জে একজন। “মেয়েটার স্বভাব আগে থেকেই 
চঞ্চল ছিল”- বললে কোন বৃঘ। আমার ছেলের 
সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্ত এ জঙ্ 
বি রাজী হই নাই ।”--বল্পে তৃতীয় কেহ। “সে 
যাহা হউক, এর একটা সুবিচার হওয়া দরকার, 
যাতে অন্য মেয়ের] লা শিখে! বল্লেন এক 


জাল ছিল গড়বীর ( চাঁরণকে গড়বী বলে) 
প্রাণ, তাঁর সম্বন্ধে এই তীষণ অপবাদ তাকে 
পাঁগল করে দ্িলে। রাঁগে ক্ষোভে সে মুঢুপ্রায় 
হয়ে কর্তব্যাকতব্য জ্তান-শুম্ক হয়ে গেল এবং 
জাসলকে এ জন্ন্ছে কিছু জিজ্ঞানা করার দরকার 
দেখল না। গ্রাম-বুদ্ধেরা যা বলেছেন ত! সত্যই 
হবে, অতএব জিজ্ঞাঁও আর কী থাঁকতে পারে 1 
মণ্ডপ হ'তে সে সোজা বাড়ী এসেই রম্বনকার্ধে 
ব্যাপৃতা জ্বাসলের মাথায় সজোরে মারল লাঠির 
বাড়ি 1--জাসল অন্ঞান অচেতন হয়ে সেই খাঁলেই 
ঢলে পড়ল। রক্ষের প্রবাহ ঘর ভাসিয়ে দিলে।_ 
«“কালমুখী, আমার কুলে কালি দিলি”_-এই বলে 
চারণ করলে পুনঃ পদাঘাত। 

(৩) 

লোকে এসে চারণকে ধরে বাহিরে নিয়ে গেল। 
ছ' একটি সদয়! বৃদ্ধা জাসলের মাথায় মুখে জল দিয়ে 
তার চেতনা-সম্পানের ক্ষীণ প্রচেষ্টা করতে 
লাগলো । বখন তার জ্ঞান হলো সে উঠে বসে 
করজোড়ে বঙ্গে, -"জগদছ্ে ! মাঃ সতের মুখ রাখ 1 


৬৪ 


-থরথর থরথর কাঁপতে লাগলো তার দেহ এবং 
মুখমণ্ডল এক অপূর্ব তেজে দীপ্ত হয়ে উঠলো ! তার 
সেই তেজোদ্দপ্ত মুখাকতি দেখে সবাই বুঝলে 
সতীমা আবিভূতি। হয়েছেন। তখন নেছের! 
ধুপ-ধুন1! এনে তার সম্গুথে রাখলে এবং ক্ষমা কর 
অপরাধ, ক্ষমা কর! বলে বার ধার ক্ষমা চাইতে 
লাগলো । গড়বী চারণ তথন বুঝতে পারলে যে, 
সে ভয়ঙ্কর ভুল করেছহে। তার উচিত ছিল 
জাসলকে একবার গ্সিপ্াস! করা । তাঁ না করেই 
নিরপরাধিনী জাসলকে মেরে দে অত্যন্ত অপরাধ 
করেছে। দে ভয়ে ভয়ে জাপলের সায়ে গিহে 
মাথার পাগড়ী খুলে রাখলে এবং কাতরভাবে ক্ষমা 
ভিক্ষা চাইলে । তখন জাসল বল্পে।_“তোমর! কেহ 
শীঘ্ঘ গিয়ে আমার ভাইকে খবর দাও। বোলো 
তাকে-__তার বুন আর এ সংসারে বেশীক্ষণ নাই। 
আর বোলো--সঠী হবার সব সামগ্রী নিয়ে আসতে 
মাত্র তার অপেক্ষায় আছি এ দেহে !.""ওরে ভাই, 
তোর বুন হবে সতে প্রতিষ্ঠিত, আয় শীঘ্ব আয়!” 
--এই বলে সে ধ্যানস্থ হলে! । 

একজন অশ্বারোহী তীর বেগে ঘোড়া দৌড় 
করে গেল লাভুভা মেরের গ্রামে এবং তাকে 
জাসলের সংবাদ জানালে । লাভুভা তা শোনবামাত্র 
হায় হায় করে বজ্রাহতের মত আছাড় খেয়ে 
পড়লো । অতঃপর একটু প্রক্ৃতিস্থ হয়ে বুনের 
আদেশ অনুসারে সতী হবার সব সামগ্রী নিয়ে গেল 
আমলের বাড়া। 

গ্রাষের় বাহিরে সেই বটবুক্ষের নীচেই হয়েছে 
চিতা সাঙ্জান। লোকে লোকারণ্য। আব।ল- 
বৃন্ধবনিত! সবাই জয় ঘোষণ! করছে,__““জয সতীমা, 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


জয় সতী জাসল।” আর কুলবধূর! মঙ্গলগীতি 
গাইছে। সতী ঞাসূল বুনকে সঙ্গে নিয়ে তার ধর্ম- 
ভাই লাভূভা যের “নামগ্রী' হাতে নিয়ে বটতলায় 
আসছে। রাস্তায় আগে আগে মেয়েরা পিছুর 
ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে আসছে। মাঝে মাঝে 
জয় ঘোষণায় দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 1."সভী 
জানল ধরেছে এক অপূ্ধ রূপ, পবিত্র তেজ তার 
অঙ্গ হ'তে বাহির হচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছে 
সবাই ! তার নামে অকারণ বদনাম রটিনেছিল যারা, 
ভিয়ে তারা কাপছে, আর ক্ষমা কর সঠীমা, 
অপরাধ ক্ষমা কর!” বলছে।''লাভূভা মের কাদতে 
কাদতে বলে বুশ, এইখানে তোর সঙ্গে প্রথম 
দেখা। এইখানেই আবার শেষ দেখা দিলি!" 
আমার জন্ুই তো তোর এ দুভোগ-'আমার 
জন্তই*-” বলে মে আকুল হয়ে কাদতে লাগলে । 

“ছিঃ ছিঃ ওকি বলছো ভাই আমার ! তোমার 
সঙ্গে দেখ! হওয়ায়-তোমাকে “ভাই করতে 
পারাতেই ত আদ আমার এই সৌভাগ্য হলো! 
আমি সতী হ'তে পারলাম। ভাই, তুমি এই সতী 
বুনের আশীবাদে চিরদিন সতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে!” 
-পাস্বন! দিলে জানল। 

ভাই লাভৃভা তখন বুনের হাত ধরে চিতায় 
উঠতে সাহাধ্য করলে। জাসলবুন চিতার উপর 
আসন করে বসলে-- প্রথমে লাভা, পরে অন্ত 
সকলে যথাবিধি তার পুজা করলে। তারপর-- 
তারপর অগ্নির লেলিহান জ্বালা দেখতে দেখতে 
সতী জাসলবুনের পবিস্র দেহ ভম্মীভূত করে ফেন্পে 
***জিয় সতীমায়ের জয' রবে গগনমগ্ডল প্রতিধবনিত 
হ'তে লাগলো, জয় সতী জানলের জয় 1” 


দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি-কথা 


অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তাঁ, এম্-এ 


বুদ্ধি নিয়ে মানুষ আন্মেছে। তাই মাছুষের 
স্বভাবই এই যে__-সে চিন্তা করে। কোন না কোন 
বিষয়ে চিন্তা না! করে মানুষ থাকতেই পারে ন। 
জীবনধারণের সহজ উপায় নিয়ে যেমন মান্য চিন্তা 
করে, ঠিক তেমনি আবার জগৎ ও জীবনের জটিল 
প্রশ্ন নিয়েও সে চিন্ত! করে। “শুধু দিনযাপনের 
শুধু প্রাণধারণের গ্রানি মানুষের সমস্ত চিন্তাকে 
কলুষিত করতে পারে না। জীবনধারণের 
অতিরিক্ত নানা জটিলতার মধ্যেও তার চিন্তা পথ 
করে লেয়। জীবনের পথে চলতে চলতে যে সব 
চিন্তা মানুষের মনে এসে ভিড় করে দীড়ায়ঃ তারই 
মধ্য থেকে স্ুুসংবন্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ নিয়ে দার্শনিক 
চিন্তা মাথা চাড়া দিগ্ে ওঠে। মানুষের জীবনের 
স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই এই দার্শনিক চিন্তার 
উৎপত্তি । কিন্তু সর্বদেণে ও সর্বকালে একই রকম 
ভাবে এর উৎপত্তি হয়নি। ভিন্ন ভিন্্র মানুষের 
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশ ও জাতির বিভিন্ন 
সামাজিক পরিবেশের জন্ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিত্প 
মানুষের দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
হ'য়েছে। আমরা যদ্দি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা 
করি, তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দার্শনিক 
চিস্তার উৎপত্তির বিভিন্নতা দেখে সত্যি আশ্চধ 
হই। এখানে আমরা সংক্ষেপে দার্শনিক চিন্তার 
উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর আলোচনা 
করবো। 


কে) বিশ্ময় থেকে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি 

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক গ্লেটোর মতে বিল্ম 
থেকেই দার্শনিক চিন্তার উত্তব হ'ঘ্েছে। মান্য 
যখন প্রথম এই জগৎ দেখলে! তখন তার বিস্ময়ের 
আয় অবধি ছিল না। সুউচ্চ পর্বত, তরজ-সভুল 


গু 


সাগরঃ। গহন আঅরণ্যঃ আকাশের অগণ্য নক্ষত্র, 
দিনের হৃধ ও রাত্রের চন্দ্র মানুষকে বিষ্বয়ে 
অতভূভ করেছে । বাঁর বার মাছষের মনে প্র্থ 
জেগেছে-এই বিচিত্র জগৎ কিভাবে সম্ভব হ'ল? 
শুধু তাই নয়। মানুষের জন্ম আবার তার 
মৃত্যু--এও কি কম বিশ্মর়? মৃত্যুতেই কি জীবনের 
শেষ_না মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে? 
_-এ প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে । এই পৃথিবীতে 
যা কিছু গভীর ও গহন, বিরাট ও মহান্‌__তার 
পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাঞ্জ করছে কি-ন! 
কে জানে! এই জাতী নান! প্রশ্ুই মানুষের 
মনে এসেছে। মানুষ চিন্তা করেছে_ প্রশ্রগুলোর 
উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে। কথনও হয়ত 
সে উত্তর হ'য়েছে ভীত মানুষের আত্ম-ছুর্বলতার 
স্বীকারোক্রিমান্র, আবার কথনও ব1 নানা উদ্ভট 
কল্পন!-জালে জড়িত। কখনও কথনও কিন্ধু এই 
সব উত্তরের মধ্যে মানুষের চিস্ত/-শজি ও বুদ্ধির 
প্রাথধ্যেরও পরিচয় পাওয়! গেছে। প্রাচীন গ্রীসে 
এইভাবেই ত দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হযষেছিল।। 


(খ) সংশয় থেকে দার্শনিক চিন্তার উত্পত্ভি 

আধুনিক পাশ্চাত্ত্যদর্শনের ইতিহাস আলোচন! 
করলে দেখি বেকন থেকে শুরু করে অনেক 
আধুনিক দার্শনিকের চিস্তা-ধারাই সংশয় থেকে 
গুরু হ'য়ছে। এখানে মনে রাখতে হবে 
রেনেসার পর যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা পশ্চিমে 
হ'য়েছে-সবই আধুনিক দর্শনের আওতায় গ্ড়ে। 
এই বিচারে বেকন একজ্রন আধুনিক দ্বার্শনিক। 
বেকন্র জন্মের আগে মধ্যযুগ মুরোপে যে সমস্ত 
দর্শন হয়েছে, তার কোন একটাও বাইবেল জার 
চার্চের প্রাৰ এড়াতে পারেনি । তখনকার দিনে 


নত 


পান্ীদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমস্ত দার্শনিক 
চিন্ত! তারাই নিয়মিত করতেন। তার ফলে যে 
দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা যেন বাইবেলের নব 
ভাষ্য। বাইবেলের বিরুদ্ধে কোন কথ! বলার 
ছুঃসাহস তখন কোন দার্শনিকেরই ছিল না। সেজন্ 
স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ মধ্যযুগীয় কোন দর্শনেই 
বিশেষ পাওয়া যাঁর না । বেকন এসে এই জাতীয় 
চিন্তাধারার সংশয় প্রকাশ করলেন। বাইবেলে 
যা আছে, তা-ই অন্রান্ত সত্য--এমন কথা মানতে 
তিনি রাজী নন। অভিজ্ঞতার কষি-পাথরে যা 
সত্য বলে নির্ণীত হবে__তা-ই সত্যিকারের সত্য। 
নির্মোহ মন নিয়ে দার্শনিককে তারই গলায় 
জয়মাল। পরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণ! 
করলেন বেকন। বিশ্বাসের স্থানে অভিজ্ঞতা 
দার্শনিক চিন্তায় স্থান পেল। অভিজ্ঞতায় যাঁকে 
সত্য বলে জানবে! তাকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে 
হবে_-এই হল বেকনের মুলমন্্। 

পরবর্তী কালে ডেকার্টের চিস্তায় এই সংশয় 
আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। যা কিছু সংশয় 
করা যায় তিনি তাই সংশয় করে বসে আছেন। 
সংশয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে 
তিনি দাড়ালেন_-যেখানে সংশয় আর সম্ভব নয়। 
সংশন্র-শেষে প্রাপ্ত সেই তত্বের নাম দিলেন তিনি 
নিঃসংশয় সত্তা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সমস্ত বস্তকে 
তিনি সংশয় করলেন। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে 
যেমন মিথ্যা সর্প দেখি তেমনি প্রত্যক্ষলন্ধ এই 
জগৎ ভ্রাপ্ত হ'তে পারে। স্বতি ত অভিজ্ঞত! 
থেকেই জন্মে। অভিজ্ঞতা-লন্ধ বস্তর অনুপস্থিতিতে 
অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রাপ্তির নামই ত স্থতি। অভিজ্ঞতা 
যদি ভ্রান্ত হয়, স্বৃতিও নিশ্চই ভ্রান্ত হবে। কর্পনা- 
লঙ্ধ বস্ত-সত্তা সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা 
যায়। ন্ুুতরাং ডেকার্ট তাকেও সংশয় করলেন। 
এমন করে ডেকার্ট একে একে অভিজ্ঞতা, শ্বতি ও 
কল্পনালফ সমস্ত বস্তকেই সংশঙ্গ করেছেন। ক্অক্ক- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্য-_-১১শ সংখ্যা 


শাস্থে আমরা যে জ্ঞান পাই তাও সংশয় করা যেতে 
পারে। কোন ছুষ্টা সরম্বতীর প্রভাবে পরে যে 
অন্কশান্ম আমরা গ্রহণ করিনি--তার কি প্রমাণ 
আছে? মুতরাং অঙ্কশান্দ্ের জ্ঞানও গ্রহণযোগ্য 
নয়। সর্বশেষে ডেকার্ট বল্লেন--সব কিছু সংশগ় 
করলেও সংশয্াক্াকে ত আর সংশয় করা যায় না। 
সংশগ্লাত্মাকেই যর্দি সংশয় কর! হয়, তবে সংশয় 
করবে কে? সুতরাং সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় সত্বা 
বলে স্বীকার করতেই হবে। . ডেকার্টের সমস্ত 
দার্শনিক চিন্তা এই নিঃসংশয় স্তাকে ভিত্তি করেই 
গড়ে উঠেছে। 


কান্ট তার পূর্বশ্রীদের চিন্তাধারা সংশয় করেই 
নিজের শ্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক্‌, 
হিউম্‌ প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে-- 
আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। 
কাণ্ট এই মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে 
পারলেন না। অহ্কশাস্ত্রে আমর! যে সমন্ত সাধারণ 
প্রতিজ্ঞার (001৮6188] 10909310101) জ্ঞান 
পেয়ে থাকি, তা”ত কখনই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া 
যায় না। আর অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞানই নয়-- 
এমন কথাও ত বলা চল্বে না। বুদ্ধিবাদী 
দার্শনিকদের মতে ধারণ! থেকেই জ্ঞান পাওয়া! যায়। 
কিন্তু কাণ্ট প্রশ্ন করলেন-_-শুধু ধারণ! বলে কি কিছু 
আছে? সমন্ড ধারপাই তকোন না কোন বিশেষ 
বস্তর ধারণা । মুতরাং শুধু ধারণ! আমাদের কোন 
জ্ঞানই দিতে পারে না। ধারণা আর বস্তর 
মিলন হলেই আমাদের জ্ঞান হয়। অভিজ্ঞতা 
থেকে পাই আমরা বস্ত আর বুদ্ধি থেকে 
পাই ধারণা । ন্ুতরাং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি__'এই 
ছু'ই মিলেই আমাদের জ্ঞান স্যটি করে থাকে। 
কাণ্টের এই মত অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী 
দার্শনিকদের ম্তবাদের সংশয়ের ভিত্তিতেই 
গড়ে উঠেছে। 


অগ্রহায়ণ। ১৩৬৩ ] 


€গ) উপযোশিত্তা-বোধ থেকে দ্বার্পনিক 
চিন্তার উদুপত্তি 


আধুনিককালে একজাতীয় দার্শনিক চিন্তাধার! 
উপযোগিতা-বোঁধ থেকে উদ্ভুত হ'য়েছে। জেমস, 
ভিউই ও সীলার এই মতবাদে বিশ্বাসী । তাদের 
মতে--এমন চিন্তাই করা উচিত জীবনে যার 
প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। কোন্‌ 
বস্তু জীবনের কোঁন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ করে--এই 
বিচাঁরেই বস্ত্রর সত্যতা নিরূপণ সম্ভঘ। দার্শনিক 
চিন্ত! মাঁমুষকে জীবন-পথে চলতে সাহাষ্য করে; 
নানা বিপদ্দে সত্যপথ প্রদর্শন করে। ছুতরাং 
দার্শনিক চিন্তা এই উপযোগিতা-বোধ থেকেই 
শুরু হবে। 


(ঘ) জ্ঞান-প্রীতি থেকে দার্শনিক 
চিন্তার উৎপত্তি 


পশ্চিমদেশে দরশনের প্রতিশ “ফিলসফি/। 
“ফিলস্‌্ঠ ও “সফিয়া”_-এই ছুটো গ্রীক শব্খ থেকে 
£ফিলসফি” শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । “ফিলস্‌' 
শব্দের মানে হচ্ছে প্রেম বা প্রীতি। আর “সফিয়া' 
মানে জ্ঞান। ন্থুতরাং ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ হচ্ছে_ জ্ঞান-প্রীতি। প্রাচীন গ্রীসে 'সিফিস্টস্‌ 
নামে একদল লোক ছিল। তাঁর! সবার কাছেই 
নিজেদের পাঁত্ত্য জাহির করে বেড়াত। গ্রীক 
দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে এদের থেকে আলাদা 
করবার জন্থ নিজের পরিচয় দিতেন জান-প্রেমিক 
রূপে । সেই থেকেই দার্শনিক জ্ঞান-প্রেমিক আর 
দর্শন জ্ঞান-প্রেম বা গ্রীতি বলে পরিচিত হ'য়ে 
আসছে। 

মানুষ বৃদ্ধি নিয়ে জন্মেছে । তাই বিশ্বের সমস্ত 
রম্য জান্বার আগ্রহ তায় পক্ষে একান্ততাবেই 
স্বাভাবিক । জ্ঞান লাভ করবার এই আগ্রহশীলতাই 
মান্যকে পণ্ড থেকে আলাদা করে দিয়েছে। 
মাচবের মহত, গরাস্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আগ্রহশীলতার 


দার্শনিক চিন্তার উৎপতি-কথা 


১০৪ 


উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। পণ্ড যে জগতে 
জন্মেছে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তার নাই। কিন্ত 
জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন যাছষের মনে সর্বদাই 
জাগ্ছে। কেন এত জাগে ?_এর একমাত্র উত্তর 
জিজ্ঞাসাই মানুষের শ্বভাব। যেদিন জিজ্ঞাসা 
থাম্বে-_সেদদিন মাজে মৃত্যু অনিবার্। দাঁশনিক 
চিন্তার উৎপত্তি মানুষের এই অনস্ত জিজ্ঞাসা থেকেই 
₹'য়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে ভালবাসে। নিজের 
হ্বভাব প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। জিজ্ঞাসা যেহেতু 
মাঙ্যের ত্বভাঁব, নুত্তরাং মানুষ শ্বাভাবিকভাবেই 
তার প্রেমিক হয়ে উঠে। জিজ্ঞাসা করে মানুষ 
আনন্দ পায়। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা মাহুষের 
অন্তরের আনন্দের ব্যাপার। যাকে আমি ভালবাসি, 
যাতে আমার আনন্দ হয়ঃ তা জীবনের কোন্‌ ক্ষুদ্র 
প্রয়োজনে আস্বে-তাঁ কখনও ভাবি নাঁ। 
দাশনিক চিন্তাও জীবনের কোন কাজে আদস্বে-- 
তা ভাববার অবকাশও আমাদের নাই। চিন্তায় 
আনন্দ আছে। চিন্ত! না করলে ভাল লাগে না 
এই ত যথেষ্ট । এই যে কানন-কুস্তল! সুন্বরী ধরণী 
আমার চোথের সামনে গ্ীড়িয়ে আছে--এর 
উৎপত্তির ইতিহাস কি? ফুটফুটে জ্যোতম্নার মত 
এই নবজাত শিশুটির জন্ম হ'ল কেন? পাশের 
বাড়ীর স্থগঠিত দেহ তরুণটির অকালমৃত্যুরই ব 
কারণ কি? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ--ন! মৃত্যুর 
পরেও আর একট! জীবন আছে? আকাশের এত 
তারা, গাছের এত ফুল ও ফল, দিনের এ হৃর্ধ 
আর রাত্রির নিদ্রাহীন চন্্রকে স্য্টি করলে কে? 
এ জাতীয় কত প্রশ্তই মনে আসে। ন্মরণাতীত- 
কাল থেকে মান্ষ এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার 
চেষ্টা করছে। কিন্ত চরম উত্তর আজও মেলেনি। 
মান্ষ তাতে একটুও হুঃখিত নয়। এ সব প্রশ্ন 
সে বরাবরই করে-্ার নিজের মত করে উত্তর 
দিয়ে আনন্দ পায়। বছ পুরাতন গ্রন্থের নূতন 
নূতন উত্তর ৰের করার মধ্যেই মহা আনন্দ। 


৬৮ 


আনন্দ মাঁমুষকে প্রেরণা দেয়। তাই আনন্দ পায় 
বলেছ মানুধ দার্শনিক চিন্তা করে। 


(৬) জাগতিক দুঃখ-ছুর্গতি থেকে মুক্তি 
লাভের ইচ্ছ! থেকে দার্শনিক 
চিন্তার উৎপত্তি 
ভারতবর্ষে দাশনিক চিন্তা প্রধানতঃ বিদ্ময়। 
সংশয় বা উপযোগিতাবোধ থেকে জন্ম লাভ করেনি। 
এখানকার দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্বির ইতিহাস 
একটু নুতন ধরনের। ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা 
উপলব্ধি করেছেন-- 
বিড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুথেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই দারিপ্র্য; বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার” 
এ সংসার এক মরুভূমি বিশেষ। এখানে জরা, 
মৃত্যু, ব্যাধি জীবনের সমস্ত, আনন্দ-রুস নিয়ত 
শুষে নিচ্ছে। “এ যে কাল্লাভরা, ঘেন্নাধর! পৃথিবী । 
এখানে অসাম্য, অসস্তোষ। আশাতঙ্গ, আ্ত্যাচাঁরঃ 
অবিচার মাছের জীবনকে নিয়ত বিষিয়ে তুল্ছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ম-_-১১শ সংখ্যা! 


এই ছুঃখের লারর পাঁর হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। 
বুঝ তে হবে-কেন এত ছুঃখ। হুংখ থেকে মুক্তি 
পাওয়ার চিন্তাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা । 
তাই ভারতবধের দার্শনিকেরা ছুঃখের কারণ আর 
দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করতে 
যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে দাঁশনিক 
চিন্তা জাগতিক ছুঃখ-দুর্গতি থেকে নুক্তিলাভের 
ইচ্ছা থেকেই হি হয়েছে । আমাদের দার্শনিকেরা 
বলেছেন-_সত্য-দৃষ্টির অভাবই ছুঃখের অন্ত দায়ী 
আর সত্যৃষ্টি-লাভ মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই 
নিত্যকালের ভারতীয় দার্শনিকের প্রারথনা-- 

অসতো মা সদ্গময় 

তমসো ম! জ্যোতির্গময় 

মৃত্যোর্সা অমতং গমর়। 
সং থেকে আমাকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার 
থেকে নাও আলোতে, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত- 
লোকে উত্তীর্ণ করে দাও। এই প্রার্থনার মধ্যেই 
ভারতীয় দশনের মর্মবাণী মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে । 


মহামিলন 


স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


সব কিছু হস তারি ইচ্ছায় 
তাহারি শকতি দিয়ে 

মাঝখানে শুধু জটলা পাকাই 
আমরা “আমারে নিয়ে। 


তাঁর ইচ্ছার বিছ্যৎ-ছট! 
বুদ্ধির দর্পণে 

আমারে যখন ফুটাইয়। তোলে, 
আমি ভাবি বসে মনে 

এ বুঝি আমারি জ্ঞানের আলোক, 
আমারি চিন্তাঃ বল, 

আসি বুঝি মোর চেতনাবিভায় 
করিতেছি বলমল। 


এইটুকু বোধ সবাকারে দিয়ে 
সবার হৃদয়-কোণে 
নিজেরে লুকাছে মেল! দেখিতেছ 
জীবনের সবখানে 
কতদিনে তুমি ভাততিবে এ ভুল 
কোন মিলনের ক্ষণে 
নিঃশেষে মৌর সব কিছু লঘে 
মিশিব তোমায্ন সনে? 


উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি 


শ্রীপ্রণব ঘোষ, এমএ 


ব্যক্তির জীবনের মতে! জাতির জীবনেও শাস্তির 
চাইতে সংঘাতের মূল্য কম নয়। লান! সংঘাতের 
মধা দিয়েই ব্যক্তিচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। 
তার জন্কে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রভাবেরই 
প্রয়োজন। এই হৈতশজির মধ্য দিয়ে যাত্রা 
করে মানুষ তার নিজন্ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পা। সেই 
বৈশিষ্ট্ের পূর্ণতাসাধনেই তার সার্থকতা । জাতির 
জীবনেও অন্তর ও বাহিরের সংঘাতের প্রয়োজন 
আছে । '্ডারতবর্ষের অন্তরের সামনের প্রয়োজনেই 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে গীতার বাণী 
প্রচারিত হয়েছিল। আবার বহির্জগতের সঙ্গে 
সামগ্রস্তের প্রয়োজনে গ্রীক সভ্যতা, ইসলাম সভ্যতা 
এবং ইংরেজ-মারফৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে 
এসেছে। এই তিনটি সত্যতাকেই ভারতীয় চেতনা 
ধীরে ধীরে আত্মগত করে যুগোপযোগী রূপান্তরকে 
স্বীকার করে নিয়েছে। বহির্জগৎ থেকে এই তিনটি 
সত্যতার বাণী ভারতের অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে। 
কিন্তু ভারতসংস্কৃতির উদ্বার গ্রহণশীলতা এদের 
মধ্যে মিলনের এক্যহ্ত্রটি আবিষ্কার করে নিয়ে 
আরো! বিভৃত, আরে! উদার হরে উঠেছে | 

উনিশ শতকের ইতিহাস ভারতের বহিরজ ও 
স্তরজ পরিবর্তনের ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের 
পুরোধা ছিল বাংলার মনীষা! । তাই আজকাল 
উন্নিশ শতকের বাংলাদেশ সম্বন্ধে মনীষীমহলে 
বিশেষ চগার আয়োজন দেখা! দিয়েছে। আধুনিক 
বাঙালী তখ। আধুনিক ভারতীয় সমাজ উনবিংশ 
শতাস্বীর সাংস্কৃতিক জাগরণের উত্তরাধিকারী । 
এ জাগরণ নিশ্চিতভাবেই ইংরেজের সংস্পর্শে এবং 
সক্তর্ধে (অন্তরে বাহিরে) দেখা দিয়েছিল আর 
এ আন্দোলনের কেন্্র ছিল নবগঠিত মধ্যবিত্ত 
সমাজ । জাতির গণজীরনের সঙ্গে এ সমাজের 


যোগ ছিল কম। তাই কালক্রমে মধ্যবিত্তসমান্ধের 
ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের প্রভাবও 
স্তিমিত হয়ে এলো । আজ বিশ শতকের মধ্যভাগে 
এসেও গণবীবনের প্রাধান্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি, মধ্যবিত্তসমাজেরও মুল্যবোঁধ বিপর্যস্ত । এমন 
ঘুগসদ্ধির মুহূর্তে দ্বিখপ্ডিত বাংলার বেদনাহত 
চিত্ত যে স্থীয় প্রাণশজির উৎস সন্ধান কর্ছে 
তার মধ্য দিয়েই জাতির জীবনীশক্তির প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দায় 'উনবিংশ শতাব্দীর 
পথিক বইটিতে ভারতপথিক রামমোহন, বাংলা 
সমাজ-বিপ্রবে বিগ্ভাসাগর* বিলাতে কেশবচন্তর, স্বামী 
বিষেকাননের ভারতবর্ষ, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক 
পটভূমি-_এই প্রবন্ধপঞ্চকের মধ্য দিয়ে মোটামুটি- 
তাবে উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার স্বরূপ বিপ্লেষণ 
করেছেন। এই আলোচনার সঙ্গে তার 'ব্কিম- 
মানস বইটি যোগ করলে উনিশ শতকের মানস- 
পটভূমি আর একটু সম্পূর্ণ হয়। অবশ্ত ডিরোজিও 
এবং তার ছাত্রমগ্লীর বিভৃতি আলোচনা ছাড়! 
উনিশ শতকের পটভূমি কখনই সম্পূর্ণ হয় না। 
তাছাড়া, যে রবীন্দ্রনাথের দাধনার অনেকখানি 
উনিশ শতকের ফসল তাঁর সন্বন্ধেও কিছু আলোচনা 
এ প্রসজে অবস্ত করণীয়। সেষাই হোক, লেখক 
নিজন্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকের মনীষীদের 
যে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন, তা বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য । কারণ, এ শুধু তার একার মতাষত নয়। 
বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজের উল্লেখযোগ্য একটি 
অংশ উনিশ শতকের নব্জাগরণকে কোন্‌ দৃষ্টিতে 

* “উনবিংশ শতান্দীর পথিক' ডাঃ জরহিজ্ম পোঁ্দায় ; 
পর়িষেশক--ইগ্চিান! লিমিটেড, ২1১ সাদাচরণ দে ছ্্রীট, 
ফলিষাত।--১২; পৃষ্টা-”১৪* ; মুল্য-_তিন টাক1। 
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দেখে থাকেন, তার পরিচয় এ বইটিতে পাওয়া 
যাবে। 

রামমোহন গ্রসঙগের ভূমিকায় লেখক বলেছেন-_ 
'**বুটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত এই 
নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং ইংরেজ বণিকের 
দক্ষিণহত্ত ভাঁগ্যাঞ্ছেধী ম্ধাবিত্তের দলই ভারতের 
নতুন জীবন ও সংস্কৃতির অগ্রদূত ও নির্মাত|। 
স্থতরাং একদিক থেকে, এদের জীবন-ইতিহাঁস 
বৃটিশ ভারতের জীবন ও সংস্কৃতিরও ইতিহাঁস।” 
এই মধ্যবিত্ত সমাজ নেতাহ্লাবে শ্বদেশীয়দের মধ্যে 
রামমোহন রায়কেই সর্বপ্রথম লাভ করেছিল। 
লেখক 'ভারতপথিক রামমোহন” প্রবন্ধটিতে 
রামমোহনের যুগধর্মকে আত্মসাৎ করবার যে 
অসাধারণ শক্তির কথ! উল্লেখ করেছেন সেকথ৷ 
অবশ্য শ্বীকার্ধ। ইংরেজ-আগমনেয় ফলে যে পাধিব 
কল্যাণের ঘার ভারতবাসীর সাম্নে উন্ুক্ত হতে 
চলেছিল সে কথা রামমোহন যতখানি দূরদৃষ্টি নিয়ে 
বুঝতে পেরেছিলেন, সে বুগের ভারতীয় বা 
অতারতীয় অন্ত কেউ অতখানি বুঝতে পারে নি। 
তাই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবাসীকে দীক্ষিত 
করার প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রণী । কিন্ত হিন্দু, 
মুস্লমান বা খ্রীষ্টান কোন ধর্মমতের ধারাকেই তিনি 
নিধিচারে গ্রহণ করেন নি। নান! শাস্ত্র মন্থন করে যে 
একেশ্বরবাদের যুক্তি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তারই 
নিকষে এই ধর্মমতগুলির তিনি বিচার করেছেন 
এবং বেদ্বান্তের পুনরালোচনার ছার! হিন্দুধর্মের 
লারভাগকে জগৎ-সমক্ষে সুপ্রতিষিত করে গেছেন। 
মুতিপৃজাই যে হিন্দুধর্মের একমাত্র পরিচয় নব, 
একথাটা! সেদিন বিশ্ববাসীকে জানাঁবার প্রয়োজন 
ছিল, বেদাস্ত যে আমাদের ধর্মচেতনার ভিত্তি 
একথা! জানানোর প্রয়োজন ছিল স্বদেশবানীকে। 
তাই মুণ্ডকোপনিবন্দের ইংরেজী অন্পবাদের ভূমিকায় 
তিনি লিখেছেন--৮45 90000%৩ 6510881 
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ভাগের কথাগুলি আমাদের অধ্যাত্মপাধনার 
ইতিহাসে অপ্রমাণিত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
রামমোহনের অধ্যাত্মবিষয়ক বিতর্ক ও আলোচনা 
বুদ্ধিৰাদী চেতনার ফল, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে 
সঞ্জাত নয়। 

রামমোহনের একেসশ্বরবাঘ-মুলক সিদ্ধান্তের কারণ 
সন্থপ্ধে লেখক বলছেন--“রাজা যে ধর্মমতে উপনীত 
হয়েছিলেন ত! যে সেকালের সামাজিক পরিবেশে 
ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত ত| নি:সনেহ। 
প্রকরণের বৈশিষ্ট্য এই, যতোই সে ভার আপন 
সংকীর্দ সীমা লঙ্ঘন করে, বু জাতের বহু মাচুষের 
সাহচর্ধের মাধ্যমে সমণ্ত মাছ্ষের মধ্যে ক্রিয্নাকর্ম, 
দ্বেছ, মমতা, অনগভূতি ও হদয়বৃত্তির এঁক্য ও মিল 
জন্থতব করে, ততোই সে বিরোধ উত্তীর্ণ হয়, 
ততোই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের শৃষ্টিবর্তার 
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একত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। সমগ্র মান্য যখন 
এক, তখন তাদের স্ৃ্রিকর্তাও এক; অথবা! ল্যটি- 
কর্তা এক ও অতিন্ন বলেই সমগ্র মান্য এক-_ 
এমনি ধরনের চিন্তার উত্তব হয়।” রামমোহনের 
সময়ে ব্ছ জাতির মিলন আবার নতুন করে অন্থভব 
কর! বাচ্ছিল_-এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
উপনিষদের খযিবৃন্দ অধ্যাত্বসাধনার ফলশ্বরূপ এই 
এক্যচিস্তা লাভ করেছিলেন । সর্বজীবে ব্রহ্গদর্শনকে 
তাঁর! অধ্যাত্ব-উপলব্ধির বিষয় বলে মনে করতেন। 
রামমোহনের মধ্যে তেমন কোন উপলব্ধি জাগে 
নি। তবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অভিনিবেশ-সহকায়ে 
পর্যালোচনা করে তিনি যে এঁক্যের ভূমিতে 
গ্রতিঠিত হতে পেরেছিলেন, তার পিছনে হিন্দু, 
ইস্লাম ও থ্রষ্টধর্মের পথিকদের মিলনচেতনাও কাজ 
করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্ম- 
প্রশ্নের এই মৌলিক দিকটির সুসম্পূ উত্তর আমরা 
আমর! পরবর্তীকালে শ্ররামরুষ্দেবের সাধনার 
মধ্য দিয়ে লাভ করি। এই দিক থেকে রাজা 
রামমোহনে ষে চিন্তার হত্রপাত। শ্রারামরুষ্দেবের 
মধ্যে সে চিন্তার প্রত্যক্ষ উপলক্ষিস্জাত পূর্ণত।। 

রামমোহন অন্বন্ধে লেখকের এই যথার্থ মন্তব্যটি 
স্মরণীয়--”...জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, 
যুগের অন্তর-প্রেরণাকে কে কতো বেশি আয় 
করেছেন এবং কাঁর কর্মঃ চিন্তা ও আদর্শের মধ্য 
দিয়ে ইতিহাস আপনাকে হুষ্তি করেছে, এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, “সেখানে রামমোহন 
সর্বাগ্রচারী |” রামমোহনের মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যাসভ্যতার মিলনের হুচনা। 

প্বাংল! সমাজ-বিপ্লৰে বিদ্যাসাগর” প্রবন্ধটিতে 
অরবিন্দবাবু নুন্দরভাবে তৎকালীন সমাঞ্জ- 
পরিবেশে বিষ্তাসাগরের অসাধারণত্বকে কুটিয়ে 
তুলেছেন। উনিশ শতকের অপরাপর মনীষীদের 
সম্বন্ধে নাঁন৷ মত থাকলেও বিদ্যাসাগর সন্বন্ধে প্রায় 
সব মুনিরই একমত। তার শ্রেষঠত্বে কার সংশয় 
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নেই। কারণ, তার সব কাজই মানুষকে 
অবলম্বন করে। আর উনিশ শতকের মূল সুরও 
এ মানবতাঁবাঁদ। বিভাসাঁগরের জীবন-সাঁধনার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিপ়ে লেখক বলছেন; 
"জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা কি, এর পরিণতি বা 
স্বরূপ কি, এসব সমস্ত সম্পর্কে তাত্বিক ৰা 
দার্শনিক 'আলোচন! তিনি কথনও করেন নি এবং 
করার প্রয়োজনীয়তাঁও অনুভব করেন নি। নিজস্ব 
কর্ম ও মনোভাবের গভীর সামাজিক মূল্য সম্পর্কে 
তিনি সচেতন ছিলেন কি না বল! কঠিন। 
তবে, তীর কর্ম যেমন নিঃসঞ্ষোচত ছিধাহীন, 
ও পৌরুষদৃণ্ড তাতে মনে হর, বাস্তব মাুষের 
জীবনতীর্ঘে উপনীত হওয়াই যেন তার আদশ। 
০০৭ এ এক অপূর্ব জীবনবেদ, অবশ্তই ইউরোপের 
আশীর্বাদ-পাঁওয়া |” * 

বিস্তানাগর লন্বন্ধে এ দৃিতজীর যাথাথ্য শ্বীকার 
করে নিয়েই ছু'একটি কথা বলা চলে। বিষ্ভাসাগর 
ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনধারার এ্রতিহাকে এক- 
দিকে বরাবর আকড়ে ধরেছিলেন--তা হলো 
জীবন্যাত্র/র ম্রলতা এবং স্ুপবিত্র অথচ সুকঠোর 
একনিষ্া। এ ছুই ঝাদ্ণ্যচেতনার দান। 
কর্মোহ্যমের ক্ষেত্রে তিনি যে যুরোপীয়দের তুল্য 
উদ্ভম প্রকাশ করে গেছেন তার পিছনেও কি এই 
পুরুষপরম্পরাগত সত্যারযনী দৃঢ়তা ছিল না? 
( “চাঁরিত্রপুজা” বইটিতে রবীন্দ্রনাথ স্থন্দরভাবে এই 
দিকটি আলোচন! করেছেন।) বিস্ভাসাগরের 
ধর্মমত সম্থন্ধে তার ছোট ভাই শড়ুচন্্র বিস্তারতের 
“বিচ্াসাগর-জীবন-চরিত” : বইটি বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । এ বইটি পড়লে এই সিদ্ধান্তই শ্বাতাবিক- 
ভাবে মনে আসে ষে, বিদ্যাসাগর তখনকার দিনের 
কোন ধর্মান্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। নান্তিক ছিলেন না। 
এ স্হবন্ধে বিদ্াসাগয়ের নিজের বক্তব্য এই_-"এ 
দুনিয়ার একজন মাক আছেন তা বেশ বুঝি, 


১৪২ 


তবে এ পথে না চলিয়া! এ পথে চলিলে, নিশ্চ 
তাহার প্রিয়পান্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, 
এ সকল বুবিও না আর লোককে তাহ! 
বুধাইবার চেষ্টাও করি না। বাঙালীর জীবনে 
বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড়ো! দান-_-তার সমবেছনা- 
ভর! বিরাট হৃদয়, আর সেই হ্বদয়ানুভবকে প্রত্যক্ষ 
কর্মে রূপান্তরিত করবার শক্তি । 

“বিলাতে কেশবচন্ত্র” প্রবন্ধটিতে লেখক কেশব- 
চন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ অংশের উপর জোর 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তব বর্ঘ-.১১শ সংখ্যা 


দিয়ে দেখিয়েছেন যে বিলাতে ৰাসকালে কেশকচন্র 
ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা রেখেও কেমন 
নিশ্চিত অঙ্গুলি-সক্কেতে ইংরেজ-শাসনের ক্রটিগুলি 
দেখিয়ে দিম্েছিলেন। এর মধ্য জিয়ে কেশবচন্দ্রের 
সমকালীন বাঙালী তথা ভারতীয়-মানসে শ্বাধিকার- 
বোধের চেতনার কতখানি বিকাশ ঘটেছে, সেকথা 
সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। কিন্তু উনবিংশ শতাম্বীর 
পথিক হিসেবে কেশবচন্দ্রেরে এ পরিচন্থ নিতাস্ত 
অসম্পূর্ণ ( ক্রমশঃ ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বোম্ধাইতে ধর্মসল্মোলন-_বোঙ্ছাই শ্রীরামকষঃ 
আশ্রমে এই বংসর ৮ছূর্গাপুজা উপলক্ষ্যে 
আয়োজিত নানাবিধ ধর্মীয় সাস্কৃতিক জনুষ্ঠানসমূহ 
ব্যতীত ১৩ই অক্টোবর সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণকে 
লইয়া একটি ধর্মসন্মেলনেরও ব্যবস্থা! হুইয়াছিল। 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সন্ুন্ধানন্দজী তাহার স্বভাবসিঙ্ধ 
ওজন্বিনী ভাষায় সমবেত প্রতিনিধিমগুলী ও 
শ্রোতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিলে বোথাই রাজ্যপাল 
ডক্টর হরেকুষ্চ মহুতাব একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ঘার! 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বোদ্বাইএর তৃতপূর্ 
মুখ্যমন্ত্রী | বি গ্ি খের ছিলেন সম্মেলনের মুল 
মভাপতি এবং প্রর্দেশ-কংগ্রেসের নায়ক শ্রী এস 
কে পাল প্রধান অতিথি। বিভিন্ন ধর্ম সন্ধে 
বক্তৃতা দেন রেভারেও্ড ডট্টর এইচ সি মাস্কারছেন্‌ 
হাস (প্রীষটধর্ম ), দস্তরজী কুটার ( জরথুষ্ ধর্ম), 
মৌলানা এম্‌ এম্‌ কে শিহাব ( ইসলাম )। অধ্যাপক 
মাধবাচার্ধ ( বৌদ্ধধর্ম ), ডর অমুতলাল এস্‌ গোঁপানি 
(জৈনধর্ম ) এবং অধ্যাপক নলিন এম্‌ ভট (হিন্দুধর্ম) 

জগ্ডন রামকৃজ্খ বেদান্ত কেব্দ্র--লগ্ডন 
রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্ত্রের ( ঠিকাঁনা--68, [09553 
৮৩00৩) 10381] 17111, 100401৮ ০. 
10) ১৯৫৫ সালের সণ্তমবাধিকী কার্ধবিষরণী 
আমর! পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে 


এই কেন্দ্রের কর্মব্যাপৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কেন্দ্রাধ্ক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতি 
বারে কিংস্ওয়ে হলে ধর্সবি্ষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন 
এবং রবিৰারে কেন্তরস্ক উপাসনাকক্ষে ধ্যান- 
শিক্ষাদান ও উপনিষদ আলোচনা করিয়াছেন। 
স্তর জন স্টয়া্ট ওয়ালেস্‌, মিঃ কেনেথ ওয়াকার, 
মিঃ নরম্যান মার্লো, শ্রী পি ডি মেহতা এবং 
শ্রী এস্‌ সামস্তও বক্তৃতা! এবং ধর্মালোচন! পরিচালনায় 
সাহাধ্য করিয়াছেন। কয়েকটি তরুণদলের জন্য এবং 
গিভদী (05191) ) ও মেথডিস্ট (1১6০- 
019) সম্প্রদায়ের জন্ভত পৃথক বক্তার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। 

এই কেন্দ্রের “৬০৪70 60: 2880 ৪2৭ 
ড/৩০৮ নামক ইৎরেজী দ্বৈমাসিক পত্রিকাটি বহুল 
প্রচারিত হইয়া গত সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছে । *ড/০0167% 98800 06 12881 ৪100 
৬/০৪/---( প্রাচা ও প্রততীচ্যের নারীসাধিকামালা ) 
শিরোনামায় প্রীমা সারদারদেবীর শতবর্ষ-অন্মজযস্তীর 
স্বায়ক হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আলোচ্যবর্ষে 
প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রারামকৃষ্ শপ্রীম! ও শ্বানী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, ত্রষ্টের জন্ম ও পুনরভ্যুান 
দিবস এবং বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ের আবির্ভাবতিবি 
দুটুভাবে গ্রতিপালিত হয়। 


চা 





০ পা পরপপস্বা পা শা জালা পপ পপম্পপজ 
রঙ চা 
রে 





॥ ০ রী 
* কল টে চে রি 
্ 8 যান চা ৭ নে তি পরিহিত তাজ ১৩ ১ ৬১ 
পাপ পিপি প্রতাপ 


শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীন্তরতিঃ 

ডন্টরশ্্রীযতীন্দ্রবিমলচৌধুরী-বিরচিতা 
ভুবনবিমোহনে সারদামণে সারং দেহি জগদ্ধাত্রি ৷ 
বেলুডস্থানে পুণ্যপ্রধানে চরণরেগুধনদাত্রি ॥১ 
গদাধরধর্- স্বুনিগৃটমর্স পতিপৃজনগ্রহীত্রী 


লঙ্জাবরণে প্রচ্ছন্নধনে পাপতাপশোকহত্রি ॥২ 
কামারপুকুর. পূর্ণলীলাধর.  চিরসাধনসঙ্গিনী । 
ভ্রেতাদ্বাপর-. . পূর্ণাবতার- “রাম” “কৃষ্ণচ-প্রপালিনী॥৩ 
কামিনীকাঞ্চন-  ত্যাগবরণ- সর্বশকি-প্রদায়িনী | 
তেলোভেলোবন- দন্থ্যপ্রধান- ছুহিতৃপদপ্রাথিনী ॥8 
সারদানন্দ- বিবেকানন্দ- .  “আম্জাদ” সমদশিনী | 


ধর্মমধ্যমণি- নিখিলপাঁবনী ব্রিভুবনজননী জননী ॥৫ 
ভারতমখিলং মাতৃপদবলং ত্বং হি মাতৃশিরোমণিই। 
জগদস্থিক! জয়রামবাটিকা- দীন-গৃ-প্রকাশিনী ॥৬ 
“গণয় স্থীয়ং বিশ্বং সর্বং শেষবচংপ্রচারিণী | 
“প্রস্থতিঃ সতাং তথা চাসতাং৮» সব্বস্থৃতসংরক্ষিণী ॥৭ 
বরম্তৃপদে সুখদে রদে যতের্নতিকোটী জননি ! 
বিশ্ববররেণ্যে স্মরণস্থপুণ্যে জগদন্ব নারায়ণি॥৮ 
মাতর্দিশি দিশি তবাশীরাশি বিতরতু ক্ষেমং বিধাত্রি ! 
যতীন্দ্রবিমলে তাপবিহ্বলে কপাং ব্ষয় বিশ্বধাত্রি ! 
যতীন্দ্রবিমলে মাতৃধনবলে পদং নিধেহি বিশ্বধাত্রি 1৯ 
বঙ্গানুঝদ £ ড্র জ্রীরমা চৌধুরী কৃত 
বিশ্বমনোরঞ্জিনী সারদামশি, তুমিই সকলকে সার-পদার্থ, অথবা সত্যজ্ঞান দান কর, জগন্ধান্তি! 
তুমিই মহাপুণ্যমন্ বেলুড়মঠে চরণ-ধূলি দান ক'রে, লেই স্থানকে অপূর্ব সম্পদে বিভ্ৃষিত করেছিলে ।১| 
তুমিই প্রীরামরুষের ধর্মের সুলীভৃত অর্থ; অথবা! তব? তুমিই প্তির পূজা গ্রহণ করেছ।১ কিন্তু 
লজ্জাপটাবৃতা হয়ে তুমি তোমায় এই অন্থপম জাধ্যাত্বিক সম্পদকে গোপন করে রেখেছিলে। তুমিই 


১ ফলহারিলী কালী পৃজার রাতে জঞ্ীনামকৃফ জী ্রীমাতৃদেবীকে জাভাশক্িক্ষপে পুজা দিবেদন করেন এবং ঠায়ই 
বীপাদপন্ধে জপঘাল! স্‌ তার সমস্ত সাধন-ছুজন বিলর্জন দেন। এয়প দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে জার দ্বিতীয় নেই। 


৬৭৪ উদ্বোধন [ ৫৮তহ বর্ঘ ১২৭ সংখ্যা 


আমাদের পাপ, তাপ ও শোক হরণ কর।২।' তুমিই কামারপুকুরের পর্ণলীলাময় দেবতা শ্র্ীরামকষ্চের 
চিরকালের সাধন-সঙ্গিনী। প্রত্ীরামকঞ্চ ত্রেভাুগের অবতার য়াম এবং দবাপরযুগের অবতার কক্ষের এক 
অপূর্ব সমগয়। তুমিই এই সমদ্থিত পূর্ণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পালয়িত্রী।৩।॥ তুমিই তাকে কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগে সর্বশক্তি দান করেছিলে। তুমিই তেলোত্েলো-বনের প্রধান দল্লযুর কণা হতে 
চেয়েছিলে 19॥ 

তুমিই শ্রীমং্বামী সারদনন্দ, জ্রীমৎ্স্বামী বিবেকানস্স ও আমজাদ্‌কে সমান দৃষ্টিতে দ্রেখেছিলে।* 
তুমিই ধর্মের কেন্দুস্বরূপা, তুমিই বিশ্বের পবিত্রতাদায়িনী তুমিই ব্রিভূবনঞ্জননী, তুমিই জননীন্বরূপ1 1৫| 

তারতবর্ষ চিরকালই মাতার বলেই বলীয়ান। কিন্তু তুমিই সকল মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা মাতা । 
এইভাবে জগতের মাত! হয়েও, তুমি লীলাভরে জরয়রামবাটিকার এক দীন-দরিদ্র গৃহে আবিভূতা 
হয়েছিলে ।৬॥ প্ঞজরগংকে আপনার করে নিতে শেখ ; কেউ পর নয়।-_জগৎ তোমাঁর”--এই তোমার শেষ 
বাণী। তুমিই বলেছিলে “আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা”__তুমিই সকল সন্তানকে রক্ষা কর।৭॥ 

স্থখদায়িনি বরদায়িনি জননি । তোমারই ৰরেণ্য শ্রীপাদপল্পে যতীন্দ্রের কোটি কোটি প্রণতি। 
তুমিই বিশ্বধরেণ্যা, তোমার ম্মরণমান্রই মহাপুণ্য ; তুমিই বিশ্বজননী নারায়ণি 1৮1 

মাতঃ! তোমারই অঞ্জআ আশীর্বাদ দিকে দিকে কল্যাণ বিতরণ করুক। তাপক্রিষ্ট যতীন্দ্রবিমলে 
কৃপাবারি বর্ণ কর, বিশ্বধত্রি! মাতৃসর্বন্থ যতীন্দ্রবিমলে শ্রীপাদপদ্স স্থাপন কর, বিশ্বধাত্রি ।৯॥ 


২ মুসলমান রাজমি্ত্রী আমজাদের সন্ধে ঞ্র্রীমাতৃদেবীর উক্তি--“শরৎ (সারদানন্দ) আমার ধেমন ছেলে, 
আমজাদও আমার ঠিক তেমনই ছেলে ।” 


শ্যামা 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


এক হাতে খড়গ তব অন্যহণাতে ধরি আছ তুমি, 
বরাভয়, তুমি শ্যামা তুমি বঙ্গভূমি। 
বাঙ্গালী তোমারে পৃজিয়াছে 
তোমারি মাঝারে তাঁরা যুগে যুগে শক্তি খুঁজিয়াছে । 
তুমি রামপ্রসাদের মাতা 
বাঙ্জালীর বক্ষে বক্ষে তোমার আসন আছে পাতা । 
তোমারে কমলাকাস্ত করিয়াছে পুজা, 
মামুলী পৃজার মাঝে বৃথা। তোম। খুজ!। 
ভক্তি বিনা হয়না! মা শক্তি আরাধন! 
শক্তি বিনা বৃথা সর্ব জাতীয় সাধন।। 
ভক্তি যদি নাহি থাকে বৃথা! তবে উৎসবের ঘটা, 
বৃথা তবে বাচ্ঠভাণ্ড আলোকের ছটা । 
বামগ্রসাদের মত মায়েরে আহ্বান যদি করো, 
তার চেয়ে পুজা নাই বড়। 


কথা প্রসঙ্গে 


বর্ষ০্শষ 

টা ১৯৫৬ সাল শেষ হইতেছে, পৌষ-অস্তে 
উদ্বোধনেরও আর একটি বৎসর --এই পত্রিকার 
৫১দ্ভম বর্ধ আমর! পিছনে ফেলিয়া! বাইতেছি। 
বর্ষশেষে সারা বৎসরের হিসাব-নিকাশের কথা মনে 
পড়ে, আগামী বৎসরের জন্ত নৃতন সঙ্কল্প নৃতন 
আশা জাগ্রত হয়, নৃতন শক্তি সঞ্চিত হয়। 

মানব-প্রগতির পথ সরলরেথায় প্রসারিত নয়, 
উহা কিয়! বাকিয়া। সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত 
হইতে হইতে চলে। ভ্রমপ্রমাদ এ পথের বাঁধা 
নয়, অগ্রগতির বলি অব্লম্বন। স্বামী বিবেকানন। 
বলিয়াছেন- মিথ্যা! হইতে সত্যে নয়, নিয়তর সত্য 
হইতে উচ্চতর সত্যে মানবাত্মীর অভিযান। 
অতএব বিগত বৎসরে আমাদের ভুলক্রুটির জঙ্ 
আমরা আত্মধিঞ্কার দিব না, যে অন্ধকার দেখিয়াছি 
তাহাতে নিরুৎসাহ হইব নাঁ। মানবাত্মার চিরতাশ্বর 
মহিমা! মনে রাখিয়! উভার বিকাশের জন্ত আমরা 
অধিকতর ত্রশীল হইব। আমাদের সাধনা এখনকার 
সাধনা, এখানকার সাধনা । কবে কোন্‌ সুদূর 
আশমান হইতে কাহার ইচ্ছায় কোন্‌ স্বর্ণযুগ নামিয়া 
আসিবে সেই অলস আশা আমাদের নয়। 
ঞতগবান আমাদের শুনাইল্লাছেন_-“উদ্ধরেদাত্মনা- 
স্বানং নাতআ্মানমবসাঁদর়েৎ' (গীতা-_৬1৫)। আমরা 
নিজেরাই নিজদ্দিগকে উদ্ধার করিব, কোন বিপর্যয় 
কোনি ঘন্দসংঘাতেই অবসন্ধ হইব না। আনি 
যদি আমাদের আগ্রছের মধ্যে কোন ফাকি ন! 
থাঁকে তাহ! হইলে আমাদের অস্তরশায়ী ভগবান 
আমাদিগকে শক্তি দিবেন আমাদিগের লক্ষ্যে 
পৌছিবার বাঁধ! একে একে দুর করিয়া দিবেন। 

আমাদের ব্যাপৃতি প্রধানতঃ মীন্যকে লইয়া । 
পরিবার বল, সমাজ বলঃ রা বল আখথেরে মানুষই 
তো সব কিছুর মূলে । মানুষ যদি খাঁটি হয়, 


সবল হর তাহা! হইলে এগুলিও খ্বচ্ছ থাকে, 
শক্তিশালী থাকে । অতএব আমরা ডাক দিতে 
চাই মাছকে । অবাস্তব অসম্ভব কল্লয লোকের দাবি 
তাহার উপর আমর! চাপাইব না। শুধু বলিব 
মানুষ তুমি পবিত্র হও, ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, মানুষকে 
ভালবাসিতে শিখ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া 
বুছৎ মানবসেবার আকাঙ্ষ! জাগ্রত কর। ইহারই 
নাম তো ধর্ম । মানুষ তুমি ধার্মিক হও । 


জ্রীমা সারদাঢদেৰী 

শ্রীরামকষ্খলীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবীর 
১০৪তম পুণ্য জন্মতিথি--অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ সপ্তমী এই 
বৎমর পড়িয়াছে ৮ই পৌষ, রবিবারে ( ২৩শে 
ডিসেম্বর, ১৯৫৬)। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ মঠ এবং 
অন্তাস্থ শাখাকেন্দ্রে উহা যথারীতি অনুতঠিত হইবে । 
বুগপৎ ধিনি ছিলেন মানবী ও দেবতা, ধাহার শুদ্ধ 
দেহমনের আধারে তগবান শ্রীরামকষ মহামাতৃত্ের 
প্রতিষ্ঠ/ করিয়াছিলেন আবার শ্রীরামরৃষ্ের ধুগত্রত 
সাধনে িনি তীহাকে দিবাপ্রেরণা দিয়া গৌর- 
বািত|--সেই মহিমময়ীর উদ্দেস্তে 'আমাদের স্হনর 
প্রণাম। তীহার নিফলুষ চরিত্রন্্ষমা এই শুখছঃথ- 
্বার্থ-সংঘ1তময় পৃথিবীতে আমাদের জীবনে লইয়া 
আন্ক িগ্ধ পবিজ্রতা, অটুট ধৈর্য ও ক্ষমা, নির্ভাঁকতা, 
সহানুভূতি এবং সর্বোপরি শ্রীভগবানে জলন্ত বিশ্বাস 
ও ভালবাস! । জয় মহামারীকী জয়! 

মহাপুরুষ-্সরতণেণ 

এই পৌষে শ্রীরাম সঙ্ঘের দুই জন 
মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা তাহাদের 
জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেম-সেবাময় জীবনের অন্গধ্যান 
করিয়! ধন্ত হইব। ১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার 
( ২৭১২।৫৯ ) এবং ২৩শে পৌধ, সোমবার 
( 4১1৫৭) বথাক্রমে পুজ্যপাদ ত্বামী শিবানন্দজী 
( মহাপুরুষ মহারাজ ) এবং স্বামী সারদাননজীর 


শ৭ত 


( শরৎ মহারাজ ) শুভ জন্মতিথি। মহাপুরুষ 
মহারাজ ত্রীঃ ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল 
পর্বস্ত দ্বাদশ বৎসর শ্রারামকুষ্খ মঠ ও যিশনের 
সবাধ্যক্ষের পদে অধিঠিত ছিলেন। এই সংখ্যায় 
আমর! তাহার ছুইটি শ্বলিখিত পত্র প্রকাশিত 
করিলাম। পৃজ্যপাদ শরৎ মহারাজ শ্দীর্ঘ ছাবিবশ 
বংলর (১৯৯১-১৯২৭ ) সজ্বের সম্পাদকের গুরু 
দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন । এই মহাপুরুষন্থয়ের 
জন্বস্থ চরিত আম্দিগের নিকট আধা ত্মিক সাধন! 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ধ---১২শ সংখ্য। 


স্বাগত 

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০*তম বর্ষ 
পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতে এক বহর ধরিয়া যে 
উৎসবাদ্দি চলিতেছে তাহার অন্তিণ অহুষ্ঠানসমূহ 
আরস্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্থিবীর নানা দেশ 
হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ তথাগতের জগ্মতৃমি 
সন্দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এই সকল বোন্ধ 
ভ্রাতা ও তগিনীগণকে-__বিশ্ষতঃ তিব্বতের 
মহামান্ত অতিথিতয়-_দালাই লামা! ও পাঞ্চেন 


ও নিষ্ধাম কর্মে বিপুল প্রেরণ! উপস্থাপিত করে। লামাকে আমর! স্বাগত অভিনন্ধন জানাইতেছি। 
খেলাখর 
অনিরুদ্ধ 
ভাঙ্গে ঘর ভাঙে খেলাঘর নাই নাই ওরে শেষ নাই 


ভরে দিক ধুলায় ধুলায়; 
মুক ব্যথা জমে হৃদি 'পর 
ধুলা! তবু নয়ন ভুলায়। 


জানি--আর পিছে চাওয়া নয় 
গেছে মিটে ছিপাব-নিকাশ ; 
জানি_ বৃথা ম্বতির সঞ্য় 

তবু কেন নিভৃত নিশ্বাস? 


মিছা! যদি ক্রীড়ার অঙ্গন 
কাঁঞ। যদি শুধুইরে ছায়_ 
কাল যদি অথিল-হরণ 
সবশেষে কেন তবেমায়া? 


ভাঙা শুধু মনের বিভ্রম ; 
ঘাহা খেল! রয়েছে তাহাই 
চিরসত্য কামনা পরম। 


সে কামনা অতীতেরে টানে 
রাখে ধরি” অসীমের বুকে ; 
সথ ছুথ এক বলি মানে 
লাভক্ষতি একক্ষণে চুকে। 


রচিল সে কী বিপুল গেছ ! 
খেলিছে যে সদাতন খেলা; 
খেলাঘর লাগি তাই নেহ 

ফুরায় না খেলিবার বেল|। 


মায়ের প্রকাশ 
শ্রীলাবগ্যকুমার চক্রবর্তী 


“লজ্জাপটাবুতা? চিন্ুঅবগুঠনবতী মা_ তোমার 
ঘানিবদে্ধারণের শতবর্ধজয়ন্তী-উতৎসবমুখে তোমার 
ঘোম্টা খুলিয়াছ। হয়ং ্রহ্গম্ী তুমি। আবার 
্বয়ং বরক্ষকুক সমপৃজিতা-_মাতৃত্বে প্রতিঠিতা 
তুমি, তোমার স্থলদেছে আবির্ভাব এবং বিমান 
থাকাকালীন বিরল ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোষার 
ছেলেমেয়েরা ছাড়া! আর তেমন কেহ প্রীমুখারবিদ 


দরশনের এবং তোমার রাতুল চরণধুগল দর্শন- 
স্পর্শনের জুযোগ লাভ করে নাই। কিন্তু আজ? 
দেখিতেছি দিকে দিকে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া 
পড়িয়া গিয়াছে--বদিও ব্রন্মশকির নয়-নারীদেহে 
আবিভূত-আবিভু তা! হইবায় সময় হইতেই এই 
জাগরণের পাল! 'আরম্ত। স্বয়ং ঠাকুরের নর- 
দেহাবলগ্ছনে প্রাক চিত 'ভাবৈশ্বধ+ অল্লা ধিক প্রঞ্চাশিত 


লৌব, ১৩৬৩ ] 


হইলেও তুমি স্বং মহাশকি, “নু” না থাঁকিলেও, 
শক্ত” ছিলে, আগ, মা তুমি ব্যিজ্ঞা'__সুব্যক্তা হইসা 
চলিয়াছ। 

সর্ব চেতনার সারভূতা সর্বচেতনাসমাহতা! তুমি 
_প্যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনৈত্যভীধীয়তে”, আজ 
প্যা দেবী সর্বভূতেবু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”_চৌদ্দ 
পো দেহাবলনে প্রকটিত! তুমি বিশ্বব্যাপ্তা হইফ়া 
চলিয়/ছ__তোমার ক্কপাবলে জীবের নৃতনদৃষ্টি ভঙগীতে। 
বুদ্ধিরূপেণ* 'শাস্তিকূপেণ' প্রভৃতি শতরূপে তো 
হুমি আছই, এখন 'মাঁতৃরূপেণ/ ধুগ গ্রম্ধোঞনে তুমি 
আপিয়াছ--বিশেষ ভাবে। জীবের রুদৃষ্টি খুলিয়া 
যাইতেছে । বিকৃতদৃষ্টি সি প্রপঞ্চ হইতে অপসারিত 
হইতেছে। মাহ্য দিব্য দৃষ্টি, খাটি দৃষ্টিশক্ষি লাভ 
করিতেছে । যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতেছে। 
যাছা ভুল দেখিত তাহা ঠিক দেখিতেছে। 

ধূলার ধরণীতে তুমি আসিয়াছ এবং আছ, 
থাকিবেও আরো বহুকাল । তুমি যাহাঁকে যেমন 
দেখিবার শক্তি দিয়াছ সে তেমন দেখিতেছে-_ আর 
প্রচারের ধূম লাগিয়াছে। কেহ দেখিতেছে__ 
ঠাকুর ও তুমি অভিন্ন | বহিদৃষ্টিতে খোলসে মাত্র 
তফাৎ! পৃথক করিয়া ঠাকুরকে কেহ বলিতেছে 
পরমপুরুষ, তোমাকে বলিতেছে_-পরমা প্রকৃতি । 
কেহ দ্েখিতেছে তুমি সাক্ষাৎ জগদগ্বাঃ আভাশক্ি। 
কেহ দেখিতেছে একান্ত গ্রাম্য বলিয়! গ্রাম্য কুলবধূ-_ 
আকারে-প্রকারে চাল-চলনে। যে যাহ! দেখিতেছে 
ঠিকই দেখিতেছে, তবে তারও উধ্বে আরও 
দেখিবার কত কি! “কত মরণ পড়ে আছে 
চিন্তামণির নাচহুয়ারে ।” 

কেহ বা আফশোষ করিতেছে তুমি শ্রীচৈতন্ত- 
লীলাঁয় উপেক্ষিত! শুঁবিষুঃপ্রিয়! ! তদীয় পার্যদগণ, 
ভক্তগণ, ভাবধারা প্রচারকগণ প্রিয়াজীর গ্রতি নাকি 
বিচার করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সারদা- 
জীবনালোকে বদি আমরা প্রিক়াজীকে দেখি-_ 


আকশোষেয কিআছে ? সর্তী-লীতা, রাধা, প্রিয়াজী 


মানবের প্রকাশ 


৬৭৭ 


ইছাদের নৃতন দৃষ্টিভ্গীতে দেখিবার আলোক জাজ 
পাওয়া গিয়াছে । বুগনায়ক ও বুগনারিকারা কি 
বন্ধ শ্রীরামকঞ্চ-সারদাদেবীর জীবনালোকে তাহা 
আমরা দেখিতেছি। তখন যাহা হয় নাই, এখন 
হইতেছে । শ্যখন যেমন তখন তেমন।” কুগ- 
প্রয়োজন মূল কথা। 

তবে ইহাও দেখিতেছি, মা, তোম!কে নিয়া 
যেন একট! আড়ম্বরও চলিতেছে । এখনই ! পরের 
কথা সহজেই অনুমেয় | প্রচারের আবরণে গ্রসার়- 
প্রতিপত্বির ব্যবলা্ড চলিতেছে । চিন্র-জগতেও 
ভোমরা হন পৃথক বৰা একব্র পার্ধদগণ সহ 
অভিনেতা -অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রকটিত প্রকটিতা 
হইতেছ। কতকিছু লেখা দেখ! যাইতেছে, 
কোথাও কোথাও 'এক গোয়াল গরু” না হুইয়া “এক 
গোয়াল ঘোঁড়া”ও হইতেছে! মনে রাখা উচিত 
স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখখখ পার্যদগণ 
পর্বস্ত মায়ের সম্বন্ধে লিখিতে, বলিতে ভীত সম্তস্ত 
হইতেন। পমহাশক্তি | মহাঁশতি” বলিতে বলিতে 
সাহারা নীরব হইতেন। 

তবে কি-_ আঙ্িকার এসকল ধৃষ্টতা হইতেছে? 
জিজ্ঞাসা সমীচীন । না বৃষ! হইবে কেন? 
বলিয়াছি তো--"মা, তুমি ঘোমটা খুলিয়াস্।” 
আর আমাদের সাত্বন--এও তীরই ইচ্ছা। 
অনেকের অঅবিশুদ্ধ দেহমন শুচি শুষ্ক পবিত্র হইয়া 
উঠিতে পারে এ সকল অভিনয় বা রূপকের 
পছায়েও। অতিরপরন ও সত্যগোপন প্রচেষ্টাির 
মধ্যেও ছুইদশঞন লেখক-পাঠক-বক্ত।-শ্রোতার 
খাটি বস্তুর স্পর্শ লাভ হইতে পারে। শজিপৃত 
ভাব ও ভাববাহক নাম তে! পৌছিতেছে--শত 
মহশ্রের কানে, কোনও কোনও ভাগ্যবান ভাগাযবতীর 
প্রাণও পৌছিবে। জীবন ধন হইর়| বাইবে। 
অবশ্ত “নাচিয়া গাহিয়া” অনেকে রতন” হয়। আর 
অনেকে “বৌরবে যায়-_যায় বেছন ভাগ্য 4 

আর আমাদের কথা--অত শক দেখ! বুঝ 


৬৭৮ 


ভাবা চিন্তার প্রয়োজনই ৰা! কি? আমর! জানি, 
বুঝি 
“ম! এসেছে মোদের কি আর ভাবন! ভাই? 
ছুখের বোঝ! দুরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।” 
উপসংহারে আঁর একটি কথা । অভিনয়ের কথার 

আভান দিয়াছি। অভিনর ত অভিনয়, সকলেই 
জানে কিন্ত শবর়ং ঠাকুর ও মায়ের নৃতন সংস্করণের 
আ'বিরাবও আরম্ভ হইয়াছে । এদ্দিকে একটুখানি 
ছ'শিগ্ার থাক! আগাদের কল্যাঁণপ্রদ। খাটি 


অবতার আর মেকী অবতার । 
+15581৩ 06 9158 10010176169 1” (00)7180) 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্ব--১২শ সংখ্যা 


"সে পাপিষ্ঠ আপনাকে বোলায় গোপাল ।” 
( শ্রীচৈতন্তভাঁগবত ) ইত্যাদি সতর্ক বাণী আমাদের 
অরন্থ রহিয়াছে । 


কপালমোচন'--এ আর যখন তখন যত্র তত্র 
হয় না। এবার জীবের বছতাগ্যে 'কপালমোচন' 
অবতরণ করিয়াছেন। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর 
এক দেশলাই কাঠিতে আলোকিত হইয়! গিয়াছে । 
মধ্যাহ দিবালোকে জগৎ সমুস্তাসিত হুইয়া চলিয়াছে। 
চক্ষুম্মান দেখিতেছে, লঠন নিয়া থোজাধুজির 
দুর্ভাগ্য কি তবুও আমাদের যাইবে ন!? 


দেবতা 
শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ 


দেবত] খুঁজি লা মঠে মন্দিরে ধেয়্ানে তপন্তা়, 
পেয়েছি তাঁারে মোর কুঁড়েঘরে ধরণীর এ' ধুলার। 
মোর পরিবারে পরিজন হ'য়ে নেই যে গো সেবা মাগেঃ 
রোগে হথে অন্/হারে জাগরণে মোর লাগি নিতি 
জাগে। 
ভিথারীর বেশে মোর ঘরে এসে সেই চেয়ে যায় ভিথ, 
রূপ দেখাইস্ডে বধূ হ'ঘ্কে পরে কপালে সি'ছর-টিপ। 
ষড়েশ্বধে ভয়ে দিয়ে গেলে! এই চাক সংসার, 
প্রেম গ্রীতি স্নেহ ভালবাসা দিল কত রূপে অনিবার। 
বিরুহ বিষাদ ঈর্ষা হম্ঘ তাহারই আপীর্বাদে__ 
ঝরে অবিরাম এ জীবন ঘিরি' কত বিচিত্র ছ'দে। 


প্রলোভন-ভ্রটি পতনচ্যুতিতে ভরি” শজনেন পথ, 
সেই তো! দেখালো! কোথায় রয়েছে সং্যম-অনোরথ ! 
তনয় জাম্ায় অন্ুজে জনকে জননীর সাজে রাজি” 
অনুদ্দিন সে যে মোর পাশে ফিরে চাহিয়া 
অর্থ্যসাঁজি। 
দৈন্ু দুঃখ অপমান ত্বণ! তপশ্চর্ধ! বরি” 
পরিবার প্রতিপালনেতে পুজা প্রতিক্ষণ আমি করি। 
জাগ্রত দেবে অবহেল। করি” পাঁধাণ-গ্রতিমা-মুলে, 
বিশ্বপ্রাণীর বেদী হ'তে দুরে শুন্ত আধার কূলে 
অলস মৃতের বন্ধ নয়নে ওঠে যেই কালো ছায়া, 
সে নহে ঠাকুরু- মিথ্য। শ্বপন, সে যে মরণের মায়া । 


মহাপুরুষ মহারাজের পত্র 
( জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত ) 


(১) 
শ্প্রীগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভয়স! 
”/১৪1১৪০% 19086”, 
9101108 8619. চ. 0, 
0121215 (991589) 17. 5. 24 
শ্রীমান-- 


তোমার পত্র মাত্রা হইয়! এখানে আদিয়াছে। 
৮৬৬ ব্সামি-__র জন্তখুব চিত্তিত রহিঘ্বাছি এবং 


প্রশ্রঠাকুরের কাছে তাঁর মলের জঙ্ট সর্বদা প্রার্থনা 
করিতেছি। তার রোগের বঙ্ জণা তুমি যেরূপ 
লিখিয়াছ তাহা পড়িয়। কষ্টবোধ হয়, অবশ্য শনীর- 
ধারণ ধিনিই করিয়াছেন তাহাকেই কম আর বেশী 
কষ্ট পাইতে হয়। প্রভুর ম্মরণ মনন তিনি যতটুকু 
পারেন করুন। তোমর! বথাসম্তব তার সেবা 
করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। 
প্রভু তার মঙ্লই করিবেন। দুর আস বড়ই 
ছঃখ হয়, বেচার! একে চক্ষু নিয়ে নিজেই ব্যতিবাত 


১, 


পৌব, ১৬৬৩ ] 


তার উপর আবার এই বিপদ। প্রত দীনদয়াল 
তক্তরক্ষক তক্তগ্রাতিপালক; তিনি উ্বাদের নিশ্চন 
মজল করিবেন। মুু--অতি তাল ছেলে, প্রভূ তার 
মঙ্গল করুন--স্তত প্রার্থনা করি। 
আমার ক্ষেহাশর্বাদ জানিবে। রঙ্গ এই 
নীলগিরি পরত অতি রমণীয় এবং শীতল স্থান অতি 
্বাস্থ্যকর। হাওয়া খুব চমৎকার। ২1১ মাইল 
হু'বেলাই একটু একটু বেড়াচ্ছি। প্রভুর ককপায় 
ভাগ আছি। জুন মাস পর্যন্ত এথানে থাকিবার 
ইচ্ছা, পরে 81789101০ যাওয়ার করন, এখন 


প্রভু যা করেন। ইতি-- 
তোমাদের শুভাকাজ্জী 


শিবানন্দ 
পু২তোমরা নিঃস্বার্থ মহা উচ্চকর্ম করিতেছ, 
প্রভু তোমাদের বিশ্বীসভক্তি অচল অটল করিয়। 
দিন, তোমর! ধর্মঞীবনে উ্ত হও । 


(২) 
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তোমার পত্র পাইয়া! সমস্ত অবগত হুইলাম। 
তোমার মার পীড়া ক্রমেই বাড়িতেছে শুনিয়! ছুঃখিত 
হুইলীম। মার কঠিন পীড়িতাবস্থায় ছেলের তাকে 
দেখিতে যাওয়া সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ছেলের 
হদয় বুঝিতে পারে, তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাস] 
করিবার প্রঙ্কোজন হয় না। তবে যদি তোমার 


উপ্ীলাটু মহারাজের পত্র 


৭৪ 


তার সেবাশুশ্রধা করিবার একান্ত দরকার হয় 
অর্থাৎ আর যদ্দি কেহ তার সেবা করিবার সে রকম 
লোক ন! থাকে এবং সেবার অভাবে তার শরীর 
শীঘ্র ত্যাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহ! হইলে 
পুত্রের একান্ত কর্তব্য তাহা! করা। তোমার অন্ত 
তাইবোন তো আছে? তা নইলে শুধু শুধুবাড়ী 
গিয়ে আহা মার বড় অস্থখ। কি হবে” ইত্যাদি 
করতে যাওয়ার লাভ কি? তুমি ডাক্তার নও বে 
রোগের কোনরূপ উপশম করতে পায়বে। 

ঠাকুর ভক্তের প্রাণের প্রার্থপ। নিশ্চয় শুনেন 
ইহা আমার এব বিশ্বাস। প্রার্থনার বিশেষ ফল 
এই যে ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে আছেন এ বিশ্বাস 
দৃঢ় হয়, ক্রমে ক্রুমে তীর 55191500০ ( অন্তিত্ব) 
হৃদয়ে 66৩1 ( অনুভব ) করা বায় ম্পষ্টক্রপে--ইহা 
জপেক্ষ! আর অধিক লাভ কি আছে? দুতরাং 
প্রার্থনা খুব করিবে । ব্যাকুলত! তার কপার অধিক 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে তোমার 
তাহা নাই তা নয়, তবে যা আছে তুমি তাহা অপেক্ষা 
আরও অধিক চাও) তা হবে তার কপায়। তিনি 
অহেতুক দরাল ঠাকুর, দয়া করবার জন্তই তার 
নবরূপ ধরে ভূতলে আস1--এবং জীবকে এইসব 
বিশ্বাসের কথ! বলবার জঙ্কই এখনও আমাদের 
জগতে রেখেছেন তাই তোমাকে এসৰ বলছি। 
আমি আস্তরিক আলীবাঙগ করি, তৃমি ঠাকুর ছাড়া 
ষেন জীবনে আর কিছু না চাও, না জান। তুষি, 


স্ব, শৈ-- প্রভৃতি সকলে জমার আস্তরিক 


প্রেহাশীর্বাদ জানিবে। গক্ক 
তোমাদের গুভাকাঙ্জী 
শিবানন্দ 


শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা 
্বামী সিদ্ধানন্ন 
কাম হইতে জনৈক ভক্ত কলিকাঁত| আসিলে জানাইতে বলিয়াছিঙগেন, “আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের 


পূজ্ননীয় লাটু মহারাজ শ্রীপ্রীমায়ের ভরম্ত কাশীর 
বেখ্খন ও পেয়ারা দিষ্বাছিলেন এবং শ্রীত্রীমাকে 


মা।” মা একটু মুচকি হানিয়াছিলেন। মা 
একবার নিঘমুখে বলিয়াছিলেন। একমাত্র লাটু 


২৮০৩ 


ছাড়া আমার কাছে আসিবার জার কারও আদেশ 
ছিল না। লাটুকি কম গা? লাটুর সেবা কর। 
তার কাঁছে তুমি থাক, তোমার কল্যাণ হবে। 

অনেকের ধারণা পুজনীয় লাটু মহারাজ স্ত্রী 
লোকদের ঘ্বণা করিতেন। ইহাঠিক নয়। তিনি 
ভক্তিমতী শ্্ীলোকদের সেবা লইতেন কিন্তু কাহীকেও 
প্রায়ই পায়ে হাত দিয় প্রণাম করিতে দিতেন ন|। 
স্্ীলৌকদের বলিতেন, কাশীতে বেশী ধোরাঘুরি 
করিও নাঁ। হ্বামীকে প্রাণভরে সেবা করবে। 
স্ীলোকের হ্বামীই দেবত1। ম্বামীকে তগবৎজ্ঞানে 
প্রাণভরে সেবা করলে কল্যাণ হবে। 

পৃ্নীয় লাটু মহারাজ গুরুতক্তির উপর বড় 
জোর দিতেন। ভগিনী নিবেদ্িতার গুরুভক্তির 
কথা খুব বলিতেন। কাশ্শীর যাওয়াকালীন শ্বামীজী 
ঘোড়! থেকে শাঁবছেন আর নিবেদিত! জুভার 
ফিত! খুলে দিচ্ছেন | লাটু মহারাজ প্রায়ই আবৃতি 
করিতেন_-“গুরোঃ কপ। ছি কেবলম্‌।” ৰলিতেন,-_ 
গুরুর কপার অসম্ভব সম্ভব হয়ঃ গুরুর সঙ্গ লা করলে 
গুরুর মহিম! বুঝ1 যার না। তবে ইহাও বলিতেন 
যে, সব সময়ে গুরু শিষ্যে একসঙ্গে থাক! ঠিক 
নয় কারণ, গুরু রাগ করিতেছেন, সাধারণ লোকের 
স্টায় দেহ্যাত্র| নির্ঘাহ করিতেছেন এই সব দেখিয্কা 
সংশয় আসতে পারে। গুরুতে মন্ুষা-বুদ্ধি করিতে 
নাই। ভগবান মনে করিতে হইবে। 

কাশীতে রোজ শিবদশন ও গঙ্গাঙ্গান করিতে 
বলিতেন। বলিতেন, আমার খুব ইচ্ছ| হয় রোল 
দর্শন করি কিন্তু শরীরের জন্চ পারি না। তোমর! 
আমার নকল করিও না। বৈশাখ মাসে মহারাজ 
রোজ গঙ্গা্জান। বেলপাঁতায় রামনাম লিখিয়। ফল 
মি লইয়। বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেন। অরপূর্ণা 
বাড়ীতে সাইট প্রণাম করিয়া! কিছুক্ষণ জপ 
করিতেন। 

গয়ার় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কথায় খুব জোর 
দিতেন। শ্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী গয়ায় পোষ্ট 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--১২শ লংখ্যা 


মাষ্টার ছিলেন। গীঁকে চিঠি লিখে ভক্তদের 
শ্রান্ধাদি করাইয়! দিতে অন্থরোধ করিতেন। ইহা 
লিখিতেন,_ডক্জটিকে যত্ব করিবে, ইহাতে তোমার 
কল্যাণ হবে। 

সাধুদের নির্ভরতা সম্বন্ধে খুব জোর দিতেন। 
বলিতেন,__নিঃসঙগ, নিরালথ ন1 হলে তাহার উপর 
নির্ভর করা যায় না। তার উপর নির্ভর করলে 
তিনি সব সুবিধ! করে দেন। হছূর্বলতাকে প্রশ্রয় 
দিতে দাই। সাধুরা ভাবে, কোথায থাকৰ, কোথায় 
থাব। এই সব দুর্বলত!। সাধুদের নির্জন স্থান 
দেখে তপস্ায় লাগা উচিত বলিতেন। 


যেকোন সম্প্রদায়ের সাধু শ্রপ্ীলাট মহারাজের 
নিকট মাঝে মাঝে ভিক্ষার জন্ত আমিতেন, তিনি 
কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। জনৈক দত্তী 
সন্গ্যাী (নাম স্বামী মাধবানন্দ ) লাটু মহারাজের 
কাছে আসিতেন ও ভিক্ষা! করিতেন । হঠাৎ একদিন 
সাধুটি ভিক্ষার জন্য দেরিতে আপায় লাটু মহারাজের 
সেবক তাহাকে বলিল যে, রাল্প! হইয়! গিয়াছে, এখন 
আর ভিক্ষা হবে না। লাটু মহারাজ শুনিয়া তখনই 
বলিলেন, সেকি! আবার ভাত রান্না কর। 
সাধুজীকে বলিক্া দিলেন, যে দিন ভিক্ষা করিবে 
সে দিন সকালে আসিরা বলিয়া যাইবে তাহা! হইলে 
আর কোন গোল হইবে না। মহারাজ উভয়কেই 
সামঞজশ্ত করিয়া দিলেন যাহাতে কাহারই কোন 
অন্থুবিধা নাহ' । এ দণ্তী সাধুটির লাটু মহারাজের 
প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ছিল। 

জনৈক ভক্ত মহিলাঁকে বলিয়াছিলেন শুধু গঙ্গা- 
মান করে কি হবে, ভিথারীকে কিছু দিতে খ্য। 
রোজ পর়স না দিতে পার। এক মুঠো করে চাল 
দিও। ভক্ত মহিলাটি মহারাজের আদেশ প্রতি- 
পালন করিম়্াছিলেন। 

পৃজ্নীয় লাটু মহারাজ আশ্রিতবৎসল ছিলেনঃ 
যাহাকে আশ্রয় দিতেন কোন অষ্তায় কাজ করিলেও 
তাহাকে চলিগ্না যাইতে বলিতেন না। জনৈক 
্রক্মচারী অদ্বৈত আশ্রমে ছিল, কোন কারণে 
মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। 
তখন শীতকাল । কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে 
লাটু মহারাজের গ্রীচয়ণে আস্হা পড়িল। ম্হারাজ 
তাহাকে আশ্রয় দিলেন। 


মায়ের স্মৃতি 
(এক) 
শ্রীসুশীলকুমার সরকার 


আজ মনে পড়িতেছে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে 
জয়র়ামবাটীতে শ্রশ্ঈমায়ের জন্মতিথি পালনের কথা। 
ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে কা করি 
ই, আই, রেলওয়ের হেড অফিসে । ১৯*৫ সালের 
বাঁসস্তী অষ্টমীর দিন মায়ের কপালাভ করিঙ্গাছিলাম। 
মা তথন কলিকাতার বাগবাজার ফ্রটের একটি ভাড়। 
বাড়ীতে থাকিতেন। কলিকাতায় তাহার পঠিত 
বিশেদ কথাবার্তা বলার সুবিধা হইত নাঁ। মনে 
বড় ক্টবোধ করিতাঁম। গুরুত্রাতাদের ও বন্ধু- 
সঙ্ল্যাসীদের কাহাকেও কাঁহাকেও মনের এই 
আক্ষেপের বিষম জানাইলাম। তীঁহার বলিলেন, 
মা যখন জয়রামবাটাতে থাকিবেন সেখানে জে। সো 
করিয়া! একবার যাইবেন, সেখানে গিয়! দেখিবেন, 
তিনি যেন অস্ত এক মা অর্থাৎ ম! কলিকাতায় যেন 
শ্বশুরবাড়ীতে আদার মত থাঁকিতেন-_-বধূর মত, 
আর জঘ়রামবাটাতে তাঁহার বাঁপ-মাঁর বাড়ীতে যখন 
থাকিতেন, তখন ঠিক ঘরের মেয়ের মত। সুযোগ 
খু'জিতে লাগিলাম। 

১৯০৭ সালে বড়দিনের পূর্বে মা জয়রামবাটাতেই 
আছেন; আমিও বড়দিনের সময় ৮৯ দিনের জন্ত 
অফিসে ছুটি পাইৰ। সংকল্প করিলাম এ সুযোগ 
ছাড়! হইবে না। কয়েকজন বন্ধুর নিকট প্রন্তাৰ 
- করার তীহারাও আমার সঙ্গে বাওয়ার ইচ্ছা প্রক1শ 
করিলেন। সে সময় প্রায় গ্রতাহই অফিসের পর 
মাষ্টারমহাশয়ের (শ্রীম) নিকট যাইতাম। মাষ্টার- 
মহশিয়ের নিকট এই শুভসংকল্প জানাইতে তিনি 
বিশেষ আনন্দিত হইয়া নিরতিশয় উৎসাহ প্রদান 
করিলেন। পুজনীর শরৎ মহারাজও শুনিয়! খুব 
উৎলাহ দিলেন। রওনা হইবার পূর্বে তাহার 
বহিত দেখা করিয়া! যাইতে বলিলেন। আরও 
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বলিলেন, তোমরা জয়রামবাটাতে এবার মায়ের 
জন্মতিথি পালন করবে । শুনিম! আমি একটু 
বিপন্ন বোধ করিলাম, কেননা এ বিষয়ে আমার 
অভিজ্ঞত! কিছুই ছিল নাঁ। পূজনীয় মাষ্টার- 
মহাশয়কে জানাইতে তিনি বলিলেন,_-ও সব 
আপনাদের ভাবতে হবে না, মা-ই স্বকরিয়ে নেবেন। 

২৪শে সকালের গাড়ীতে আমাদের যা! 
করিবার দিন। ২৩শে অফিসের পর পুজনীয় 
শরৎ মহারাজের সহিত দেখা করিলাম। তিনি 
ফল, ময়দা, মিটি, কপি ও একথানা কাপড় গুছাইয়! 
রাখিয়াছিলেন ও দর্শটি টাকাও দিলেন। মেসে 
ফিরিয়া দেখি পৃজনীয় মাষ্টার মহাশয় আমার অন্ত 
অপেক্ষা করিতেছেন। তিনিও উৎসবের ব্যয়ের 
জন্চ দশ টাকা আমার হাতে দিলেন। আষি ও তিন 
বন্ধ ( প্রবোধচন্দ্র দে মণীন্দ্রসাথ বনু, শ্রীশচজ্জ্র মিজ ) 
মণীন্দ্রবাবুর বাঁড়ী আরামবাগ ) ২৪শে সকালে 
হাওড়! স্টেশন হইতে তারকেশ্বরের গাড়ী লইলাম। 
কয়েক্ণ্টার মধ্যে তারকেম্বর পৌছিলান এবং 
বাবা তারকনাথকে দর্শনাদি করিয়া! পদঝুজে রওন! 
ইইলাম। পথে নৌকাযোগে একটি নদী পার 
হইতে হইল | মায়ের জীবনের সহিত বিশেষভাবে 
জড়িত বিখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ পার হুট! 
আমরা যখন আরামবাগে মনীকবাবুর বাড়ীতে 
পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা । 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা জয়রামবাটী 
অভিমুখে রওন! হইলাম। কাষারপুকুত্ধ পৌছিলাম 
বেল! প্রায় নয়টায় । ঠাকুরের বাড়ীতে প্রথামাধি 
করিয়। জয়রমিবাটা পৌঁছিতে সাড়ে হশটা বাজিল। 
জরামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিতেই প্রবোধবাধু গান 
হরিলেন_ 
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“কোলের ছেলে ধুলে! ঝেড়ে নে কোলে তুলে, 
কত কাছ! মেথেছি গায়, কত কাট ফুটেছে যে পায় 
কত পড়ে গেছি, গেছে চলে থে ছিল যেথায়।” 
ইত্যা্দি-- 

পশ্রীমায়ের পদগ্রান্তে উপস্থিত হই»! দেখিলাম 
এখানে মা আমাদের অবগুঠ্ঠনাবৃদ্তা নন। সন্গেহে 
কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

যে সব জিনিসপত্র আনিয়াছিলাঁম সব তাছার 
সন্দুথে রাখিয়া বলিলাম,_মাঃ পরশ্ড আপনার 
জগ্মতিথি, তাই শরৎ মহারাজ এই সব জিনিসপত্র ও 
টাক! পাঠিয়েছেন। আমাদের বলে দিয়েছেন 
আপনার জন্মতিথি পালন করতে । আর মাষ্টার 
মহাশয়ও এ জন্ত এই টাকা দিয়েছেন। 

আমর! যৎসামান্ত কিছু কিছু প্রণামী মায়ের 
চরণপ্রান্তে রাখিতেই মা একেবারে ত্রত্ত হইয়া 
বলিয়! উঠিলেন,_তোমরা কোথায় পাবেঃ তোমাদের 
এসব কেন? বাস্তবিকই আমাদের তখন সামান্ত 
চাকরি ছিল। পরে মা আমাদের বাহিরে বিশ্রাম 
করিতে বলিলেন ও একটু পরেই মুড়ি ও মিটি 
জলখাবার পাঠাইয়। দিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের স্নান হুইয়! গেলে 
মা আমাদিগকে আহারের জন্ত ডাঁকিলেন। জআমর| 
মায়ের প্রসাদ না পাইয়া আহার করিতে অন্বীকার 
করার বলিলেন,_ তোমর! কাল থেকে এত কই করে 
এসেছ, এখন খেতে বস, আমি প্রসাদ পরে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা কিছু পরে একটি বাটিতে 
করিয়া ছুধমাথা ভাত পাঠাইয়। দিলেন । 

তিথিপৃজার দিন কাজকর্মের সাধারণ ব্যবস্থা 
হইয়া যাইবার পর মা আমাদিগকে জান 
করিয়া আসিতে বলিলেন ও একেএকে তাহার 
শোবার ধরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। প্রথমে 
ডাক পড়িল আমার । যাহিয়া দেখি মা তক্তাপোশের 
উপর বদিরা নীচে গা বালাই আছেন-_ 
জয়ং মহীরীজ যে কীপড়খীনী পাঈইয়াছলেন 
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উহা পরিয়া। আমি গ্রপাম করিতেই মা 
ফুল দ্বেখাইয়া দিলেন। আঁমি তীহার পায়ে 
পুম্পাঞ্জলি দ্রিলাম এবং আনন্দে বিভোর হইয়া যেন 
এক নেশার ঘোরে বাহিরে আলিলাঁন। বহুক্ষণ 
পর্ধস্ত সে বিভোরাবস্থা যে যায় নাই তা বেশ মলে 
পড়ে। ক্রমে ক্রমে বন্ধবর্গের প্রণাম ও পুজাদি হইয়া 
গেল। গ্রামের লোকের! আসিতে লাঁগিল। কুটনে! 
কোটা, জল আনা, রন্ধনাদি চলিতেছে। সব দিকে 
মায়ের প্রথর দৃষ্টি । 

রাত্রি প্রায় সাড়ে ৬্টার রন্ধনকার্য শেষ হুইল, 
প্রার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্গণদের আসন হইপ এবং পরে 
অন্ত সবার । সকলে প্রসাদ পাঁইবার সময় মায়ের যে 
কি আনন্দ তাহ! ধিনি ন! দেখিম্নাছেন তিনি অনুভব 
করিতে পারিবেন না। 

মায়ের সঙ্গে একলা বস্িয়৷ একটু কথা বলি এই 
আকাজ্ষ।! আমার বহুদিন হইতেই ছিল কিন্ত 
কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় নাই এবং এজন্য বড় বেদনা 
অনুভব করিতাম। এমনকি মনে মনে কখনও 
কখনও অভিমান হইত। আমর! গরীব সন্তান 
আমরা সর্বদা! যাওয়া আদার জুযোগও পাই নাঃ তৰে 
কি কলের পুতুলের মত দীক্ষা নিলাম, প্রণাম 
করিলাম, প্রসাদ পাইলাম-ব্যস্। এর উদ্দেশ্তই বা 
কি? পরিণাঁমই বাকি1--ইত্যাদি নানারূপ তর 
মনকে আলোড়িত করিত। উক্ত তিথিপৃ্জার 
একদিন পর আমার সর্দি লাগিয়াছে মা খবর পাইয়া 
আমাকে হান করিতে নিষেধ করিছ1! দিলেন। 
আমার বন্ধুরা নান করিতে চলিয়া গেলে একটু পরেই 
মা আমাকে তাহার ঘরে ডাঁকাইলেন। আমাকে 
নীচে বগিতে বলিয়া তিনি তক্তাপোশের উপর 
বঙ্িলেন এবং বলিলেন,_-কি বাবা, তোমার কথাটা 
কি বলদেখি! আামি তো অবাক! ছঠাৎ মনে 
হইল, তাহা হইলে মা লত্যই অন্তর্ধামিণী। তিনি তো 
আমার মনের কথা দবই জানেন দেখিতেছি। 
চোখে জল আসিস) মাকে বলিয়া ফেলিলাম, 
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“মা, কলকাতার থাকতে আপনাকে প্রণাম করতে 
যাই আর কত আশা করি বদি একটি কথ! বলেন। 
তা কচিৎ একটা কথা বলেন কিনা, দর্শনের অনিন্দ 
ও একট! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাহির হয়ে আষি। 
আর ভাবি, তাহলে আমি কি মার অপদার্থ ছেলে, 
আমার কথা কি মার মনে আছে? তার কত 
ধনী, জ্ঞানী, মানী, গুণী, ত্যাগী ছেলে! এই সব 
সাত পাঁচ কত কী চিন্ত। আসে।” সব শুনিয়! মা 
আমাকে, এমন একটি কথ! বলিলেন যাহাতে অন্তর 
মুগ্ধবৎ হইয়া গেলাম ও কীর্দিয়া ফেলিলাম। ম 
আমার মাথায় হাত বুলাইয়৷ দিলেন, আমি এক 
নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়। মার চরণে মন্তক 
রাখিয়! এক ভাবরাজ্যে চলিয়া গেলাম এবং কিছুক্ষণ 
পরে এক নুতন উন্মাদনা লইয়া বাহিরে আসিসাম। 
এইকপে বাহিরের ঘরে একাকী কতক্ষণ বসিয়া 
আছি। এমন সময় শুনিতে পাইলাম, পাঁড়ার 
কোনও মহিলার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে মা 
বলিতেছেন, “দেখ, আমার মা! ছঃখ ক'রে বলতেন, 
সারদার আমার একটিও ছেলে হ'ল না। আজ যদি 
মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি দেখে কত খুশী 
হতেন। আঙ্জ আমার কত ছেলে! তারপর এক 
জনের যদি পাঁচটি ছেলে হয় তাছলে পাঁচটি পচ 
রকমের হয়, আর আমার ছেলেরা সব নিখু'ত-_ 
মব সোনার চীদ।” মার এই উক্তিটি আমি মঠের 
অনেক সাধু ও গুরুত্রাতার সামনে বলিয়াছি। 
এইবার আমাদের ফিরিয়! আসার পর্যায় । এই 
কয়দিন সকালে সন্ধ্যা মার সঙ্গে মন খুলিয়া 
নানারূপ কথাবাতীয় মহাঁনন্দে কাটিয়া গেল। স্থির 
হুইল আমরা ৩*শে ডিসেম্বর সকালে পুনরায় এ 
পথে কলিকাত! অভিমূখে যাত্রা করিব থা বলিয়! 
দিলেন আমর! এ দিন যেন কামারপুকুরে রাত্রিবা 
করিয়া যাই। উক ৩*শে সকালে আমরা অল্প- 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ৯৯২ টায় সমস মার পদধূলি 
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ও আনীর্বাদ লইয়া! কামারপুকুর রওনা হইলাম । 
মাকে প্রণাম করিয়া সামনের দিকে যেন আর পা 
যায় না। মাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চায় না!। 
একীহইল! ১২ বৎসর বয়নে পিতা স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন, গর্ভধারিণীর স্নেহ লালিতগাপিত, 
দুনিষ্ায় তাহাকে ছাড়! আর কাহাকেও জানিতাম 
না। কিন্ত এ কী হুইল! এমা যেন তাহাঁকেও 
ছাড়াইয়! যাইতেছেন ! একবার মনে হইল, বন্ধুদের 
চলিয়। যাইতে বলি, আমি কিছুদিন পরে যাইব। 
কিন্তু ০2০০১ কর্তব্য মনে পড়িল। এক রকম 
জোর করিয়! মন বাঁধিলাম। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ 
করিতে লাগিলাম। মা কিন্ত দরজার সামনে 
বাহির হহয়! ঈাড়াইন্বাই আছেন--যতদুর দেখা যায় 
ম! আমাদের দিকে চাহিয়া দীড়াইয়াই আছেন। 
আমরা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্স্ত মা একই- 
ভাবে আমাপ্টিগকে দেখিতে লাগিলেন। আমিও 
যন্ত্রাগিতের মত অগ্রসর হুইলাম। সেই স্বর্গীয় 
আনন্দের স্বতি ও দৃশ্ত বর্ণনা করা আমার সাধ্য 
নাই। ধন্ত তাহারা ধাহায়! এই আননের অধিকারী 
হইয়াছেন। মা ধন্ত তোমার করুণা! ধন্ত আমার 
কুল, ধন্চ আমার জনকজননী ধাদের পুণ্যফলে আজ 
এই অদীম করুণাময়ী জগজ্জননীর সম্তানপদবাচ্য 
হইয়াছি। 

আমরা কাঁমারপুকুরে আসিয়া স্বান্বিবাস করিস! 
পরদিন আরামবাগ ও তারকেশ্বর হইরা সন্ধ্যায় 
কলিকাতা পৌছিলাম। পরদিন সকালে উদ্বোধনে 
গিয়া মার প্রদত্ত প্রসাদ পৃঙ্গনীয় শরৎ মহারাজকে 
দিয়া মার তিথিপূজা-সক্রান্ত সমুদ্ধা বর্ণনা 
করিলাম। তিনি সব শুনিয়া বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন। পরে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট 
গিয়া তাহাকে অ্রত্রীমার প্রসাদ দিলাম ও 
ঘটনাবলী বলিলাম। তিনি গুনিয়| বলিলেন, “ধন্য 
আপনারা!” 


(ছুই) 
শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত 

গ্রীঃ ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে শ্ররামকষ্খদেবের 
অন্থতম সন্মযাদি-শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দজীর ( থোকা 
মহারাজ ) শুভ পদার্পণে বরিশালের ভক্তগণ 
আনন্দে তরপুর। আমি তখন বি-এম কলেজের 
ছাত্র, স্থানীয় মিশনে যাতায়াত করি। পৃজনীয় 
থোক! মহারাজের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়! গেল, 
তাহার দেহ লাভ করিলাম। পরবর্তী বৎসর 
পুজ্যপাদ দ্বামী বিবেকানন্দের উৎসবে বেলুড় মঠে 
যাই। ইহাই আমার কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম 
যাওয়া । মঠে পুঙ্জনীয় খোকা মহারাঞ্জের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন,__সাধারণ উৎসবের 
পরে যাবে। (সে সময় স্বামীজীর তিথিপৃজার 
দিন তাহার তিথি-উৎসব এখং পরবর্তী রবিবারে 
তাহার “সাধারণ উৎসব সম্পন্ন হইত। ) তদচুযায়ী 
আমি কয়েকদিন মঠেই রহিয়া গেলাম। পৃ্জনীয় 
খোকা মহাঁরাজ্ের খাটের পার্থে ই একটি চৌকিতে 
আমায় শয়নের ব্যবগ্থ! হইয়াছিল । 

একজন সন্্যাসীর সহিত শ্রীপ্রীমায়ের নিকট 
মগ্্রদীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে কথা হুইল। রাসবিহারী 
মহারাজ (শ্থামী অরূপানন্দজী ) তখন ব্রহ্মচারী, 
মঠেই থাকেন। তাহার সহিত একদিন সন্ধ্যার 
কিছু পূর্বে কলিকাতায় শ্রশ্রীমায়ের বাড়ী গিয়। 
তাহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। সাষ্টাঙ্গ গ্রণাম 
করিলাম ও মনে মনে পাঠ করিলাম-_ 

সর্বমজলমঙল্যে শিখে সর্বার্থসাধিকে | 

শয়ণ্যে ত্রান্ছকে গৌরি নারাঁয়ণি নমোহস্তুতে ॥ 
জনৈক সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাঁম করিবার কথা ও এই 
মন্ত্রটি খ্সাবৃত্তি করিবার কথ বলিক্স! দিয়াছিলেন। 
মপ্রট আমার পূর্ব হইতেই মুখস্থ ছিল। প্রণামকালে 
কর্ণামদী প্রক্রীঠাকুরঘরে আসনে উপবিষ্টা ছিলেন 
মনে হইল যেন যৌগযুক্ত! | 

প্রণাম করিয়া উঠিয়া ঠাকুরঘবেই একপাশে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


লাড়াইয় রহিয়াছি। ম| তাহার খাঁটের উপর 
পদ বুলাইয়। বসিগ! আছেন। রাঁসবিহারী 
মহারাজ তাহার পায়েক্স নিকট বসিয়া আন্ডে আনে 
কি যেন হলিলেন। “খোকা মহারাজ ব'লে দিলেন” 
--এই কথাটি আমার কানে পৌছিলে মনে করিলাম 
যে আমার কথাই হইতেছে । পরে শুনিলাম 
করুণামম়ী বলিলেন কালকে হবে। কিছুক্ষণ 
পরে রাসবিহারী মহারাজের সাথে নীচে নামিয়! 
আসিলাম। রাত্রে উরশ্রীমায়ের বাড়ীতেই প্রসাদ 
গ্রহণ ও থাক! হইয়াছিল । 

পরদিন যথারীতি গঙ্গাঙ্গান করিয়া প্রস্তুত 
রহিলাম। একজন সাধু আমাকে সময় মত ডাকিয়া 
লইয়া গেলেন। গিথা দেখিলাম করণাময়ী পুজার 
আদনে উপবিষ্ট, নিকটে একখানা আমন পাতা। 
আদিষ্ট হইয়া আমি এ আসনে বসিলাম। করুণামক্নী 
আমার হাতে একটু জপ দিয়া বলিলেন, _-আচমন 
কর। আমার বিলম্ব দেখিয়া এ বিষয়ে আমার 
'ভ্ঞত! বুঝিতে পারিয়া নিজের হাতে একটু জল 
লইয়া গ্রতিবারে শ্রাবিষু বলিয্লা অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার 
এ জল নিজের মুখের মধ্যে ছিটাইয়া দিয়া আমাকে 
রূপ করিতে আর্দেশ করিলেন। আমি যথাযথ 
আদেশ পালন করিলে নিম্োন্ত মন্ত্র পাঠ 
করাইলেন__ 

ও তহিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ সদা! পশ্যন্তি সথরয্ঃ 

দিবীব চক্ষুরাততম্‌। 

মঞ্রটি আমার পূর্বে জান! ছিল ন1। যাহা! হউক 
একবার শুন্য়াই মুখস্থ হইয়া! গেল। অতঃপর মা 
কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। * ** ম্হামন্ত্র গ্রা্ত 
হইলাম। **৬ 

অতঃপর ককণাময়ী বলিলেন, ঠাকুরের কাছে 
বল, “ঠাকুর, আমার ইহপরকালের পাপ তুমি গ্রহণ 
কর) তাহার আদেশমত এবার মুক্তকণেই 
বলিলাম, ঠাকুর, আমাক ইহপয়কাঁলেক্স পাপ তৃি 
গ্রহণ কয়। একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলে 


পৌব, ১৩৬৩ ] 


ভ্ীতীমা উহা স্বহত্ডে গ্রহণ করিলেন। প্রণাম 
করিয়া মায়ের পবিত্র চয়পকমল ললাটে ও বক্ষে 
ধারণকালে ম! বলিলেন, ব্যথাঃ ব্যথা ! মু আমি 
&ঁ কথায় তখন কর্ণপাত করি নাই, বদিও আমার 
জান! ছিল যে মায়ের পায়ে বাত। করুণামযী 
তখন দাড়ানো অবস্থায় ছিলেন। শুনিলাম, 
গোলাপ-মা আন্তে আন্তে বলিতেছেন, গুরুর প| 
রুমাল দিয়ে মুছে নিতে হয়। আমি মুঢ। ভাই 
ইহ ও পরকালের পাপগ্রহণ, ব্যথা, কোন কথাই 
তথন বুঝি নাই। তাই আজ সতত হৃদয়ে বাজে, 
“ব্যথা, বাথা 1” মার ব্যথার প্রতিদানে করুণাময়ী 
আমার মাথায় পদ্মহত্ত স্থাপন করিসা বলিলেন,-- 


ভক্কিলাভ হোক্‌। 
ঞঁ ক কু 
দীর্ঘদিন কাটিয়া গেল। সংসারে গ্রবেশ 


করিয়াছি । বিবাহের ছুই বৎসর পর গর্ভধারিণী 
জননীকে হারাইলাম। পিতৃবিয়োগ হয় কৈশোরে । 
নানারপ সাংসারিক অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। 
বিশাল জেলায় একটি গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা 
করি। স্ত্রীর হিগ্রিরিক! রোগ। বিশ্রাম ও 
চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে তাহার পিতা লইয়া 
যান। পুজার বন্ধে স্ত্রীকে দেখিতে যাইয়া 
শুনিলাম স্ত্রী কোন দেবতার কব্চ পাইয়াছে ও মঙ্্ 
লওয়ার জন্ত কোন দেবতা নির্দেশ দিয়াছেন। 
সকল ব্যাপারই তাহার মুদ্+কালীন হইস্বাছিল। 
আমি নিজেও অন্থরূপ কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য 
করিলাম। পৃজার বন্ধের পরে কর্মস্থল হইতে 
রাসবিহারী মহারাজের কাছে সব কথা! জানাইলাম। 
তাহার উপদেশমত পত্রে করুণাময়ী শ্রপ্্ীমাকে 
লিখিলাম যাহাতে স্ত্রী তাহার কপাদাভ করিতে 
পারে। অহেতুক করুণাষয়ী শ্রীঞ্্মা অন্থমতি 
দিলেন। পত্র পাইয়া উল্লসিত প্রাণে বড়দিনের 
ছুটির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং বথাসময়্ে 
স্বীকে লইয়া কলিকাতা আসিয়া বাগবাজায়ে 


মানের স্বৃতি 


তা 


শীপ্রীমায়ের বাড়ীর অনতিদুরে একটি স্ষুত্র বাসা 
উঠিলাম। বৈকালে রা'লবিহারী মহারাজের সঙ্গে 
দেখা হইতেই তিনি আমাকে করুণাময়ীয় চরণসমীপে 
লইয়া গেলেন। প্রণাম করিয়! এক পাশে দীড়াইলে 
শুনিলাম রাঁসবিহারী মহারাজের কথার উত্তরে 
করুণাময়ী বলিলেন,_কালকে হবে। পরদিন 
যথারীতি গঙ্জাঙ্গানের পর স্ত্রীকে করুণামন্ী 
্রপ্রীমায়ের পবিত্র চরণ-সমীপে পৌছাইয়! দিয়! 
প্রণাম করিয়া নীচে যাইয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম । নিবিদে স্ত্রীর দীক্ষা হইয়া! গেল। 
দেখিলাম তাহার খুব পরিতৃপ্তি লাভ হই্নাছে। 
তাহাকে শ্রীপ্রীমা মা বলিয়াছিলেন,-তোমার 
স্বামীকে যাহ! দিয়াছি তোমাকেও তাহাই দিই। 
করুণামরী কতগুলি নির্মাল্য স্ত্রীর কাছে দিয়া 
বলিয়াছিলেন,- ইহা! *তোমার স্বামীকে দিও। 
একটি কথা বলা বোধহয় অগ্রাসজিক হইবে 
না যে, আমার স্ত্রীর তখন স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা! 
(অনুখ খুব বেশীই হইয়াছিল ও প্রায়শই নুছ? 
হইত ) ছিল তাহাতে তাহার পক্ষে কোন কান্রকর্ম 
করিতে পারা তে! দূরের কথা তাহাকে কলিকাতা 
নিয় আসাও সমন্তাপূর্ণ ছিল। কিন্ধু অগ্রপশ্চাঁৎ 
কোন কথাই তখন মনে হয় নাই এবং হ্বীরঙ পথে 
বা কলিকাতা থাকাকালে রোগের কোন আক্রমণ 
হয় লাই। জমে তাহার অনুখ লারিয়৷ গিয়াছিল। 

পরবর্তী দিন বরিশাল এক্ন্প্রেলে দেশে যাওয়া 
স্থির হইল। গঙ্গাঙ্গান করার পরে আমি একাই 
করুণাময়ীর চরপদর্শনে যাই। উপরে গিকা 
দেখিলাম, রাজরাজেশ্বরী হ্বীয় পালক্কে উপবিষ্টা-_- 
চরপহুগল ভূমিসংলগ্ন । দৃত্ির মধোও কেহ 
কোথাও নাই। রাজরাজেশ্বরী বরদ! মুিতে 
অবস্থিত! । ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথামকালীন মনে মনে 
বলিলাম।-_মা, তোমার কাছে কি চাইতে হবে 
বলে দাও। (মনে মনে সব সময়ই করণামনীর 
সঙ্গে তুমি করিয়া কথা বলি) প্রপামের পরে নঙজাছ 


৬৮৩ 


হুয়া ঘুস্তকরে প্রাণ ভরিয়! লম্বোধন করিলাম।_ 


মা! গ্েহবিগশিতকণ্ঠে করুণাময়ী উত্তর 
দিলেন।_কি ? 
ধ ক ১ 


মা।--গুর (ঠাকুরের ) নামেই সব হবে। 

বাংল! ১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কপিকাতা 
আসিরাছিলাম। শশ্রীমাকে চিকিৎসার্থ জয়রাঁম- 
বাটা হইতে কপ্সিকাভায় আনানো! হইয়াছে । শরীর 
বিশেষ অনুস্থ, সেই বৎসরই শ্রাবণ মাসে মহামায়া 
লীলাস্বরণ করেন। জননীর শারীরিক অন্ুন্থতার 
জন্ত সকলের মনেই বিষাদ । মায়ের শরীর বিশেষ 
অনুস্থ হইলে শ্রীচরণদর্শনে বঞ্চিত হইলাম ন1। 
সকালের দিকে একটু বেশী বেলায় করণাময়ীর পুণ্য- 
দর্শন মিলিল। এবারে দ্বিতলে অন্ত প্রকোষ্ঠে 
দেখিয়াছি। পূর্বপূর্ব বারে শ্র্রীঠাকুর-ঘরেই 
দেখিয়াছি । এইবারে প্রথমতঃ দেখিলাম মা অব- 
গুঠনাবৃতা। গোলাঁপ-মা তাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে 
বলিয়া উঠিলেন,__ছেলেমান্থষ গো» মা, ছেলেমানয | 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১২খ সংখ্যা 
তৎক্ষণাৎ দেখিলাম পূর্বপূর্ব বারের স্চায় সীমন্ত 


. পর্যন্ত কাপড়, হম্তদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশও অনাবৃত। 


খাটের উপরে পা! ছড়াইয়া একটি শিশুকে কোলে 
লইয়া বামহাতের তলায় শিশুটির মণ্ডক ও তাহার 
বক্ষদেশে দক্ষিণহত্ত রাখিয়। ঢুলাইয়া ঢুলাইয়! 
করুণাঁময়ী শিশুটিকে আদর করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ 
প্রণামাস্তর নতজানু হুইয়! ঘুক্তকরে বসিলে দ্ধেহ- 
সিক্তত্বরে জননী গ্রিজ্ঞাসা করিলেন।_-ভালে| 
আছে! ?1--হ, বলিয়! উত্তর দিতেই করুণাময়ীর 
সঙ্গিনীগণ আমি যাহাতে আর বিলম্ব না করি তদ্রপ 
নির্দেশ দিলেন। বুঝিলম জননীর শারীরিক 
অসুস্থতার জন্ই এরূপ ব্লা হইকাছিল। ' সুতরাং 
আর বিলম্ব করা সম্ভব হইল না। আমার দিকে 
পরিফারভাবে ভাকাইয়াই কুশলপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে দেখিলাম শ্রুবদনে কোন অন্'্থতার চিহ্ন 
তে! নাইই, অধিকন্ত সেই অলৌকিক মুখশ্রী ও নয়ন- 
যুগলের অভিনব ভাব বর্ণনা করিতে আমার লেখনী 
অক্ষম, ভাষা মুক। 


“সত্যিকারের মা? 
শ্রীমতী রেণুকণ৷ দেবী 


আধারে যখন টাঁকিল ধরণী, নীরবে চরণ ফেলে 
নব গ্রভাতের সুচনা লইয়ে জননী তুমি গো এলে । 
জড় নিদ্রায় মগ্ন চিত্ত তক্্রাজড়িত চোখে 

তব আগমন-পদধবনিতে চাঁহিল জ্যোতির্পোকে। 
স্হসা দেখিল জননী তোমার়ঃ জিগ্ধ মাতৃরূপে, 
অভয় করেতে করুণাপ'ত্র অঞ্চলে ঢাকি চুপে-- 
সিঞ্িয়! দিতে এসেছ নামিম্বা অমরার গৃহ ছেড়ে 
সবাকার ব্যথা, ছুঃখের আলা, জননী-হৃদয়ে হেরে। 
শুত্রশুচিতাম্পর্শে নাশিছ কলুয কালিম! বত, 
অনুর-দস্ত চরণের তলে সভয়ে রয়েছে নত। 
সকল মহিমা আবরণে টাকি, সাজি সাধারণ মেয়ে 
দ্বীনের কুটারে এসেছ জননী; দীনের তনয়! হযে ॥ 
অন্তা় দেখি দীপ্ত আখিতে মৃছু ভৎ“সনা করিঃ 


পরক্ষণেতে আবার ক্ষমিঘ, সাদরেতে কর ধরি, 
কত আশ্বাসে, অভয় জানায়ে, ন্িগ্ধ কোমল স্বরে 
বলেছ, “মা আমি সত্যিকারের, তোদের ভাবন! 
কিরে? 
দিবস-যামিনী সন্তান লাগি ব্যাকুল চিস্তাধার!, 
তোমারে ঘেরিয়া রহিয়া রহিয়া করেছে আপন! 
হার!। 
ঘুচাইতে ব্যর্থ, সকলি ত্যজিয়া। শুধু সবাঁকার তরে, 
কত ভাবে তুমি করিয়া সেবা! কল্যাণ ছুটি করে। 
দেশ জাতিভেদ কিছু নাহি রাখি স্বানকাল নাহি বাছি 
অকাতরে তব অহ্তেক ক্কপা! সবারে দিয়াছ সেঁচি। 
সত্যিকারের ওগো! ম আমার কল্যাথমন্ী অন্রি! 
জননী সারদা! ! জ্ঞানপ্রদারিবী ভীরামকুফমন্রী। 


জননী জগদ্ধাত্রী 


্বামী ক্ষমানন্দ 


আখ্বিনের মুম্গল মহানবমীর নবীন উযায় 
শ্রীইহর্গার শুভ আবির্ভাবে আমরা যে দিব্য আনন্দের 
অধিকারী হইরাঁছিলাম উহাতে পুনঃ পুনঃ নুক্সাতি 
হইবার জন্ত কোজাগরী পুপিমা! ও দীপািতা 
অমানিশায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই পরাশক্তির 
আরাধনার আয়োজন । এই নিত্য অস্তিত্বকে 
পুনরায় নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জঈই ঠিক 
এক মাসের ব্যবধানে, কাতিকের শুরু। নবমী তিথিক্ছে 
পুনরায় তাহার আগমন-গীতি দশদিক ভরিয়া তুলিল। 
পশুশক্তির পরাভবে মুর্ঠিমতী ব্রহ্গবিদ্ভা সিংহপৃষ্ঠে 
আবিভূতা হইলেন চতুতুর্জা জগন্ধাত্রীরূপে। 
ধান্ী মাত! সমাখ্যাত' ধারণে চোপগীয়তে। 
্ররাণাঞ্চেব লোকানাং নাম ত্রেলোক্যধাত্রিক! ॥ 
যন্মান্বারয়তে লোকান্‌ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ। 
ডু ধাঞ ধারণে ধাতুর্জগন্ধাত্রী মত্ত! বুধৈঃ | 
( দেবীপুরাণম্‌ ) 
ধাত্রী জস্তান্বৎসলা জননী । সাদরে সকলকে 
বক্ষে ধারণ-স্থীয় পীযূষদানে পরিপালন করেন 
বলিয়াই তিনি জগন্মাতা। ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ ও 
পোধণ। নিথিল বিশ্ব ধারণ করিয়া সকলকে 
জীবিকাদানে পরিপোষণ করিতেছেন বলিয়! 
নুধীবৃন্দ তাহাকে জগন্ধাত্রী বলিয়া থাকেন। 
শ্রীচণ্ডীতে (১৭৯) ইনিই স্থিতিসংহারকারিণী 
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী বলিয়া! ৰ্ণিত হইয়াছেন। 
কেবলমাত্র তাহার অশুভনাশিনী_-ভীষণ মৃতিয় 
অন্তরালেই যে সেই জগৎপাবনী মাতৃিমহিমা বিকাশ 
পায় এমন নয়। অধিকন্ত উহার মাধূর্ধ ফুটিয়া উঠে_ 
আমাদের দ্বন্তরেয় সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতা দুরীকরণে। 
ইহাই বেদাস্তবেস্ত অজ্ঞাননিরোধক আত্মক্ঞান-প্রাপ্তি 
বা সম্বরূপাননে। অবস্থিতি। এই বুগ্মলীলা-কাহিনী 
বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদিতে বহধা সমধিত। 


ইন্জাদি দেবতার! ক্পাস্তস্থায়ী। পদাধিকার 
বলে তাহারা হৃষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানে নিধুক্ত হুন। 
এমনই কোন এক কাতিকের শুক্লা নবমী তিথিতে 
নবীন উষার আহ্বানে ত্রেতাযুগের প্রথম অরুপৌদয় 
হইল। ইহার প্রারভ্তিক উৎ্নবে নিজ নিজ কর্তব) 
কার্ধে অধিষ্ঠিত দেববৃন্দের মুখমণ্ডলে করৃত্ের 
পরিতৃপ্তি। তাঁহাদের সমগ্র সন্ত! বিজয়গৌরবে আচ্ছন্ন 
এবং নিজেরাই ঈশ্বর-পদবাচ্য এই চিন্তায় অহংরূত। 
ঠিক এমনই সময়ে তাহাদিগকে বিমুঢ় করিয়! 
অদূরে আবিভ্ভূত হইল পর্বতোপম এক তেজ:পুঞ্জ। 
অস্ংথ্য সর্ষের কিরণমণ্তিত হইলেও উহা! চন্দ্রকোটি- 
সুশীতল। ছুর্নিরীক্ষ্য ঘটে কিন্তু অসহনীয় নয়। 
ভীত চকিত দেবমণ্ডলীর মধ্যে বায়ু বয়োজোষ্ঠ১__ 
মহাকাশ হইতে তাহারই প্রথম অভ্যুদর ।১ তিনি 
উহার হ্বরূপ জ্রানিবার জন্ত আসিতেই জ্যোতির 
মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল-কে তুমি? আমি 
মাতরিশ্বা। তাঁহার বিধিসন্মত কতৃ ত্বকে প্রশ্থ করি- 
বার সান কাহার থাকিতে পাযে এই চিন্ত! তাহার 
মনে আসামাত্রেই পুনজিজ্ঞাসা-কি তোমার-- 
বীর্ধবন্তা ও কর্মকুশলতা? গ্রভঞ্জন-রূপ দেখাইয়া 
বায়ু তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, 
এমনই সময়ে একটু তৃণখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল তাহার 
সম্মুখে । উহাকে স্বান্চ্যুত করিতে পার? সমস্ত 
শক্তিপ্রয়োগ করিয়াও ব্যর্থকাম বাযু ফিরিয়! 
আদিলেন অবনতমত্তকে । অগ্নিরও অনুরূপ দশা 
হইল। এবার ইঞ্জের পালা। সকলে ব্যর্থকাম 
হইলেও_-তিনি নিশ্চয়ই উহার ইতিবৃত জানিতে 
পারিষেন--এই বিশ্বাস ও ভরসা তাহার ছিল। 

১ কাত্যায়নী-তন্ত্রে এই মত সমর্ধি্ত, কিন্ত কেনোপনিধৎ 


ও দেবীতাগগধতে অগ্রিই পুরোবত্তা হইগ্! উহ! জানিবার জন 
অগ্রসর হইয়াছিলেদ। 


৬৮৮ 


কিন্ত তিনি উপস্থিত হুওষা! মাত্রেই উহা অস্তহিত 
হইল। দেবরাজ বলিয়! তাহার এই গভিমান থাকা 
ত্বাতাবিক, প্রথমেই তাহা ব্যাহত হইল। পূর্বান- 
গদের স্যার তিনি না ফিরিয়! শ্রদ্ধার সহিত সেই 
পৃজাস্পদের শ্বরূপ জানিবার জঙ্য ধ্যানস্থ হইলেন। 
অমনি আকাশমার্গে আবিভূতী|। হইলেন বহু- 
শোভমান! হৈম্ব্তী উম1-_ধৃতবিগ্রহবতী ব্রহ্ধবিদ্তা ) 
তাহার আস্তিক্যবুদ্ধি প্রশ্থত আত্মাঞ্ঞান। ইন্রের 
তাদশ ভক্তি দর্শনে ব্রহ্গবিষ্ঠারূপিণী উমা 
প্রাদুভূত। হইলেন স্থবর্ণভৃষণে বিভূষিতা সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের সহিত নিত্যবুক্ত! হিমাচলমুতা! ভগবতীরধূপে। 
আচার্ধ সাঁয়নের তাষ্েও ইহারই অস্ুরূপ 
গ্রতিধ্বনি, আরও গ্ধার্থহীন স্পষ্ট ভাষায়__হিমালয় 
কম্া গৌরীই উমা এবং ইহার পরার! ব্রন্ধবিদ্তা 
লক্ষিত হইয়াছে। কিন্ত সেই সময়ে কোন্‌ বিশেষ 
মুতি যে তিনি ধারণ করিয়াছিলেন উহার কোন 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা উক্ত গ্রন্থা্িতে পাই না। 
সেটির সন্ধান পাওয়। যায় বেদৌর্তর কাত্যারনী 
তম্ত্রে 
তেজন্তাস্তহিতে তম্মিন্‌ চমৎকাররকলেবরে। 
মুগেন্দ্রোপরি ন্ুন্মেরা সর্বালঙ্কারভূষিতা ॥ 
চতুভূজ! ম্হাদেবী রত্ণ্ঘর্ধরূ। শুভ । 
বালার্কসদৃশী দেহ! নাগযজ্ঞোপবিতিনী ॥ 
ব্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভ| দেবধিমুনিসেব্তা। 
দরশয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী | 
ততস্তাং তুষ্ট বুর্দেবা অগন্ধাত্রীং জগন্ময়ী ॥ 
দেই তেজোরাশিকে স্তিমিত করিয়া কোটি-চন্্র- 
প্রভাময়ী ও রক্তিমাত অনিন্দ্য মৃতি ধারণ করিয়া 
তিনয়না চতুভুজা মঙ্গলময়ী মহাদেব, দেবধি 
নারদ ও অস্ান্ত মুনিদের হারা অভিননিতা হইয়া 
সহান্তবদনে আবিভূত। হইলেন। পরিধানে তাহার 
রক্তবন্্, সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচূর্ধ, গলদেশে সর্পের 
উপবীত এবং তিনি সিংহপৃষ্ঠে সগালীনা। এই 
পর্পমকল্যাণদাত্রী দেবী জগন্ধাত্রীকে জগতের মূলাধার 


উদ্বোধন 
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বলিয়া জানিতে পারিস! দেববৃন্দ গ্রণত হইলেন, 
তখনই তাহাদের অহমিকার বিলুপ্তি ও নিঃশ্রেরস 
আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল । তীহাদ্দিগকে আত্মজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জগ্ঠই মহামার়ার এই সকল 
প্রচেষ্টা, আর উহা না হইলে লোকপাল বা গণ- 
নেতাদের জীবনে উদার দৃষ্টি বা বাবারে নিরপেক্ষ 
চিস্তাধারা আনিতে . পারে না, ফলে তাহাদের 
উপযোগিতাও ব্যর্থ হইয়৷ পড়ে। 

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও দেবীপ্রতিমায় 
সিংহনিপীড়িত হস্তী দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
শ্রপ্রামরুষ্খ-কথাযুত (১1৬৩) উত্তর হইয়াছে : 
ভগন্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ 
করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি ন। পালন 
করলে জগৎ পড়ে যাঁয়, জগৎ নষ্ট হয়ে যায়। 
মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে 
জগন্ধাত্রী উদয় হন। &ঞ্চ * মন মত্ত করী, 
সিংহবাহিনীর সিংহ ত1ই জব্দ করছে।” 

ইহার সমর্থনে একটি কিংবদন্তী শুন! যায়। 
হিমালয় হইতে অবতরপকাঁলে গঙ্গা পর্বতের গুহায় 
আবদ্ধ হইলেন। তিনি ভগ্ীরথকে দেবরাজ ইন্দ্রের 
নিকট পাঠাইয়া তাহার এীরাবতের সাহায্যে নির্গমনের 
পথ করিয়া দিবার জন্তু বলির! পাঁঠাইলেন।, স্থীস় 
ক্ষমতায় সমধিক সচেতন এরাঁবত পথিমধ্যে এক 
অত্যন্ত অশোভন প্রস্তাব করিল। ইহা জাঁনিয়াও 
সকলের কল্যাণের জন্ত দেবী এই অমধাদ1 অঙ্গীকার 
করিলেন কেবলমাত্র একটি শর্তে। তাহার জল- 
কল্লোলের তিনটি প্রবাহপাতে সে অবিচলিত 
থাকিতে পারিলে তাহার আকাঙ্ষ! পূর্ণ হইবার 
কোন অন্তরাম্ম থাকিবে না। অবতরণ-পথ ম্থগম 
হুইল। সেই জলআোত সব কিছুকে প্লাবিত করিয়া 
দুর্বার বেগে বহিয়া চলিল। নিমজ্জনোন্ুখ এরাবত 
সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এবং স্বতি-বিলুপ্তির 
পূর্বমুহূর্তে যাতৃচরণে একান্তিক আত্মণিৰেদন 
করিল। মাতৃনামের আমিঙবশদ্কি। সঙ্গে সঙ্গে 
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সেই কালশ্োতকে প্রশমিত করিয়া অনুপম এক 
মাতৃমুতি তাহার সম্মূথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
তাহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে কিন্ত এই মাতৃত্বের 
অবমাননাকারীর দেবরাজ্যে স্থান হইল না। ইঙ্্রের 
শাঁপে সে তথ! হইতে নির্বাসিত হইল এবং পৃথিবীতে 
আ।ন্থরিক বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পুনরায় 
ফিরিয়া যাইবার উপায় কোথায়,_দেবীবাহন সিংহের 
নধরাঘাতে প্রাণত্যাগ করির়! সে পুনরায় পূর্ব 
মর্ধাদার অধিষ্ঠিত হইবে। অশান্ত মনকরীকে যখন 
আমাদের বিবেকসিংহ সং্যত করিতে স্রর্থ ছয় তখনই 
আমাদের অস্ত্রে ঠৈতগ্মন়্লী জগন্ধাত্রীর প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি হয্। ত্রন্মবিস্তার প্রতিপান্তক এ এক অদ্বিতীয় 
তত্ব। এই মুতিতে এ ভাব স্বতঃদ্ফৃর্ত ও অনায়া সপন্ধ, 
অন্স্থানে এই সব ভাবের আরোপ করিতে হর। 

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে _ ভগবান শ্রীরুষ্ণ জয়লাভের 
জন্ত অজু্নকে ছুর্গাত্তব করিতে উপদেশ দিলেন। 
সর্বপ্রকারে স্বতি করিয়াও তাহার আশা মিটিল 
না। তাই বলিলেন, তং ব্রহ্ধবিদ্কা বিদ্যানাম্‌, 
বেদিত শ্রেষ্ঠ বস্তনমুহের মধ্যে তুমি বরন্গবিস্থা। 
দেবী প্রসন্ন হইয়| অর্জুনকে এই মহিমময়ী মুতিতে 
দর্শন দিলেন। সেইজনুই মনে হয় গীতার প্রতি 
অধ্যায়ের শেষে “গীতা উপনিষংস্ ব্রহ্ষবিদ্তানাম্? 
এই উক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিত প্রমথনাথ 
তর্করত্ব তীছার গীতার দেবীভাষ্ে ইহা 
বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্গীতায় 
জগ্ধাত্রী মন্ত্র আরাধনা করিতেই অঙ্গনের প্রতি 
শ্রীকফের প্রধান উপদেশ সুতরাং অগন্ধাত্রী মাতাই 
ছুর্গা ও জ্রক্গবিভ্া/। গীতাতেও ঘষে জগন্ধাত্রী-মস্ত্রে 
উপদ্দেশে আছে তাহা গুধতাবে আছে। অজ্ুন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে জগন্ধাত্রা একাক্ষরী 
বিভা লন্ক” দেবী জগন্ধাত্রীর একাক্ষর মন্ত্র পাইয়া- 
ছিলেন বলির! বণিত হইয়াছে । 

দ দুর্গাবাঁচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। 

বিশ্বমাত! নাররূপা কুরব্থে! বিনদুরূপকঃ ॥ 


৩ 


জননী জগদ্ধাত্রী 
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দ কার, উকার এবং বিন্দু এই তিনের মিলনেই 
এই দু” মহামগ্র। সংক্ষিগ্তাকারে দ অক্ষরটি 
ছুর্াপদের বাঁচক। উ অর্থে রক্ষণ ওকারে বুক 
হইয়৷ ব্রচ্ষের অব্যক্তরূপ প্রকাশ করিবার জগ নাদের 
প্রতীকরূপে বিন্দুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এখানে উহা 
একই অর্থে প্রধুক্ত। অধিকন্ত ইহার দ্বারা! শ্যট, 
স্থিতি ও নংহারাত্মক সমুদয় কার্ধের মুলীভূত কারণ 
হিসাবে ক্রিয়াবাচক “কুরু' এই অর্থই প্রকাশ করে। 
ইহাদের বার] ইহা বুঝা! যায় যে, জগন্মাতা নাদময়ী 
অব্যজরূপিণী ব্দ্ষময়ী ছূর্ণা (তুমি আমাদের এই 
অজ্ঞানান্ধকার হইতে )রক্ষা কর। অজুনযে সেই 
সময়ে এই মন্ত্র লাত করিয়া জগজ্জননী জগন্ধাত্রীর 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা! বেশ বুঝা যায়। 

বতসরের বিভিন্ন সময়ে এই পৃজার বিধান 
থাকিলেও কাতিকের পুজা নমধিক প্রচলিত। 
সুর্ধ চন্ত্র ও ইন্্রা্দি দেবতারা ইহার আরাধন! 
করিয়া আঅতীট লাভ করিয়াছিলেন এবং 
রাবণীস্রজ মেঘনাদেরও কাতিকী পুঙ্গার প্রস্তাবে 
ইন্দ্রজিৎ হইবার কাহিনী তত্ত্রাদিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

এই পুজা সুর্ধোদয় হইতে অন্তকালব্যাপী 
অন্থঠিত হয়। হুর্গাপূজার তিন দিন ধরিয়া যে 
পুজার বিধান ইহা তাহারই সংক্ষিগ্ত ক্রম, এবং 
সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুক্জার বিধান এখানে 
সৃরধোদয় হইতে তিন ভিন প্রহরে বিতক্ত এবং 
আগ্ত (প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন) মধ্য ( অপরাহু 
পর্স্ত) এবং অন্ত (সায়ংকাল অবধি ) পূজা! বলিয়! 
কথিত। শারদীয়! পুজার ক্রম এখানে অনেকাংশে 
অনুবর্তন কর হয়। দেবীর ধ্যানমঞ্ত্রে ইহ! বিশেষ 
লক্ষণীয় যে নারদাদৈমূ্নিগণৈঃ সেবিতাঁং তবনুন্নরীম্‌ 
_দেবধি নারদ প্রমুখ মুনিগণ ত্রেলোক্যবন্দিত। 
দেবীকে আরাধনা করিতেছেন কারণ তীহারা 
বিগ্রহ ব্লিয়! তাঁহাদের ই্টন্থানীয়। এ জন্যই 


৬৯৬ 


সম্ভবতঃ এই পুজার ঘমি পংক্তির ( জমদগ্ি, ভয়দাজ, 
ভৃগু, গৌতম, কাশ্তপ, বিশ্বীমিত্র শিব, নন্দীশ্বর, 
কহুমিক ও স্থপ্ডিক) প্রতিও শ্রদ্ধারধ্য নিব্দেন 
করিতে হয়। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আমরাও এই 
দুর্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য তাহার শ্রীচরণে প্রার্থনা 
করি-__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব--১২শ সংখ্য 


"আধারতৃতে চাঁধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্বরে। 

ঞ্ুবে ফর্পদে ধীরে জগন্ধাত্রী নষোইস্ত তে ॥” 
আধার ও আধেয়রূপিণী। মেধা বাঁ ধারণাশক্তিদায়িনী। 
সমুহকর্মফলবিদাত্রীঃ শ্বীশতপদগম্যা, স্থিরম্বভাবা। 
আত্মজ্জানের অধিষ্ঠাত্রী, সনাতনী দেবী জগদ্ধাত্রীকে 
প্রণিপাত করি। 


বন্দাবনের পথে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


পৃথিবীর পথ ঘুরে গেছে আজ পতন-অন্ত্যুদয়ে 
ইতিহাস হোতে মুছে গেছে প্রিক্স প্রাচীন দিনের লেখা। 
ঘুমায়ে পড়েছে কি যেন কাহিনী অদূরে কালীয় দে, 
মনের পাতায় ফুটে আছে কার মসীকজ্জল রেখা ! 
বৌদ্ধ পাঠান তুর্কী মোগগ এ পথে দিল কি হানা? 
কালের জটাযু-বিহগের কবে হেথায় ভেঙ্গেছে ডান] । 


পুরানো যুগের পুরাণের বাণী পাণ্ডার মুখে মুখে 
ছাঁয়াভর! বাটে কান পেতে শুনি, ধীরে ধীরে পথ চলি। 
প্রেমের বন্ঠ৷ বনে গেছে যেথ! যমুনার কালো বুকে! 
সেথায় নাহিক একটু নমুন! 1-_ আছে শুধু কথাকলি! 
কত না জীবন-নাট্যের হেখ! যবনিকা পাত হোলো, 
জীর্ণপু'ধির ছিন্ন পাতাটি সাবধানে আজ খোলো । 


সঙ্গীহারা'নে পাখা গেছে উড়ে, নীড়ওহারালো জানি, 
মৃত হয়ে গেছে মহা 'মাকাশের হাজার হাজার তার! । 
ভূগোলের সাথে ইতিবৃত্ের তবু শুনি কাঁনাকানি, 
রূপের মাঝারে অরূপের খেল! ধরায় বহিছে ধার! । 
আমারে ডাকিছে বৃন্নাবনের তৃণ আর কিশলয়, 
ওদের নাড়ীতে জড়ানে! আমার পার্থিব পরিচয় । 


মহাজীবনের স্থতিকাগারের পাঁষাণসমাধি-তলে 
মসজিদ আর ভগ প্রাসাদে স্মরণ-ঘন্দ আনে । 
ছু্বপনের গহন তিমিরে কৌস্ত, ভমণি জলে, 

হাজার হাজার বছরের আগে কি ছিল কে-ই বাক্তানে! 
আদিমথুরার আয়তন হোতে যমুনা গিয়েছে দুরে, 
আদিগণ্ডের পটভূমিকায় কে গায় করুণ সুরে ! 


রাধাঞ্খণ শোধ করিতে যে জন এসেছিল নদীয়ায়, 
তারি থেলাঘর লীলাস্থলী যে ব্রঙ্জমগুলে শোতে ; 
সেইতো দেখাঁয়ে গেল অরণ্যে কোথা গোপীগণ গায়, 
কোথা প্রেম বহে প্রভাতের সম প্রিয় আর প্রের় লোভে; 
মাঠের ভিতরে শুধায় আমারে মায়ার গোবধ ন।__ 
রাধা-কুণ্ডেতে দেখেছ কি কারে! মধুর আলিঙ্গন ! 


রাধাপ্রেমে সুর বংশীবটেতে উঠেছে একদা! বুঝি ? 
নিকুপ্বনে তারি ঢেউ আজো দেয় কিগে! দোল রাতে ? 
ভাবের পাঁগল হরিদাস স্বামী নিধুবনে যারে খু'জি 
সে কি গে! গানের মালাখানি গাথে একা বসে 

নিরালাতে ? 
হেথায় মীরার নয়নের বারি তুলেছে প্রাণের ঢেউ, 
সেই সব দিন ফিরায়ে আবার-_-বলো। আনিবে 

কি কেউ? 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


অজুন শ্রীকর্চকে বলিলেন,-_“কৃষ্। তুমি 
একবার কর্মত্যাগের কথা আর একবার কর্ম করিয়া 
যাইবার কথা বলিতেছ। ঠিক করিয়া বল ইহাদের 
কোনটি শ্রেয়: 1”: 

উপনিষদের ধুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতার 
সময় পর্যন্ত স্যাস-শব্দটর অর্থের ক্রমবিকাশ হইয়া 
আসিতেছিল। সন্গ্যাসের প্রকৃত তাঁৎপরঙধ কি? 
ইভা কি শুধু সক্্যাসীর চিহ্ৃ-ধারণ? এই তাৎপর্য 
যথাবথ না বুঝিবার দরুন অনেক বাদপ্রতিবাদের 
উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীরষ্ণের সময়েও সঙ্গ্যাস এবং 
কর্মের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার চলিতেছে দেখ! 
বায়। শ্রুকুষ্জ গীতার কর্ম এবং সন্্যাসের একটি 
দার্শনিক ব্যাধ্য/ দিয়াছেন, তাছাতে ইহাই 
গ্রতিপাদিত যে এই ছইটির মূলে একই প্রেরণা, 
অভিব্যক্তি শুধু মালাদা। শ্ররষ্ণ প্রাচীন প্রণালী- 
গুলির সবই পরীক্ষ/ করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে 
একটি নৃত্তন অর্থ সঞ্চার করিয়া সবগুলির সমন 
সাধন করিয়াছিলেন। আঙ্িকার দিনেও আমাদের 
বনু বিষয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবার প্রন্মোজন হইাছে। তবে শ্রকুফের তায় 
একজন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষান্মভৃতি, যদি এই 
ব্যাখ্যাুলির পশ্চাতে থাকে তবেই উহ! সকলের 
আকর্ষণীয় ও গ্রাহ হর এবং সকলকে শক্ষি দেয়, 
অন্তথা উহা তো শুধু বাক্যবিলান। 

মোগল-সাম্রাজ্যের যখন পতন হুইল তখন 
বাদশাহী মোহ্রগুলিকে গলাইয়! আর্থিক লেন- 
দেনের জন্ত নূতন ছাপ দিয়া চানু করিতে হুইল। 
সেইকপ প্রাচীন ভাবগুপিকে আজ নূতন দৃষ্টিতে 

১ সংন্তানং কর্মপং কুক পুনর্ধোগং 5 শংদদি। 


হযে এতয়োরেকং তন্মে জহি হনিশ্চিতস্‌ 
(শ্বতা--৫১) 


দেখিতে হইবে। সোনা অর্থাৎ সতা যাহা! তাহা 


তো ঠিকই আছে। 

এই নূতন দৃহি দিতে পারেন কে? যিনি 
তত্বকে জীবনে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন ! আমাদের 
দেশে খধষি হলেন নির্দেশদাতা। তাহার কোন 
ব্যক্রিগত স্বার্থানুসদ্ধিৎস1! নাই, অনাসক্তি এবং 
নিঃস্বার্থ লৌকহিতই তাহার উপদেেশের প্রেরণা । 
শ্রীরাম যেষন বলিতেন তিনি মন মুখ এক 
করিয়াছেন। এইরূপ লোককেই আমরা বিশ্বান 
করি। নেব্যক্তিক এবং বিচার্ধ সত্য বখন এমন 
এক ব্যক্তিতে মুর হইয়া উঠে যিনি এ সত্যের 
জন্তই বাচিয়। থাকেন এবং উহ্নার জন্ত মরিতেও 
প্রস্তুত তখনই বুঝিতে হইবে আমর! একজন যথার্থ 
পথপ্রদর্শক পাইয়াছি। সাম্প্রতিক কালে শ্রীরামরু্ণ 
ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। তিনি যাহা শিক্ষা 
দিতেন তাহার জীবন ছিল উহাদের মূর্ত বিগ্রথ। 
আর তিনি যে উপদশ দিতেন উহা যে ব্যক্তিকে 
বলিতেছেন টিক তাহার উপযোগী হইত । লোককে 
নিদেশ দিবার আগে তিনি তাহাদের প্রকৃতি এবং 
শক্তি পরীক্ষ/! করিয়া লইতেন। মকলের জন্তই 
একই আদর্শ তিনি কখনও উপস্থিত করিতেন না। 

অধিকাংশ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত! 
ও সংগ্রাম লইয়া ব্যাকুল। মুক্তি সকলের 
আকাঙ্ষার বিষয় হইলেও কম লোকই উহার 
অন্ুদন্ধান করিতে পারে। এই বাস্তব জগংকেই 
অহরহ আমাদের দেখিতে হয়। গীতা কি পন্থা 
নির্দেশ করেন? গীতার শিক্ষার লক্ষ্য দুইটি--- 
অভ্যদর ও নিঃশ্রেরস। সামাঞ্ধিক পটভূমিতে 
ব্যঙ্টগত নুথ যাহাতে হয় তাহাই অভ্যদয়। আর 
নিঃশ্রেরম এমন একটি অভাবের পরিপুতি যাহ 
শমাজের অতীত- থাকা মিটিলে মানুষ পূর্ণতা বা 


৬৯২ 


মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া! “অর্থ 
এবং “কামের নিয়ন্ত্রণ হার! অভ্যুদয় আসে। ধির্স 
হইল একটি সমষ্টিগত চেষ্টা । সমাজকে বাদ দিয় 
ব্যক্তির পক্ষে ইহা! নিরর্থক । অতএব ধর্মের ধারণার 
মধ্যে জনগণের স্থথ ও মঙ্গল অন্তভূক্ত। 


কিন্তু ইহাই মানবপ্রগতির শেষ কথ! নয়। 
মমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দল বাধিন্ন! চলি কিন্ত 
আমাদের যাত্রাপথের অন্তিম ধাপে আমাদিগকে 
একাই চলিতে হয়। পথ যেন তখন সন্গীর্ণ হইয়া 
গিয়াছে, ছুই বা তিনজনে চলা সম্ভবপর নয়। 
একটি উত্য শ্রিথররদেশে আরোহণের কথা৷ ধরুন। 
গ্রথমে আমর! অনেকে একসঙ্গে উঠিয়া চলি কিন্ত 
যত উপরে যাই তত দল পাতলা হইয়া আসে। 
সর্ষোচ্চ শিখরে একজনের পিছনে আর একজনকে 
উঠিতে হয়, দল বীধিয়! আর অগ্রসর হওয়! চলে 
না। এখানে আর বন্ধুত্ব নাই। চতুবিধ পুরুষার্থের 
মধ্যে মোক্ষ যেন এই সবোচ্চ শিখর। এখানে 
সকলকে একক হইতে হইবে। এই একাকিত্ব 
বুঝিতে পারিলে এবং উহাতে ভয় না পাইলে আমরা 
জীবনের পরিপূর্ণতা কি বসন্ত হদয়ঙম করি। সমাজ 
শেষ কথ! নয়, উহা অনস্ত-পথযাত্রী মানুষের চলিবার 
একটি ধাপমাত্র। সামাঞ্জিক জীবনের কোলাহল 
এবং ঘন্ঘ আমাদের মানসিক শাস্তির ব্যাঘাত জন্মায় । 
সামান্জধিক জীবন আমাদের প্ররুত জীবনের উপরের 
দ্রিক্‌ মাত্রঃ জীবনের গভীরে উহা! স্পর্শ করে ন!। 
লেই গভীরে রতিয়াছে আত্মার অক্ষোভ্য প্রশাস্তি_ 
উহাই মানুষের স্বরূপ-_তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কিন্ত সকলেই কি সেই লক্ষ্য পৌছিতে পারে, 
না পৌছিবার ক্ষমভ| রাখে? সর্বোচ্চ পর্বতশিখরে 
আরোহণ কি সকলের অন? নেখানকার বাযুমণ্ডল 
এত পাতলা যে অনেকেরই-_শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। 
অতএব তাছাদের জন্ক সামাজিক পরিবেশ 
ক্সিভ্যদয়ের' ব্যবস্থা। 

বাহা সর্বোচ্চ তাহা সর্বদাই নির্জন--যেষন 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম ব্য--১২শ সংখ্যা 


গৌরীশৃ্। ধাহারা জীবনের পরিপূর্ণতায় 
পৌছিহাছেন-__জীবনুজ। মহাপুরুষগণ তাহারা 
নিঃসঙ্গ । তাহাদের পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রে 
সহাক্তার প্রয়োজন নাই। ম্বকীয় মহিমায় তাহারা 
উত্যুঙ্গ গিরিশিখরের ন্যায় ঈাড়াইয়। থাকেন। মানুষ 
তাহাদিগের প্রতি আকষ্ট হয়, তাহাদের নিকট 
হইতে সাত্বন! ও সাহস পায়। হিমালয়ের হাওয়! 
যেমন সমতলভৃগিতে নামিয়া আসে সেইরূপ এই 
সকল মহাপুরুষগণের অগ্প্রেরণা সমগ্র সমাদ-দেছে 
নৃতন প্রাণের সঞ্চার করে। মোক্ষ সকলে লাত 
করিতে পারে না বটে কিন্তু বিনি মোক্ষলাত 
করিয়াছেন তিনি সমাজে বিপুল শক্তি সংক্রামিত 
করিয়া যান। এইজন্ত সমাজনীতি অর্থাৎ ধর্মের 
মধ্যে মোক্ষের আদর্শটি শ্বীকৃত। 


সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যিনি উঠিতে পারিয়াছেন তিনি 
জ্ঞানাগ্রিতে সকল কর্ম দ্ধ করিয়! ফেলিয়াছেন-_ 
তিনিই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত কর্মে অকর্ম এবং 
অকর্মে কর্ম দেখিবার অধিকারী । অতএব আঅজুন 
ষথন শ্রীকৃষ্চকে জিজ্ঞাসা করিলেন কর্মত্যাগ করিয়া 
সন্যাস অবলম্বন শ্রেষ্টপন্থা কিনা, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 
কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস উভয়েই মানুষকে লইয়! 
যায় মোক্ষরূপ এই লক্ষ্যে । জীবনের সহত্র প্রকার 
বিক্ষেপের মাঝখানে সাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টার 
নাম কর্মযোগ। আর সন্গ্যাস হইল আত্মানপ দুর্গে 
সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ। অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে 
কর্মযোগই পন্থা। যিনি শক্তিমান তাহার পক্ষেই 
ব্যতিক্রম সম্ভবপর। তাহার পক্ষে নিয়মকানুন 
দরকার হয় না। বিধিনিষেধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
জন্যই । তোমার যদি উচ্চ পর্বতশিখরে উঠিয়া একা! 
দাড়াইবার এবং স্বচ্ছন্দভাবে শ্বাঁসগ্রহণ করিবার 
শক্তি থাকে তো উত্তম কথা। একলাফে সমুদ্র- 
উল্লজ্বনকারী হুচ্ুমানের মত যদ্দি তুমি মহাৰীর 
হইতে পার তো! অতি চমৎকার। কিন্তু সকলে 
যদি উহা ন! পারে তাহা হইলে তাহার্দিগকে হীন 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


ভাবা উচিত নয়। পক্ষান্তরে যাহারা উহ 
পারিবেন! তাহারাও যেন এ মহাবীরত্বকে কটাক্ষ 
ন!করে। 

কেহ কেহ বলেন (যেমন লোঁকমান্ক তিলক ) 
গ্রত্যেককেই বিন! ব্যতিক্রমে সমাজের সহিত 
সম্পর্ক রাখিয়া! অবশ্তই বরাবর কর্মে নিরত থাঁকিতে 
হইবে। কিন্তু যাহার পক্ষে বেদা অবেদা? £- 
বেদ অবেদ হুইয়! যার তাহার কি কর্মে প্রয়োজন 
আছে? তীছাকে বিধিনিষেধের এলাকায় কিরূপে 
আন! যাইবে? তীহার্দের জন্ত আমরা আইন 
প্রণয়ন করিতে পারি না, করিবার দার্থকতাও নাই। 
কাহীকেও কিছু দিতে হুইলে যাহার অভাব এবং 
আকাজ্ষ1! আছে তাহাকেই দেওয়া! উচিত। হিনি 
নিবাস্ন। এবং মুক্ত তিনি নিয়মের পারে। 
তাঁহাদের সম্বন্ধেই শাস্ব বলিয়াছেন__“নিদ্বৈগুণ্যে 
পথি বিচরতাং কে! বিধিঃ কো! নিষেধঃ” 

কিন্তু আমর! একটি ভূলও করিয়! বসিয়াছিলাম। 
মোক্ষের এই সর্বোচ্চ আদর্শ অধিকারি-নিহিশেষে 
সকলের সম্ুথে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম | ইহার 
ফলে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ যেমন ব্যাহত 
হইয়াছিল তেমনি অতীন্দরিয় দিকের শ্রেষ্ঠতাও লোপ 
পাইয়াছিল। গীত এইরূপ «একদর' গ্রণালীর 
ব্যবস্থা দেন নাঁই। গীতার বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির 
বৈচিত্র, প্ররুতি-অনুযায়ী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক 
সাধনায়। অতএব আমাদের সকলের জন্তই গীতায় 
পথনির্দেশ পাওয়া! যাইবে। এই ভাবেই গীতা 
বুঝিবার চেষ্টা কর! উচিত। 

গৌরীশৃ্আভিানের সঙ্কল্প লইবার আগে 
গ্রথমে আমাদিগকে ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে 
উঠিতে হইবে। ব্যাপকতম অর্থে অমর! প্রত্যেকেই 
সাধক | বুকে ম্মরণপথে রাখিয়া অজু-নের প্রশ্নের 
উত্তরে শরীর বলিতেছেন, “সন্ন্যাস খবং কর্মযোগ 
উত্তয়ই নিঃশ্রেয়স বা! মুক্তির জনক | ইহাদের মধ্যে 


সর্যাস ও বর্মষোগ 


৬৯৩ 


কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই বিশেষভাবে 
অবলম্বনীয় ।”* 

“ধিনি বাস্তবিকই ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াছেন 
তিনি সন্র্যামীর বাহিরের চিহ্ন ধারণ না! করিলেও 
নিত্যদন্ন্যাসী। রাগ-ছেষ ছারা যিনি বিক্ষুন্ধ ছন 
না, পরম্পরবিরুদ্ধ ভাবরাশি €ইতে ধিনি মুক্ত তিনি 
সহজেই সংসারবন্ধন হইতে নিষ্ৃতিলাত করেন।”৩ 

জতএব প্রকৃতপক্ষে সন্গ্যাসী ও কর্মযোগী--- 
ইছাদের মধ্যে পার্থক্য নাই। প্বালক-বুদ্ধিরাই 
সাংখ্য বা সন্ন্যান এবং যোগ বা কর্মযোগের মধ্যে 
ভেদ করিয়া থাঁকে জ্ঞানীর নয়। যিনি একটিকে 
ঠিক ঠিক অন্গুসরণ করিতে পারেন তিনি উভয়েরই 
ফল প্রাণ্ত হন ।”৪ 

"সাংখ্য ( নন্যাস) দ্বার! যাহা লাভ হইবে 
যোগ ( কর্মষোগ ) দ্বারাও তাহা পাওয়া] যাইতে 
পারে। সাংখ্য ও যোগকে যিনি এক করিয়! দেন 
তিনিই যথার্থ তত্ুতরষ্টা |” 

এই ছয়টি প্লোকে ভগবান শ্রীক্ষষণ সঙ্ন্যাস ও 
কর্মযোগের মর্ম বুঝাইয়াছেন। মৌলিক এবং 
নির্ভীক তাহার ৰাণী। মানবপ্ররুতির গৃঢ় বিশ্লেষণ 
করিয়! তিনি মানবজীবনের একটি সম্পূর্ণ দর্শন 
দিয়াছেন। 

২ সান্তাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেরসকরাধুতভী | 

তদ্বোস্য কর্মনংগ্টাসাৎ কর্ম যোগে! বিশিষ্ততে ॥ 
(শীত1--61২) 


৩ জ্ঞেরঃ স নিত্াসংস্থাসী যে! ন ছে ন কাঙকতি। 
নিঙন্যে। হি মহাবাছে! সথং বন্ধাৎ প্রমুচাতে | 
(গীত1-- ৪৩) 
সাংখ্যযোগো পৃথগগ, ঝাল।ঃ গ্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যান্থিতঃ সম্যগুভয়োবিজ্মতে ফলম্‌ ॥ 
(এ--৫।৪) 
«৫ হংসাংখ্যৈ: প্রাপ্যতে স্থানং হদযোগৈরপি গগ্যতে। 
একং সাংখ্যং চ ধোগং চ ৎ পশ্ততি ন পঞ্চতি ॥ 
(81৬ ) 


সাধনা ও সেবা 
শ্রীমতী ক্ষেমস্করী রাম 


জন্মজন্মাস্তরের কত পুণ্যফলে ছর্লভ মাঁনবজন্ম 
লাভ করা যায়। ইহার সার্থকতা একমাত্র সাধনায়। 
সাধনার অর্থ ভগবানকে একান্তভাবে লাভ করিবার 
প্রচেষ্ট!। সে চেষ্টা ধুগধুগান্তর ধরিয়! কেবলমাত্র 
মানুষের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে । সাধারণ মানুষের 
অঙ্ঞানান্ধকার ঘুচিয়া যখন জ্ঞান-আথি খুলিয়| গিয়াছে 
তখনই তাহার সন্ধান আরস্ত হইয়াছে সেই নিরাকার, 
নিরাধার, নিবিকল্প পরঝন্ষের | 

তাই স্ংসারাপক্ত ত্রান্ত্ীব একদিন স্রবত্যাগী 
হইয়া! যোগীঞ্ধষি আখ্য] পাইয়াছেন, এবং আজীবন 
কঠোর সাধনার দ্বারা মুক্তির পথ-আবিকষাঁরে 
চলিয়াছেন। কেহ পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন কেহ 
বিফল হইয়াছেন । তথাপি বিরত হন নাই। কিন্ত 
যোগীখধিগণ ধ্যানে ধাহার দর্শন পান নাই, আমরা 
বিষয়মদে মত্ত কীটাচুকীট জীব কিরপে ভগবানের 
সাঙ্গিধ্যলীভ করিব? উপায় অবশ্তই আছে। চাই 
উদ্দাম আশ! ও স্থিরগ্রক্ত হইয়া গুতীক্ষা। এইজন্তই 
আশাবাদী মানবের সাধন অফুরন্ত, অসীমের সন্ধানও 
জনম্ত। 

কৰি গাহিয়াছেন__ 

প্যতই না পাঁব তত পেতে চাষ 
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার ।” 

সা্নমার্প অভীব কঠিন। পুর্বজন্মের সুতি 
এবং আন্তরিক ব্য'কুলত! উভয়ের মিলনের ফলে 
কাহারও কাহারও অন্তদুষ্ঠি থুলিরা যায় 
তখন তিনি সেই পরব্রন্ষের দর্শনলাভ করিতে সক্ষম 
ছন। সর্বাগ্রে চাই শ্রাভগবানের কুপা। কৃপাঁময় 
কৃপা তো করিয়াই আছেন। তিনি যে ভক্তের 
একাস্ত আপনজন । ইহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 
বদ্ধমন্্ী রামপ্রসাদের আকুল ডাকে কন্তারপে 
দেখ! দিয়! বেড়! বাধিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তের 


ডাকে তিনি নামিয়া আসেন। ভক্তকে না হইলে 
তাহার চলে না। তাই বিশ্বকবি গাহিলেন £-- 
"তাই তোমার আনন্দ আমার “পর _ 
তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নইলে ত্রিতুবনেশ্বর 
তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে ।” 
সংসারে আমরা কি দেখিন! মাতা গৃহকর্ে 
ব্যাপৃতা, কিন্ত তাহার মনটি পড়ি থাকে সন্তানের 
প্রতি, কর্ণ উত্প্রীব। শিশুসস্ত'নট খেলিতে খেলিতে 
পড়িয়া! গিয়া একবার “মা” বলি কাদিয! উঠিলেই 
মাতা শতকাজ্ ফেলিয়া যেখানে থাকুন না কেন 
সেই কাতর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ ছুটিরা গিয়া সন্তানকে 
বক্ষে তুলিয়া লন এরেং বেদনার স্থানটি কোমল 
স্েহস্পর্শ দ্বারা সুশীতল করিয়া দেন। পাধিৰ 
মাতার এই দৃষ্টান্ত হইতে হৃদয়জম হয় বিশ্বজননীর 
অনিমেষ আখি সততই আমাদের প্রতি চাহিয়া 
রহিয়াছে । যে স্গেহদৃি স্টি ব্যাপি রহিয়াছে 
তাহা অতুলনীয় । মোহান্ধ আমর! তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারি না। ব্যাকুলভাৰে সচেতন হইলেই 
তাহা! উপলব্ধি করা যায়। 
মাতার নিঃম্বার্থ বিমল স্নেহ লাভ করিতে হইলে 
কেবল তাহাকে একা প্রাণ ঢালিয়! ভালবাসিলে 
চলিবে না। সহোদর সহোদর! ভ্রাতাভগিনীদ্দিগকে 
ন্গেহপাশে বাধিতে হইবে। মাতার যে, সকল সন্তানের 
প্রতি সমদৃষ্টি, সমান গেহ। স্থতরাং মাতা সুখী 
হন যদি প্রত্যেক ভাইভগিনী একে অপরকে নিঃস্বার্থ- 
ভাবে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে এবং পরম্পর 
পরস্পরের জন্ট প্রাণ ত্যাগ ত্বীকার করে। 
বিশ্বের জননী জগন্াত্রী এই জগৎকে ধারণ 
করিয়া আছেন তিনি মাতা জগতব্যাসী তাহার 
সম্তান। এই বিশ্ব তাহারই একটি সুবিশাল প্রেম- 
পরিবার। সুতরাং তাহাকে ভালবাসিতে চাহিলে 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


সর্বাগ্রে বিশ্ববাসীকে গ্রীত করিতে হইনে। জগৎ- 
সংসারে কেহ কাহারও শত্রু নহে, সকলেই মিত্র, 
সকলেই আত্মীয়, আপনজন। স্ৃতরাং প্রীতি ছার! 
সকলের হদর জ্বয় করিতে হইবে । যাহাঁদের সহিত 
রক্তের সম্বন্ধ, যাহারা প্রিয় তাহাদের ভাল সকলেই 
বাসিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বের এককফোণে 
পড়িয়! আছে কত ছুঃস্থ, ত্বৃণিত পাঁপী তাপী তাহাদের 
প্রেমালিজগন কয়জনে দ্রিতে পারে? যে পারে সেই 
ধন্য! তাহার সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা । বিশ্বপ্রেম 
স্বারা চিত কোমল ও শুদ্ধ হয় । কোমলতা ও শুচিতা! 
হইতে ক্ষমার উৎপত্তি। তখন কাহারও ছুর্যবহার 
আমায় পীড়া দিতে পারে না। সহজেই তাহাকে 
ক্ষমা করতে স্ক্ষম হই। কারণ তাহাকে যে আমি 
ভালবাসি। তাহা হইলে এই যে ক্ষমা করিবার 
শক্তি গ্রীতির উতৎন। ক্ষমার মূর্ত প্রতীক যীশুগ্রীষ্ট 
ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অসহা যন্ত্রণার মধ্যেও শক্রুদিগের 
জন্য কাতরভাৰে প্রার্থনা করিয়াছিলেন_“পিতঃ 
ইহাদের ক্ষমা কর, ইহার জানে না ইহারা কি 
করিতেছে ।” এইরূপ ক্ষমা ছার! সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
অবশ্যম্ভাবী । 
সাধনার অপর ইঙ্গিত সেবা। ভগবানের 
সাক্ষাৎ দর্শনলাঁভ সহজ নহে। সুতরাং তাহার 
সেবা করিবার সুযোগ কোথায়? তাহার স্ট 
প্রত্যেকটি জীবই মূর্তশিব। শিবজ্ঞানে তাহাদের 
সেবা করিলে বিশ্বনাথেরই সেবা করা হয়। স্থামী 
বিবেকানন্দ ইহ! জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাই 
তাহার সাধনা ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা-ক্িনি 
বলিয়াছেন £-- 
'বন্থরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খু'বিছ 
ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন দেজিছে ঈশ্বর 1+ 
মানবের সেবে! গ্রককৃত ভগবানেরই সেবা। 
এই ঘুগেই আমরা! প্রত্যক্ষ দেখিহাছি মহামানব 
মহাত্মা গান্ধী সক্ষাৎ ভগবানের সেবাজানে আজীবন 


সাধন! ও সেব। 


শুন€ 


ছুঃস্থঃ পীড়িত, অভাবগ্রস্ত হরিজনদিগের সেবাঙ্ছ 
আত্মনিয়োগ করিয়া গিস্বাছেন। অহিংস! ও প্রেমই 
ছিল তাহার সাধনার মূল। 

আমার প্রতিবেশী রোগযস্ত্রণায় কাতর, ছ: 
শোকে মুহমান, দারিত্রের কশাঘাতে ক্রিউ 
নিপীড়িত। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহার সেবা; 
সাত্বনা, প্রতিকার না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ- 
ধ্যানে কাটাইলে ভগবানের সাধনা হয় না। ভগবান 
তাহাতে গ্রীত হন না। 

এক বিশিষ্ট তক্কিভাজন সাধকের নিকট হইতে 
উপদেশ পাইক্কাছিলাঁম রুগ্ন, ভগ্ন, সংসারতাপে 
ভাপিত, শোকে জর্জরিত, ছস্থ অসহায় গৃহহারা 
যাহার! তাহাদের অর্থ সামর্থ্য দিয়া সাহায্য 
করিতে না পাঁরিলে তাহাদের কল্যাণ ও শাস্তির জন্ত 
প্রতিদিন ভগবানের চরণে আকুল হ্ইঙ্া প্রার্থনা 
করিলে ভগবাঁনকেই গ্রীত করা হয়। ইহা সাধনার 
অপর অঙ্গ। এ ভক্তের জীবনে এই সাধনার 
প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি। 

ভগবানের প্রিয়কাধ সাধন অন্ততম সাধন]। 
তাহার প্রিয়কাধ কি? মানবসেবা। জীবনের 
প্রত্যেকটি মুহূর্ত সফল করিয়া তুলিতে হইবে আর্তের 
সেবাঃ সংকার্ধে ব্যয় পরোঁপকারে নিয়োগ ছারা । 
মনে রাখিতে হইবে কামনা! রহিত হইয়া, কারণ 
কর্মের একটা নেশ! আছে, নিষাঁম কর্ম ম্থকঠিন। 
এই কর্মই একদিন মানুষকে মোহগ্রন্ত করে; শ্থতরা 
এ বিষয়ে সতর্কতা অবলগ্বন একান্ত প্রয়োজন । কর্মের 
ফলাফলের আশঙ্কা না করিয়া, আমিত্ব বিসর্জন দিয়া 
সরলপ্রাণে সম্পূর্ণন্ূপে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া 
প্প্রাণ ব্রহ্মপদে হত্ত কাজে তাঁর” প্রকৃত উপালন। 
সাধন] । 

ম্হধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীজমঙ্ত্রের মধ্যে 
অন্কতম মস ছিল “তশ্মিন্‌ গ্রীতিন্তন্ত প্রিককাধ- 
সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব 1” তাহাতে গ্রীতি ও 
তাহার প্রিয্বকার্ধ সাধন করাই তীহার উপাসনা । 


২৯৩ 


এই উপাসন! ঘ্বারা এছিক ও পারত্রিক 
মঙ্গল হয়। 

তিনি যখন হিমাঁলয়ে একান্তে বসিয়৷ সাধনা 
করিতেছিলেন তখন তিনি পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ 
করেন, “এই পর্বতবাহিনী নীচগামী নদীর স্টার 
তুমিও নামিয়! গিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছ 
তাহ! জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর ।” 

মাতার অনাবিল অফুরন্ত স্নেহ যেমন একা 


উপভোগ করিয়া তৃপ্তি হয় না, সকল ভাইঙগিনীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ষ--১২শ সখ্য 


মধ্যে হ্টন করিয়া প্রাণ আনন্দে উৎলিয়া উঠে। 
পেইকূপ ভগবৎকৃপা এক! লাভ করিয়া প্রাপ 
পরিতৃপ হয় নাঃ সেই অমৃত বিশ্ববাসীকে আসম্বাদন 
করাইবার জন্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। 

তাই গ্ষি সুরলোকবাসী সহফলকে আহ্বান 
করিয়! বলিলেন £ 
"শৃদ্বস্ বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্র, আ যে ধাঁমানি দিব্যানি 

তস্থুঃ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমমঃ পরস্তাৎ।” 


জীবন 
“ভাস্কর” 


মহা কাঁলসিন্ুনীরে তরঙ্গ হিল্লোলে 
রূপরস্ছন্দময় শীর্ষে তার দোলে 

কোটি কোটি প্রাণময় বুদ্ধ'দের রাশিঃ 
ছড়ায় দিগন্তকোলে শ্বচ্ছ সুষ্মা হাসি 
ক্ষণিকের তরে ; শুধু ক্ষণিকের খেলা, 
ক্ষণিকের রূপ-রাঁগ অগ্রনের মেলা। 
নাহি কোন অর্থ তার? শুধু মরীচিকা1? 
শুধুই নির্বাণ লতে স্ফুলিজের শিখা? 


বিশ্বাস করিতে হবে, কোন অর্থ নাই 
এই তুচ্ছ জীবনের নাহি কোন ঠাই 
অনন্ত বিশ্বের তানে? প্রতি অণু তার 
বিধাগাঁর হাতে গড় স্থরের ঝংকার, 
উদ্দাত্ত মহিমাঁময় জলন্ত নিঃশ্বাস, 
জ্ঞানবুদ্ধি প্রেমময় আত্মার বিকাঁশ। 
জীবন সাধনাধন তুচ্ছ আত্মভোলা 
অনন্তের মণিকোঠা-মাঝে রবে তোল! । 


পরাশরীয় উপপূরাণ 
অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম্‌- 


সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে বোধহয় ভগবান 
ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। 
মহাভারত প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ ও বন্সংখ্যক উপপুরাণ এমনকি অনেক 
্বৃতিগ্রন্থও-_যেমন পরাশর-সংহিত! প্রভৃতি তাহারই 
লেখনীপ্রস্থত বলিম্কবা অনেকের বিশ্বাস। এই 
ব্যাসদেব কে ছিলেন, এতগুলি গ্রন্থের রচস্বিতা 
সত্যই তিনি কিনা-এই সব এ্রতিহাসিক 


আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। ব্যাসদেবের 
নামে প্রচলিত একটি উপপুরাণের কথাই এ স্থলে 
আলোচিত হইবে। 

অষ্টাদশ মহাপুরাপ কি কি ইহা লইয়া বিশেষ 
মতভেদ নাই। বিশেষ কথাটি বলিবরি তাৎপর্য 
এই যে বায়ু বা শিবপুরাণ লইয়া! কিছু গোলমাল । 
কোন কোন পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুক্লাণের তালিকার 
মধ্যে ছয় বায়ু, না হয় শিব অথবা! ছইটিই উল্লিখিত 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


আছে। কিন্ত উপপুরণ লইয়া মতভেদের আর 
শেষ নাই। অনেকের মতে প্রথমে মহাঁপুরাণের 
কা উপপুরাণও ছিল অষ্টাদশ কিন্ধু পরবর্তীকালে 
ইহা প্রায় অসংখ্যের পর্যায়ে পৌছিয়াছে। বস্ততঃ 
বর্তমান নময়ে আমরা যে সমন্ত উপপুরাণের নাম 
গাই তাহাদের সবগুলিই যে আমাদের হত্তগত 
হইয়াছে তাঁহ! নহে, অনেক উপপুরাণের নামটুকুই 
মাত্র অবগত আছি কিন্ত তাহাদের পরিধি, প্রকার 
ও আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
নানাকারণে তাহারা অধুনা অপ্রাপ্য হইঙ্জা উঠিয়াছে। 
লেখকের শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক ডাঃ রাজেন্দ্র 
হাজর! মহাশয় বছ পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি লুপ্ত 
উপপুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিস্নাছেন (431800 
9০০০৫ 10909081 এ তীহার 50120611081 
[7090078099 শীর্বক প্রবন্ধ দ্রব্য )) বর্তমান 
প্রবন্ধকার কিছু প্রচীন পু থিপত্র অনুসন্ধান করিতে 
করিতে 'পরাশরীয় উপপুরাণ' সম্পর্কে কিছু তথ্য 
অবগত হণ। এই পরাশরীয্জ উপপুরাণ বঙমান 
সময়ে অগ্রাপ্য ; ইহার পু'খিও প্রায় হূর্লত। ইহা 
লইয়া ইতিপূর্বে কেহ আলোচনাও করেন নাই। 
কাজেই এই প্রসঙ্গে কিছু বলিবার অবকাশ আছে 
বলিয়া! বোধ হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি সকল পুরাণগুলিই ব্যাসদেবের 
লিখিত বল] হইয়! থাকে। আলোচ্যমান পরাশরীয় 
উপপুরাণটিও ইহার ব্যতিক্রম নহে, ইহার নামটিই 
সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। 

এশিয়াটিক সোসাইটিতে €বেদসারস্হশ্বনা মটাক*, 
(বা শিবসহশ্রনামচীকা ৯*নং জি ৮৪৯১) নামক 
পুথি আছে। 'পরাশরীর+ উপপুরাণ হইতে 
এই পুথিতে কিছু পউ.ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। 
সেই উদ্ধতিসমূহের উপর নির্ভর করিয়াই পরাশরীয় 
উপপুরাণ সঘন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছি। 

পরাশরীয় উপপুরাণ যে মূলতঃ শৈব উপপুরাণ 
ছিল দে কথ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


৪ 


পয়াশরীয় উপপুরাণ 


খি৭ 


'জবনাং লন্বজাতীনামাশ্রমানাং ততৈব চ। প্রাধান্সেন 
মহাদেবঃ পৃজ্যো নান্যোৎন্তি সিদ্ধয়ে' । (“বেদসার- 
সহআনাম-টীক।” পুথি পৃষ্ঠা ১৯ ক) এই পঙক্তিটি 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন 
অগ্ক কেহই আর মঞুস্যকে যুজি দিতে সক্ষম নন, 
আর এক গলে বল! আছে যে, সকল মন্ুয্যঞ্াতি 
অপেক্ষা জন্বুদীপনিবানী মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইবার অধিকারী ক্রাঙ্গণ। 
বস্ততঃ বিগ্রেরা পৃথিবীর দেবতা বিশেষ (বিপ্রাদ্‌ 
বরিষ্ঠো নাস্তি কশ্চনঃ। বিপ্রঃ সমস্তমণ্যানাং 
দেবতা হি ন সংশয়ঠ ॥ ত্র পৃষ্ঠ! ৩৯থ )। কিন্ধ এই 
গাথিব দেবতা অপেক্ষা শ্বর্গ দেববৃন্দ অধিকতর 
বরেণ্য । সমস্ত দেধতার মধ্যে ব্রন্ধাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু 
লোকপালক মছাবিধুর স্থান ব্রহ্ধা! হইতেও উচ্চে। 
(“বিপ্রাদপি ভূদেবাদ্‌ বরিষ্ঠা দেবতা স্বতা:। 
দেবতাভ্যঃ সমন্তাভ্য শ্রেষ্ট (আঙ্টা?) ব্রহ্মাবরঃ 
ক্বৃতঃ। ক্রঙ্ধণশ্চ মহাবিষুর্বরিষ্ঠঃ সর্বপালকঃ ॥” 
ত, এ) কিন্তু ইহা! বলিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হল 
নাই। মহাদেবের গ্থান সমস্ত দেবকুল অপেক্ষাও 
উচ্চে। এমনকি তিনি ব্রঙ্গা বা মহাবিধুঃরও 
পৃজার্। তাহাদের অপেক্ষাও জরে । (“বিষ্গোরপি 
বরন্সাক্ষাৎ রুদ্রঃ সংহারকারকঃ। সর্বেষাষপি 
দেবানাং বরিউঃ পরমেশ্বর£ ॥ এর, এ) প্রলয়ের 
দেবতা মহাদেবকে 'বাঁজাধিরাজ' বল! হ্ইয়াছে। 
ব্রহ্মা, বিষু। এবং অগ্ঠান্ঠ দেবতা সেই ব্রিপুরারি 
মহাদেবেরই আজ্ঞাবহ ভূত্য মাত্র। ('রাজাধিরাঁজঃ 
সর্বেষাং ত্র্যথকপ্রিপুরান্তকঃ। তশ্ৈবালুচরাঃ সর্বে 
ব্রঙ্মবিষ্বাঁদয়ঃ সুরাঃ ॥” এ, ১৪ খ) 

এইভাবে দেখিতে পাওয়া বার যে শৈবধ্বজাধারী 
এই উপপুরাণ মাধ্যমে স্বদেবমাহাত্যবর্ণনে পঞ্চমুখ 
হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি এ কথাও বলিতে 
কুষ্টিত হয় নাই যে নর্ববেদবেদান্ত-সকলপুরাণ- 
মহাভারত এমনকি বেদাবিরোধী শ্বৃতিশাস্থমুহ 
সর্বন্ই সেই একই কথা মহেশ্বরের আরাধনা 


২৯৮ 


ভিন্ন গতি নাই। তীহার তৃপ্তি হইলেই সমগ্র 
জগৎ তৃ,তাহার পুজাঁতেই বিশ্বদেবতার 
পূজা (সদা চ সর্ববেদাস্তৈঃ সাদরং গ্রতিপাগ্যতে। 
বেদানসারিস্থৃতিতিঃপুরাণৈর্ভারতাদিভিঃ॥ শ্রোত- 
স্া্ত সমাচারৈঃ স এবারাধ্যতে ছিজৈঃ। তচ্ছ্ষেত্থেন 
চারাধ্যাস্তদন্তা সকল! অপি॥ এ) ৭৩ খ)। শিব- 
পুরাঁণে শিব-রহন্ত হইতে 'অর্চধবং মহাদেবং। ভজয়ধবং 
মহাদেবং গ্রস্ৃতি প্রকাণ্ড পঙ্ক্তি উদ্ধত করিয়া 
শিবপুজা-মাহাত্য ও অনুষ্ঠানের প্রকার প্রণয়নের 

চেষ্ট! কর! হইয়াছে । 
বস্ততঃ শৈবদর্শনের মূলীভূ্ত কথাই এখানে বলা 
হইয়াছে । শিব এম্থলে অপ্রমেয়, শাস্ত;, শ্বপ্রকাশ। 
সর্বসাক্ষী ও মুক্তি্াতা। (*অপ্রমেয়ায় শাস্তায় 
্বপ্রকাশার় সাক্ষিণে। ন্বন্বরপৈকনিষ্ঠানাং মুক্তিদা় 
নমো! নম ॥ এ, ১১ খ) তিনি সর্বজগতের কারণ, 
শ্য়ভূ, ও সত্যাদিলক্ষণযুক্তঃ ( সর্বকারণমীশানঃ 
বাস্তব: সত্যাদিলক্ষণ:--এী ৭৩ খ ) ( মহাঁপাপবতাং 
নৃণাং শিব: সত্যাদিলক্ষণ:ং এ ৯৪ ক) মহাকাল- 
স্বরূপ শিব সমগ্র তব্বজ্ঞানের আধার। এই তথজ্ঞানই 
হইল সকল শান্তের সারবস্ব | ত্বজ্ঞ দেবাদিদেবের 
কারুণ্য ব্যতীত তত্বজ্ঞান প্রকটিত হয় না। (*্যৎ 
সর্বশান্্সিক্ধাস্তে! যত সর্বহদয়ানুগম্‌ | যত সর্বজং বস্ত 
যখ তত্বং তাদশৌ স্থিত: | এ ১২* ক)। তিনি 
বং যোগমধর্গ-শিখরে বিরাঁজমান__ প্রাঁশক্তিযুক্ত । 
( স্বাত্মভূতপরানন্দমপরাশ্ক্তিম্ঘ্বিতম। পরাহতীস্থ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব---১২শ সংখ্যা 


সন্ধানপরম্. ভ্রীডয়াছিতম | এ১০৫ খ) 
শ্রোতমার্গ-অনুবর্তিগণের বা! নৈঠিকন্মার্তদিগের 
শিবক্তিই পরা বা শ্রেষ্ঠ ভক্তি। (অনেক- 
জনম্মসিন্ধানাং শ্রোতম্মার্তীনৰ তনাম্‌। পরতত্বতয়! 
সান্ঘ শিবে। [চ) ভক্তিঃ সনাতন” এ, ৯৪ ক) 

পরাশরীয় উপপুরাণের ভাষা সহজবোধা ও 
সরল। মাঝে মাঝে লেখক উপমার্দির মাধ্যমে 
আপনার বজব্যটি ন্ুপরিস্ফুট করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত প্লৌকটি 
অঙ্গধাবনযোগ্য £-- 

“শিবদৃতিত্ত সর্বত্র কর্তব্যা সর্বজস্কভি:, | 

রাজনৃষ্টিং বথামাত্যে ক্রিয়তে স্বজতবভি !" 
( বেদসারসহশ্রনামটাকা পৃষ্ঠ।-_-৯৪ খ)। কাজেই 
দেখা যায় যে লেখকের কবিত্বশক্তিও নিতাস্ত তুচ্ছ 
করিবার বসব নহে। 

বেদসারদহশ্রনামটাক! হইতে পরাশরীয় উপপুরাগ 
সম্পর্কে যাহা কিছু জানিতে পারা যায় তাহা 
লইয়। আলোচনা কর! গেল। উপপুরাঁণটির বেশী 
পউ.ক্তি টীকাতে উদ্ধত হয় নাই। কাজেই আয়ও 
বিভ্বৃতভাবে আলোচিত হইতে পারিল না। তবে 
বিশ্বাস করি আলোচিত বছু পুঁথিপত্রে অস্থসন্ধান 
করিলে পরাশরীয় উপপুরাণ সম্পকীয় অনেক তথ্য 
আবিষ্কত হইবে। এ বিষয়ে সুধীসমাজের দৃটি 
আক হইলে প্রবন্ধকারের শ্রম সার্থক বলিয়া! বিবেচিত 
হইবে। 


“নির্জনে সাধন খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা 
হবে, তখন কেঁদে কেঁদে তার নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি মনের সমস্ত ময়ল! ও কষ্ট 


দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন ।” 


_-ভ্রীতীমা। সারদাদেৰী 


অবতার 
৬যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এমএ, বি-সি"এস, রায়বাহাহুর 


[ পরলোকগত লেখক বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একজন শক্তিপালী সমালোচক ও দাশাঁনিক বলি! হৃপরিচিত ছিলেন। 
পূর্বে অপ্রকাশিত ঠাহার বর্তমান প্রবদ্ধট (বঙ্গীয় সাহছিত্যপরিষদের একটি অধিবেশনে পঠিত) অবতারবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত 
খারণাগুলির একটি বি্সেষপাত্মক আলোচন1। অবতারবাদ হপ্দুধ্ষের অপরিহার্ধ অঙ্গ নয়। জ্রীরামকৃ্ণ বলিয়াছিলেন, *খবির! 
রামচল্ীকে বললেন, 'ছে রাম, আমর! জানি তুমি দশরখের ব্যাটা। ভরহাঞাদি খবির! তোমার অবতার জেনে পুজ। করুন। 
আমর অথগ্ড সচ্চিদানল্কে চাই। * ৬* যার যেমন রুচি। আবার যার পেটে বা সয়। +** গুবিরা জ্ঞানী ছিলেন, 
তাই তারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তের অবতারকে চান--ভক্তি আন্বাদন করবার অগ্ভ। ৬৬*রাম 


পূর্ণ বর্ী, পূর্ণ অবতার, এ কথ। বার জন ধাধি কেবল জানত 1৮ 


( শীত্রীর়ামবৃক-কথামৃত, ২২৬) 


এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি সধীগণের অনুধাবনযোগ্য ।--উ: সঃ] 


হিন্দুশান্ত্ে পরমেশ্বয়ের দশ অবতারের উল্লেখ 
আছে। তাঁহার মধ্যে দশমটি কলির শেষভাগে 
আসিবেন। হিন্দুর কোনি কোন সম্প্রদায় পৌরাণিক 
এই দশ অবতার ছাড়া আরও অবতার স্বীকার 
করেন, যথা বেদব্যাস, শঙ্করাচার্ধ, শ্রীচৈতন্তদেব 
গ্রভৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আব্কাল সকল 
বিষয়েই লোকের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি বলবতী হইরাছে। 
বিনা বুদ্ধিতে লোকে শাস্ত্রের কথাই বা শুশিবে 
কেন? 

বঙ্কিমবাবু শ্রীরুষ্চকে ঈশ্বরের অবতার প্রমাণ 
করিতে গিয়! দেখাইয়াছেন যে শ্রুকষ আদর্শ মনুস্য। 
মন্গয্যুীবনে যতদূর উৎকর্ষ আশা কর! যাইতে পারে 
শ্রকষে তাহা হইয়াছিল। কিন্ত মনুন্য বিগ্তাবুদ্ধি- 
সত্যতা যতই উন্নত হইতেছে আদর্শ ততই উপরে 
উঠি যাইতেছে । পূর্বে যাহ! আদর্শ ছিল সেই 
আদশে উপনীত মানুষ দেখিতে পায় যে চরম উন্নতি 
এখনও বন্ধ দুরে। বেলুন উধ্বে” উঠিলে যেমন 
বোঁধ হয় যে আকাশ তৃপৃষ্ঠ হইতে তথন যতদূর ছিল 
এখনও ততদুর। ইহাও সেইরূপ। যেমন পরিদৃশ্তমান 
আকাশ অথব! চক্রবাল চক্ষের একট! তেকি মা, 
কোন বিষয়ের আদর্শও সেইরূপ মানলিক কল্পনা 
মাত। যেমন আদর্শ নদী, আদর্শ পর্বত, আদর্শ 
বৃক্ষ গ্রত্থৃতির অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে পারে ন! 


সেইরূপ আদর্শ মন্ুয্যেরও অস্তিত্ব নাই ও থাকিতে 
পারে না। 

মানরপ্রব্ুত্বিগুলি উর উৎকর্ষে নীত ₹টলে এবং 
তাহার সমন্ত গুহ শক্তির বিকাশ হইলে মানুষ যে 
মানুযই থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? আমর! 
গরিলাঃ শিম্পাঞ্জি প্রভৃতিকে যে চক্ষে দেখি, চরম- 
উতৎকর্ষতা-প্রাণ্ড মানব অর্থাৎ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ 
শ্রেঠতম জীব আমাদের মত মানুষকে যে সেই চক্ষে 
দেখিবে না তাহার প্রমাণ কি? আদর্শ চিরকালই 
আপেক্ষিক এবং চিরকালই কাল্পনিক! সশরীরে 
বর্তমান পূর্ণ মহুষ্যত্বের আদর্শ__যাহা চিরকালই 
অপরিবতিতরূপে আদর্শ থাকিবে এইরূপ আঘর্শের 
অস্তিত্ব অসম্ভব । 

তবে সমসাময়িক 'অন্ান্ঠ মনুষ্য অপেক্ষা সমধিক 
শক্তিশালী এবং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ ছুই এক জন মহা 
পুরুষ সমরে সময়ে কোন কোন সমাজে জন্ম গ্রহণ 
করিয়৷ থাকেন। কার্সাইল তাহাদিগকে “হিরো, 
(771৩:০) বলিয়াছেন । যে দেশের লোক ভাবুকতা- 
প্রবণ, সে দেশে এপ মহাপুরুবের জন্ম হইলে 
অল্পকাল মধ্যেই তাহার! ঈশ্বরত্বে উন্নীত হই 
থাকেন এবং লোকে তাঁছাদিগকে ঈশ্বরের অবতার 
বলি! পৃজ! করিতে খাকে। 

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবভীর্দ হওয়া! সম্ভব কিনা 


৭9৬ 


এই কথার উত্তরে বঙ্কিমবাবু দিখিয়াছেন যে, এ 
বিষয়ে মতদৈধ হওয়ার আশঙ্ক! নাই কারণ অবতার 
অস্বীকার করিলে ধীশড টেকেন ন!। যীশুর অবতার তব 
টিকিল কি না টিকিল, তাহাতে অবতারবাদ প্রমাণের 
কি আসে যায়? থ্রীষ্টানও অবতারবাদী_হিন্দুও 
অবতারবাদী। গ্রীষ্টীনের অবতারবাদ সন্কীর্ণ, হিন্দুর 
অবতারবাদ বরং উদ্দার। কিন্ত হিন্দু গ্রীষ্টান উভয়েই 
তো অবতারবাদী। স্থতরাং তাহাদের মধ্যে অবতার- 
বাদের সম্ভাবন! সম্থদ্ধে মতদৈধের কোনই আশঙ্কা 
নাই। মতছৈধের আশঙ্কা কেবল অবতাঁরবাদী এবং 
আবতারবাদ-বিরোধীদের মধ্যে। সে মতছৈধের 
মীমাংস! হয় নাই। 

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কথাটা 
শৈশবাধধি শুনিতে শুনিতে আমাদের সহিয়া 
গিয্লাছে। কিন্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে 
হঠাৎ গুভ্তিত হইতে হয়। ইশ্বর কি পৃথিবী ছাড়া 
কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন যেঃ তিনি তথা 
হুইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া আদিবেন? 
তিনি কি অবতার হওয়ার সময় ভিন্ন স্থষ্টির সকল 
স্থানেই থাঁকেনঃ কেবল পৃথিবীতেই থাকেন না? 
যে হিন্দু বলেন যে, প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর গতপ্রোত- 
ভাবে ব্মান ; সর্বত্র প্রবিষ্ট বলিয়া যে হিন্দুশান্তরে 
ঈশ্বরের অপর নাম বিষু।) যে জাতির শাস্ত্রে ঈশ্বর 
বয় বলিতেছেন যে, মালাস্থ মণিগণ যেমন একই 
সুত্রে নিবন্ধ, এই জগতের প্রত্যেক অংশ সেইরূপ 
আমাতে নিবদ্ধ . সেই হিন্দুর মুখে বখন শুনি যে 
ঈশ্বর পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হন, অর্থাৎ 
কোন স্থান হইতে নামিয়া আসেন, তখন তাহ! 
বুঝিতে পারি না। এ কথ! শয়তানবাদীদের মুখে 
শোভ। পায়, কিন্ধ হিন্দুর মুখে শোত1 পায় না । 

ধাহারা মজলময় ঈশ্বর এবং অমঙ্গল ও পাপের 
জনক ঈশ্বর অর্থাৎ শয়তান, এই হই ঈশ্বর স্বীকার 
করেন, তাহাদের অবতার না মানিয়া! উদ্ধার নাই। 
কারণ, তাহাদের মতে শয়ভানই পৃথিবীটাকে গ্রাস 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব-_১২শ সংখ্যা 


করিয়া! রাখিয়াছে_ পৃথিবীর দর্বব্রই শয়তানের 
রাজ্য। পৃে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল বটে, 
কিন্ত বলবত্তর শরতান তাহ! কাড়িয়! লইয়াছে। 
অশাদিত এবং বিপক্ষ কতৃক আংশিকরূপে ( অথবা 
সর্বতোভাবে ) আয়তীকুত জমিদারীতে যদি জমিদার 
ত্ব্ং অথবা উপযুক্ত কর্মক্ষম পুত্র মধ্যে মধ্যে 
ছু'একবার পদ্দার্পণ করেন, তবে যে ছু'একজন প্রজা 
জমিদারের বাধ্য আছে তাহারা কর-কবুলিয়ৎ 
দিয় একরূপ বশীভূত থাকে” আর বিপক্ষের দলে 
যায় না। সেইক্ষপ ছুই চারি জন সাধুলোক, ধাঁহারা 
ঈশ্বরের দলে আছেন, তাহাদিগকে আশ্বন্ত করিবার 
জন্ত এবং বলবত্তর বিপক্ষ শয়তানের ভাঙগিবার জন্য 
স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়! ঈশ্বরের অথব! তদীয় একমাত্র 
পুত্রের পৃথিবীক্ধপ মফঃম্বলে আসার আবশ্তকত! 
আছে। শবতাঁনবাঁদী ঈশ্বর সর্বদা পৃথিবীতে থাকেন 
না। তিনি দেশকালে আব্দধ। আবশ্তকনত 
হয় তাহার পুত্র» না হন্গ তাহার বন্ধুকে পৃথিনীতে 
পাঠাইয়। দেন। শয়তানবাদীর অবতার শ্বীকার 
না করিয়া উদ্ধার নাই। অবতার স্বীকার না করিলে 
তাহার শয়তানবাদ ছাড়িতে হয়। 

হিন্দুর শয়তানবাদ নাই । হিন্দুর দেবানথর-যুদ্ধ 
আছে বটে, কিন্ত দেবান্বরের ঘুন্ধ এবং ঈশ্বর ও 
শম্নতানের বিরোধ এক বিষয় নছে। দেবাসুরের 
যুদ্ধকাহিনীর মধ্যে অনেক তত্ব নিহিত রহিয়াছে 
মোটামুটি এই পর্বস্ত বলিলেই এক্ষণে চলিবে যে, 
যদি দেঁবাম্র-হু্ধকাহিনী দেবপুক্ক এবং দেবরক্ষিত 
হিন্দু এবং অস্থরপূ্ক ( অস্থরো মছান্‌ বা 
অহরমন্তাপু্ক ) প্রাচীন পারসিকদের গৃষ্বিচ্ছেদ 
এবং বৈরিতার কাব্যাকাঁর ইতিহাঁস হয়, তবে এক 
কথায়ই গোল মিটে । আর বদি দেবানরের ঘুদ্ধ- 
কাহিনী মানবহদয়ে সাধুপ্রবৃতি এবং অসাঁধুপ্রবৃতির 
অবিরাম যুদ্ধের রূপক হয়, তাহা! হইলে হঠাৎ বোধ 
হুইতে পারে যে, শয়তানবাদীর শয়তান ও ঈশ্বরের 
চিরবিরোধ যাহা, হিন্দুর দেবান্থরের যুদ্ধও তাহাই। 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


কিন্ত এ ছুইটি এক জিনিস নহে। কোন অন্ুরই 
শয়তানের মত ইশ্বরের সহিত বৃদ্ধ করে নাই। 
তাহারা যুদ্ধ করিত ইন্দ্রাদি দেবগণের সে এবং 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল হন্ত্রত্পধ । ইন্দ্রাদি দেবগণও 
যেমন ঈশ্বরের সৃষ্ট, অন্ুরগণও দেইন্সপ ঈশ্বরেরই 
সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের বরপ্রভাবে ব্লদর্পিত। শয়তান- 
বাদীর শয়তানকে, তীহাদের মতে। ঈশ্বর হাটি 
করেন নাই। ঈশ্বর শয়তানের সাধুভাই সৃষ্ট 
করিয়াছিলেন, কিন্তু শয়তান তাহা! পরিত্যাগ করিয়া 
নিজের স্থষ্ট অসাধৃতা ঘ্বারাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধ সংগ্রাম 
করে। শয়তানের শয়তানত্ব ঈশ্বরের স্্ট নহে, 
তাহা তাহার নিজের । সে ঈথ্রপ্রদত বরে বলীয়ান 
নহে তাহা ভাহার নিজের । শয়তান নিজেই আর 
একজন ঈশ্বর _যদ্দিও পাঁপের ঈশ্বর | শরভাঁনবাদীর 
ঈশ্বরের সমস্পরধা প্রতিৎন্্ী আছে, সুতরাং তাহাতে 
এশ্বর্ধের অভাব। শয়ভানবাদীর ঈশ্বর রদোঁগুণময়। 
তীহাতে এবং দগ্ুপুরস্কারের বিধাতা মনুযা-রাজাতে 
প্রতের অতি অগ্প। হিন্দু মনে করেন ষেপাপ- 
পুণ্য ধর্ম-অধর্, ভ্ঞান-অজ্ঞান, রোগ-স্থান্থ্য, বিষ- 
অমৃত সকলই এক পরমেশ্বর হইতে। ভগবানের 
মায়া হইতেই এই রজোগুণমন্জ স্টটি। যতক্ষণ 
আত্মা মাঁয়াপাশে আবন্ধ_-ততক্ষণ আত্মারূপ "ফটিক 
দর্পণে মায়াময় সংসারের ন্ৃপরসাদি বিষয়াসক্ষিপূপ 
জবাকৃম্থমের ছায়া পতিত হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণই 
পাপপুণ্যে ভেদ, ধর্সাধর্মে ভেদ জ্ঞাদ-অজ্ঞানে 
ভেদ্। মান্াপাশ ছিন্ন হইলে--বিষরাস্ক্রিরূপ 
জবাকুনুম অন্তহত হইলে, আত্মা স্বকীয় শ্বচ্ছরূপে 
অবস্থিতি করে, ইন্দ্রিয়গণ তখন আর স্্ীক্ঝ স্বীয় 
বিষয়্াভিমুখী থাকে না। তখনও আত্মার মুক্তি 
হইল না, কারণ তখনও তাহাতে স্গুণ রহিয়াছে । 
যখন এই সত্বগুণের পাঁশ ছিন্ হয়, তখনই আত্মা 


অবতার 


৭৬১ 


মুক্ত হইল, ব্রহ্ষে লীন হইল-_নির্বাণ লাভ করিল। 
বন্ধ সন্বগুণেরও অতীত। যখন সত্বগুণের উদয়, 
তখনও পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের কোন কথ! নাই। 
রজোগুণাবির্ভাবের সঙ্গেদজেই--অর্থাৎ আমি 
একটি স্বতঙ্ত্র পদার্থ এবং আগতের অগ্থান্ত সমস্ত 
পদার্থ হইতে পৃথক--এই আমিত্বজ্ঞানের বা 
অহংকারের সঙ্গেসঙ্গেই পাপ-পুণ্যাদির আবিভাব। 
জগতে কোটি কোটি “আমি” আছে। প্রত্যেকেই 
স্বীয় স্থীক্ শ্বাতন্ত্য রক্ষার জন্ত যত্ুবান। প্রত্যেকেই 
রঙজ্োগুণে আবৃত, কারণ দ্বতস্ত্র বিস্তমানতার জ্ঞান 
(])েন1ডাণএগ1গের জ্ঞান ) রঙ্জোঙুণের প্রধান 
লক্ষণ । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্বার্থবিশি্ রজোগুণময় 
জগতে স্থটিরক্ষার উপযোগী, সর্ভৃতের ছিতকর, 
সুতরাং স্ুষ্টিবিকাশের স্হায় যে সকল কার্য অথবা 
কার্ধের জননী মানসিক প্রবৃত্তি, তাহাই পুণ্য এবং 
তদ্বিপরীত কাধ বা প্রবৃত্তি পাপ। রঙোগুপের 
আবির্ভাবের সঙ্গেসজেই পাপ-পুণ্যাদির আবির্ভাব । 
সাত্তবিক অবস্থায় পাঁপও নাই, পুণ্য নাই। সেই 
অবস্থায় সুখছুঃখাদির বোধ নাই, সথতরাং সুখ হঃখ 
কিছুই নাই) সে চিন্ময় আননের অবস্থা । শয়তান- 
বাদীর ঈশ্বর রজোগুপাত্মক | শমুতানবাদীর দ্ধ - 
জ্ঞান রজোগুণের উপরে উঠে নাই। আধুনিক 
ইওরোপীন়্ দার্শনিকগণের লৌকিক ধর্মে যদ্দিও 
শয়তানবাদ রহিয়াছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহাদের 
রক্ষভ্তান অনেক উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে । হিন্দুর 
্রঙ্ধপ্রান শয়তানবাদীদের বরঙ্গজ্ঞানের অনেক উপরে। 
হিন্দু জানেন যে, রজোগুপ ঈশ্বরেরই হৃষ্ট। পাঁপ- 
পুপ্য-তেদ রজোগুণের একটি কার্ধমাত্র। ন্ৃতরাং 
বে পরষেশ্বর হইতে পুণ্য, সেই পরমেশ্বর হইতেই 
পাপ। কথাটা শুনিতে চমক লাগে বটে, কিন্ত 
কথাটা বড়ই.ঠিক। ( ক্রমশঃ ) 


“কলিতে সত্য চিন্তা হলে তার উত্তম ফল হয়।” 


_ ভ্রীত্রীনা 


উৎসব-তীর্থে 


শাস্তশীল দাশ 


জীবনের রুক্ষ পথে অবসর আসে ক্ষণে ক্ষণে 
সে-ক্ষণ মধুর বড়! সুছে দিয়ে যায় প্রত্যহের 
গলানিময় অবসাদ ; নৈরাশ্ের ছিধা-িক্ন মনে 


জাঁগে কী প্রসঙ্ন দীপ্তি--আশীর্বাদ উধব” আঁলোকের। 


সে-আলোকে চেয়ে দেখিঃ চারিদিক আনন্-উজ্জবল ; 


উদাত্ত সংগীতধ্বনি ভেলে আসে ১ সুরের বস্তা 
প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষু্র তুচ্ছ ক্ষু্ধ কোলাহল 
সে কোমল স্সেহুস্পশে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যাছ। 


সংকীর্ণ বন্ধন-ভাঁল ছিপ হয়, উদ্ুক্ত উদ্ধার 


বিরোধ-বিভেদ-ছন্থ মিথ্যা নব গ্রবঞ্চনাময়ঃ 
অনিত্যের জাল বুকে নিত্য শুধু ঘটায় প্রমাদ ; 
জীবন-মাধূর্-রস শুষে নিয়ে জাগার সংশয়_ 
চলার পথের বুকে বেদনার ক্রাস্ত অন্বসাদ | 


সেই মিথ্যা! স্তকধ হয় উৎসবের আনন্দ-সংগীতে ; 
অশুচি, অসত্য যত নিত্যসর্গী প্রতি দিবসের, 
নির্বাসিত সস্ংকোচে সমল শঙ্ঘের ধ্বনিতে ; 
জীবন সার্থক হয় স্পর্শ লভি চিরমুন্দরের | 


তোমারে প্রণাম করি হে সথনারঃ হে কল্যাণময়, 


প্রাঙ্গণে একজে এসে মিলনের বাজে একতান জীবন্য়ে পথে পথে তোমার করুণা-প্রঅ্রবণ 

অসংখ্য সরিং-মোত মিলে মিশে সব একাকার অন ধারায় ঝরে, চলি তাই একান্ত নির্ভয় ) 

সাগরের বক্ষে এসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্ের গান। তুমি আছ আত্মসর্জী সর্বত্র তোমার বিচরণ । 
তোমার কল্যাণরূপ দেখি সর্বজনের মাঝারে, 


তোমার প্রেমের মন্ত্র শুনি বাঁজে কে স্বাকার ; 
তোঙার নিবিড় ম্পর্শ আলিঙ্গনে প্রতি মানুষের, 
তোমারে সবার মাঝে বারে বারে করি নমস্কার। 


ত্রিপিটকের ুত্পিট ক্চ 


অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এমএ 


“নমো তস্স ভগবতো অরহতো সন্মাসঘুত্ধস্স' 

ত্রিপিটক একখানি থেরবাদীয় মূল বৌদ্ধধর্- 
গ্রন্থ। শ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাবীতে কপিলবস্তর রাজ- 
কুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বসে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 


করে সন্গাসী হন। 


গয়াধামে * বৎসর উগ্র তপস্তাক পর বোধিবৃক্ষ- 


কলিকা! বেঙারকেন্ত্রের সৌজন্যে। 


তলে তিনি বুন্ধত্ব লাভ করে ভারতে বুদ্ধ হয়ে 
আবিভূতি হন এবং বারাণসীতে প্রথম ধর্স- 
দেশন| দেন। তারপর পরত্রিশ বংলসর বয়স থেকে 
আশি বংসর বশ্স পর্যস্ত প্রায় পরতাল্লিশ বৎসর 
তিনি আধাবর্তের নগর, রাজধানী, জনপদ ঘুরে তার 
অহিংস ধর্ম প্রচার করেন। যেখানেই তিনি 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


যেগ্ডেন, সেই প্রদেশের প্রাকৃত ভাষায় ধর্মের 
উপদেশ দিতেন। তখন চলাচলের সুবিধা না 
থাকলেও। অন্ুবিধ! ছিল না । ব্যবসা-বাণিজের জন্ত 
একটি রাস্তা উত্তর ভারতের রাজগৃহ থেকে বৈশালী, 
কুলীনগর, শ্রাবন্তী, কৌসান্ধী, স্রাচি, উজ্জয়িনী, 
ম![হষ্যতী, বিদ্বযাচল প্রভৃতি অতিক্রম করে দক্ষিণ 
ভারতে আধুনিক অন্ত এলোরার নিকটে প্রতিষ্টান 
নগরে গিয়ে শেষ হত। 

এই রান্তাটির বিশেষত্ব এই যে এটি প্রায় 
সবগুলি প্রাক্কৃতভাষা-কথনশীল প্রদেশের উপর 
দ্রিয়েই যেত, যেমন মাগধী, পৈশাচী, সৌরসেনী, 
মারাঠা ইত্যা্দি। মনে হয় এইজন্ক সকল প্রাকৃত 
ভাষা আশ্রপ্ন করে একট! সাধারণ কথ্যভাব! উঠেছিল, 
যে ভাষাতে তাঁর শিষ্কোর) পরস্পরের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করতেন। কিন্ত বুদ্ধদেব এই কথ্যভাব! 
গ্রহণ করেন নাই। যেখানে গেছেন সেই খানের 
প্রার্দেশিক ভাষ! ও আচারব্যবহার গ্রহণ করেছেন। 

সাধারণতঃ তিনি রাজগৃছের বেণুবন ও শ্রাবন্তীর 
জেত-বন বিহারেই বেশীর ভাগ উপদেশ দেন। 
কিন্ত প্রয়োজন হলেই দুরে বা নিকটে যেতেন। 
সাধারণের বিশ্বাম যে গৃহীদের জন্ঠ তিনি কিছু 
'বলেন নি। ব্রিপিটক শুধু ভিঙ্ষুদের জন্ত। কিন্ত 
তা নয়, তিনি যখন যেখানে যেতেন সাধারণের 
উদ্দেশেই উপদেশ দিতেন আর যা বলতেন তা 
গৃহীদেরই বলতেন, কেনন! তারাই তীর জগ সভার 
আয়োজনাদি করত। ব্রিপিটকেই দেখতে পাব 
এই সৰ সভায় তিনি প্রথমেই উপদেশ দিতেন 
জাতকের গল্প, দানকথা, শীলা, স্বর্শকথা, ইন্জিয়- 
সম্তোগের ছুর্ণাতি, সংঘমে হ্বর্গ, সত্য দশা দাক্ষিণ্যের 
উপকারিত! এবং পরে যখন দেখতেন কেছ কেন 
পরাজ্ঞান্নের অধিকারী বা মোক্ষলাভের প্ররস্নাসী 
তখন তিনি যৌধিবৃক্ষতলে উপলন্ধ মধ্যপথ উপদেশ 
দিতেন, মধ্যপথ কি ন! চতুরার্ধ সত্য--ছুঃখ, হঃখের 
কারণ, হুখের অন্তকরণ, ছুঃখের অন্তকারী মার্স, 


ভ্রিপিটকের সুক্তপিটক 
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আর্ধ-অষ্টািক মার্গ £ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, 
সম্যক বাচাঃ সম্যক কর্মান্তঃ সম্যক ব্যায়াম, সম্যক 
আজীব, সম্যক স্বতি, সম্যক সমাধি এবং হ্বিলক্ষণ £ 
অনাত্মং, অনিত্যৎ ও ছুঃখং | 

তার প্রচারিত সত্যের নাম দিলেন ধর্ম-বিনয়। 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ হল £ আটটি ধ্যান ও বিস্তাভ্যাস £ 
প্রথম ধ্যানে চারিদিকে মঙ্গল ইচ্ছা ছড়িয়ে দিতে 
হবে__মা যেমন একটিমাত্র ছেলেকে নিজের প্রাণ 
দিয়ে রক্ষা করেন এরূপ সকলের প্রতি ভালবাসা 
ভাবতে হবে। দ্বিতীয় ধ্যানে আনম্গবোধ হবে। 
তৃতীয় ধ্যানে করুণার উদয় ছবে, চতুর্থ ধ্যানে হবে 
জগতেয় প্রতি উপেক্ষাপূর্নৃি। আরও উপরে 
চারটি ধ্যান। এই আটটি ধ্যনি ব| সমাপতি। আর 
বিনয় ছল দশটি শ্রীল ঃ প্রাণীছত// করবে ন/, ঢুরি 
করবে নঃ মিথ্যা বলর্বে না, বাতিচার করবে না, 
ফুলমালা ধারণ করৰে না ইত্যাদি । বিহারের আচার- 
ব্যবহারের নিয়ম পালন করবে, উপোসথ করবে, 
নিস্সয় নেবে, দৈনিক ভিক্ষার যাবে। ক্রষে 
ভিক্ষুদের প্রধান কাধ দাড়াল লোকসেবা! ও বিভভা- 
দান। বুদ্ধদেব তীর ধর্ম-বিনয় নান! আকারে ও 
প্রকারে সব ঘুরে ঘুরে প্রচার করলেন আর তার 
সংঘ বিহারে বিহারে লোকসেব! ও বিষ্ভাদান 
করতে লাগলেন। 

বৃদ্ধ ছড়িয়ে দিলেন তার শ্রঙ্মবিহার দিকে 
দিকে | মেত্রী, মুদবিতা, করণা, উপেক্ষার ভাষে 
জগৎ স্পনিিত হল? সর্বলোকে একাত্মক ভাব ফিরে 
এল। এই পৃণ্যক্ষেত্রে আবার প্রতিভাত হুল 
প্রাচীন সত্য--একমেবািতীয়ম্‌, সর্বং খবিদং বক্ষ, 
নেহ নানান্তি কিঞ্ন। 

এইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকুত ভাষায় প্রদন্ত উদ্ভি- 
গুলি সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হল। বৃদ্ধদেবের 
দবেহত্যাগের পর তীর শিষ্যেরা মহাধর্ম সম্মেলন 
করেন, রাজা অজাতশক্রর সহায়তায় তার রাজগৃহের 
উপকণ্ঠে বেভার পর্বতের পাশে সগুপনী” গুহায় 


শ%৪ 


এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাবার প্রদত্ত তার 
উপদেশগুলিকে একক্র করে ও তাদের সাহিত্যিক 
রূপ দিয়ে আগম-পিটক নামে একটি পি্টক সম্পার্দিত 
হয়। গৃহীদের জন্ত নদ, ভিক্ষুদের জন্ত। এতে 
কতিত্‌ দেখান আনন্দ এবং উপালি। আনন্দ ধর্ম 
এবং উপালি “বিনয়” মংকলন করেন, ছুজনাই শাক্য- 
বংশীয়। 

পিটক অর্থে পেটিকা বুঝায় (পেড় ৰ৷ 
পেঁটরা ) যার মধ্যে মুল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হয় এবং 
সহজে যাকে স্থানান্তরিত কর। যেতে পারে। শত 
বদর পরে আর একটি ধর্মমহা সভা আহত হয়ঃ 
বৈশালীতে। বিনয়-সম্পর্কে কিছু মতভেদ ও 
গণ্ডগোল হওয়ায় আগম-পিটকটি ছুইভাগে বিভক্ত 
হয়ে ধম্ম” ও £বিনয়' ছুটি পুথক পিটকের স্ছষ্ট হুয়। 
ক্রমে ধর্মের মধ্যে নানা বিরোধ উপস্থিত হলে 
মহারাজ অশোকের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্মমহাসতা 
পাটলিপুত্র নগরে আহ্‌ত হয় এবং একথানি দর্শন 
নিয়ে ধর্মের সুগভীর আলোচনাপূর্ণ অভিধন্ম-পিটক 
স্থট্টি হয়। এই ধর্মবিনয় অভিধর্ম-যোগে ত্রিপিটকে 
নিবদ্ধ হল থেরবাদীয় সমগ্র বুদ্ধদেৰের ধর্ম। তখন 
লেখার প্রথা হয় নাই। 

এক একটি পিটক মুখস্থ করে থের ভিক্ষুগণ 
আচার্ধ হলেন। কেহ ধর্মাচার্চ। কেহ বিনয়াচাধ, 
কেহ অভিধর্মাচা ও তাঁদের বিষন্নগুলিকে পেটিকাঁর 
মত বয়ে স্থানাস্তরে নিয়ে যেতে লাগলেন। ভারতে 
এই পিটকগুলির পরিবর্তন ঘটতে লাগল। 

কিন্ত মুখের বিষ যে ভ্রিপিটক হওয়ার পরই 
মহারাজ অশোক সিংহংল সদ্ধর্ম প্রচার করার জন্ত 
তার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্রের নেতৃত্বে বৌন্ধ সম্ন্যাসীর 
একটি দল পাঠান আর তীর। সেখানে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করে ত্রিপিটক আজ পর্যন্ত সঠিক ও সচল রেখেছেন, 
তবে এখন মুখস্থ রেখে নয় পু'থিতে লিখে) যেটা 
প্রথম আরস্ত হয় সেটা লিংহগের রাজ! ভটগামিনীর 
সমস্কে প্রথম শতান্বীতে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ -১২শ সখ্য 


ধর্ম-পিটকের আর একটি নাম সুতপিটক। 
এই পিটকে বুদ্ধদেবের প্রত্যেকটি ভাষণ “এৰং মে 
নুতং, এই কথাটি দিয়ে আরম হয়েছে তারই জন্ত। 
'আমি ইহ! শুনেছি বলছেন আনন্দ । এটি পীঁচ- 
ভাগে বা নিকায়ে বিভক্ত £ দীঘ, মজ্বিম। অন্তর, 

যুক্ত ও খুদ্দক। দীঘ-নিকায়ে সুত্ত থেকে বড় 
করা দীর্ঘ দীর্ঘ সুতস্ত আছে; যেমন বেদ থেকে 
বেদাস্ত। মহ্ভিম-নিকায়ে মধ্যম আকারের মুত দেওয়া 
হয়েছে। অনুত্তর-নিকায়ে একটি অঙ্গবৃদ্ধি করে পর 
পর বুদ্ধদেবের ছোট ছোট বাণী ও জীবনী সাজানে! 
হয়েছে। নুতযুক্ত-নিকায়ে আছে এক একটি অধ্যায় 
এক একটি বিধয় নিয়ে, যেগুলিকে অন্ত কোথাও 
দেবার সুযোগ পাঁওয়! যায়নি। আর খুদ্দক-নিকায় 
কতকগুলি প্রাচীন ও পরবর্তাকালের উক্তি-সংকলিত 
ছোট ছোট পুস্তকের সমাবেশে নিপ্পন্ন। 

তখন সমত্ত ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করতে হত। এই 
বিভাগগুলি হয়েছে স্মরণশক্তিকে সাহায্য করান্র 
জন্গ এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
কিন্তু শুধু বাহিক কারণে নয়। এই পাঁচটি বিভাগের 
অন্তনিহিত বিভিন্ন উদ্দেগ্ত আছে, সেগুলি এক নয় 
কিন্ত একসঙ্গেই হয়েছিল । 'পঞ্চ নেকারিক পাঁচটি 
নিকায় জানেন” এই কথাটি গোড়া থেকেই শীলা- 
লেখতে পাওয়া যায়। 

১। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখ! যাবে যে 
দীঘ-নিকায়ে ধর্সের উদার ও শ্রেষ্ঠ সত্যগুপির তত্ব 
দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র 'অপ্রমাদ' শখটির 
বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ এখানে যেমনটি আছে 
আর কোথাও সেরকম নেই। পুক্ষকারকে শ্রেষ্ঠ 
বলে অঙ্গীকার এই দ্ীঘ-নিকায়ে পাওয়! যাবে £-_- 
নির্বাণের ত্বরূপ, ধর্মের নানাবূপ বিভাগ ইত্যাদি । 
কেট স্ুত্বস্তে নির্যাণের বর্ণনা £_বিঞ নং 
অনিদস্সনং অনন্তং সববতোপহং--নির্বাপ অনিদর্শন 
অনন্ত সবদিকসঞ্চারী বিজ্ঞান, যেখানে আলাষাওযাঃ 
জন্ম-মৃত্যু। ছোটবড় লৰ নিবৃত্তি পায় । 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


মহীপরিনির্বাণের মুল মন 'বয়ধম্ম। সংসারা 
অগরমাদেন লম্পাদের়া- জগতে সমঘ্ত ব্স্ 
অনিত্য, আত্মশক্তিতে পরম উদ্দে্ত যোধি 
উপলব্ধি কর। 

আবার গৃহীদের জন্ত উপদেশ--তাও আছে। 
সীগালোবাদ সুতন্তটিকে অনেকে "গৃহীবিনয়” 
বলেন। 

মহ্িম-নিকারে শিক্ষা দীক্ষা সাধন প্রভৃতির 
কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে । অধিচিত্, অধিশীল 
অধিপ্রজ্ঞার বিশদ বর্ণনা এবং বৃদ্ধের প্রতি ভ্তি 
ভালবাসার ফল শ্র্গ, এ কথাও আছে। বৃদ্ধদেধের 
পৃবাচাধতর আড়ার কালাম ও রুদ্রকরামপুত্রের 
কাহিনী ও তাঁদের কঠোর তপস্ত! ও সাধনার বর্ণনাও 
আছে। মন স্কলের শ্রেষ্ঠ । সেজন্ত সাধনার 
গ্রয়োঞ্জন। মনে ময়লা! থাকলে হর্গতি ও মন বিশুদ্ধ 
থাকলে স্থগতি হয্ব। আবার বুদ্ধ বলছেন, ধারা 
কেবল আমাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তাঁরাও 
বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে যাবেন। 

ধেসং মি সন্ধামত্তং পেমমত্তং সব্বেতে সগগ 
পরারণা। এই সমস্ত মন্তিম-নিকায়ের বিশ্যত্ব। 

৩। অন্ুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের ও তার পূর্ববৃতী 
কুমার-সিদ্ধার৫২-জীবনের ছোট ছোট কথা পাই। 
থুব প্রাচীন ভাৰ ও পরবর্তী বোধিসত্ববাদের হৃচনা 
এতে বিদ্যমান) নির্ধাণ অতি অল্প কথায় বুঝান 
হয়েছে। 

যতো যে! অয়ং ব্রাহ্ধণ অনব সেধং রাগকৃত্রং 
দোঁষকৃখয়ং, মোহক্খয়ং, পটিসংবেদেতি এবং ব্রাক্গণ 
স্জ্িটিকো নিব্বাণং হোতি--হে ক্রাঙ্গণ ধেখানে 
প্েখবে নিরবশেষ মোহক্ষয়। হেষক্ষয় রাগক্ষয় 
সেইখানেই জানবে ইহজগতে নিরধাণ বতমান। 

ব্রত আচার, 'শীলব্রত পরামস" নামে বৌদ্ধধর্মে 
চিরকাল বর্জনীয়, কিন্তু আনন্দ বল্লেন, যে শীলঙ্রত 
অনুষ্ঠনি করলে পাঁপ বাড়ে ও পুণ্য কমে সে 
শীলব্রত বৃর্জনীর়, আর যে শীলব্রত পালন করলে 
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ত্রিপিটকের ুতপিটক 


প 


কল্যাঁণ হয় সে শীলব্রত করণীয় । এই কথায় তগবান 
বুদ্ধ বলেন, আনন্দ যদিও এখন শিক্ষাধীন তবুও ওর 
মত প্রজ্ঞাবান ব্য আর নেই। পরবর্তী বুগের 
মহাধানীয় ভাব এতে পড়েছে । 

৪। সংঘুক্ত-নিকায়ের সমস্তটি পুরাতন তত্বে 
ভরা। দেবতা এসে বখন জিজ্ঞাসা করলেন 
“আপনি কিরণ সংগ্রাম করে সংসাঁর-নাগর অতিক্রম 
করেছেন” বুদ্ধদেব উত্তর করলেন “অপ্নতিথাহং 
আবুসো অনাধুহং ওঘং ওতরিং--পদক্ষেপ ন! করেই 
বা কোন সংগ্রাম না করেই আমি ভবসাগর পার 
হয়েছি ।” বুদ্ধদেব ভগবানের আসন নিয়েছেন। 

যাকে বলছেন-_রাহু, হ্র্ধকে গিলো! নাঃ ছেড়ে 
দাও) ও আমার প্রজাও “ম] গিলি রাহ পঞঙ্জং মম পম 
স্থরিয়ং। মহাকাল বিরাট রাক্ষসের মত সমন 
গ্রাম করতে আসছে এজন বুদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হও। ভক্তি শ্রদ্ধার উপর বেশী 
ঝোক দেওয়া হয়েছে । উপদেশগুলি প্রায় সব- 
গুলিই গৃহীদের উদ্দেশ্তে। 

৫। থুদ্দক-নিকায়ে মৌলিক উক্তি ও পরবর্তী 
কালের রচনার স্মাবেশে ক্ুদ্র ক্ষ গ্রন্থের 
আবির্ভাব। যেমন খুন্দকপাঠ, ধশ্মপ্দ, জাতক 
ইতাদি। খুদ্দক-পাঠে প্রাচীন ভাব । বুদ্ধদেব “বরো 
বরঞঞ, বরদো বরাহরো-_ফিনি শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, 
শ্রে্ঠ জানেন, শ্রেঠ আনেন ও প্রদান করেন তার 
ধর্ম খয়ং বিরাগং আমতং পনীতং- পাপক্ষয়কর 
বৈরাগ্যঙ্নক, অতি শ্রেষ্ঠ অমৃত তত্ব। পরবর্তী 
কালের রচনা- যেমন বৃদ্ধ-বংশ, চর্ধ্যা-পিটক, নিদ্দেশ 
ইত্যার্দি। এতে বোধিসব্ববা্ 'যদ। অহং কপি আদিং 
নদীকুলে দবিসয়ে” চর্ধযাপিটক-_-বলছেন আমি 
বাদর হোঁয়ে নদীকুলে পড়ে থাকতাম। উদ্দান নাষে 
খুন্দক-পিটকের প্রাচীন গ্রন্থে আছে-_-অখি ভিকৃখবে 
অঙাতং অন্ভৃতং অকতং অসংখতং যদি ভিকৃখবে 
অঙ্জাতং অন্ত অসংখতং ন অভবিস্স ইতো 
নিস্সরণংন পঞ্ায়েখ'-_-হে ভিক্ষুগণ। অজাত অকৃত 


শতক 


'অসংন্কত এক স্থান আছে। যদি তা না থাকত এই 
নশ্বর পৃথিবী থেকে মুক্তি নভ্ভবপর হত না। যখ 
আপো চ পঠবী তেজে। বায়ো ন গাধতি--ক্ষিতি 
অপ তেজ বাধু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না। 


উদ্বোধন 


[৫৮তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


নতখ হুক্কা জোতস্তি আদিচ্চো ন প্লকাসতি 

নতথ চন্দিষা ভাতি তমো তখ ন বিজ্ঞতি। 

এই স্ুপ্তপিটক পাঁপি টেক্‌স্ট, সোপাইটার ২, 
থানি গ্রদ্থে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 


উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি 
শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম.এ 
( পূর্বাহ্বৃত্তি ) 


কেশবচন্দ্রেরে পরে “ম্বামী বিবেকানন্দের 
ভারতবর্ষ” গ্রবস্কটিতে লেখক* স্বামী বিবেকাননের 
চিন্তারাশির বিশ্লেষণ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর 
ধ্যান-ধারণাকে যাচাই করতে চেয়েছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের সমকালীন ভাবপরিমণ্ডল সস্বন্থে 
আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যেঃ উনিশ 
শতকের প্রথম ভাগে যে ইংরেজ-সাহচর্ধ এদেশবাসীর 
“স্্বপ্রকার বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সমৃদ্ধির একমাত্র 
উপায়” ছিল, উনিশ শঙকের মাঝামাঝি এসে “সেই 
ইংরেজ-সাহ১ধই তথন ক্রমাগত ব্যর্থতা, নৈরাঠ ও 
দুর্গতির বাছন হয়ে পড়েছে ।” লেখকের ধারণা, 
সেই কারণেই তখনকার দিনের চিন্তানায়কেরা, 
ধারা রামমোহন রায়ের মানস-বংশধর তারাঃ “*"- 
পুরতন শ্রুতি-ম্বতি-বিশ্বাস আর মোহের কোলে 
আগএরয় গ্রহণ করে ব্যর্থ ও অস্বীকৃত বর্তমানের 
ক্ষতিপূরণ করছেন।” অর্থাৎ যেহেতু ব্যবহারিক 
জীবনে আর ইংরেঞের সাহচর্ধে উন্নতি হচ্ছে নাঃ 
সেহেতু এদেশবাসীর মন ফিরে গেল ধর্মাচরণের 
দিকে । যদ্দি তাই হয়, তাহলে রামমোহনের বেদান্ত- 
প্রচারের কারণ কি? দেবেন্দ্রনাথ কেন ভক্তির 
দৃটি দিয়ে বেদান্ত-চিন্তাকে নূতন রূপ দিতে চাইলেন? 
অন্ততঃ এ দুক্ষনের দমনে তো! ইংরেজ-সাহুচধ উন্নতির 


ঞ* ডঃ আরবি পোদ্দার়---"উনবিংশ শতাব্দীর পথিক" 
(ইঞ্জিন! লিমিটেড, ২1১ শ্ঠাথাচঞপ দে ছুট, কলিকাতা-১২; 
হুলা--৩১ টাক। )। 


কারণ ছিল! রামমোহুনের সাধনাই ছিল প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মিলন-সাঁধনা। ভাঁরতবর্ধকে পাশ্চাত্যের 
ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতে রামমোহন থেকে 
বিবেকানন্দ অবধি কেউ চান নি। আসল কথা 
এই, পাশ্চাত্যসভ্যতার আলোকে ভারতবর্ষে সে 
যুগে যে নবজাগরণ 'ঘটে ছিল, সেই নবজাগরণ তখনই 
সার্থক হলো যখন জাতীয় এতিহো আমরা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লাম। আমর! যে কেবলমাত্র গ্রহীত!, 
বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ডারের সমস্ত দখলটাই যে পাশ্চাত্যের 
হাতে, এমন ধারণ! থেকে মুক্তি না পেলে আমাদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনই ব্যর্থ হয়ে যেত । তাই উনিশ 
শতকে আমরা যেমন একদিকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছি, আর একদিকে প্রাচ্য 
জ্ঞানবিজ্ঞান ( শান্তজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ উপলব্দিজাত 
জ্ঞান )__সম্বন্ধেও সচেতন ছনে উঠেছি। সেই সঙ্গে 
ত্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের শ্দ্ধা জেগেছে। 
এই নবযুগের বাণীই ছিল_-"01%5 ৪4 18156-_- 
রবীজ্জনাথের ভাষা “দিবে আর নিবে, মিলাবে 
মিলিবে।” রামমোহনের রচনাবলীতে, বিদ্যাসাগরের 
জীবনে, বিবেকানন্দের সাধনাম ভারতবাসী 
নিজেদের প্রত্তি শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মবিশ্বাস ফিরে 
পেয়েছে। খই কারণেই স্বামী বিবেকানন্ন সম্বন্ধে 
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ভারতীয় এঁতিহ্থের অধ্যাত্মচেতনার দিকটিকে 
লেখক একেবারে এড়িয়ে যেতে চান ব'লে স্বামীজীর 
বাল্য-পরিবেশে নাম্তিকতার প্রভাবটাই বেশী করে 
দেখাবার চেষ্ট! করেছেন। তার প্রমাণম্বরপ লেখক 
স্বামীজীর বাবার কথা উল্লেখ করেবলেছেন--ণপিতা'র 
ন্নেহ-সানিধ্য এবং পঠনপাঠনে উৎসাহ অগোচরে 
নরেন্দ্রনাথের মনে প্রত্যক্ষবাদ, বুদ্ধিবাদী মনন এবং 
বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার হথত্রপাত করে থাকবে ।” এর 
পরেই ফুটনেটে লেখক জানাচ্ছেন__“নরেন্দ্রনাথের 
পিতা একখানা বাইবেল হাতে নিঙ্কে তাঁকে 
বলেছিলেন,--জগতে যদি ধর্ম কোথায়ও থেকে 
থাকে তো এখানে” এর দ্বারা লেখক কী বুঝতে 
চেয়েছেন? বাইবেল কি কোন প্রতাক্ষবাদীর 
মনংপৃত গ্রন্থ? বাইবেলকে হিনি শ্রদ্ধা! করেন, তিনি 
ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদদীন? হয়তো বহিীবনে 
তিনি কোন আচরণের ভক্ত ইন নি--এইটুকুই বলা 
চলে। তাছাড়া বিবেকানন্দের মাত! ভুবনেশ্বরীর 
ধর্মানুরক্তি, তার পিতামহের সব্যাস-গ্রহণ-_এসব 
কিছুরও যে প্রভাব আছে এ কথা লেখকের দৃষ্টি 
এড়িয়ে গেছে। 

স্বাধীজীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো! ঘটন। 
প্রীরামকু্খদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার । নরেন্র- 
নাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন-প্রসঙ্জগে লেখকের 
মন্্রব্য-_"নরেজ্নাথ যখন এমনি সঙ্কটের মধ্যে দিন 
যাপন করছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের এ 'পাগল' 
ঠাকুরের খ্যাতি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে ; এ 
একটিমাঞ্জি মানুষ স্থির বিশ্বামে পরম আত্মনির্ভরতার 
সঙ্গে ঘোষণা করতে পারছেন, তিনি জেনেছেন, 
দেখেছেন € তার এ আত্মবিস্বন এবং উক্তির 
সামাজিক এবং দার্শনিক মূল্য হতো অকিঞিৎকরই 
হোক না কেন। ) 

রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র অবধি ধর্সান্দোলনের 
নেতার! ধে পরমসত্যকে নিয়ে কেবল মুখে ও 
লেখনীতে চগ করে গেছেন, সেই সত্যকে ধিনি 


উনবিংশ শ্ভাবীর মানস-তৃমি 


১, 


জীবনে উপলব্ধি করে দ্বেখালেন, তীর বিশ্বাস বা 
উক্তির সামাজিক বা! দার্শনিক মূল্য লেখকের কাছে 
অকিঞ্চিংকর। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি 
উক্তির উপরে নির্ভয় করেই উনিশ শতকের 
ধর্মান্দোলন নিজের সত্যকে উপলব্ধি করেছে। 
এই উক্তির উপরেই ভারতীয় এতিহের প্রাণগ্রতিষ্ঠ। ৷ 
সুতরাং এর সামাঞ্জিক বা দীর্শনিক মূল্য অপরিসীম। 
ইতিহাস তার সাক্ষী। 

লেখকের মতে যেহেতু রামকুষ্ধের সংস্পর্শে এসে 
নরেন্দ্রনাথ “পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী থাকলেন 
না! সেহেতু “মৃত্যু হলো তার 1” অথচ একথা তিনি 
স্বীকার করেন, "রামরুষ্জই নরেন্্রনা্থের মনে দরিদ্র 
জনসাধারণের সেবার আদর্শ ও কার্যক্রম উদ্দীপিত 
রাখছেন শেষ পর্যস্ত।” স্থতরাং “ঘিনি মারলেন, 
এমনিভাবে তিনিই বাঁচিয়েও রাখলেন ।” 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামক্কদেবের দৃষ্টিতে 
বরহ্ধজ্জানের সঙ্গে মানবকল্যাণের কোন বিরোধ ছিল 
না। স্বামীজীর মানবতাবোধও পাশ্চাত্্যসভ্যতার 
ফসল নয়। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনারই ফনল। 
অন্নময়, প্রাণমন, বোধময় চেতনায় মানব চৈতন্ের 
উন্নতির স্তরপরম্পর| উপলান্ধ করেই ভারতের 
মনীষা আব্রহ্ষন্তম্বব্যাপী পরম একের বাণী উচ্চাঁর়শ 
করেছিল। শ্রীরামরষ্দেব তাই জানতেন “খালি 
পেটে ধর্ম হয় না।” কিন্তু এই সঙজে একথাও 
স্মরণীয়ঃ উদরপুরণই একমাত্র ধর্ম নয়_ ওট! জীবন 
ধর্মের প্রথম ধাঁপমাত্র | যথার্থ ধর্ম দর্বজীবে 
ব্রচ্মোপলন্ধি করে £শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” প্রীরাম- 
কষ্দেব এমনিভ।বেই নিবিকল্পসমাধিকামী নরেন 
নাথের মনে শ্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হযার বীজ 
বপন করে যান। 

পরিব্াজক ত্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমর! 
তাই প্রমসভ্যলাভের আকাঙ্ষার লঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় জীবন সন্থদ্ধে বাস্তবঙ্ঞানলাভের চেষ্টা 
দেখি। তারতপরিক্রমার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের 


৭৩৮ 


ব্যবহারিক জীবনের অতল দুর্দশা এবং পারমাধিক 
উগলব্ধির ক্ষেত্রে অনন্ত শ্রেষ্ঠতা_এ ছইই তার 
চোখে পড়েছিল। বিশ্বসভায় হিন্দুধর্মের চিরন্তন 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ভারতবাসীর মনে 
নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে দিলেন। আবার 
সঙ্গে সঙ্গে তারতবাঁসীর এঁছিক জীবনের উন্নতির 
জন নানা চিন্তা বিভোর হলেন। কিন্ধ সে 
এঁহিকতা ভারতের শ্রেষ্ঠ সত্যকে তুলে গিয়ে নয়। 
বরং সেই সত্যকে আবার উপলব্ধি করবার জন্যে 
তিনি প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতবাসীর ব্যবহারিক 
জীবনের উন্নতি চেয়েছিলেন। ম্বামীজীর আমেরিকা- 
ধাত্রীর সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষে সামার্দিক ও 
রাষ্টিক আন্দোলনগুলিরও পরোক্ষ যোগ রয়েছে, 
এতে কোন দন্দেহ নেই। তাই অরবিনবাবু মন্তব্য 
করেছেন--“সামাজিক-রা্রিক ক্ষেত্রে শ্বাধিকার- 
লাভের এবং জাতীয় ধ্যানধারণা আচার-আচরণ 
মনোভঙ্গি ইত্যাদির শ্রে্তা গ্রতিপন্ন করার যে 
আন্দোলন ভারতে দান! বেধে উঠেছে, আদর্শ ও 
লক্ষ্য, ভাব ও অনুপ্রাণনার দিক থেকে বিবেকানন্দের 
আমেরিকা অভিযান তার সঙ্গে এক্যবন্ধনে বীধাঃ 
এক। তার সমগ্র রূপের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তা 
বাদের বিশ্ব-অভিযানের প্রকৃত পরিচয়।” স্বামীজীর 
আমেরিকা-অভিযানকে কেবলমাত্র জাতীরতাবাদের 
অভিধান বললে তাঁর সীমাকে অত্যন্ত সন্কীর্ণ করে 
ফেলা হয়। এ অভিযানের যথার্থ পরিচয় এর 
উদার মানবতাবোধ। ভারতের সংস্কৃতিতে 
প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমেরিকাবাসীকে 91309 
৪170 131006190৫6 /10911০9 বলে আহ্বান 
ক'রে স্বামীজী সেই মান্বমৈত্রীরই পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। তাই জাতীয়তাবাদ যার শুক মাঁনবতাবাদে 
তার বিশাল বিস্তার। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে 
এই সত্যটি ছিল বলেই তিনি আমেরিকা এবং 
ইংলণ্ডের হদয় জয় করতে পেরেছিলেন । 

স্বামী বিবেকানদা যে অধ্যাত্মবপ্রেরণায় উদ্ধ 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--১২ন সংখ্যা 


কয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরম শাস্তির পথ-সম্ধান 
দিতে চেয়েছিলেন_সেই প্রেরণাকেই স্বামী 
অন্ত ভাষায় বলছেন “000 1259 01 617819100, 
[70006 200. /১0051109-- 01১13 9100]10 0৩ 
০001 005 ৪8011012106 10791117860 01999009 
17 101163 0) ৬/০11-05108 96006 ০০৪) 0, 
হৃতরাং ম্বামীজীর বিশ্ববিজয় ভাবের দিক থেকে 
গ্রহণীয়। এতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাত্মবিষয়ে 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হয়েই 
তিনি ঘোষণা করেছিলেন--70, 12019, ৪৫ 
০90006 005 ৮/০0110 ৮৮10) 5০01 89171 
এ বিশ্ববিজয়ের প্রয়োজন কি? 
“17175 ৬০]এ ৪0010) ৮1070861005 
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৮০110 ৮৮11] 156 06310590. 1117০ 1915 
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৮7101010099 00180 (0100000৬, 8০ 0০ 
016058 (01770::0%৮ পাশ্চাত্যের এই নিদারুণ 
অবস্থার কারণ কি? “১8060211977 800 ৪11 
10101561158 6গ্রা। 10667 106 00170106150 
09 70966118119, /১100193 ৮7176], 0065 
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পাশ্চাত্য ব্স্তবাদের বর্তমান পরিণতি একদিকে 
আমেরিকা ও রাশিয়ার মারণান্্-লীলায় এবং আর 
একদিকে চিন্তাজগতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য 
দিয়ে কোন পরিণতির ইঙ্গিত করছে সে কথা 
সহজেই অন্থমেয়। নুতরাং পুণ্যভূমি ভারতব্্ধ ষে 
এই পাশ্চাত্যজাতির সভ্যতা-সংকটে সত্যিই কিছু 
দিতে পারে এমন কথা বলা চলে। অরবিন্দাবাবু 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ন্বামীজীর চিস্তাধারাকে বিশ্লেষণ 
করে মন্তব্য কর্ছেন, “ভারতবর্ধ “পুণ্যভূমি-_- 
অতএব এর যা! কিছু তাই মহৎ এবং শ্রেষ্ট? এই 
ধরণের অভিমানে তিনি বিক্ষুন্ধ ।” কিন্ত একটু 
পরেই তিনি ৰলছেন, “ভারতবর্ধকে তিনি যখন 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থাপন করে 
বিচার করছেন, তখন তার আত্যন্তরীণ জীবনের 
কলুধ, মানুষে মাহষে সম্পর্কের হ্বদসুহীনত ও 
অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে চিত্ত তার বিদ্রোহ করেছে। 
কিন্তু যখনই জাগন্তিক সম্পর্কেদ মধ্যে তিনি 
ভারওবর্ষের বিচার করছেন, তখন তারতের শ্রেষ্ঠতা 
সম্পর্কে কোন প্রশ্নই জাগে নি তাঁর মনে।” তাহলে 
দেখা যাচ্ছে স্বামীঞগী ভারতের যা কিছু তাই মহৎ 
এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন জাগতিক সম্পর্কে 
ভারতবর্ধকে বিচার করার সময় । আগেই বলেছি, 
জগৎস্ভাঁয় অধ্যাত্মসাধনার পটভূমিতেই হ্ামীণী 
ভারতবর্ধকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সেদ্দিক 
থেকে ভারতবর্ষের অনন্ত শ্রেষ্ঠত1 অনস্বীকাধ। কিন্তু 
ব্যবহারিক জীবনে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে 
আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে এ কথা 
তিনি বনসবার বলেছেন। সেদিক থেকে “চারতের 
শ্রেষ্ঠতা” সম্বন্ধে তিনি মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। 
ভারতীয় ধতিহের মুলধারা হিসাৰে অধ্যাত্ম- 
বাদকে গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার 
দোষ ও গুণ সম্বন্ধে শ্বামীজী সমান সঙ্জাগ ছিলেন। 
ধর্মের নামে অন্বকৃসংস্কারকে তিনি কথনও প্রশ্রয় 
দেন নি। তিনি যখন ভারতবর্ষের উদ্দেশে 
বলেছেন--”[100 10158359 1800 06 0: 
/৮210$১ 000 54931 15৮5 2:90:9460৮-- 
তখন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার কথাই বলছিলেন, 
সমান্ধের জীর্ততাকে তিনি অমরত্তের মালা পরাতে 
চান নি। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক কলৰ 
একেবারে হয় নি তা নয়ঃ তার কারণ ধর্ম নয়। ধর্মের 
নামে গোড়ামি। কিন্তু ভারতবর্ধ যেষন সব ধর্স- 
মন্তকেই তগবান লাভের পথ বলে স্বীকার করে 
নিয়েছে ( “রুচীনাং বৈচিত্রাদৃজ্ুকুটিললানাপথজুষাং 
বুণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব ইব*)১ এমনটি 
আর কোনো দেশের ধর্মচেতনার ইতিহাসে এত 
নুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? হিন্দু 


উনবিংশ শতাব্ধীর ম/নস-ভূমি 


৭৬৪ 


ও বৌদ্ধদের মধ্যে মতবাদের পার্থক্য মাঝে মাঝে 
সহন্ণীলতার সীমা অতিক্রম করেছে সত্য, কিন্ত 
সেটা ব্যতিক্রম মাত্র । যুগ যুগ ধরে ভগবান বৃদ্ধকে যে 
হিন্দুরা অবতার ব'লে পৃর্জা করে এসেছে সেইটেই 
বৃহত্তর সত্য। কিন্ত অরবিন্দবাবু একমাত্র বৌদ্ধ- 
বিচারের উপর হিনুর্দের আক্রমণের উল্লেখ করেই 
হিন্দুধর্মের সহনশীলতার “্তিহাসিক সত্যতা” 
অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের 
বক্তব্য বলেছি। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের 
ইতিহাস” প্রবস্ধট স্মরণীয়। সে প্রবন্ধে যুরোপীয় 
সভ্যতা ও ভারতবধীয় সভ্যতার লক্ষণ বিচার গ্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_*ফুরোপীয় সভ্যতা যে এক্যকে 
আশ্রয় করিয়াছে, তাহা! বিরোধমূলক ) ভায়তবর্ধীয় 
সভ্যত! যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন- 
মূলক। যুরোপীযর গোলিটিক্যাল এঁক্ের ভিতরে 
যে বিরোধের ফাস রহিষ্কাছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে 
টানিয়! রাখ! যায়ঃ কিন্ত তাহাকে নিজের মধ্যে 
সামগ্রন্ত দিতে পারা যায় না। এইজন্তড তাহা 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রায়, ধনীতে দরিগ্রে 
বিচ্ছেদ ও বিরেধকে সর্বদাই জাগ্রত করির়াই 
রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ বিসশকেও সন্ধন্ধ-বন্ধনে 
বাধিবার চেষ্টা করিয়াছে । যেখানে বার্থ পার্থক; 
আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে 
বিশ্যঘ্ত করিয়া! সংযত করিয়া তবে তাহাকে এঁক্য দান 
কর সম্ভব ।” ভারতবর্ষে একদ। সমাঁজ-বিস্তাসের 
মধ্য দিয়ে এই চেষ্টাই কর] হয়েছিল। যদ্দিচ, পরবর্তা- 
কালে নানা অঙ্তায়ের ছারা সে ব্যবস্থা অত্যাচারে 


পরিণত হয়েছে, তবু তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 
মহৎ। সেধাই হোক, ভারতীর অধ্যাত্ব-সাধনার 
মুলকথাটি থে উদারতা! ও সহনশীলতা, তার প্রমাণ 
হিন্দু-বৌদ্ধদের এককালের সংঘাত থেকে অগ্রমাণিত 
হয় না। এ সংঘাত ধর্মমতের জন্ত হয় নি, হয়েছিল 
ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির স্পর্শ থাকায় । পরবর্তী- 
কালের হিন্দুমুনলমান সংঘাতও সেই এক কারণেই 
ঘটেছে। (ক্রষশঃ) 


এসেছে পত্রঃ 

কয়েক ছত্রঃ 

অরুণ রাগের-_- 
রততাক্ষরে লেখা | ১ 
ছৈম তুষার 

শুভ্র শিখরে 
যেন সে উবার 

প্রথম চরণরেখা! ॥ ২ 
কলরবহীন-- 

পার্বতী ভাঁষাঃ 
ভাবঘন অত্তি 
গ্রশাস্ত গভীর | ৩ 
ক্ষণ ইঙ্গিতে 

মর্মের বাণী'_ 

কহে যেন মোরে 
শতেক শতাব্ধীর 1! 9 
এনেছে পত্র, 

কদ্র বক্ষে, 

সে মহাকালের 

চিরু রহম্যচিত্র ! € 
ধেয়ান-মৌন, 
সমাধি-মগ্ন, 

বঞ্জ সমান-_ 
প্রোজ্ছল নুপবিত্র ॥ ৬ 
তুার-বঞ্থ 

ছাঁড়ে হুঙ্কার । 

গহন শুস্তে- 
অনাদি সে গকার $-৭ 


হৈম-বিজয়। 
স্বামী পুর্ণানন্ৰ 


উদ্দাস কঠোর-__ 
হিমেল বাতাসে, 
তোলে যেন কোন্‌ 
অতীতের বঙ্কার |! ৮ 


নিরালা শৃন্ঠ-_ 
শৈলশিখরে। 

তীঝ মরমী স্বরে, 
একক ঈগল হাকে। ৪ 


হৃদয় নিভৃতে 

চির বৈরাগী, 

উদ্বাসীন স্থরে-_ 

বারে বারে মোরে ডাকে ॥ ১০ 


কহে যেন, ওই-- 

হের হিমালয়, 

চির মনোহর, 

শাস্ত সাধন-ক্ষেত্র। ১১ 


নাহি ইতিহাস-- 

কত কাল ধরি, 
গৌরী ও হর-_ 

মুদিয়া পদ্ম-নেত্র ১১২ 


রয়েছে তুছনঃ 
দেোহাকার লাগি; 
কি গভীর ওই__ 
অবিচল তপোমগ্ন | ১৩ 


মকর কেতন 

যেথ! পরা'জত 7 
কাঁম-ধঙ্ছ যেথা 
চোলো চিরতরে ভগ্ন |! ১৪ 
বিষয়ের বিষ, 

ধনের গর, 

তোলে নাক যেথা-- 
কাল-ভুজন্গ শির। ১৫ 
পশে নাক' যেথা 
্বার্থমথিত__ 

কোলাহল শত, 

জলমান পৃথথীর 1! ১৬ 
যেথ! ধরণীর-_ 
যশ-মান-ধুলি। 
বিলীন-_মৃত্যু- 
তুষারশিলার তলে। ১৭ 
সর্ব বাসনা 

নিঃশেষ চিতেঃ- 
শিবরূপ যেথা-_ 

ফোটে প্রেমাশ্র জলে ॥ ১4 
দ্বরাগত ধ্বনি, 

কছে যেন শুনি, 
দেখ-_-দেখ-- চাহি 
নাচে ওই মহাকাল ! ১৯ 
পৃথিবীর মায়া,__ 

চির মরু-তৃষা। 

ছিড়ে ফেলে এসোঃ_ 
জনম-মৃত্যু-জাল ॥ ২৭ 


জ্যোতির্বেদের ছুই একটি কথ 
শ্রীঅনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


মৃুকের যেমন আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের মুখদর্পণ 
ও হাতের নানারূপ ভঙ্গি ভিন্ন অপর পন্থা নাই, 
তেমনি পরব্রহ্ধ সম্বন্ধে খোতঞ্চ সত্যধচ” ভিন্প যেন 
আর কোনরূপ ভাষা ছ্বারা উহা প্রকাশের 
উপায় না পাইয়া বেদ উক্ত শ্ঙ্জ ছুটির প্রয়োগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সামবেদে “৩ খাত 
সত্যঞ্চাতীদ্ধাত্তপসোহধ্যজারত । ততো রাজ্যজামত 
ততঃ সমুদ্রোহ্ণবঃ” ইত্যাদি দ্বারা ক্রমসঙ্কোচের পর 
ক্রমবিকাশের যেন একটা ইঙ্গিত দিতেছেন। 
মহাপ্রলম-কালে গত ও সত্যম্বরূপ কেবলমাত্র 
পরত্রঙ্গ বিস্তমান ছিলেন। ইহা ব্যতীত সবই 
অন্ধকারময় ছিল। বস্তবিজ্ঞানের একটি উপমা লওয়া 
যাক। বৈছ্যাতিক আলোকের প্রকাশের পশ্চাতে ছুটি 
শক্তি বিস্তমান থাকে_ ধনাত্মক ও খ্ণাত্মুক শক্তি 
(৮931055 ওহ 08850৮5 00108 )। উনাদের 
পরম্পর আলিঙ্গনের ফদেই আলোর বিকাশ। 
প্রম্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাকালে অন্ধকারময় 
অবস্থার উদ্ভব হয়। উপরোক্ত রূপে ছুটি শক্তি 
নিজ নিজ কক্ষে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকাকালে 
তমসাচ্ছন্ন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?-_-খধত ও 
বত্যন্বরূপ পরব্রহ্ধ নিক্রিঘ। অক্ষয়, অব্যয় সাঁক্ষি- 
স্বদ্ূপ ইহার পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন ইহাই 
শীন্স-বাক্য। বালক যেমন বিজলিবাঁতির সুইচ. 
টিপিয়! কথনে! আলে! জালায়, কখনো! বা বন্ধ করির! 
অন্ধকারময় করিয়৷ আনন্দ লাভ করে এবং তাহাকে 
প্রশ্ন কর] হইলে উত্তর দেখ "আমার ইচ্ছ!”, “কেন'র 
উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়, সেইরূপ শৃঙির সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও বালকের এরূপ উত্তি ভিন্ন 
অপর উত্তর পাইবার আশা নাই। 

ইহার পরে স্থষ্টির প্রাক্কালে স্বীজাকারে 
অবস্থিত জীবকূলের প্রাক্তন কর্মহেতু বৃতিশ্ফুরণ 


হইতে জলমর সমুদ্র উৎপন্ন হইল। এখানে সমুদ্র 
বলিতে পরোক্ষ শক্তিরপ সমুদ্র সংঙ্ঞাট দেওয়া যাইতে 
পারে। নর্বদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তি পরস্পর 
পরম্পরকে আকর্ষণ করিবার জন্ত উদ্গ্রীব। 
৭1100 01116 01088 
৪0200 (সদৃশ বস্ত সদৃশ হইতে দূরে যায, 
অসদৃশ বন্ত পরম্পরকে আক্ষ্ট করে) এই 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রম্পরকে আকর্ষণ কয়ার 
মাধ্যমে যে শক্তিটুকু পরস্পরকে ত্যাগ করিতে হয় 
তৎফলেই এক একটি সৃষ্টি হইয়া থাকে । কাজেই 
দেখা যায় বিশ্বহতির সময় এবপ ভাবের একটা 
শক্তির লীলা প্রকটিত হওয়ার ফলেই সেই সমঙ্গ 
জলময় সমুদ্র হইতে প্রকাশমান জগতের ধাতা প্রভু 
হপন্ন হইল। পরপর সুর্ধ, চন্দ্র প্রস্থৃতি সাতটি 
গ্রহের সৃষ্টি হইল। শ্বর্গাদি লোকের ও অনস্ত নক্ষত্র- 
পুঞ্জের স্থষ্টি হইল। এই জ্যোতিফমণ্ডলে কিভাবে 
ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ চলিতে লাগিল তন্বিষয়ে 
জ্যোতিবিজ্ঞান ইঙ্গিত দিতে লাগিলেন। নৃর্ধ 
হইতে স্যত্তির শক্তি চন্দ্র গ্রহণ করিলেন বীঞ্জকে 
অস্কুরিত করিবার জন্ত। উজ্জ শক্তিদ্বয় মিলনসময়ে 
পরম্পর যে শক্তিটুকু পরিত্যাগ করিলেন তৎফলেই 
প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, তৎপরে অগ্নি এবং জল, 
সর্বশেষে পৃথ্থীর উদ্ভব হইল। এই পাঁচটিই স্হ্ির 
মৌলিক উপাদান। আকাশকে মৌলিক পদার্থ 
হিসাবে গ্রহণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ । কিন্ত 
আধখষিগণ আকাঁশতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ 
ছিলেন। কারণ এ ভূমিতে আরোহণ করিয়াই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির নন্ধান পাইয়াছিলেন। 
বৈজ্ঞানিকগণও উহাকে তবলখন করিয়াই প্রোটন্‌ 
ইলেক্ট্রন গঠিত অতি হুক্্তম অগুপরমাণুর সন্ধান 
নিজ! পরোক্ষ শ্তির সহায়ে বাস্তব জগতে বহু কিছু 
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করিতেছেন, যাহার ক্রিয়া আমরা খোলা চোখে 
দেখিতে পাই এবং ইহার পিছনে তি বড় শক্তি 
রহিয়াছে তাহাও তাহারা হ্বীকার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু তাহা কী--সেইটি বলতে পারেন না। 
আর্ধগণ দেছাত্িকা বুদ্ধিকে ধ্বংস করিয়া “অবা- 
মনদগোচরম্্কে সন্ধান করিতে যাইয়া সমাধিস্থ 
€ইয়| পড়িয়াছিলেন। নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়। 
বোবার আনন্দপ্রফাশের মত আকারে ইজিতে 
জীবগণের নিকট অনেক কিছু বলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইয়! পরব্রহ্ষ 
আখ্যা পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। দর্শনাদি শাস্ে উহা 
প্রকাশের যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 

এখানে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতে 
যাইয়! বৈজ্ঞানিকের প্রাথমিক শুব্রগুলির সহারতা 
লইয়! কৃষ্টি সম্থন্ধে একটু আভাস দিতে হুইল। 
জ্যোতির্বিদের মধ্যে স্গ্টিতত্বের কোন আতাস 
পাওয়া যায কিন! ইহাই প্রতিপাস্ত বিধয়। শান্সে 
আছে রবিই স্থপ্টি-কর্তা। সমন্ত শক্তির উৎস উক্ত 
গ্রহে। আধেয় থাকিলেই আধারের প্রয়োজন । 
এই শক্তিকে ধারণ করিবার মত উপযুক্ত পাত্রের 
প্রয়োঙ্গন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকেই একমাত্র শক্তিমান্‌ 
পাত্র দেখিতে পাই। এই শক্তি ধারণ করার 
ফলেই চন্্র স্ত্রীপ্দ বাচ্য। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র পুরুষ,ইহার 
পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, ইছাকে 
পরোক্ষশক্তি বলার দরুণ স্বীগ্রহ বলিয়৷ আখ্য। দেওয়া 
হইয়াছে । ব্যবহারিক ঞ্গতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদাভেদ 
এই কারণেই হওয়া সম্তব। এইটুকু বলিলেই 
চ্ত্র স্থন্ধে সব বলা! হইল না। মাতৃবক্ষে চন্দ্রামৃত 
পান করিয়াই জীবগণ জীবনধারণ করিয়া! থাকে। 
এ জন্যই উনি ক্ষীর-সমুগ্রের মালিক। পূর্ববর্ণিত 
পরম্পর শক্তি ত্যাগের ফলে যে সব ভূমি রচিত 
হইয়াছে তৎফলেই পঞ্চ ইত্ত্িয়ের হাটি__চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা, ত্বকূ। এখন ইহাদের ব্যবহার কি 
ভাবে হইয়া থাকে তাহা বল। দরকার, রূপের জন্ত 


উদ্বোধন 
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চক্ষু, শবের জন্ঠ কর্ণ, গন্ধের জনক নাসিকা, 
রসের জন্য জিহ্বা, স্পর্শের জগ্ত ত্বক। সাজাইবার 
ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় প্রথমে চক্ষু, পরে কর্ণ, 
তৎপরে নাসিক! তাঁর পিছনে জিহবা সর্বশেষ ত্বক 
এই ভাবেই বুঝি লোকে পর্যবেক্ষণ করিয়! থাকে ! 
শাস্ত্র কিন্ত পুর্বো্তভাবে লক্ষ্য করেন নাই, 
প্রথমে আকাশ স্থষ্টি দেখিতে পাইলেন, পরে যথা- 
ক্রমে বায়ুর, রূপের, রন্রর। গন্ধের সন্ান পাইলেন। 
এরূপ ভাবে রচনার তাৎপর্য বোধহয় এঞ্রমবিকাশের 
একট! আভাস । যেরূপ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির সহায়ে 
এক একটি সৃষ্টি করার পরে পরেই তাহাদের শক্তির 
হাস হইতে থাকে, পরে যেটুকু থাকে তাহাকে 
পৃথ্ী আখ্যা দিলে পর ভুল হইবে না । উপরোক্ত 
বিন্তাসের সহিত গ্রহদের সম্পর্ক কি?- এই প্রশ্ন 
খুবই স্বাভাবিক। ততুত্তরে বলা যায় আকাশ তব্তের 
মালিক বৃহস্পতি, ৰাযু তত্বের শনি, তেজ তত্বের 
মজলঃ জল তত্বের শুক্র পৃথ্ী তত্বের বুধ। শেষোক্ত 
গ্রথটির সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। 
বীজাকারে অবস্থিত জীবকুলের প্রা্জন কর্মহেতু বৃত্তি 
স্ুরণ হইতে জলময় সমুদ্রের উৎপত্তি ) পূর্বে উহা 
উল্লিখিত হইয়া! থাকিলেও কিভাবে জীবকুলের 
বীজ উক্ত সমুদ্রে যাইয়! পৌছায় তাহা বল! হয় 
নাই। কাজেই ইহার তাৎপধার্থ নিয়রূপ হওয়া! 
বাঞ্ছনীয় মনে হয়। পৃর্থীতব্বের মালিক বুধ চন্দ্রের 
ওরসজ্জাত পুত্র) ভাগবতে ইহার জন্মবৃত্ান্ত পাওয়া 
যায়। পিতার ধাতু--প্ররুতি পুত্রে পাইয়া থাকে। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায» কোন ঘটন! ঘটিবার 
পূর্বে কারণের উৎপত্তি, পরে কার্ধ, তৎপরে 
পরিণতি । জন্মিবার কারণ পিতা, প্রকাশ সে স্বয়ং) 
পরিণতি তাহার পুত্র। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 
নবম ও পঞ্চম পর্ধায়ে পড়িয়া! যায়। ক্রমবিকাশের 
পঞ্চম পর্যায়ে বুধের স্থান । শাস্ত্েও পঞ্চম স্থানকেই 
পুবস্থান বলিয়া অভিষিত করিলেন। কাজেই বৃধকে 


পুর বলা বাইতে পারে। কৃষক থেমন ক্ষেত্র হইতে 
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ধান্ত আনিয়! উতকষ্ট শন্তটি বীজ রাখিয়া বাকী 
গুলি খাদ্ধ ছিসাবে ব্যবহার করে, সেইবূপ পঞ্চ 
ইঞ্জিয়ের যাবতীয় সৃষ্টির স্থল অংশগুলি বিভিন্ন 
ভাবে জীবগণ এখানে ভোগ করিয়া থাকে। 
হুঙ্ষতম অংশগুলি মনে হয় বীলাকারে চন্দ্রে যাইয়] 
অবস্থান করে। উল্লিখিত পদ্ধতিতেই জীবমান্রের 
বারংবার আপাধাওঘ়ার একমাত্র হেতু । এখন মানব- 
দেহে কিভাবে গ্রহগণ অবস্থান করিয়া নিজ নিজ 
কার্য সম্পাদন করেন এবং জ্যোতিবিজ্ঞান তাহার 
কি হদিশ দিতে পারেন তাহা নিরূপণ কর! 
প্রয়োজন। ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

জন্মকালীন গ্রহ-সংগ্থান যাহাই থাকুক-- 
মানব-দ্বেছে গ্রহবিস্তাসের নির্দি্ই পদ্ধতি আছে 
কিনা এবং ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচের ধারাই 
বাকি? গুহাদেশের ছই অঙ্গুলি উধেরে বুধগ্রছের 
অবস্থান; ওখানে পৃথ্থী তত্বের উদ্ভব। তৎপর মেড, 
দেশ হইতে লিঙ্গের বা রসের উৎপত্তি, প্রস্থানের 
মালিকানান্বত্ব শুক্কের। নাভিমুলে অগ্নির উদ্ভব, 
মঙ্গলের স্থান? হদয়দেশ কল্পনার স্থান, শনি উদ্ধার 
হ্বত্বাধিকারী। কে শব্দের উৎপত্ভি, বৃহস্পতির 
স্থান) জদেশ-সযোগ হুত্রের স্থান, চন্দ্র উহার 
কর্তা) মন্তকোপরি রবির স্থান, ওখানে সমস্ত 
শক্তির উত:সর উৎপত্ি। এখানে দেখিতে পাওয়! 
যাঁয় সর্বশুদ্ধ ভূমি সাতটি, নিম্ন পাঁচটি ভূমির অষ্টা রাবি 


ও চন্দ্র। চন্দ্র একাই সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করিয়া চলিয়াছেন। রবি আত্মার, চত্তর মনের 
নির্দেশক । উভরই সত্বগুণের আধার । উহাদের 


প্রকৃতিগত গুণানুলারে মানব্মাত্রেই সত্তগুগী হওয়া 
পাস্বসম্মত ॥ কিন্তু হায়! উহাদের প্রেরণায় মানবগণ 
হাবুডুবু থাইতেছে। তাইত শান্্কার রবিকে পাপ- 
গ্রহ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কেন করা হইয়।ছে? 
-মানবযনে ইনিই এই কতৃত্বাভিমানটি প্রন 
রূপে বপন করি! নিশ্চিন্ত হন। কাগ্গেই প্রত্যেক 
মানব মদগর্বে গবিত হইয়া তির সব কিছুর উপর 
১] 


জ্যোতির্বেদের ছুই একটি কথ! 


১১৬ 


কর্তৃত্ব করিতে বাইয়া এত ছুঃখ, এত কষ্ট, তহ্‌পরি 
বার বার যাতায়াতের যাতনা! ভোগ করিতে বাধা 
হয়। এখানেই শুধু পাঁপগ্রহ বল! হয়। উল্লিখিত 
অহঙ্কারটির বসবাস করিবার স্থান কোথায় ?- মনো” 
জগতে । উহার মালিকান! চন্ত্ে। শান ইছার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ -__সব্বগুণী, অজাতশক্র, অতিশুত 
গ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কারকেত্রে অন্তরূপ 
দেখা যাঁয়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া 
যার, কোনও ক্ষেত্রে কোন্টি সং কোন্টি অসৎ তাহা 
প্রথমে বাতলাইয়! থাকেন, এজছই তিনি পাঁপ- 
সংজ্ঞার অভিহিত হন নাই। মনের ছুটি স্তর 
আছে, একটি জাগ্রত মনের ত্র, তাহার কাজ 
বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চল! । 
অপরটি স্ত্যুপ্ত মন, তিনি সংযোগ রক্ষা করেন 
পরমাত্মার সঙ্গে। “যিনি উত্ত মনের সন্ধান 
পাইয়াছেন তিনিই সর্ধগ্রকারে এই অহঙ্কারটিকে 
সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন। 
তখনই রাবির সত্বগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। চক্র 
সম্বন্ধে বলিবার যথেষ্ট রহিয়াছে । ইনি সকলের 
সহিত সহযোগিতা করিতে উন্ুখ। দেহের মধ্যে 
ইনি জাগ্রত মনের রূপ পরিগ্রহ করিয়! নিয় ভূমিতে 
নাতি, শিঙ্গঃ গুহমূলে বলবা করেন। তখন 
যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধের সহিত সহযোগিতা 
করিবার জনই যেন প্রস্তত। মঙ্গল অগ্রিরও 
যক্ত্রের উপর কাধ করিয়া থাকেন, উহার প্রকৃতি বড়ই 
উগ্র, সর্বদাই যেন 'যুন্ধং দেছি' ভাব, শারীরিক ও 
মানসিক শক্তির পোষক ও ধারক, কাঞ্জেই বুদ্ধই যেন 
ইহার পেশা । এহেন গ্রহের সহিত চন্দ্র বথন হাত 
মিলান তখন সমাজ-বশৃঙ্খল!,। পররাজ্য-জহ 
প্রতৃতি বন প্রকারের অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন । কিন্তু 
যখন পঞ্চ ইন্ছ্রিয়ের সহিত সংগ্রাম বাধাইবার প্রেরণা 
দিয়া তাহাকে বিজয়ের মাল্য প্রদান করেন তখনি 
বলা চলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, প্রকৃত বীরত্বের 
পরিচয় ওখানেই । 
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শুক্রের একটু ইতিবৃত্ত জান! থাকিলে সুবিধা 
হয়। ইহার কৃত লিজসুলে, অতি স্থল বস্তর 
রস হইতে শুরু করিয়। অতি হুঙ্মতম অংশে 
পৌছিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। কাজেই 
তিনি যে জগততত্বের মালিক, অতএব রস-উদ্ভাবক 
এবং যাবতীয় ভাবে রসোপভোক্ত। -কদর্ধ হইতে 
আরম্ভ করিয়! ব্রহ্জাননা পধস্ত। ইহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছুই নাই। কদর্ধ সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ 
রহিয়াছে, নাই শুধু ব্রহ্মানন্দ-রস-নিফাসনে। 
জ্ঞানীকে তার সাধনাগারে বসাইয়া এটা নয়, ওট! 
নয় ইত্যাদিতে হুঙ্ষ মন প্রেরণ! দিয়াই চলিয়াছেন, 
যতক্ষণ না তিনি অমৃতত্বের সন্ধান পান। 
বৈজ্ঞানিককে সন্ধান দিবাঁর ভঙ্গি কিন্তু অন্বরূপ। 
গবেষণাগারে বমিয়৷ তিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শক্তির 
আশ্লেষণ বিশ্লেষণের অগ্ক কধিষাই যাইতেছেন, যে 
পধস্ত না তিনি শক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে 
পারিতেছেন। বুধগ্রহ পৃ্থীতত্বের মালিক। তিনি 
উজ্জ্বল কিরণ জালকেও তাহার নিজ শক্তিপ্রভাবে 
আবরিত করিয়া অন্ধকারে পারণত করেন । আমন 
যে প্রথর হুধ, চন্দ্রের রশ্মিজীল তাহাকেও মলিন 
করিতে কুঠিত নয়। খথিরা বলিতেছেন, বুধ__ 
বুধ্িদাতাঃ যুক্তিবাদী, ভেদশষ্ট। । সুতরাং জীবকে 
যথন ব্যক্কিত্ববোধের যুক্তি ও বুদ্ধি জোগান তখন 
তিনি পৃর্থীঃব্বের মালিকানান্বত্ে দ্বত্ববান। বন্ধনের 
আত পদ্ষিল হৃ্দে নিক্ষেপ কারিয়া বঞ্ধনরজ্ছু হাতে 
রাখিয়া দেন মজা দেখিবার জন্থা। এস্থলে বলা চলে, 
হে বুধ, সত্যই তুমি প্েত্যক্ষপ্রমাণের মুর বিগ্রহ ! 
ধখনই তুমি দাশনিকের নেতি নেতি বিচারের বুক্তি 
প্রদর্শন করাইয়া বিচারের পথ দেখাও এবং নির্বাণ 
অবস্থায় পৌছাইয়া দিয়া অনুমানকে প্রত্যক্ষের মত 
গোচরীতৃত করাও তখনই বুঝি তোমার রাহুমুক্ত 
অবস্থা ? বৈজ্ঞানিকগণকে কি তুমি বগত করাও 
যে, তুমি কি বস্ত? যাহাব ফলে তোমারই বুকে 
স্যঠিধংসের নমুনা প্রতিনিরত পরীক্ষিত হইতে 


উদ্বোধন 
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চলিয়াছে। ধন্ট তোমার পয়োক্ষ শক্তির 
বিকাশ ! দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে 
তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া পিতা ও পুত্র থে 
একই বন্ত (চন্দ্র ও বুধ) তাহা প্রমাণ করির়! 
থাকেন। 

চন্ত্রের সঙ্থন্ধে অনেক কিছু বল! হইয়াছে। 
এখন ইনি যে অর্ণৰ উপাধিটি গ্রহণ করিয়াছেন, 
উহ্নার প্রমাণ কোথায় 1--তাপমান যন্ত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায় পারাটি নীচুতেই পড়িয়া থাকে। উহাকে 
উধ্বমুখী করিতে হইলে উত্তাপের প্রয়োজন। 
উপরোক্ত গ্রহটি ষে মনের ও জলের অধিপতি 
তাহ! সর্ববাদিসম্মত। জলের শৈত্যগুণ আছে ইহা 
অন্বীকার করিবার উপা্থ নাই। এ অবস্থায় মনের 
স্বভাঁবই হইয়াছে নিয় ভূমিতে থাকা । ্ৃষ্রি- 
কর্তা যেন জঙ্গুলিনির্দেশে জীবগণকে ইঙ্গিত 
করিতেছেন; নাভিমুলে তাকাও সেখানে দেখিতে 
পাইবে অগ্রি(215০0101য) পুীভূত হইয়া রহিয়াছে। 
উহার সহায়তায় মনকে বাম্পাকারে উধ্রে তুলিয়া 
লও, তথন তুমি দেখিতে পাইবে তোমার নিয়ভূমির 
বিকাঁশই সব নয় । জয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার 
চোখের গড়ন এমনি ভাবে ন্তস্ত যে উপরের দিকে 
তাকাইবার শক্তিই তোমার নাই । বাঁছিরে কতটুকু 
দৃষ্টি তুমি দিতে পার?-তাহাও তো সীমাবন্ধ। 
তুমিতো জান স্থল অগ্নির মাপিক কে-তিনি যে 
যোদ্ধা তাছাও তুমি জান। তোমার যুদ্ধের আয়োজন 
দেখিলে পর তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাহার 
আগ্নের শক্তির প্রভাবে তোমার মনকে উপরে 
তুলিয়া দিবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে 
তোমার উপরের স্তরে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি বিরাজ 
করিতেছে। সেই অনুযায়ী তৃমি জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত 
যেটি তোমার অভিক্রচি--সেইভাবে ও পথে জীবনকে 
পরিচালিত করিতে পারিবে। নিম্নভূমির কাজ তো 
প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছ- আহার নিদ্রা, 
মৈথুন। উহা সম্পাদন করিতে বতটুকু শক্তি ও কর্ম- 
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প্রেরণা দেওয়া দরকার তাহা তে! তিনি প্রদান 
করিয়াই যাইতেছেন। 

নৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্তু অনেক 
তোড়জোড় করিতেছেন। হয়ত বা যাইতেও 
পারেন । ইহা দেখিয়া বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। 
ইহা দ্বার! পৃথিবীর উপর মজলের প্রভাব বিন্দুমাত্র 
হাস পাইবে না। খষকুমারগণ গুক্গৃহে ব্রহ্ষ্ধ পালন 
করম উক্ত সব লোকে গমনাগমন করিতেন বলিয়া 
পুত্তকাদিতে পরিচয় পাওয়া যায় । কিন্তু উহাতে বস্ত- 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া! বায না। 
কাজেই বিশ্বাস করিতে মন সহজে রাজী হইতে চায় 
না। অথচ মিথ্যা! বলিষ! উড়াইয়া। দিবার মত 
সুতুক্তিও খু'জিয়া পাওয়া যায় না| ধরুন, কোন 
শিশুর শৈশবে পিতৃবিয্বোগ হইলে কুমার অবস্থায় 
তাহার পিত! ছিল কিনা প্রশ্ন করিলে, সে তাহার 
পিতার চেহারা ও প্রকৃতির বিষয় বর্ণনা না দিতে 
পারিলেও-_'ছিল ন1” একথা বলিব!র তাহার শক্তি 
নাই, কেননা তাহার জশ্মিবার কারণ তাহার পিতা 
এবং প্রকাশ সে স্ব, --এ অবস্থায় অস্বীকার 
করিবার যুক্ত কোথায়? বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ 
নিজেরা উক্ত গ্রহে গেলে সঙজে সঙ্গে অপরাপর 
লোকও সেই সুযোগ গ্রহণ করিবে। পুক্নাকালে 
কিন্তু সে সুবিধা ছিল ন!। যে ৰালক শ্রঙ্গচর্য 
পালন করিয়া গুরুর উপদেশনত প্রাণায়াম ছার! 
নিজক্কে উপযুক্ত করিতেন, তিনিই শুধু এ সৰ 
লোকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হুইতেন। বর্তমানে 
উহা প্রবাদবাক্যে পরিপত। শাস্ত্রে এরূপ 
ভ্রমণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। হৃর্ধলোক। চন্দ্রলোক 
প্রস্ততি সাতটি লোকের কথাঁও উল্লেখ আছে। 
উহাদের প্রকাশ বাহিরেও যেনধুপ দেহমধ্যেও 
তদ্রপ। এরকম লোকে যাইতে হইলে চন্ড্রই এক 
মাত্র কাণ্ারী, যেহেতু মনের নির্দেশক উক্ত গ্রহ। 


জ্যোতির্বেদের হই একটি কথা 


প১৫ 


তিনি যখন হুস্াকারে মনোমর়। বিজ্ঞানময় কোষে 
অবস্থান করেন তখন বৈজ্ঞানিক এক দৃঠিও্গি 
নিয়। গবেষণা করেন-_দীর্শনিক ও সাধক অন্গভাবে 
উহ? উপলব্ধি করেন। ক্রমৰিকাশের যে ধারা 
নির্দিট আছে সেই অনুযায়ী দেখা যায় নাভিমূলে 
প্রাণময় কোষের অধিঠান। ইনিই নিজ শক্তি 
দ্বার! মনকে বায়নীয় অবস্থায় উপরের দিকে বাধু 
তত্বের নিকট পৌছাইয়! দিতে পাবেন। উল্ঞ স্থান 
হইতে মনোময় বিজ্ঞানময় কোষের কার্ধারস্ত হয়। 
তৎপরেই আকাশতন্ব বিরাজমান, সেখানে শুধু স্ববের 
উতৎপত্তি। শাস্ত্রকার বলিতেছেন এখানে পৌছিলে 
মৃত্যু । একথ! বলিবার তাৎপর্য কি? এখানে 
কাহার নাশ দেখিতে পান? অন্পময় কোষের বা 
দেহাত্মিকা বুদ্ধির কি? ইচাই কি শান্তর মর্সার্থ? 
তাহা না হইলে বৈজ্ঞান্িকের হুল্নুহস্ম অণুপরমাণুর 
হিসাব মিলাইবার পক্ষে স্থযোগ ঘটে না। জ্রানী 
ও যোগীর তঙাহুসন্ধান সফল হয় না। স্যব-স্ততির 
মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া! যায়, ইহ! দ্বারা 
কি এইটিই প্রমাণিত্ত হয় যে, তেজ হইতেই সৰ 
দেবদেবীর আঁবিভব? তেক্গ ভিন্ন তো রূপদান 
করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তমোগুনী 
মঙজল মানবের ও দানবের রূপ দ্বান করিতে পারে | 
সত্বগুণী হুর্ধেরই দেবতার রূপ ধান করিবার ক্ষমতা । 
চক্র বা জল তো অরূপ। কিন্তু ছুয়ের সমবেত 
চেষ্টার ফলেই শুদ্ধসব অবয়ব হ্ঠি হইয়! থাকে। 
সাধক আকাশমার্পে পৌছিলেই সত্বগুণাশ্রয়ী 
সায়ের রূপ দরশন,। তার কথা শ্রবণ, তার 
সারিধ্যে স্পশাস্থতব, তার চরণকমলের আঘ্রাণ। 
আনন্বরসে আপগুত হওয়ার সুযোগ লাভ 
করিয়া থাকেন। পঞ্চতত্বের সমন্ব ওখানেই 
সাধিত হয্ন। ক্রমসক্কৌোচের পরিশতি ওখানেই 


ৃষ্ট হয়। 


প্রশ্ন 


শ্রীমতী অমিয় ঘোষ 


প্রভু, তুমি কি আমার জীবনের আশ! 
তুমি কি আমার মরমের ভাষা 
তুমি কি আমার প্রেম-ভালবাসা 
্বরগের পরিমল? 
ওগো, তুমি কি আমার হৃদিরঞ্জন 
তুমি কি আমার প্রিয়-বন্ধন 
তুমি কি আমার ছঃখখগুন 
করে৷ মোরে উজ্জল ? 
গ্রভুঃ। তুমি কি আযার জনম-মরণ 
তুমি কি আমার জীবন-ধারণ 
তুমি কি আমার্‌ সকল-কারণ 
জনম জনম ধরি? 
ওগোঃ তুমি কি আমার যশ-সৌরভ 
তুমি কি আমার জয়-গৌরব 
তুনি কি আনিছ স্থ-বৈভব 
জীবন পূর্ণ করি? 


প্রঃ 


ওগো 


প্রতুঃ 


ওগো, 


ুণ্যক্ষণ 


শ্রীসৌরেন্রমোহন বনু 


তুমি কি আমার নয়নের বারি 
তুমিই কি মোর সন্তাপহারী 
তুমি কি আমার সবশুভকারী 
রয়েছ সতত জাগি? 
তুমি কি আমার ত্রাধারের আলো 
তুমি কি আমার জীবনের ভালো 
তুমি কি দগ্ধ হদয়েতে ঢালো! 
অমৃত--শাস্তি লাগি? 
তুমি কি আমার ধ্যানের মুরতি 
তুমি কি আমার শক্তি-ভকতি 
তুমি কি আমার একান্ত গতি 
সংসার-নির্বাণ? 
তুমিই কি তাই জীবনে মরণে 
সাথে সাথে থাকো সকল "্মরণে 
চিরদিন তব কমল-চরণে 
রহিবে আমার প্রাণ? 


বাসনার বনে আগুন লাগিবে ভন্ম হইবে যেই সে ক্ষণে 
ভক্তিডালায় ফুল-চন্দন রবে প্রাণ-মন সে শুভদিনে । 

প্রেমের প্রদীপ জ্বলিবে সেদিন কত যে তাহার ঠিকান! নাই, 
পাপেরে হানিবে প্রবল আঘাত পাগীরে আপন করিবে তাই। 
দেহের লালসা আত্মার লাগি লজ্জায় সব নিলে বিদায়, 
হৃদয় কাদিবে তোমারি লাগিয়া, কোথায় তোমার দীপ্তি হায়! 
সার। জগতের প্রকৃতির মাঝে যবে এই প্রাণ চাবে মিলন, 
সুদূর দরীর নির্জনতায় সত্যের মাঝে খুজিবে ক্ষণ । 

যেদিন যেক্ষণে আধারে ফেলিয়। পৌছিবে এ দূর সীমায়, 
জীবন মরণ সুখছঃখ সব এক হ'য়ে যাবে ও রাঙা পায়। 


ফ্রান্সে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব 
স্বামী জীবানন্দ 


প্যারিস শহর হইতে ২২ মাইল দুরে গ্রেজ 
(0755) নামক স্থানে রাষরুষঃ বেদান্ত কেন 
( 02005 ৬০৫৪7000৩ ২9079101005 01 
এই কেন্ত্রের সুত্রপাত করিয়াছিলেন হ্বামী যতীশ্বরা- 
ননাজী ( বর্তমানে ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামরুঞ্জ মঠের 
অধ্যক্ষ ), ১৯৩৬ সালে, শ্রারামকৃণ্ণ শতবার্ষিকীর 
সমদ। এ কাধের স্থায়ী রূপ দিবার জন্ক স্বামী 
সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে পাঠানো! 


হয়। তিনি ধীরে ধীরে কাজটি গড়িয়া তুলিতে- 
ছিলেন, এমন সময় ইওরোপে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ 


লাগিয়া যায়। যুদ্ধের কয়েক বৎসর নানা! বিপর্যয়ের 
মধ্যেও ম্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ফ্রান্পেই রহিয়া যান 
এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে বর্তৃত! ও ক্লাস প্রভৃতি চালাইতে 
থাকেন। যুদ্ধ শেষ হুইলে ১৯৪৬ সাল হইতে 
তিনি অধ্যাপক রেনে! (0196 060০০) কতৃক 
আমন্ত্রিত হইয় প্যারিস বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রতি সপ্তাহে 
উপনিষদ্‌-সম্থন্ধে আলোচনা! আরভ্ভ করেন এবং 
একটি দার্শনিক-গব্ষেক সমিতির উদ্যোগে সরব 
( 5০200126 ) নামক স্থানে সবসাধারণের জন 
নিয়মিত বক্তৃতাদিও দিতে থাকেন। এই বন্তৃতা- 
গুলিব প্রভূত সমাদর হয়। 

১৯৪৮ সালে জনৈক ভক্তের বদান্থতায় গ্রেজে 
বেদান্তকেন্দ্রের বর্তমান স্থাী জমি ও বাড়ী কেন! 
হন্জ। তদবখি কেন্দ্রের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বছুমুখা 
কর্মধারা এথান হইতেই নির্বাহ হইয়া আসিতেছে। 
গত বৎসর এই কেন্দ্রে অনুচিত শ্রী/্রীমায়ের ১*৩তম 
জন্মোৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ মুল ফরাসী 
হইতে অনুবাদ করিয়া প্রী পি শেষাট্রি “প্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্রে ( আগস্ট, ১৯৫৬ ) প্রকাশ করিয়াছেন। 
আমরা উহ! অবলম্বনে এ উৎমব্টির একটি পরিচিতি 
উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দ্বিতেছি। 


১*৩তম অন্মঞ্রন্তী অনুঠিত হইয়াছে। উৎলব 
উপলক্ষ্যে ৪ঠা জাহুবারি, 7৫৬ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 
কেন্জরীধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেস্থরানন্দজী বলেন যে জননী 
সারদাদেবীর দৃঠিভঙী একটি নিশ্চিত আধ্যাত্মিক 
আদশের সন্ধান দেয়। শ্রশ্রীমায়ের মধ্যে "শাশ্বত 
নারী-প্রকৃতি'টির (6106129] 8501017 ) স্বরূপ 
হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে আত্মনমর্পণ। 

মায়ের কথা” হইতে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ 
মিঃ জি পিটোএফ. পাঠ করেন। এইগুলিতে 
শ্রশীমায়ের দেবী-ভাবটি পরিস্ফুট ছিল। 
শ্ররামকষ্চদেব তাহার লন্বদ্ধে বলিয়াছিলেন, ও 
সরম্বতী, জ্ঞান দিতি এসেছে 1 

হ্বামী সিকষেশ্বরানন্মজী বলেন £ 

“চিরস্তনী নারী-প্রক্ৃতি (62081 76077 
স্থন্ধে ধারণার সহিত পাশ্চাত্য শ্রীষ্টান 
জগৎ সুপরিচিত। কুমারী সাধবী ষাতা অহুতগ্ত 
জীবাত্মা! ও ত্রাণকর্ঠার মিলন-সেতুম্বরপঃ তিনি 
ঈশ্বরকৃপাঁ-লাভেয় পথ দেখাইয়া দেন। ভায়তবর্ষে 
বৈষ্ণবেরা লক্ষমী্েহীর কপার উপরে বিশেষ জোর 
দিপা থাকেন) তাহাদের মতে লক্ষ্মীর প্রসাদেই 
মুক্তি অর্থাৎ ছুঃখের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ করিয়! 
শ্রসম্প্রদায়-প্রবর্তক ঠবষ্ণবাচার্ধ রামাছুজের মতে 
সাধকের ভগবানের শ্রীপাদপন্মলাতে লক্্মীমন্ত্র 
প্রধান সহায়ক। হিন্দুধর্মের অস্থান্ক সম্প্রদায়েও 
(শৈব এবং শাক্ত মতে) শাশ্বত নারী-স্ত। সমন্ধে 
ধারণা দেখিতে পাই, ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তি মায়া 
হইতেই জগৎ উদ্ুন্ত। মায়ার প্রসন্নতা ব্যতীত 
মোক্ষ বা মুক্তিলাভের সম্ভীবন! নাই ।” 

অতঃপর সিদ্ধেশ্বকানন্জী তাহার উক্তির দবার্জনিক 
ও তান্তিক ভাবার্থ পরিস্ফুট করেন : 

“জামাদের ইচ্ছাশক্তি আংশিক-দর্শনহ্ষ্ট। বান্িক 
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শ১৮ 


বা আত্যন্তরিক সর্বপ্রকার পরিমাণশৃন্ত সত্তাকে 
'পরিমিত' করিবার আমাদের অন্তহীন প্রয়াস। 
মূলতঃ ছৈতদর্শনেই পাপের উদ্তব। হাজার হাজার 
রকমের জিনিস মামর! দেখিতেছি ! এই ছোষ 
দূর কর! ঘাইতে পারে একমাত্র চিত্তপুদ্ধির স্বারাই। 
৮৭০০, সর্ব, খব্ধিদং ব্রহ্গণ এই সার্বভৌম সত্য “আমি 
কর্তা নই; ঈশ্বরই সমণ্ড কর্মের নিয়ন্ত। এই বোধ 
হইতেই আসে। কেবল একটি মাত্র ইচ্ছ| আছে, 
ইহা! হইল এশ্বরিক ইচ্ছা । এইরূপে অজ্ঞানের 
আবরণ সরাইয়া আমরা জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিতে 
আরোহণ করিতে পারি। ঘিনি ঠিক ঠিক শরণাগত 
তিনিই নিজেকে আঅকর্তারূপে জানিতে পারেন) 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি নিজেকে 'ঝিড়ের এটো 
পাতার মতো দেখেন। এই ষে শরণাঁগতির অবস্থ! 
যখন ঈশ্বরেচ্ছার উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ বিলুপ্তি টে তখনই চিরস্তনী নারী- প্রকৃতির 
উপলব্ধি হয়। স্ত্রী প্রকৃতির লক্ষণ কি? আবিষ 
সভা । যেহেতু পরমপুরুষ আমাদিগকে উদ্ধারের 
জন্ত আসেন সেইজগ্ আমাদের উচিত আমাদের 
ক্র ক্ষুদ্র আমিত্বগুলিকে ত্বাহারই ইচ্ছার উপর 
সমর্পণ করিয়া কর্মে ব্রতী হওয়া। জার্মান মরমিয়! 
সাধক একছাটি বালয়াছেন, আত্মাকে নারী, শবঙ্ষে 
প্রকাশের চেয়ে অনুপম ভাষা আর কি আছে? 
*** * আত্ম! নারীসন্তাবিষ্ট হইয়া নুতনরূপে 
গ্রকাশোনুখ হয়__ এইভাবেই ঈশ্বরের পিতৃসমুচিত 
হ্বদয়ে খ্রীষ্টের পুনরাবি9ভাব হুইয়! থাকে। 

“যে ব্যজির নিক্রিয় অবস্থাটির উপলব্ধি হইয়াছে 
তিনিই এ্রশ্বরিক ও আপেক্ষিক সত্তার মধ্যে 
পুরুষ ও প্রক্কৃতির মধ্যে মহামিলনের মধ্যস্থত| করিতে 
পারেন। 

"জুমা সারদাদেৰী সম্পূর্ণ ত্যাগ অর্থাৎ আত্ম- 
বিলু্বর জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
লীবনদশন আমাদের চলার পথের আলোকবতিকা- 

গ্র়প। এ্রীঈমর্ততারুঘায়ী তীহাকে সাধ্বী মাত! 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


(815895৭৬101 ) বলা যাইতে পারে? সাধ্বী 
মাতাপ্সই মত তিনি ছিলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
মধ্যবতিনী ও মিলনকারিণী। জনৈক কাথু-সিয়্যান্‌ 
মঠাধ্যক্ষ (089:0)03197 [7191 ) লিখিয়াছেন, 
“সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়-_ 
তিনি মেরী ধিনি আমাদিগকে পবিত্র করেন অর্থাৎ 
সমত্ত বাধাবিস্ব দূর করিয়া প্রিয়তমের সহিত 
মিলনযোঁগ্য করিয়া দেন ।' 

“আবার যেমন বাইবেলে আছে, *প্রভু” প্রভু! 
করিয়া ডাকিলেই মুক্তিপাভ হয় না, সেইরূপ 
শ্রুহীমাকে চিন্তা করা! ও মাতৃনাম বার বার 
উচ্চারণই যথেষ্ট নয়। আমর! বরং তীঁহার আদর্শকে 
অন্ুলরণ করিব। তাহার আদর্শ কি? ঈশ্বরের 
ইচ্ছার উপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাঁড়িয় দিয়া 
জীবনযাক্র! নির্বাহ করা । আমরা যাহার! শ্রারামকুষ্ণ- 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাহাদ্ধের নিকট শ্রম 
চিরন্তনী মাতৃসত্তীর মুতিমতী বিগ্রহন্বরূপিণী। গুরু 
ধাছার মধ্য দিয়! আমরা ঈশ্বরের কপালাভ করি, 
ধিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ, শ্রীমা ছিলেন সেই 
গুরুশক্তির প্রতীক। 

“শ্্রীমায়ের জন্মতিথি-ম্মরণে আমাদের এই 
প্রার্থনাই হউক যেন আর আমর! দৈনন্দিন 
কর্তব্যকর্মে নিজেদের কর্তারূপে না ভাবি-_ তীর 
ইচ্ছাতেই সমুদন্ নিয়ন্ত্রিত এই চিন্তাই যেন আমাদের 
মনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত্ত থাকে। খন 
“আমি বস্ত্র, তৃমি বস্ত্র এই অবস্থায় আমর! উপনীত 
হইব তখনই পাইব মুক্তির পরম আস্বাদ।” 

মিস্টার অর্জ পিটোয়েফ (2৬, 0902855 
711০6) শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দ্রিকের 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন, *গ্রশ্নীসারদ।দেবী 
সেই অনৃহ্য শক্তি-_যে শক্তি সমস্ত রামকু্- 
সজ্ঘের উংসাহদাত্রী ও পরিচালিকা। শ্রীরামক 
মিশনের কাজ “তীয়ই কাজ ভগবধ,দ্ধিতে কর্ম 
করিবার এই পথনির্দেশ ছিল অধ্যাত্ম জীবন 


পৌষ, ১৩৬৩ ] 


গড়িবার অন্ তীর প্রধানতম উপদেশ। প্ীয়ামকৃ্ণ- 
দেবের ম্ছাপ্রয়াণের পর তীহার ত্যাগী ভক্ত 
সম্তানগণের জন্ত শ্রম! সর্বদা প্রার্থনা করিতেন 
তাহারা যেন “ঘুয়েবেড়ানো৷ সাধু না হইয়া একটি 
আদর্শ সন্যাদিসজ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারে। মা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাদের যেন থাকিবার 
আশ্রম ও মোটা ভাঁত মোটা কাপড়ের অভাব লা 
হয, যাহাতে তাহার! নিশ্চিন্তে ঠাকুরের উপদেশ 
পালন ও ধ্যানভজনারি করিতে পারে আর জগতের 
ব্রিতাঁপদপ্ধ নরনারী তাহাদের নিকট আসি! 
শাস্তি ও সত্যের সন্ধানলাভের সুযোগ 
পায়ু! 

"্শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য 
ছিল না। তিনি আমার্দিগকে শিখাইয়াছেন 
শ্ারামকষঃদেধকে ভগবানের অবতাঁররূপে দেখিতে 
এবং তাহাকে আরাধনা! করিতে । শ্রীশীমায়ের 
সংস্পর্শ ও সাম্সিধ্য ছিল এক বিস্ময়কর শক্তির 
উতৎ্স। স্বামী বিব্কোনন্দ তাহার আশীর্বাদ লাভ 
ন1 করিয়! আমেরিকা-যাত্রা করেন নাই। মাঞ্ধের 
অতি সামান্ত কথায়, অতি ক্ষুদ্র কর্মের মধ্যেও অদীম 
শক্তি নুকাইয়' থাঁকিত। ই্ররামকঞ্চদেব তাহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও আমার শক্তি ।” স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার জনৈক গুরুভাইকে লিখিয়া- 
ছিলেন,_মা-ঠাকরুন কি বস্ত বুঝতে পারনি, 
ক্রমে পারবে । আমাদের মধ্যে কেটই তার 
মহিমা বুঝনি। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার সম্ভব 
হবে না। মাঠাকরুন ভারতে পুনরায় সেই 
মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন 1 : ” 

নীম সারদাদেবীর জীবন আমাদের চকুর 
সম্মুথে অফুরস্ত মাতৃঙ্গেহরূপে প্রতিভাত কইগ়াছে-_ 
যেক্পেছ নিজের আমিত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া 
দিয়া সর্বোপরি বর্তমান থাকিত; যাহায়। তাহার 
নিকট আসিত তাহাদিগকে খাওয়ানো, 'আদর- 
আপ্যারন, সেবা-গুশ্রযা ও আধ্যাত্মিক উপদেশ- 


জানে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব 
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ধানের মধ্য দিয়া ইহা! অজতরধায়ায় প্রকাশ পাইভ। 
মানের জীবনচরিতকার এইব্ধপ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন £ 'যতদিন স্বাস্থা ও সামর্থ্য কুলাইয়াছে 
ততদিন পর্ধস্ত তক্তসেবা অপেক্ষা কিছুতেই তাহার 
ৰেশী আনন্দ ছিল না। তিনি রান্না করিতেন এবং 
সহন্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন ও বাসনপত্র 
ধুইতেন। জাতিব্্ধর্»-নিবিবেশে সকলে তাহার 
ন্নেহলাভ করিয়াছিল। যদ কেহ তীহাঁর সেব! 
লইতে আপত্তি করিত তিনি গভীর স্নেহম্পশে সমন্ত 
আপত্তি ঠেলিয়া! ফেলিতেন-_বলিতেন, বাবা,কী আর 
তোঁমার জন্থ করেছি? আমি কি তোমার মা নই? 
একি মায়ের কাজ নয় যে, সকল রকমে সঙ্গানদের 
সেবা করা_-পিজের হাতে তাদের এ টোঁও 
পরিফাঁর করা? 

শ্রীমায়ের পৃতসম্থলাভের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাদের 
সাক্ষাৎ শিষ্যরা তাহার অভাবনীয় যত্ব ও জ্সেছ- 
ভালবাসার কথাই বলিয়া! থাকেন। একজন বলেন, 
“মায়ের শুধুমাত্র অবস্থিতিই শিষ্যের সমক্ষে সত্য 
উদঘাটন করিয়া দ্িত। নীরবে তাহার শ্রাচরণতলে 
উপবেশন কগিলেই ঘাহাকে সাধারণতঃ আমর] সত্য 
ঝলিয়। ধরিয়া লই। তাহা মুহ্র্তমপ্যে শ্বপ্রের মত 
উড়িয়া যাইত; আর শ্ান্খে ফাহাকে সত্য বলিয়! 
নির্দেশ করা হয়- সেই সত্যের আলোক সহসা 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। 

প্ভারতীম এতিহ্ে সমন্ত দানের মধ্যে 
পাঁরমাথিক দানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়। হইয়া 
থাকে। এই অধ্যাত্ম সম্পদ শ্রীশ্রীমা সন্ত 
সংন্ম তৃষিত ন্রনাপীর উপব এমনকি 
অনধিকারী হইলেও অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছেন । 
ইহার প্রসার এইরূপ গভীরভাবে পরিবাগ্ত ছিল 
যে শ্রীরামকফের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিষ্য খ্বামী প্রেমানন্দ 
বলিয়াছেন, “যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি 
ন।--সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি।” বস্ততঃ 
ভীমা প্রায়ই বলিতেন, “দীক্ষ! দিলে গুরুকে শিদ্যের 


থহও 


সমস্ত পাঁপ ও ছুঃখকষ্টের় বোঝ! বইতে হস । আমার 
কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে অনেকে হৃক্ষার্য 
করতেও ইতত্ততঃ করে না। কিন্ধু তারা ম! ব'লে 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্--+১২শ সংখ্যা 


আসে, ছুঃখ জানার়। তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পারি 
না, টুকু পাবার তারা যোগ্য তার থেকেও বেশি 
তাদের দিই ।” 


জন্মদিন 
শ্রীচারুচন্দ্র বনু, এম্-এস্সি, বি-এল 


জন্মদিন। জন্মদিনে ভগবংস্মরণ কর্তব্য । 
কেন? জন্মসমহ্যাটি শাশ্বত, চিরন্তন । ঘুগের পর 
ধুগ মানুষ জন্মিয্াই চলিয়াছে, মানুষ ভাবে । মৃতরাং 
জন্মসমন্তা মানুষকে সদাই এটা জানিঝার জন্য 
উদ্ধদ্ধ করিতেছে। ইহা জানা দরকার। যে 
জানিতে পারে, সে পারে। ইহা অপরে অপরকে 
ঠিকমত বুঝাইতে পারে না । ইহা! জানিবার পথটি 
ধরা যাঁক্‌, দুর্গম অরণ্য প্রদেশে । সেখানে যান- 
বাহনের অভাবে সমস্ত পথটুকু নিজের পায়ে হাটিয়া 
পার ১ইতে হয়। 
অভ্যস্ত তাহাদের কাছে তাহাদের দয়ায় নিজ 
সাম্থ্যাহুপারে কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যাঁযু। 
যে পথে চলিয়া এই সমস্তার মন্সোচ্ছেদ করা৷ যায় 
সেই গথের কথা সবাই তাচ্ছল্যের বা অবিশ্বাসের 
বিষক্স হুইয়। থাকে । সুতরাং কাহারও বোধগম্য 
হয় লা । ছিয় না” কেন সে সমস্ত! এখন তুলিব না। 
ঘটনাটি মৃত্য -- হিয়-না”। তবে উপায়। উপায় 
ভগবৎস্মরণ! ভগবত্ম্ররণের পর তগব্ৎশরণ। 
জন্ম” কথাটি যেইমাত্র উঠে তখনই শরীরের 
কথাটা আসর! পড়া অনিবার্ | সঙ্গে সঙ্গে দেহাভি- 
মানী “আমির পিছনের আত্মার কথাটা আসিয়া 
পড়ে। শরীরকে স্বাভাবিক আমর! ভোগায়তন 
বলিয়াই জানি । ইহা ফোগারতনও বটে । বছি- 
সু টন ভি ১ আঅন্তুমু ীন আুপন্ধীনে যৌগ । 
অনুসন্ধান কার? আমার নিজের, অর্থাৎ আত্মার। 


ধাহার|! সেই পথে চলাচলে, 


আত্মাই খাটি। এই শরীর সেই আত্মোপলব্ধির 
দ্বার। নুতরাং ব্রন্ধোপলব্ধির ছ্ার। কেননা 
আত্মাই ব্রক্ম। সে কথ! পরে আসিতেছে। 

কোন একট! অনির্বচনীয়। শক্তির প্রভাবে 
আমাদের মুখ্য শুর্ধচৈতন্য আবৃত আছে। জাগ্রৎ- 
চৈতন্ত নিদ্রা যেমন আবৃত থাকে মুখ্যচৈতন্তও 
আমাদের জাগ্রপরবন্থায়ঃ ( শুধু জাগ্রদবন্থায় কেন 
জাগ্রত স্বপ্ স্থযুপ্ধি অর্থাৎ আমাদের পরিচিত তিল 
অবহথায়) সেইরূপ আবৃত রহিয়াছে। শুধু যদি 
আবৃতই থাকিত হত কোনো সময় আবরণ 
উন্মোচিত হইতে পারিত। আবরণশক্তির সহিত আর 
একটা শক্তি রহিয়াছে যাহাকে বিক্ষেপশক্তি বল! 
যায়। বিক্ষেপের অন্ত বৃহিমুক্ধীনতা। বিপরীত 
গতি। বিংক্ষপশক্তির কারণে আমাদের চৈতন্ত- 
প্রতিবিষ্ব ভুলপথে অগ্রসর হম্। বিক্ষেপশক্তির 
গ্রভাব্র মনেও আবরণশক্তি রহিদ্বাছে। আৰয্ণ- 
শক্তির প্রভাবে তত্বের “অগ্রহণ” এবং বিক্ষেপ- 
শক্তির ফলে “মন্থাগ্রহণ' হয়। অর্থাৎ 'জানিতে 
পারিতেছি না” এই বোধটার নাম ধরা যাক্‌ “অগ্রহণ 


. এবং “ইছা ত এইকপই' এমন যে ভুলজ্ঞান তাহার 


নাম অন্তথাগ্রহণ। দৃষ্টান্ত জাগরণ ও নিদ্রা। 
( এখানে অবস্ত স্বপ্ন জাগরণের অন্তু ক্ত।) স্বযুপ্তি 
আবরণ অবস্থা, সেখানে শুধু অগ্রহণ। আমি 
পাক সুখ্যবস্ত, যাহার কখনও অপলাপ করা যায় 
না তাহাও অগৃহীত থাকে। জাগরণে সেই অগ্রহণ 


পৌষ, ১৬৬৩] 


ত রহিয়্াই গেল? বাস্তবিক আমি কিঃ কে, 
কোথায়, কেন ইত্যাদি প্রশ্ন অজ্ঞাতই রহিয়! গেল। 
তছুপরি এই ত আমি মনুষ্য, অমুক তারিখে 
এইরূপভাবে আমার জন্মঃ আমি বুদ্ধিমান, আমি 
স্বামী, পুত্র, বিশু, গৃহাদিবান চেতনপুরুষ ইত্যাদি 
বহু উপাধিতে আঁমাকে গ্রহণ করিয়| থাকি, ইহার 
দ্বার! মুখা বস্তর অন্তথাগ্রহণ হইয়। যায়। বিক্ষেপ- 
জাত অন্তথাগ্রহণে আবরপশজির প্রভাব আরও 
বাড়ে। "ভুল' জানি কেমন করিযা? আমার এ 
বিক্ষেপ সহহুব জাগ্রদুবোধই ত ঠিক হইতে পারে। 
চারবাকপন্থীর বা জড়বাদীর এই আপত্তিয় উত্তরে 
বলা যান্ন যে'ইছা যে ভুল' তাছা জানি, কেননা 
এ অনুভবে অনাবিল চিত্বপ্রসাণ আমে না! 
অজ্ঞাত জিনিস জানিলে আনন্দ অনিবার্ধ। জ্ঞান 
ও আনন্দ অবিচ্ছেগ্চ। উহ্থারা পৃথক সত্তা নহে। 
একই জিনিসের দ্বিবিধভাবের যুগপৎ এক উপস্থিতি । 
আর এক কথা--অন্রান জ্ঞাননাঠ। অর্থাৎ জ্ঞান 
উপন্থিত হইলে তথ্ধিষয়ক অন্ান নষ্ট হইতে বাধ্য। 
অজ্ঞানের নাশ হইলে অন্ঞান পুনরাক্রমণ করিতে 
পারে না। ত্রমবশে রজ্ছুকে সর্প মনে করিতে 
করিতে বদ্দি সর্পরূপ অজ্ঞান রজ্জুজ্ঞানের দ্বার! 
নাশিত হয়ঃ পুনরায় সেই রজ্জুধণ্ডে আর সর্পভ্রম 
উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার জাগ্রত অবস্থার 
ত্বাভাবিক মামি আমাকে সেইরূপে পুনরাক্রমণের 
হাত হইতে রক্ষা করে না। আমার শাশ্বত প্রশ্ন 
পুনরুখিত হয়। সুতরাং জন্ম, আত্মা, বা ব্রঙ্গ 
সম্থদ্ধে অনুসন্ধানের নিবুত্তি হয় না। 

ভৃগু নামক প্রসিদ্ধ ব্রুপপুত্র, পিত'র সমীপে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে ভগবন্‌, আমায় ত্রন্ধ 
উপদ্দেশ করুন 1” পিতা তাহাকে বলিলেন। “শরীর 
প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাকৃ- ইহারাই ব্রন্ধোপলক্ধির 
দ্বার। অনন্তর আরও বলিলেন,_-“ঘতো বা ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে। যেন আাতানি জীবনি । ঘৎ 
্রয়স্যাতিনংবিশস্তি । তথিজিজ্ঞাসম্ব। তৰ্ক্ষেতি। 

৭ 


জন্মদিন 


২১ 


[ যাহা হইতে এই অখিলভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। 
উৎপন্ন হুইয়! যন্্ীর! বর্ধিত হুয় এবং বিনাশকালে 
যাহাতে গমন করে ও যাহাতে বিলীন হয় 
তাহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও । তিনি রঙ্গ ]। 
ভৃগু একাগ্রতা অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
করিয়া 'অননই বক্ষ' ইহ! জানিলেন। কারণ পিতৃ- 
প্রদ্ধত্ত সঙ্কেত মিলাইয়! দেখিলেন যে অন্ন হইতেই 
ভূতবর্গ জাত হয়, জন্মিয়া অল্নের স্থারা জীবন ধারণ 
বরে এবং বিনাশকালে অন্নাভিমুখে প্রতিগমন 
করে ও অন্নে বিলীন হয়। উহা জানিয়! পিতার 
সকাশে উপস্থিত হইলে পিতা বুঝিলেন ভূগু স্থৃল 
পাঞ্চতৌতিক শরীরকে বুঝিতেছে। লক্ষ্য করে 
নাই অয্নের উৎপত্তি বিনাশ আছে । মুখে বলিলেন 
“একাগ্রতা সহায়ে ব্রন্ধকে বিশেষরূপে জানিতে 
ইচ্ছ! করো; একাগ্র তপশ্তাই ত্রন্ধ।” ভৃগু পুনরায় 
তপশ্চর্যা করিয়া! অনুধাবন করিলেন-_সর্বানুহ্যত 
একটি মহাপ্রাণ-প্রবাহ রহিয়াছে । ন্ুতরাংধ সেই 
“প্রাণই তরঙ্গ” ইহা জানিলেন। [ইহার সঞ্থিত 
জড়বাদের 0301106070১ বা 00981010 1165এর 
কিছু সাঁমঞহ্ত থাকিতে পারে!] পিতৃপ্রদণ্ত 
90,৪18 আলোচনা করিয়া মিলাইলেন--প্রাণ 
হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হুইয়! 
প্রাণের দ্বারা বধিত হচ্প এবং অবশেষে প্রাণা ভিমুখে 
গমন করিয়া প্রাণে বিলীন হয় । পিতা দ্রেখিলেন 
ইন্দিয়াি-বেঠিত প্রাণশক্িকে ভৃগু চেতন বলির! 
ধারণ করিয়াছে । বোঁঝে নাই যে প্রাণ অচেতন, 
অতএব উহা! ত্রক্ধ নহে। তিনি জানেন স্বকীয় 
চেষ্টা ব্যতীত অনুভূতি লাভ করা যায় না। ভৃগু 
আরও অনুসন্ধান করুক। সুতরাং পূর্বোক্ত সেই 
এক কথারই পুনকুক্তি করিলেন_-“আরো! তপস্যা] 
করো॥ তপন্তাই বর্ম ।” ভৃগু নিজেই বুঝিতে 
পারিলেন বে অচেতন বধ (প্রাণ) অঙ্গ হইতৈ 
পারে না। তাহার মনে হুইল “নই অঙ্গ।” 
ঢ0:1018 বা! সঙ্কেত ত বেশ খাটে । মন হইতেই 


৭২২ উদ্বোধন [ ৫৮তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া মনের দ্বারা 
বধিত হুয় এবং বিনাশকাঁলে মনেরই অভিমুখে 
প্রতিগমন করে ও মনেই বিলীন হয়। উহা! জানিয়! 
ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তিনি এবারেও স্বীকৃত ন! হইয়া আবার তগপস্তা 
বিধান করিলেন। তথন ভূগুর খেযাল হইল মনও 
অচেতন। (চেতন আত্মার অতি সাল্িধ্য হেতু 
মনকে আমর! চেতন বলিয়া ভুল করি)। ভূগুর 
আরও খেয়াল হুইল মন অনিশ্চয়াতুক, সংকল্প- 
বিকল্পাতুক। খঅতিহুগ্ম হইলেও মন শরীরধর্মী, 
অর্থাৎ ক্ষণপরিণামী, নাশ্ত। দৃশ্য পদার্থবর্গের 
অন্ততম। 
এবার বুঝিলেন নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি (বিজ্ঞান) ই 
ব্রহ্ম । এইরূপে সমহ্ি জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও 
ক্রিয্াশক্তি-বিশিষ্ট আদি পুন্ষ পর্যস্ত পৌছিবার 
পরেও পিতা তপস্তার নির্দেশ দেওয়ায়, বিচারে 
ভূগড দেখিলেন, বুদ্ধিতেও নুখছুঃখের অনুভূতি 
থাকে, কিন্তু মুখাবদ্ধে ত সুখছুঃখ নাই। চিন্তা 
করিয়া ভূগু--“আনন্দো ব্রঙ্গেতি ব্যজানাৎ। 
আনন্দাদ্ধেব থন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন 
জাতানি ভীবস্তি। আঁনন্দং প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি 
ইতি*-.জানিলেন পূর্ণানন্দই ব্রক্ধ। 
লৌকিক বিষয়েন্ডরিয়সঙ্িকর্ষ-জনিত আনন্দ 
খণ্ডান্দও নহে। ইহা আনন্দের আভাসমাত্র। 
এই আনন্পাভান ভতগশস্ত নহে। যেখানে ভত়্ 
সেখানে আনন্দ নাই! রবীন্দ্রনীথের অনুভূতিতে 
ইহার কাঁব্যবূপ এই প্রকার -. 
আমি যখন ছিলেম অন্ধ 
হখের খেলায় বেলা গেছে গাহীনি ত আননা । 
ভিত ভেঙ্গে যেই এলে ঘরে থুচলো আমার বন্ধ 
নুথের খেলা আর রোচেন!, পেয়েছি আনন্দ ॥ 
সেছিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচলো! আমার ধন্য 
ভু পে সস । 
ভর উপাখ্যানটি রূপক নহে । পুরাঁকালে 


তন্বদর্শা পিতা পুত্রকে ব্রঙ্গবিষ্ঞা দিতেন । তবে 
উপাখ্যানটিকে যৃক্তিপরম্পরা ধরিয়! ক্রমান্বয়ে 
অগ্রসর হইতে হয়। অবশ্য অতি স্থুলত্বেও ইহার 
অন্থরূপ ভাব একটু চিন্তা করিলেই পাওয়া 
যায়। অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়- 
সমন্বিত পঞ্চকোষবিশিষ্ট শারীর পুরুষ উপলক্ষ্য 
মাত্র। 
যাহা হউক এই স্ৃগুসন্বন্বী (ভার্গবী) বিস্তা 
হইতে জান! বায় যে, জন্ববৃত্তান্তের সম্যক আলোচনার 
ফলে ধাপে ধাপে মুখ্য বস্তুতে পৌছান যাঁয়। এবং 
ইহাও জানা যায় যে সাধারণতঃ আনরা! আমি বলিতে 
যে স্থূল বস্তটিকে বুঝিয় বসি, উহা এ সম্বন্ধে শেষ 
কথা নে । এবং উহা আদৌঠিক কথা নহে। 
কিন্ধ উহা! ঠিক পথ ধরাইয়! দিতে পারে। সেই 
হিসাবে দেহতত্বানুষ্ঠান যোগানষ্ঠান। 
দেখা গেল আমর! পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়! 
প্রত্যেকটিকেই আমার "আমি" বস্ত বলিয়া ভুল 
করিতেছি । পঞ্চকোষ গণনায় পঞ্চম কোধ আমাদের 
শরীরসন্থদ্বী বলিয়! মুখ্য আনন্দ নছে। উহার ওপারে 
মুখ্য আনন । দাশনিকেরা তাহা এই ভাবে 
বুঝাইয়! থাকেন।--আমাদের শরীর তিনটি, গুল 
শরীর, হৃঙ্গ্ম শরীর, কারণশরীর। অন্ুমহধ কোষে 
স্থল শরীর। পশুপক্ষী সরীস্থপ কীটাদি নির্বিশেষে 
সর্বভূত সাধারণ। আসিল, থাকিল, বাড়িলঃ হাস- 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পরিণমিত হইল, শেষে ন্ট হইল, 
অর্থাৎ ইহা ষড়-বিধ ভাববিকারী । 'জারতে, অস্ত, 
বধতে, অপক্ষীরতে, পরিণমতে, নশ্ততি।” স্থুল- 
শরীরে যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদের 
জাএদবন্থা। ![ অবহা দাশনিক [টিতে ই£াও নাকি 
একরপ স্বগ্রাস্থা- নিদ্রাস্তভু জি, সে কথা এখন থাক্‌, 
পরে যদি অন্ত প্রসঙ্গে উঠে দেখা যাইবে] 
তখন গুল হক ও কারণ শরীর পিগিতভাবে অপৃথক 
বিজড়িত থাকে। সেই জ্গই এই আরম স্থল শরীর 
হইতে আমাদের ছুটি কম। এবং ইহারই সাহায্যে 
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আমাদিগকে পার হইতে হইবে। সেই জঙ্তই বরুপ 
হলিয়াছেন শরীর ব্রন্মোপলন্ধির ছার । 

ঠিক 'এতদারতি বিশিষ্ট আমাদের-_-হুম্ম শরীর । 
প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানমন্্র এই ভিন কোষের একন্রী- 
ভূত হৃক্পদার্থ। আমাদের স্থুল শরীয়ের প্রথম 
অনুপস্থিতি বোঝা যায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি। 
সেখানে শুধু সুক্স শরীরের ব্যবহার। তৈঙ্গদ 
(-তেজোময় ) শরীর | নিজেই গড়ে, নিজেই 
দেখে। নিজেই উপাদানকারণঃ নিজেই নিমিত- 
কারণ, নিজেই দ্রষ্টা । আমাদের সেই এই স্থঙ্ষ শরীরটি 
বর্তমান জন্মে সষট হয় নাই বটে, তবে ইহ! পৃধব্তী 
অন্তান্ত জন্মের সুক্ষ শরীরের সছিত তুলনীয় নছে। 
আমাদের এই জন্মের এই শরীরের যেমন শৈশব 
কৌমার যৌবনাি পরিবর্তন হয়, সুক্মশরীরেও তেমনি 
গ্রতি জন্মে এবং প্রতিজন্মের মধ্যেও নিষৃত বাসনা- 
জনিত সংস্কারের হ্াসবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিছু কিছু বোঝা কমিযা কিছু 
কিছু বাড়ির! ক্রমান্যয়ে অভিনবত্ব প্রাণ্তড হইয়া 
আমিতেছে। জন্মে জন্মে ইহার এই আচরণ । আদিম 
হিতে ইহার উৎপত্তি। সেই দৃষিতে আমরা 
পঅমৃতন্ত পুতাতে। কেন এই উৎপত্তি কেহ জানে 
না। যখন অজ্ঞাত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না 
তখনই জানে। শুধু স্থল শরীর হইতে অব্যাহতি 
পাইলেই বা লইলেই কোঁনো লাভ নাই। লাভ 
নাই, অলাভ থাকিতে পারে। আক যেমন এক 
তৃণথণ্ড ছাড়িয়! অন্ত তৃণ আশ্রয় করে। দূরের যাত্রী 
যেমন আবশ্তাকমত নৌকা, গোশকট, বাম্পযানাদি 
আগ এবং গ্রহণ করে, হুঙ্শরীর সেইরূপ অন্ত 
একটি আলঘন গ্রহণ করে । এই জন্ই ধাঁব ব্যক্তির! 
দেছাস্তরকে যৌবন-বাধকাদি পরিবর্তনের অন্ততম 
বলিয়াই গ্রহণ করেন। শোকগ্রন্ত হন না। 

দেহিনোহন্মিন যথা দেতে কোমারং যৌবনং জরা । 

তথা দেহাস্তরগ্রাপ্তিররস্ত্র ন গুহাতি ॥ 

অনেক সময় ভালই মনে করেন। ছেড়া 


জন্মদিন 


ইত 


কাপড় ছাড়িয়া নৃতন কাপড় পরার মতো, বলেন । 
পুরাতন আকারের গহন! ভাজিয়া নূতন গহনা! পরার 
মতে! বলেন। হুতরাং এই হুক্্ম শরীরকে ঠিক পথে 
চালিত করিয়! ইহার ভার বোঝ! কিছু কমাইয়া 
দিবার চেষ্টা! কর! উচিত৷ শ্বপ্রের মারফতে গুল শরীর 
সঙ শরীরের অগ্ডিত্য জানা ঘার বলিয়া স্বপ্নকে 
আমাদের শিগ্গক বল! যাইতে পারে। স্বপ্ন 
আমাদিগকে বেঝাপ্ যে প্রতীতিকাঁলে সত্য হইলেও 
তাহা মিথ্য/ হইবার বাধা নাই। জাগ্রং 
প্রতীতিকেও ব্রং দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মিথ্য! সাব্য্ত 
করাই সঙ্গত। যে আমাকে একবার মিথ্যা কথ! 
ব্লিয়! ঠায় তাহাকে যেমন আমর! আর বিশ্বাস 
করিতে পারি না তেমনি আমাদের প্রতীতিকে 
আমর! কিরূপে বিশ্বান করি? সুক্ম শরীর আমাদের 
ত্বপ্নের আধার। এমনওত হইতে পারে যে আমাদের 
স্থল-সুক্ম-মিশ্রিত জাগ্রত শরীরট।, “ভিন্ন আর এক- 
রকম” স্বপ্পুর আধার । যদিও বা তাহা না! হয়, 
দেখা যাইতেছে যে সুক্ষ শরীর থাকিলে প্রবাহক্রমে 
শরীরবপ খ্বপ্নের পর স্বপ্ন চলিতে থাকিবে । বোঝা! 
ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু হালক! না করিলে দ্বপ্র-পরম্পরা 
চলিতেই থাকিবে। শ্বপ্রতঙ্গেই আনন্দ । আনন 
ছুট । 
এই সুঙ্্ষশরীরেরও অভ্যন্তরে আমাদের আনন্দ- 
ময় কোষ। যখন সুলহক্মমিতিত বা শুধু হচ্ছ 
শরীরের ব্যবহার করি অর্থাৎ জাগ্রতত্রীড়াদি করি 
ৰা স্বপ্র দেখি তখনও আননাময় কোষ তাহাতে 
ব্যাপ্ত থাকে। যখন সুক্ষ শরীরের উপাদান যেগুলি, 
সেই উপজ্রবকীরী ইন্দ্রিয়গণ এবং কাঁমন! বাঁদন। 
আদি অনর্থরাশি কারণে সাময়িক লীন হইয়| 
অঙ্পপস্থিত থাকে তখন আমরা শুধু আনন্দময় কোষ 
ব্যবহার করি। ইহাতে শুধু আনন্দান্ুভৃতি। ইহাই 
আমাদের ঠননিন নিদ্রা । স্বপ্রহীন হযৃণ্তি । এই 
থানেই আমরা দর্ব-উপদ্রবরকিত, নিশ্চিত, অতয়। 
কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিস! আমাদের কর্মফ্। আবার 
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আমাদিগকে ঠেলিয়া কাঁধ ব্যবহারে প্রণোদিত করে। 
ঠিক যেমন যেমন গচ্ছিত রাখিয়াছিল, ঠিক তেমনই 
ফেরত দেয়। বদল হই্বার উপায় নাই। এই- 
জনই ইহাকে কারণ শরীর বলা হুয়। স্থল ও সুক্ষ 
শরীরের ব্যবহারার্দি ( অব্যক্ত আবাকৃত)) কারণ 
শরীরে লীন থাকে মাত্ব। 

উপদ্রবরহিত বলিয়া এই ন্ুযুণ্তি আমর! 
জপছন্দ করি না। তবু কর্মজগতে আমাদের মনে 
হইতে থাকে যে ইহা কতকটা আমাদের 
বিনাশম্বরূপ। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা বলি বেশ ল্ুখে 
ঘুমাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ শুধু আননময় কোষে 
ছিলাম ।) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমর! আরো বলি-_ 
"কিছুই জানিতে পারি নাই।” আমাদের সেকথার 
উদ্দেশ্ত আমরা যাহা! জানিতে চাই, তাহা জানিতে 
পারি নাই। মহাত্রমবশতঃ এতিবেগে ইন্দ্িমারফত 
যে বিষয়ার্দি আমরা ভূল করিয়। জানিতে চাই তাহা 
জানিতে পারি নাই। সেইটাই আফশোষের 
বিষয় হয়। কিন্ত ইহার তাত্বিক ইঙ্গিত এই যে 
মুখ্যতঃ যাহা! আমাদের একমাত্র জ্ঞাতব্য তাহা 
জানা হয় নাই। অজ্ানাবৃত স্থযুপ্তিতে কি লাভ 
হইল? বসব ত অগৃহীত রহিল, আগে বলিয়! 
আনয়াছি। 

তাহা হইলে কি চাই? গ্রহণ কিসে হইবে? 
চাই সচেতন নুষুপ্তু। ইহাকে সমাধি বলা যায়। 
যৌগসমাধি যোগলভ্য বটে, কিন্তু সমাধি বিচার- 
লত্যও বঢে। পদার্থ একই। উভয়ই ভগবৎ 
কপ! সাপেক্ষ । সেইদ্রন্ত চাই জাগরবিক্ষেপ হইতে 
জাগ্রদবিরতি। ঘটিকাযঞ্ত্রের স্তার অবিরত বিষয়্- 
ইন্জিয় সংযোগ আকাজ্ষা ও তৎসাধনে লিণ্ত থাকি। 
তাঁই সময় সময় ছুটি নিতে হয়। ছুঁটিটা উৎসবের 
দিন। উৎসব আনন্দের জন্ত, আনন্দনাপেক্ষ। 
ভানদই ত তগবান। তাই জন্মদিনে ভগবৎস্মরণ 
সবার! বিরতিলাভ এবং আনন্দোৎসৰ। 

আপত্তি তোল! ঘায়--কততক বোধ! বায়, কতক 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বধ--১২শ সংখ্যা 


বোঝ! যায় না--পঞ্চকোধষ ত্রিবিধ শরীর, জাগ্রদাি 
বিবিধ অবস্থা, জঙ্গমৃত্যুপ্রবাহ ইত্যাদি কথা 
হইতেছিল সেখানে ভগবান আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন কি করিয়া । তাহার উত্তর এই যে, 
ভগবানের স্বভাঁবই এই-_ সর্বদাই উপস্থিত। নিজেকে 
অব্যাহত রাখিক্স] অভিবিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে যুগপৎ 
সম্যক উপস্থিতি। অত্যান্চর্য হ্বভাব। ভগবান 
ত আলিয়া পড়িবেনই, ডাকিলেও আসিবেন, না 
ডাকিলেও আসিবেন। জানিলে ত আসিয়াছেনই, 
না জানিলেও আসিয়াছেন। তাঁহার ফাওয়। নাই, 
সেইজস্ত আসাও নাই। আপা-যাওয়াই নাই, 
সদৈকরসম্‌। বুদ্ধি অহস্কারাদি সর্বোপাধি বিনিমুক্ত 
পঞ্চকোধাতীত আমিও ত মনে হইতে পারে 
সদৈকরসম্। যাঁক আঁমি থাকি, না থাঁকি তিনি 
সর্বদাই আছেন। তিনি নাই তাহ! যখন অসম্ভব 
তখন আমি যতক্ষণ আছি, সেই ভোক্তারং যজ্ঞতপসাৎ 
সর্বলোকমহেশ্বরং শুহদং সর্বভূতানাং 'নাহৃত 
অতিথিকে খু'জিয়া বাহির করিয়া সম্যক্‌ সম্বর্ধন! 
করা যাক। ফল কি? যুক্তিতে বোঝা যায় না। 
খধিদের অভিজ্ঞতাই গ্রাহা। ভগবান নিজ মুখেই ত 
বলিয়াছেন-- 
তেঘাৎ সততবুক্তানাং ভজতং প্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
গীতা ১০।১* 
তেষামেবানু কম্পার্থমহুমজ্ঞান্জং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবন্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ 
গীতা ১৯৯১১ 
অনন্ুশ্চি্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযু পাঁসতে। 
তেষাং নিত্যাভিধুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহৎ॥ 
গীতা ৯২২ 
সৃতরাং জন্মদিনে উৎসব করোঃ আনন করো!) 
প্রার্থনা করো৷ জন্ম সার্থক হউক। এই উপ্লঙ্গ্যে 
পরম খধিদেরও নমস্কার করি-_ 
॥ ও তৎসতৎ্॥ 


আমি 
ওমর মালী 


বিশ্বৃতির অতঙ কুম্নাসা 
মরে ব্যর্থ আশ! 
অঞ্কাঁর জিজ্ঞাসার ধবনিক1 টানি । 
আলোকের ঈ'গ্ত বাণী 
মুহ্ে মিলায়ে যাঁঘ, পানিক' ভাব! ! 


কালের করাল আঘাতে, পঞ্চভৃতে স্টি এই মনিবের কায়া 
ব্ধাক্ষুন্ধ রাতে, মোর! বলি হী 

নেমে আসে কোন ফাঁকে তারকা পুত বনুত্বের কেন্ত্রপথে আম ডুবে ঘাঃ 

তীক্ষ হতাশার়। 

কিংবা বন সুদীপ্ত বিদযাৎ *আমি? কেব মেলেনি উত্তর 
ভাষাহীন মেলেনি উত্তর । ক্বাবতিত শৃহ্ুপথে আজো তাঁর 

ভেসে আসে অতীতের তীব আর্ডশ্বর। স্থকরুণ স্বর ॥ 

মমালোচনা 


ভারতের লাধক (প্রথম ও দ্বিতীক থণ্ড ) 
শ্হরনাথ রায়-প্রনাত ; প্রকাশক শ্রীনুধীর মুখাজি, 
রাইটার্স সিত্তিকেট, ৮৭ ধর্মতলা দ্বীট, কলিকাত। 
--১৩) প্রথম খণ্ডে ৩০৯ ও ভ্বিতীন্ধ খণ্ডে ৩৩২ 
পৃষ্ঠা ; মূলা__প্রতিথণ্ড পাঁচ টাকা । 

ধঁতিহাসিক লেখকদের সৰ কিছু মনে রাখিবার 
প্রয়োজন নাই; ধাহারা চরিতকথা লিখিতে 
প্রবৃত্ত তাহাদের পক্ষে অনেকট। বিস্বৃতির অত্য নও 
দ্রকার। যতটুকু মনে পড়িতেছ এইরূপ উক্ভি 
করিক়্াছিলেন কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজ চরিতকার। 
বাংলা জীবনীসাহিত্য অঙ্থপেক্ষণীয় সম্ভাব্যতা 
দিকে অগ্রনর হইতেছে) কোন কোন জীবনী যথার্থ 
সাহিত্যের মধাদাও লাভ করি'াছে, কিন্ত সাধক 
ও লোকগুরু ধর্মবীরদ্দের জীবনীরচনা বহৃক্ষেত্রেই 
শিল্পপদবী পা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
সবকিছু লিপিবদ্ধ করিবার এক প্রবল আগ্রহ 
লেখকের শিল্পচেতনাকে অভিভূত করিয়া রাখে। 
এক আান্তব কুছেলিকা বৈজ্ঞানিক দৃিতনীকে 


আচ্ছন্ন করিয়। তোলে। ভক্তির উচ্ছবীনই এই 
সকল গ্রন্থের প্রধান স্থল হইয়া ধাড়ায়। 

ুদুশ্ত এই “ভারতের সাধক” পড়িয়। মনে হইল 
লেখক একজন কুশল চরিতশিল্পী। আতিশয্যের 
ূ্ণাবর্তে তিনি পড়েন নাই; সুস্থির বস্তনি্ঠায 
বজিপান্ত ফন্ত” যাহা কিছু সারঃ যাহ! কিছু গ্রানথ 
তাহাই প্রশংসনীম বিস্তাসকৌশলে আমাদের 
উপহার দিয়াছেন। এই স্পাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতাকে 
অভিনন্দিত করি। 

প্রথম থগ্ডে আটঞ্জন সাধক মহাপুরুষের কথ! 
আলোচিত। ইহারা গত্রৈলঙ্গ স্বামী, শস্তামাচরণ 
লাহিড়ী, শ্রীগন্তীরনাথজী, স্বামী ভাস্করানদ্দ সরম্বতী, 
প্রীরামদান কাঠিয়! বাব1, বাম! ক্ষেপা শ্রবালানন্দ 
ব্রহ্মচারী ও ত্বামী নিগমানন্দ। ছ্িতীয় খণ্ডে আচার্য 
রামাছুজ, ্রমধুসথদন সরস্বতী, ভক্ত দাহ, ্রীলোকনাথ 
ব্রম্মচারী, শ্ীভগবানদাস বাবাজী, শ্রীভোলাননগিরি, 
প্রভু জগছন্ধ ও শ্রীসম্তদাস বাবাজীর জীবনীক্ক 
আলোচনা! । প্রথম খণ্ডের ভূমিক। অত্যকক 


৭৮ 


অনুঠিত শ্রীর়ামকু্জ মিশন নিবেদিত! বিভালয়ের 
(৫নং নিবেদিত! লেনে, ৰাগবাঁজার, কলিকাতা ) 
সুবর্ণ জয়স্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে ভগিনী নিবেদিতার 
অনুব্রাগী দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত 
হয়, “নিবেদিতা সুবর্ণ জযুন্তী পরিষদ' কতৃক তাহা 
হইতে ৫০**২ টাকার প্রি, পি, নোট কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে “নিবেদিতা বক্তৃতা*র ব্যবস্থার জন্ত 
সিশ্িকেটের নিকট জম! কর! হইয়াছিল। বক্তৃতার 
বিষয এবং বক্তানির্যাচনের দায়িত্ব সিপ্তিকেটের 
উপরই ন্শ্ত করা হ্ইয়াছে। বিশ্ববিগ্ঠালয় এই 
বৎসর প্রথম এই বক্ৃতামালার ব্বস্থ! করিয়াছেন । 
গত ১২ই হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ (২৮শে হইতে 
৩ংশে নভেম্বর, ১৯৫৬) নিশ্ববিগ্ভালয়ের দ্বারভাঙগা 
হলে অপরাহু টার সমন এই বৎসরকার ব্কতা 
দিথাছেন বেলুড রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্ভামন্দিরের 


বিবিধ 


পরলোকে অুরেজ্্রমৌহন পঞ্চভীর্থ_ 
টাকার বিশিষ্ট ধর্ম প্রাণ লেখক ও পণ্ডিত অধ্যাপক 
স্থরেন্ত্রমোহন পঞ্চ হীর্থ, এমএ গত ২০শে আশ্বিন 
পরিণতবয়সে দেহতাগ করিয়াছেন। তিনি বু 
বৎসর ধব্য়া উদ্বোধনে নিদ্ধমিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি 
লিখিতেন। এই অমান্ধিক উদার শিক্ষার্ততী 
হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েবই অদ্ধা আকর্ষণ 
করিতেন। ত্বাহার পরলোকগত আত্মার শাস্তি 
ক্কামনা করি। 

দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার--“এশ্পিয়ার 
মধ্যে সর্বাধুলিক”-_ সম্প্রতি দিলীতে উনেস্কোর 
উদ্ভোগে অন্ষ্ঠত এক সেমিনারে এশিয়ার গ্রন্থাগার- 
সংক্রান্ত সমন্তাংলী সম্পর্কে যে সকল আলাপ 
আলোচন! হয় এবং গ্রস্থাগারসমুহের উন্নতির জন্ত 
ফে সকল হ্থপারিশ করা হয় গত ৩১শে অক্টোবর 
লগুনে এইচ, এম, স্টেশনারী অফিস কতৃক 
প্রকাশিত “এশিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগার' নামক 


উদ্বোধন 


[ ৫৮তম বর্ব---১২শ লংখ্য। 


অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। বভ়ূতার বিষয় ছিল-_ 
“ভগিনী নিবেদিত।র জীবন ও কীতি ।” 

তিনদিনই এই বক্তা শুনিতে হ্ারভাঙগা! হলে 
ৰছু নরনারীর সমাগম হুইয়াছিল। তিনদিনকার 
সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে - বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
কোষাধ্যক্ষ এবং কলিকাতা নগরীর মেয়র 
শ্রীপতীশচন্ত্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগোপাল হালদার 
এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বঙ্গভাষার *রামতন্থ লািড়ী 
অধ্যাপক” ডক্টর হশশিভৃষণ দাশগুপ্ত । 

উদ্বোধনের নূতন জন্পাদ্ক-_আগামী 
৫৯ বর্ষ হইতে (মাঘ, ১৩১৩) উদ্েধনের সম্পাদনার 
ভার স্বামী নিরামগ্বানন্দের উপর ন্তস্ত হইয়াছে। 
বিদায়ী সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানদী আমেরিকা যৃক্ত- 
রাষ্ট্রের সান্ফ্রান্সিদকো! বেদান্ত সমিতির কমিরপে 
মার্চের শেষে আমেরিকায় চলিয়! যাইবেন। 


সংবাদ 


পুত্তিকাঁ় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
ক * * আলোচা পুস্তিকা দিলীর সাধারণ গ্রন্থা- 
গারটিকে “এশিয়ার সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত ও সর্বাপেক্ষা 
আধুনিক” পাঠাগার বলিয়! উল্লেখ কর! ভইয়াছে। 
এহ গ্রন্থাগার প্রথম চার বৎসরে ১,০৯০১৯*৯ 
পুত্ভক ইনু করে এবং মাসে প্রায় ৭৯১৯০ 
পাঠককে নিয়মিতভাবে পুস্তক সরবরাহ করে। 


রিপোটে বলা হইয়াছে যে ভারতের একজন 
লিখনপঠণন্ষম ব্যক্তির তুলনায় ব্রিটেনের একজন 
লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি অন্ততপক্ষে সাতগুণ বেশী 
পড়ে। (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস )। 


চট্রগ্রামে গ্রারামকৃষ্ণোন্খসব-চট্ট গ্রাম বহর- 
পুরস্থিত শ্রীরামকষ্জ স্বোসমিতির উদ্চোগে সম্প্রাতি 
যুগাবতারের ১২১ তম জন্মোৎসব সটুভাবে সম্পর় 
হইয়াছে। পৃক্জাঃ কথামৃত পাঠ ও আলোচন! এবং 
একটি ধর্মসভা উৎসবের অন্ততম কর্মসুচী ছিল। 
জাতিধর্স-নিবিশেষে বু নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া 
হয়। সন্ধার পর ছায়াচিত্রধোগে শ্রীরামকষ্চদেবের 
জীবনী আলোচন! করেন প্রতিষ্ঠানের সম্পার্ক 
ভ্রীদেষেজদাস চৌধুরী । 


উদ্রোঞ্ক্ম 


স্বম্বস্্চ্গী 


৫৮ভসম বর্ধ 
(১৩৬২ মাঘ হইতে ১৩৬৩ পৌষ) 


মম্গাদক 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধন্ত” 





উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 


বারিক মুঙ্গ্য পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্য। আট আমা 


বর্ষমূচী- উদ্বোধন 
( ব্্ণাচুক্রমিক ) 
মাঘ, ১৩৬২ হইতে পৌষ, ১৩৬৩ 


বিষয় লেখক-দেখিক। পৃ্টা 
অক্ষয় রত্ব (কবিত! ) শ্রীসরযুবাল! দেবী ২৫১ 
অনা্দিলিজ ৬কল্যাণেস্বরের কাহিনী স্বামী মৈথিল্যানন্দ ৬৩৯ 
অনাস্ত ( কবিতা) ভ্লীনরেন্্র দেব ৫৯৯ 
আন্র্বাণ ( কবিতা] ) শাস্তশীল দাশ ২৪৩ 
অপ্রকাশিত লোক-সঙ্গীত শ্রুমমলেন্দু (তত ১০৫ ৩৬৯ 
অবতার ( ছগ্রকাশিত রচন! ) ৬যোগেন্দ্রকুমার থোষ "*' ৬৯৯ 
অভয় কবচ ( কবিতা) শ্রীগোপাল ভট্টাচার্ ৩৭৫ 
অভয়-দান শ্রীমতী জ্যোতির্শয়ী দেবী ১৭ 
অভী ( অপ্রকাশিত রচন! ) ৬কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫০ 
অভেদ ( কবিতা ) ডাঃ শচীন সেন ৫৮৮ 
অমরকণ্টক (ত্রমণ-কাহিনী ) ভ্রীমতী বাসম্তী দেবী '*' ২৫১ 
অঞ্জনের প্রার্থন৷ (কবিতা ) শ্ীন্বনীলকুমার লাহিড়ী ৪২৩ 
“অধ মাত্রান্থিতা নিত্য াঁছচ্চার্ধী বিশেষতঃ” ডক্টর তীন্ত্রবিমল চৌধুরী ৩৮ 
অগ্রিয়ার পথে '*. মধুদন চট্টোপাধ্যায় ৫৮৯ 
অসতো মা সদ্গময় ( কবিতা) বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৩৪৪ 
আকান্‌ ্রহ্মবাদ জ্ীন্বনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় ৪৮২ 
আগমনী ( কবিতা ) শীচিত্ত দেব ৪৮১ 
আত্মার প্রকাশ-ক্ষেত্রে ( কবিতা ) ্রুঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্ধ ৬২৯ 
আভাশক্তি স্বামী জীবানন্দ্‌ ৫১৯ 
আন্ন।-তীর্থে (কবিতা ) শ্রীকালীকিন্কর সেনগুপ্ত ৬৪৭ 
আমীর সকল লিয়ে ( কবিতা) চিত্ত দেব ৯২ 
আমি (কবিতা) ওমর আলী ৮০, ৭২৫ 
আমি ও আমার শ্রীমতী আশাপূর্ণ। দেবী ৫১২ 
আমি বে গ্রাে আছি শরনীরদবরণ বন্থ ২১৩ 
আরতি (গান ও স্বরলিপি) ইন্দিরা দেবী ও প্রীদিলীপকুমার রায় নুর 
আলোকের উদ্বোধন রঃ 
আশ্চধ হূ ৬১৭ 
আসে ( কবিতা) শীকমূদরঞন মল্লিক ৪৭৪ 


৫৮তম বর্ষ] বর্ধসূচী-_উদ্বোধন &* 
বিষয় লেখক-__লেখিক! পৃঠা 
আহ্বান তা নি রি 
ইচ্ছাশক্কির গ্রভাৰ শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা ৩১৬ 
ইতিহাসাশ্রিত জাতক শ্রীজয়দেব রায় ২৩৮ 
ঈশ্বর কেমন? স্বামী নিখিলানন্দ ৬২৫ 
উৎ-শিষ্ট *** ১৬৯ 
উৎসব-তীর্ঘে ( কবিতা ) শাস্তশীল দশ ণ্ঙ২ 
উদ্বোধন ( কবিতা ) ওমর আলী *** -** ৪৯ 
উপাস্ক ও উপাস্ত স্বামী বিবেকানন্দ ১২১ 
উমার পরীক্ষা স্বামী মৈথিল্যানন্দ ৪৭৮ 
উনবিংশ শতান্বীর মানসতৃমি শপ্রণব ঘোষ ১, ৬৬৯)৭৪৩ 
একট সন্ধ্যার স্মৃতি শ্রীমধুহদন চটোপাধ্যায় ১৫৭ 
একতাই বল জ্ীমতী শোভা ছুই ৩২১ 
একের প্রকাশ ( কবিত।) শ্িশক্তিদাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭ 
এখানে--ওথানে ( কৰিতা ) আবছুল গণি খান ৪২৯ 
এমন কাঁজল রাতে কে দিলারে মায়ার বন্ধন (কবিতা) শ্রপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ''" ৩৫৮ 
এস পুনঃ দয়াল ঠাঁকুর ( কবিতা ) শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বনু '*- **" ৮৫ 
এসে! ( কীর্তন ) শদিলীপকুমার রায় **" 1 ৩৬ 
কথা প্রসঙ্গে ২,৫৮, ১১৪, ১৭০৪ ২২৭, ২৮২১ 
৩৩৮, ৩৯৪১ ৪৫১, ৫৬২, ৬১৮ ৬৭৫ 
কথামূতে কূপ! ও পুকুষকার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় '-" ণ 
কবীর ( কবিতা) কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ৫৭৬ 
কবীর-বাণী ( কবিতা ) শীযোগেশচন্দ্র মজুমদার *** ৪৩ 
করে! বিশুদ্ধ মন ( কবিত! ) শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস ৬৫৩ 
কর্মময় উপাসন1 ( কবিতা ) কবিশেখর শ্রকালিদাস রায় ৩৪৯ 
কাচা আমি' ও "পাকা আমি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ  "*. ** ২১ 
কাব্যে অলংকার প্রয়োগের তাৎপর্য ডক্টর শ্রশশিতৃষণ দাশ ৪৯০ 
কামাথ্য-তীর্ঘপথে ( কৰিত! ) শীঅপূর্বকৃষঃ ভ্টাচার্ধ **" ৫শু৭ 
ক টি স্বামী বিবেকানন্দ ৪৯২ 
কোথায় সুখ, শাস্তি কিসে ( কবিতা!) নরেন্দ্র দেব ২৪৩ 
“কৈলাস-শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্” শ্রীমতী জ্যোতির্সরী দেবী ২৬ 
কৈলাসের দীক্ষা (কবিত! ) শ্রীবতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্য ৩১৩ 
খেলাঘর ( কবিত। ) *** অনিরুদ্ধ *** ৬৭৬ 
গঙ্গা ( কবিত! ) রর *** শ্রীমধুহ্দন চট্টোপাধ্যায় ২৩২ 


1৯ 


বিষ 
গৃহং তপোবনম্‌ ( কবিতা ) 
গৌতম বুদ্ধ (সংকলন ) 
গ্রামে ছুর্গোৎসব 
চণ্তীমগ্ডপ ( কবিতা) 


“চলিয়াছি সেই আশা নিয়! ( কবিতা! ) 


চিত্রে শ্রারামকুষ্ণ-স্থৃতি 
জননী জগন্ধাত্রী 

জননী ভগবতী দেবী 
জননী-সীতাস্ততিঃ 
জন্মদিন 


জয জীবনের, জয় মরণের জয় (কবিতা) 


জয়তু বুদ্ধ জয় ( কবিতা) 
জাতকের উপকরণ 


জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি 


জীবন ( কবিত! ) 

জীবন ( কবিতা) 
জীবন-জিজ্ঞাস! ( কবিতা ) 
জীবন-দেবতা ( কবিতা) 
জীবন-নাট্য 

জীবন-মৃত্যু ( কবিত| ) 
জীবন-যজ্ঞ 

জ্যোতির্ময় (কবিতা ) 
জ্যোতিবেদের ছুই একটি কথা 
পডডুষ,, ভব, ভব” 

তীর্থত্রন 


তুমি আজো ইতিহানে সভ্যতার শাশ্বত 


বিগ্রহ (কবিতা) 
তুমি কি আমার ( কবিত! ) 
তুমি লীলাময় ( কবিতা) 
ব্রিপিটকের সুত্তপিটক 
থের গাথা থেকে 
দান ( কবিতা! ) 
দার্শনিক চিন্তার উৎপত্ি-কথা 


বর্ষস্থচী--উদ্বোধন 


লেখক-_লেখিক! 
শ্রীফুমুদরঞ্জন মল্লিক 
স্বামী বিবেকানন্দ 
ব্রীমতী জ্যোতির্ময় দেবী 
কবিশেখর শ্রাকালিদাস রায় 
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী 
আচার্ধ শ্রানন্দলাল বনু 
স্বামী ক্ষমানন্দ 
শ্ীপ্রণব ঘোষ 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
শ্রাচারচন্দ্র বস্ু 
বিজয়লাল চট্টোপাধায় 
শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রাজয়দেব রাস 
স্বামী বিশ্বরূপানন 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র 
“ভাস্কর” 
শ্ররমেন্ত্রনাথ মল্লিক 
আবুল গণি খান 


শ্রীনারার়ণ মুখোপাধ্যায় 


শ্রীন্ননীলকুমার লাহিড়ী 
শ্রননাথবন্ধ মুখোপাধ্যায় 
ক্বামী বিশুদ্বানন্দা *** 
স্বামী মহানন্দ 


শ্রীমপূর্বকষ্ণ তট্াচার্ 
মধুহুদন চট্টোপাধ্যাপ্ন "" 
শ্রীকষ্ধন দে 

অধ্যাপক শ্রাগোকুলদাস দে 
অধ্যাপক শ্রগোকুলদাস দে 
শাস্তশীল দাশ 

অধ্যাপক শীরদবরণ চক্রবত 


[ ৫৮তম বর্ধ 


পৃষ্টা 


৯৬ 
২৩৩ 
৪৬৩৪ 
১৩৩ 
৪৮৪৯ 
৫৭১ 
৩৮৭ 

৫৮ 
৪8৫৬ 


শি 


২৩২ 
৫৪৪ 
৪২৮ 
৬৩৮ 


৬৯৩ 


৪ এ 
৩৩৭ 
১৯৩ 
১১৩ 
৫৫৪6 
শ১১ 
২১৭ 


৩৫৩ 


২২৯ 
6৫86 
৫৮৪ 


২৩৫ 
৫৪০ 


৫৮তম বর্ষ। 


বিষয় 
দিব্য প্রেম 
ছুঃখ-নিবৃত্তি--নির্বাপ 
দুটি ( কবিতা ) 
দেবত| ( কবিতা ) 
ভবারকায় কয়েকদিন 
ঘবয়ী ( কবিতা) 
ধর্মভীবন ও নারী 
ধর্ম কোথায় সবল এবং দুর্বল 
ধর্সের রূপায়ণ 
নমো নমঃ ( কবিতা) 
"নাচুক তাছাঁতে শ্যামা” 


“নায়মাত্মা বলহীনেন লতভ্যঃ” (কবিতা ) 


নারী_ঘরে ও বাহিরে 
নিবেদিত! ( কবিতা ) 

নিফাম সেবাই সর্বোত্তম ভক্তি 
নীলের গান 

পরম পুরুষ (কবিতা ) 
পরলোকে মহেন্দ্রনাথ দণ্ড 
পরলোকে শ্রীরামানুজাঁচারী 
পরাশরীয় উপপুরাণ 

পাঞ্চজন্য (কৰিত! ) 
পাঁঞ্চরাত্র আগমে শক্তিতত্ব 
পাঠকের পত্র 

পিপাসিতা (কবিতা! ) 
পুণ্যক্ষণ ( কবিতা) 

পুণাশ্মৃতি 

পূর্ণিমা শর্ববী (কবিতা ) 
পৃথিবীতে মহান্‌ এক্য প্রতিষ্ঠ 
প্রশ্ন (কবিতা ) 

প্রসাদ ( কবিত| ) 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ধারা 
প্রাত্যহিক জীবনে বেদাস্ত 


বর্ষহ্চী--উদ্বোধন 


লেখক-লেখিক৷ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীতারকচন্ত্র রায় 
শান্তশীল দাশ ৮ 
শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ. "*" 
শ্রীবিজনকুমার গোস্বামী 
শ্বীবিভূতিভূষণ বিষ্ঞাবিনোদ 
স্বামী বিরজানন্দ 
শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী 
স্বামী প্রভবানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
আনোয়ার হোসেন 
স্বামী ভজীবানন্দ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রমতী শোভা সুই ০." 
শ্রবমক্ুরচন্দ্র ধর 

আচাধ বিনোব! ভাৰে 
শ্রীজয়দেব রায় 
মপুর্বকৃষ্ণ ভষট্টাচার্ধ :.* 


অধ্যাপক শ্রমশোক চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীসাবিআীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 


শ্রাদিলীপকুমার রায় 
শ্ীসৌরেন্্রমোহন বন্থু **: 
শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীরবি গুপ্ত 

ডাঃ শ্রীধতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 
শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ ** 
শাস্তশীল দাশ 

দ্বামী জগগ্লাথানন্দ 

স্বামী মাধবানন্ন 


1/9 


২৮৯ 
২৪৯ 
৪২৭ 
৬৭৮ 
৪১৭ 
৪৩৮ 
১১ 8৪৭২১৫৬৯ 
৪২৪ 
১৮১ 


৮৬৬ 


৫৩৮ 
৬২৩ 


৬০৩৬ 


৫৮৫ 


।%০ 


ব্ষিয় 
প্রার্থনা ( কবিতা) 
প্রেম ( কবিত। ) 
ফ্রান্মে জননী সারদাদেবীর জন্মোৎসব 
বর্ষোৎসবে ( কৰিত!) 
বাংলার কথকত৷ 
বাংলার তম্থসাধন৷ 
বালাকি ও অজাতশত্র 
বিচার ও বিশ্বাস 
বিবিধ সংবাদ 


বিবেকানন্দের দিব্যব্যক্তিত্বের প্রভাব 
“বিশ্বাসে মিলয়ে-_' : 
বুদ্ধৰাণী 

বৃথ| 

বৃন্দাৰনে সাধুসঙ 

বৃন্দাবনের পথে ( কবিতা ) 
বৈষ্ঞব-সাহিত্যে প্রেমের রূপ 

ব্রক্ষচধ 

তক্ত নামৰ 

ভক্তি 

ভগবান ( কৰিতা! ) 

ভগবান শ্রবুদ্ধের অস্তিম ভোজন *** 
ভগিনী নিবেদিত। 

ভজনের উত্স 

ভৰ্তারিণীবন্দনম্‌ ( স্রোত) 
ভাইবোনের পুজা ও বিস্তর্থী 

ভাবের তুবন ( কবিতা!) 

ভূমৈব সুখম্‌ (কবিতা) 

তুষার বুদ্ধি! 

মহা দৃষ্টি 

মহাপুরুষ মহারাজের পত্র 

মছাপ্রতুর নীলাচল 

মহাভারতীয় দর্শন 


বর্ষস্থচী_-উদ্বোধন 


লেখক-লেখিকা 
. কাজি মোঃ হাসমৎ উল্লাহ 

শ্ীমধুহদন চট্টোপাধ্যায় 
স্বামী জীবানন্দ 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচাধ 
শ্ীন্ুরেন্ত্রনাথ চত্রবর্তী 
স্বামী হিরগুযানন্দ 
স্বামী জীবানন্দ 
বিজ্রয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


[ ৫৮তম বর্ষ 
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শুরমণী কুমার দত্তগুপ্ত *"" 


অধ্যাপিক] শ্রীমতী সুজাত! হাঁজর৷ 


শ্রীমতী লীলাবতী সরকার 
শ্রীঅপূর্রুষ্ণ ভ্টাচাধ 
বেল! দে 


তামা দিব্যাত্মানন্দ 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

শ্রীমতী উমারাণী দেবী 
শ্রীযোগেশচন্ত্র মিত্র 
শ্রীমতী বাসনা দেবী 
শ্রীতড়িৎকুমার বসাক "*' 


প্রীশ্রনিবাসকাস্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ **. 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 
শ্রকুমুদররগ্রন মল্লিক 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
ডাঃ এস আহাম্মদ চৌধুরী 


শ্রীমতী সুধা সেন 
জতারকচন্জ্র রায় 
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বিষয় 
মহামিলন ( কৰিতা ) 
“মা! আছেন আর আমি মাছিশ " 
মা শুচঃ (কবিতা ) 
মাতৃ-আহ্বান ( কবিতা ) 
মা 
মাঞ্জের প্রকাশু 
মায়ের শ্বৃতি 


মাহছেশের রথ 
মুণ্ডক উপনিষৎ ( কবিতা ) 


ম্যাথু আরনল্ড 
রবীন্দ্রকাক্যে কাব্যতত্ব 


রামকৃষ্ণ মিশন বন্বা-সেবাকাধ- আবেদন 


রামায়ণের আধ্যানভাগের একদিক 
-- শান্তা সমস্য! 

রামায়ণের হপান্তন্ ** 

প্রামেস্বরম্” তীর্থসৈকতে ( কৰিতা ) 

লীলামত্রী ( কবিত ) 

লোকশিক্ষক শ্রারামকুষ্ণ 

লোয়ন-জাখা 

"শরতকালে মহাপৃজা” 

শারদ ( কবিতা) 

শিক্ষা 

শিব ও শক্তি 

শিলাত্রচ্ম (কবিত1 

শোনাও সেই অগ্রিমন্্ ( কৰিতাঁ ) 

শ্যামা ( কৰিত! ) ৮৯ 

শ্রীকালহস্তীষ্বর (ভ্রণকাহিনী ) *** 

শ্রীরুষ্ণ ও শ্রগীতা! ( কবিতা ) 

শ্রীচৈতচ্ভ-বিরচিত “শিক্ষার্টক” ম্মরণে 

শ্ীপতির "বিশেধাছৈতৰা দ" 

শ্রীপশুপতিনাথে শিবরাত্রিমেলা 

শুভরভ ( কবিতা) 


বর্ধহূচী--উদ্বোধন 


লেখক-লেখিকা! 
গ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
বিজ্য়লাল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীহদয়রঞ্রন প্রামাণিক 
শ্রীরমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীলাবপ্যকুমার চক্রবর্তী 
শ্রীন্ুশীলকুমার সরকার 

ও 

শ্রীমাশুতোষ সেনগুপ্ত 
শ্রকুমুদবন্ধু সেন 
“বনফুল, 


অধ্যাপক রেজাউল করিম 
অধ্যাপক শ্রুবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 
কবিশেখর শ্ুকালিদাস রাঃ 
ভীজপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য :. 
শ্রীবিমলরুষ্ণ চট্রোপাধ্যাঁয 
স্বামী বিরজানন্দ 
শ্রান্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী '.. 
স্বামী ক্ষমানন্দ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রাস 
শ্রমতী লীল! মজুমদার 
স্বামী অচিন্তানন্দ 
কবিশেখর শকালিদাস রায় 
(বজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 
স্বামী শুবসতানন্দ 

অধ্যাপক শরগোপেশচন্দ্র দড 
ত্বামী জীবানন্দ 

শপ্রণব ঘোষ 

ডরটর শ্রীরম! চৌধুরী 
শ্রঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
শবিমলকৃঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
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বিষয় 
ভ্রীধবাঁচা 
শ্রীরাধা 
শ্রীয়ামরুষ্ণ-প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা (কবিতা ) 
শীরামকৃষ্ণ ও তাহার বাণী 
শ্রীরামকুষণ ও নারীদের আদর্শ 
শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীরামকষণায় 
শশী 
শ্রশ্র্গান্তোত্রম্‌ 
শীন্রুমীনান্মী দেবী 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ ও গীতার ব্রহ্গতত্ত -. 


শ্রীশ্বীরাস 

্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা 

শ্রীহ্নীারদামণিদেবীস্ততিঃ 

শ্রেষ্ঠ শিল্প ( কবিতা) 
ংস্কৃত-শিক্ষা প্রসঙ্গে 

“সত্যিকারের মা” ( কবিতা ) 

সতী জাসলবুন 

সত্যের সন্ধানে 

সন্মান ও কর্মষোগ 

সন্গাসী ( কবিতা ) 

সমপণ ' 

সমালোচনা 


সাধক কমলাকাস্ত 
সাধক রামপ্রসাদ 
সাধন 

সাধন এ সেব! 
সায়াহ্নে ( কৰিত! ) 
পিদ্ধি ( কবিতা! ) 


স্বামী বাস্থদেবানন্দজীর দেহত্যাগ 


্বামী বিবেকানন্দ ( কবিতা ) 
স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে 
স্বামীজী ও শক্তির বাণী 
শ্বৃতির অগ্লি 

হিমালর অঙ্কে মেরু 

হিমালয়ে স্বামী অখগ্ডানন্দ 
হৈমবিজয়! ( কবিতা ) 
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শ্রীদীনলাথ ত্রিপাঠী *** *** ৪১৯ 
ড্টর শ্রীযতীশ্ত্রবিমল চৌধুরী ০৪১৩ 
ডক্টর কালিদাস নাগ ০৫৩১ 
শ্রীচারচন্্র বস্থু “০? তত ২১৭ 
স্বামী বিরজানন্দ “০ তত ৪ 
ডক্টর রমা চৌধুরী *** * ৭০ 
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৩৮৬, ৪৪৪) ৫৫৯১ ৬১৪১ ৬৭২৪ ৭২৭ 


শ্রীদিলীপকুমার রায় *.. ৪০১ 
ড্টর শ্রীযতীন্ত্রবিমল চৌধুরী ২০ ২৯৭ 
শরীধীননাথ ক্রিপাগী *** ১১৪১৯ 
ত্বামী শুদ্ধদত্বানন্দ ** ১, ৬৪৯ 
শ্রবৈষ্ঠনাথ মুখোপাধ্যাহ রে ৮১ 
শ্রীমতী সরোজবাল! দেনী ক ডা 
ত্বামী সিদ্ধানন্দ ** .. ৯৫) ৬৭৯ 
ডক্টর শ্রযতীন্দরবিমল চৌধুরী ৫ তি 
অনিরুদ ৮০. রহঃ ১২০ 
স্বামী জীবানন্দ "০. ৮, ৩৬৫ 
শ্রীমতী রেণুকণা দেবী ৮ ৬৮৬ 
ত্বামী জপানন্দ ০. ০ ৬৬১ 
শ্রমতী লীলা মজুমদার *** ১২ 
স্বামী রঙগনাথানন্দ **" ২৮ ৬৯১ 
শী নি. চ. ব ক *** ২৮ 
অধ্যাপক শ্রাক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচাথ ৫৫৪ 


৫৪) ১৩১৪ ২১৮, ২৭২১ ৩২৩, 
৩৮১১ ৪৪১, ৫৫৬ ৭২৫ 


শ্রাঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ৮০" 9৪ 
সহিত্যশ্ শ্রাউষা বনু ** *** ৫৭৭ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ টিং *** ৫৯ 
শ্রীমতী ক্ষেমস্করী রায় :* ৮.১. ৬৯৪ 
শ্রিযোগেশচন্দ্র ম্ষধার | ৬০৭ 
শ্রীমতী রেণুকণা দেবী : ২৬৭ 

৫ রঃ বিত্ত 
শ্রীঅমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় ০" ৭ 
ত্বামী বীতশোকানন্দ -*" ** ১৪৮ 
শ্রীভাগবত দাশগুপ্ব """ রঃ 
শ্রীমতী শীল! সেন ** তত ৩৭৭ 
শ্ুপ্রভাসচন্ত্র কর 5৪5 ৯০০ ৯৮ 
ত্বামী নিরাময়ানন্দ *** ,.. ৫৩৯৬৩ ও 
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